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ব্রয়োদশ অধ্যায় 
পঞ্চতত্ব ও শবসাধন। 


পূর্বাধ্যায়ে কৌলাচারের যে-সব ব্যভিচারের উল্লেখ করা হয়েছে লক্ষ্য করা গেছে সে-সব 
সমস্তই পঞ্চতত্ব বা পঞ্চমকারসম্পর্কিত। শুধু কৌলাচার নয়, কৌলাচার, সিদ্ধান্তাচার ও 
বামাচার এক কথায় বামমার্গের সাধনার নামে যত ব্যভিচার হয়েছে তা সবই পঞ্চতন্ব নিয়ে । 

পরঞ্চতন্্ব সম্বন্ধে অভ্ঞতা-_অশিক্ষিত লোকের কথ দূরে থাক, শিক্ষিত সাধারণেরও 
পঞ্চতত্বের মর্ম জানা নেই । শুধু জান! নেই নয়, অনেকেই ভুল জানেন । সাধনার নামে 
ব্যভিচারকেই অনেকে সাধন] মনে করেন । এই-সব কারণে তান্ত্রিক সাধনা তার্দের কাছে 
হেয় এবং অবজ্ঞাত। 

অজ্ঞতার কারণ -_বামাদি যে-তিনটি আচারে পঞ্চতত্ব নিয়ে সাধন বিহিত, লক্ষ্য করা 
গেছে সেই তিনটি আচারের সাধনাই গোপন সাধনা ।১ কাজেই সম্প্রদায়ের বাইরের 
কোনে লোকের পক্ষে পঞ্চতত্বের মর্ম জানা সম্ভবপর ছিল না । 

তন্বগ্রস্থ দেখেও কিছু জানার উপায় ছিল না। কারণ সম্প্রদায়ের বাইরের লোককে 
গোপন আচারবিষয়ক তন্ব দেখতে দেওয়া হত না। কোনো প্রকারে কোনো গ্রন্থ বাইরের 
কেউ দেখতে পেলেও পঞ্চতত্বের মর্ম তাঁর পক্ষে জানা সম্ভবপর হত না; কেন না সে-মর্ম 
গুরুগম্য । তা ছাড়া পঞ্চতত্বের সাধনাদি-সম্পর্কে তন্ত্রে অনেক ক্ষেত্রে সংকেত ব্যবহার করা 
হয়েছে । সেই সঙ্কেতের অর্থ না বুঝতে পারলে এই সাধনার মর্ম জানা যায় না। সংকেতের 
অর্থও গুরুর কাছে জানতে হত । 

আরেকটি কথা, কৌলতন্ত্রাদি যে-সব তন্ত্রে পঞ্চতত্ব নিয়ে সাধন! বিহিত হয়েছে সে-সব 
তন্ত্র ছাড়া অন্ত কোনো কোনো তন্ত্রে পঞ্চতত্বসম্বলিত আচারাদির নিন্দা আছে। এ বিষয়ের 
উল্লেখ কুলতন্ত্রেই পাওয়া যাচ্ছে৷ কুলার্ণবতন্বে শিব বলছেন--এই কুলধর্শ জেনে সব মানুষ 
মুক্ত হয়ে যাবে মনে করে আমি লোকসমাজে কুলধর্মের নিন্দা করেছি।২ 

এই-সব নানা কারণে পঞ্চতত্বের মর্ম প্রাক-আধুনিক কালে সাধারণের অজ্ঞাত ছিল। 
আধুনিক কালে পঞ্চতত্ববিষয়ক আকর-গ্রস্থ ও নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে । এইজন্য এ যুগে 
এই বিশেষ সাধনার মর্ম শ্রদ্ধাবান্‌ ব্যক্তির পক্ষে জান। সম্ভবপর । 


সপ সপ পিচ ৯ আসা পপ পপ ০. পপ 


১ ($)***তশ্তাভিব্যগ্রকাঃ পঞ্চমকারাঃ, তৈরচ্চনং গুপ্তা, প্রীকট্যান্িরয়ঃ ।--প ক সু ১১২ 
(8) পঞ্চতত্বেন কতিব্যং সদৈব পূজনং মহৎ। অতিগুপ্তেন ক তিব্যং সর্বথৈব হনিশ্চিতম্‌।-_কৌ কুন, উঃ ১০ 
২ কুলধমসিমং জ্ঞাত্ব। মুচ্যেমুঃ সর্বমানবাঃ। ইতি মত্বা কুলেশীনি ময় লোকে বিগহিতম্‌। 
দ্রঃ ব নি ১।২২-এর সে ব 


৬০৬ | ভারতীয় শক্তিসাধনা 


পঞ্চতত্ব শাস্রবিহিত- -পঞ্চতত্ব নিয়ে সাধনা তন্ত্রশাস্ত্রবিহিত ধর্মসাঁধনা। কুলার্ণবতস্ত্রের 
মতে শান্তর বলে তাকেই যা বর্ণীশ্রমব্যবস্থার অনুসরণকারীদের সর্বদা শাসন করে ও সমস্ত পাপ 
থেকে জ্রাণ করে ।১ | 

তন্ত্র যে বেদতুল্য শাস্ত্র তা পূর্বেই লক্ষ্য করা গেছে। কাজেই তন্ত্রে যা উচ্চ স্তরের 
শক্তিসাধনার অঙ্গ বলে নির্দিষ্ট হয়েছে তা কখনও গহিত হতে পারে না। তবে তত্বশাস্ত্রে 
স্পষ্ট ভাষাতেই বল! হয়েছে যাগকাঁলে অর্থাৎ সাধনার সময় তার অঙ্গরূপেই পঞ্চমকাঁর সেবন 
বিহিত, নৈলে অন্য সময়ে অবশ্যই গহিত।* 

আসল কথা, কোনো কাজ গহিত কি শ্রেয়, ভাল কি মন্দ, তা নির্ভর, করে কি_বাসনা 
নিয়ে কাজটি কর] হচ্ছে তাঁর উপর । বাসন! যদি কুৎসিত হয় তা হলে কাজটি গহিত হবে; 
বাসনা কুৎসিত না হলে কোনো৷ কাজ গহিত হয় না। জ্ঞানার্ণবতন্ত্রে একটি সহজ দৃষ্টাস্ত 
দিয়ে বিষয়টি বুঝান হয়েছে । বলা হয়েছে যখন পুরুষ শিশু মাতৃগৃর্ত থেকে. বিনির্গত হয় 
তখন্‌ তার দেহে সবু ইন্ডরিয়গুলিই থাকে. এবং বহিগ্র়নকালে তাঁর উপস্থের সঙ্গে মাতৃযোনির 
সংযোগ হয় কিন্ত শ্রিশ্র বাসনাহীন. নিথিকাত্র রলে এন্সপ সংযোগে তার কোনো পাপ হয় 
না! কিন্তু পুত্র যদি কামবশে মাতৃগমন করে তা হলে সে গুরুতল্পগ পাতকী হয়। অতএব 
বাসনা কুর্খাসত হলেই সেই বাসনামূলক কর্ণ দোষের হয়, অন্ত সব কর্ণই শুভ । সবই 
পবিত্র, বাসনাই কলুধিত। 

বাসনার মূল মনে । তাই মনকেই পাপ বা পুণ্যের কারণ বল! হয়।* অর্থাৎ কর্মানুষ্ঠান- 
কারীর মনোভাব অনুসারে কোনো কর্ম পাপ কি পুণ্য তা নির্ণীত হবে। একই কাজ, 
কিন্তু বাসনা ব৷ ভাব অনুসারে তার অর্থ ভিন্ন হয়ে যায়। ছুহিতারও মুখচুম্বন করা হয় আর 
কাস্তারও করা হয়। কিন্তু ভাব ভিন্ন বলে উভয় ক্ষেত্রে তার অর্থ এক নয়।« অতএব ঘখন 
যে-কাজে যার বাসন। কুৎসিত থাকে তখন সে-কাঁজ তার পক্ষে দোঁষের হয়, নৈলে হয় না।৬ 


চি 


শাসনাদনিশং দেবি বর্ণাএ্রমনিবাসিনাম্‌। তারণীৎ সর্বপাপেন্যঃ শাস্ত্রমিত্যভিধীয়তে 1--কু ত, উঃ ১৭ 
২ মৎভুমাংসস্রাদীনাং মাদকানীং নিষেবণম। যাঁগকালং বিনাগ্াত্র দৌষণং কথিতং পরিয়ে 1৬, উঃ € 
৩ মাতৃগর্তাদ্‌ বিনির্গত্য শিশুরেব ন সংশয়১। ইন্দ্রিয়াণ্যখিলান্তস্ত দেহস্থাম্পি বল্পতে। 
নিধিকারতয়। তত্র নান্তথ। ভবতি প্রিয়ে। ভগ-লিঙ্গসমাযোগে। জন্মকালে ভবে সদা। 
কাম্যতে স। যদ। দেবি জীয়তে গুরুতল্পগঃ । অতএব ষ্দ। তন্ত বাসন কুৎসিতা৷ ভবেৎ। 
তত্তদ্দৃষণসংযুক্তমন্তযৎ সর্বং শুভং ভবেৎ। পবিভ্রং সকলং ভদ্রে বাসন কলুষ। শ্বৃতা। 
_জ্ঞীনার্ণবতন্ত্রবচন, দ্রঃকৌ র, পৃঃ ৪৬-৪৭ 
৪ (1) পাঁপং ব। যদি ব1 পুণ্যং উভয়োঃ কারণং মনঃ 1-_গা। ত, পঃ ৩ 
(/) মনঃ করোতি পাঁপানি মনঃ পাঁপেন লিপ্যতে ।--গ ত ৩৬1৫৬ 
& দ্তীবেন চুদ্িত1 কান্ত! ভাবেন দুহিররাননম্‌।- দ্রঃ ণা. 1া.. ০], [ড, 25150, 0. ৭ 
৬ অতএব যদ। ষন্ত বাসন! কুৎসিতা ভবেৎ। তদ1 দৌষাঁয় ভৰতি নাম্থা দুষণং কচিৎ।--কৌ নি, উঃ ৮ 


পঞ্চতত্ব ও শবসাধন। ৬৯৭ 


কাজেই “অনুষ্ঠান যাহাই হউক, এই 10061)000-টাই বড় কথা । যে উর্দেশ্য লইয়| 
কর্ম করা হয়, ধর্মের ইতিহাসে তাহাই বড় কথা ।”১ 

সাধারণভাবে বল! যায় পঞ্চতত্যুক্ত সাধনার অন্তনিহিত বানা বা উদ্দেশ্য অপরোক্ষ 
রন্ষতত্বোপলন্ধি এবং তজ্জনিত মুক্তিলাভ। কাজেই ব্রহ্মনিষ্ঠ মন নিয়ে শান্্বিহিত পঞ্চতত্ব- 
সেবনে নিন্দনীয় কিছুই থাকতে পারে না । 

বাসন। কথাটা তান্ত্রিক ক্রিয়া সম্পর্কে ভাবনা অর্থেও ব্যবহৃত হয়। পঞ্চতত্ব-সেবন 
বামমার্গের সাধকের বাহাপূজার অঙ্গ । কৌলমার্গরহস্তের মতে তন্ত্রশান্ত্রে বাহ্পুজার অঙ্গীভূত 
প্রত্যেক ক্রিয়ারই বাসনার অর্থাৎ সাধক কোন ক্রিয়। কিরূপ ভাবন। করে করবেন তার বিধান 
আছে ।২ 

পঞ্চতত্ব সম্বন্ধে কুলার্ণবতস্ব্বে বলা হয়েছেও-_শ্রীগ্তরু ও কুলশাস্ত্রের কাছ থেকে সম্যকৃরূপে 
বাসনা অবগত হয়ে সাধককে পঞ্চমুদ্রা অর্থাৎ পঞ্চতত্বসেবা করতে হবে, নৈলে পতন হবে। 

পঞ্চতত্বের বাসনার বিবরণ কুলার্ণবাদি তন্ত্রে আছে। কিন্তু সে-সন্বন্ধে আলোচনা করার 
আগে পঞ্চতত্বের পরিচয় জানা! আবশ্যক, 

পঞ্চতন্্ব কি __নিবাণতন্ত্রে বলা হয়েছে__ মছ্য মাংস মৎস্য মুদ্রা এবং মৈথুন এই 
পাঁচটি পঞ্চতত্ব। পঞ্চতত্ব নির্বাণঘুক্তির হেতু-স্বরূপ 1৪ 

পঞ্চতত্বের প্রচলিত নাম পঞ্চমকার। শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে পঞ্চমকারকে দেবতাপ্রীতিকারক 
বলা হয়েছে।« পঞ্চতত্বের মগ্যাদি পাঁচটি শব্দের আছ্যক্ষর ম। এইজন্য এই পাঁচটি পদার্থকে 
সংক্ষেপে বলা হয় পঞ্চমকার । 

পঞ্চমকারকে পঞ্চমুদ্রাও বল! হয়।৬ আবার পঞ্চমকারের স্থলে কুলদ্রব্যৎ বা কুলতত্ব 
শব্দের ব্যবহারও লক্ষ্য করা যায়। 

পঞ্চতন্ত্বের লক্ষণ__মহানির্বাণতন্্ে পঞ্চতত্বের কতকগুলি লক্ষণ বরধিত হয়েছে। 
যথা-_আছ্য তত্ব অর্থাৎ মগ্য জীবের আনন্দজনক, সর্যছ্ঃখবিষ্মরণকারী মহৌষধ । গ্রাম্য 





পপ জীপ পি পিক 


যজ্ঞকথা, পুঃ ৫৭ ২ কৌর, পৃঃ ৩০ 
শ্রীগতরোঃ কুলশাস্ত্রেত্যঃ সমাগ. বিজ্ঞীয় বাঁদনাম্‌। পঞ্চমুদ্র। নিষেবেত চান্থ] পতিতো! ভবেৎ ।-_কু ত, উঃ & 
মগ্যং মাংসং তথ! মংহ্যং মুদ্রাং মৈথুনমেব চ। পঞ্চতব্বমিদং দেবি নির্বাণমুক্তিহেতবে ।-নি ত, পঃ ১১ 
মগ্যং মাংসং তথ মৎন্তং মুীং মৈথুনমেব চ। মকারপঞ্কং প্রোজং দেবতা শ্রীতিকারকম্‌। 

--শ সত, তা খ পঃ ৩২ 
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ফি 


৬ ইত্যাদি পঞ্চমুদ্রাগাং বাঁসন। কুলনায়িকে 1__কু ত, উঃ € 
৭ সেবিতে চ কুলজ্রব্যে কুলতবার্থদিনঃ। জায়তে ভৈরবাবেশঃ সর্বত্র সমদর্শনঃ।-_কৌ নি, উঃ &. 
৮ সেবিতেকুলতত্বে তু কুলতত্বসদশিনঃ।-_যো৷ ত, পু খ, উঃ ৬ 


৬০৮ ভারতীয় শক্তিসাধন। 


বায়ব্য এবং বন্য পশু ও পক্ষির মাংস পুষটিতেজবলকারক। সুন্দর ও স্থস্বাছু মতস্ত প্রজনন- 
শক্তিবর্ধক। মুদ্র! ভূমিজাত, স্থলভ এবং ত্রিজগতের জীবের জীবন এবং তার্দের আয়ুর মূল। 
শেষ্তত্ব আনন্দকর, সমস্ত প্রাণীর সৃষ্টির কারণ, অনাদি অনন্ত জগতের মূল।১ আবার 
পঞ্চতত্বের সঙ্গে পঞ্চমহাঁভূতকে মিলান হয়েছে । মছ্য তেজ, মাংস মক মৎস্য অপও 
মুদ্রা ক্ষিতি আর পঞ্চম তত্ব জগতের আধার ব্যোম।২ 

প্রকারভেদ-_পঞ্চতত্বের তিনটি প্রকারভেদ আছে। যথা প্রত্যক্ষতত্ব, অনুকল্পতত্ব 
আর দিব্যতত্ব ৬ আবার স্থুল, হুক ও পর এই ত্রিবিধ ভেদও লক্ষ্য করা যায় ৪ স্থূল স্থল 
আর প্রত্যক্ষ পঞ্চতত্ব একই । স্থল পঞ্চতত্বকে মুখ্য. পঞ্চতত্ও বল! হয়। সুক্ম আর দিব্য 
পঞ্চতত্ব এক। এই পঞ্চতত্ব যোগসাধনার বস্ত। কুজ্্পঞ্চতত্বের হুক্্রতররূপ আছে। তাই 
পর বা দিব্য পঞ্চতত্ব। এ অতি গভীর তত্ব, গুরূপদেশ এবং সাধনার ছারা এটি লভ্য | 

্ুলপঞ্চতস্ত্ব 7 টর্চ) শা ১৫ 

মগ্ত- আদিতত্ব_ মগ্য। তন্ত্রে নানারকমের মগ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। পরশুরাম 
রা ক্ষ « অর্থাৎ * তাল খেজুর প্রভৃতি গাছের রস. থেকে উৎপন্ন (রর অর্থাৎ গু গুড় 

থকে উৎপন্ন, ি্প্রকতি অর্থাৎ পিষ্টক থেকে উত্পক্ন/ 'অন্কন অর্থাৎ, অক্লোডভুত ( পচাই মদ), 

ৎ গাছের ছাল থেকে তৈরি এবং(কৌইম অর্থাৎ ফুলের থেকে তৈরি মদের উল্লেখ 
কর! হয়েছে। সেই সঙ্গে বলা জা ডি ব্যবহৃত মদ্চ আনন্দজনক, রুচির অর্থাৎ যা] 


০০? 


রা" 


১ মহৌষধং যজ্জীবানাং দুঃখবিল্মীরকং মহৎ। আনন্দজনকং ষচ্চ তদাগ্যতন্বলঙ্গণম্‌। 
গ্াম্যবায়ব্যবস্যানামু্ূতং পুষ্টির্বধনম্‌। ব্দ্ধিতেজোবলকরং ছ্বিতীয়তত্বলক্ষণম্‌। 
জলোভ্ভবং ষৎ কল্যাণি কমনীয়ং সথপ্রদম্‌। প্রজাবৃদ্ধিকরঞ্চাপি তৃতীয়ততবলক্ষণম্‌। 
সুলভং ভূমিজীতঞ্চ জীবানাং জীবনঞ্চ যং। আয়ু গুলং ত্রিজগতাং চতুর্থতত্বলক্ষণম্‌। 
মহানন্দকরং দেবি প্রাণিনাং হৃষ্টিকারণম্‌। অনাগ্ধন্তজগনুলং শেষতবস্য লক্ষণম্‌। 

--মহা ত ৭১০৩, ১০৫-১০৮ 

২ আগ্তত্বং বিদ্ধি তেজে! দ্বিতীয়ং গবনং-প্রিয়ে। অপত্তৃতীয়ং জানীহি চতুর্থং পৃথিবীং শিবে। 
পঞ্চমং জগদীধার! বিয়দিদ্ধি বরাননে ।--এ ৭১০৯-১১৯ 

৩ জব. ৫, 498, 016. 0,606. ৪ দ্রঃকৌ র,ভৃমিকা পৃঃ € পৃঃ), 

৬ সানদন্য রুচিরস্তামোৌদিনে। লঘুনে। ব]কষুত্ত 
ড় পিপ্রকৃতিন অন্ধসো! বালস্য 
কৌন্ুমন্ত বা যথাদেশসিত্বন্য বা তন্ত পরিপ্রহঃ।--প ক সু ১০1৬২ 


পঞ্চতত ও শবসাধনা ৬০৯ 


কুলার্ণবতঙ্ত্রেও নানারকম মছ্যের নাম করা হয়েছে। পরশুরাম কল্পন্ত্রোক্ত মছ্যের 
অতিরিক্ত পাঁনস এক্ষব মৈরেয় নারিকেলজ পমাধবী এই কটি মহ্যের নাম এই তালিকায় 
আছে। উক্ত হস্তে প্রত্যেক প্রকারের মহ্যের গুণ বর্ণনা করা হয়েছে এবং পৈষ্টী গৌঁড়ী ও 
মাধবী এই ত্রিবিধ স্থুরাকে সর্বোত্তম বলা হয়েছে। পৈষ্টী সর্বসিদ্ধিকরী, গৌঁড়ী | ভোগপ্রদা 
এবং মাধবী মুকতিপ্রদা হুরানায়ী দেবত11+ 
মহাঁনির্বাণতন্্বতেও উক্ত ত্রিবিধ সুরাই উত্তম । এই তন্ত্রে বলা হয়েছে__তালথেজুরের 
রসের থেকে নানা রকম স্থুরা তৈরি হয় আবার দেশভেদে এবং ভরব্যভেদে নান! প্রকারের 
স্থরা হয়। এই-সব স্থরা দেবতার্চনে প্রশস্ত ।২ 
শক্তিসঙ্গমতন্তরে গৌড়সমপ্রদায়সম্মত_ ত্রয়োদশ প্রকার স্থরার উল্লেখ করা হয়েছে।* এই-সব 
তন্ববচন প্রমাণ করে দেশে নানা রকমের মগ্য প্রচলিত ছিল এবং সেই-সব মগ্য সাধনায় 
ব্যবহৃত হত। মহানির্বাণতন্ত্রের বিধান অনুসারে স্থ্রা যে-কোনো! উপায়েই উৎপন্ন হোক 
ন] কেন, এবং যে-কোনো! লোকই নিয়ে আন্মক.ন! কেন, শোধিত হলে সাধককে সর্বসিদ্ধি 
প্রদান করে। সুরার ব্যাপারে কোনো জাতিভেদ নেই।ঃ 
" মাংস-_সাধনায় কোন কোন জন্তর মাংস প্রশস্ত কোনো কোনো তন্তে তারও উল্লেখ 
পাওয়া যায়। যেমন যোগিনীতন্ত্রে আছে*-_যে-লব প্রাণীর মাংস গ্রহণীয় তারা ভূচর- ও 
খেচর-ভেদে দ্বিবিধ। আবার ভূচর পশ্ড বনজ- ও গ্রামজ-ভেদে বিবিধ । প্রশস্ত ভূচর পন্ড 
দশটি। তার মধ্যে ছাগ আর মেষ গ্রামজ। আর বৃরাহ, শল্যক অর্থাৎ শজারু, রোজ, 
রুরু, হরিণ, খড়গী, গোধা এবং শশক বন্য। রুপ্ব ও মৃত পশ্ত বর্জনীয়। কোমল 
সরবাঙ্গপুষ্ট প্রাণী সরধোত্রম। প্রশ্ত খেচরও চরও দশটি ঘথা__গ্রাম্য_কুকুট, আরণ্য কুকুট, মুর 
তিতির, চক্রবাকু সারসু, রাজহংস, জলকুকুট, হংসু ও চটক।* 
১ সর্বসিদ্ধিকরী পৈষ্ঠী গৌঁড়ী ভোগপ্রদ্ায়িনী। মাধবী মুক্তিকরী জ্ঞেয়া হুরাখ্য। দেবতা প্রিয়ে ।-_কু ত, উঃ & 
২ গোঁড়ী পৈষ্টী তথা মাধবী ত্রিবিধ! চোত্তমা হুর । | সৈব নানাবিধ] প্রোন্তা তাঁলৎর্জ.রসম্ভবা। 
তথ। দেশবিভেদেন নানীপ্রব্যবিভেদতঃ। বহুধেরং সমাখ্যাতা। প্রশস্ত দেবতার্চনে ।--মহা। ত ৬২-৩ 
৩ ভ্রয়োদশবিধ। দেবি হিরা গৌড়সম্মতা ।__শ দ ত, কা খ, »৪৬ 
৪ যেন কেন সমূৎপন্ন! যেন কেনাহতাহপি ব।। নীত্র জাতিবিভেদোহস্তি খোধিত1 সর্বসিদ্ধিদা! ।--মহা। ৬।৪ 
€ স্বিতীর়ভেদং বক্ষ্যামি ছিঘিখং তচ্ছ.ধু প্রিয়ে। ভূচরং থেচরং চৈব পুনন্তদদ্ধিবিধং শ্মৃতষ্‌। 
গ্রামজং বনজং চাঁপি শ্রামজং ছাগমেষকৌ | বরাহঃ শল্াযকে। রোজে। রুরুর্থরিণ এব চ। 
খড়দী গোধ। চ লশকঃ বশ! ভূচরা শ্বতাঃ। রোগিণঃ কালবিহতা পরিত্যাজ্য মহেষ্বরি। 
কোমলা; পুষ্টস্বাঙ্গাঃ ভবেযুশ্চোজমোতমাঃ দ্রঃ প ক স্‌ ১১।৬২-এর বৃত্তি 
৩ গ্রাম্যারণ্যো কুকুটো চ মধুরস্ভিত্িরিত্তখ|! ৷ চক্রবাকঃ সারমন্চ রাজহংসত্তখৈব চ। 
জলকুকূটহংসৌ চ চটকে? দশ খেচয়াঠ।-_-& 


৭৭ 





৬১ ভারতীয় শক্তিসাধনা 


০) মহামংস--শ্ঠামারহ্তে উদ্ধৃত যামলবচনে গে! নর্‌ ইভ অথ মৃহিষ বরাহ অজ. 
এবং মগের মাংসকে মহামাংস বলা হয়েছে। আর এই ও অষ্ট মহামাংসকে দেবতার 


গ্রীতিকর বল! হয়েছে।৯ বৃহত্তত্্রসারধূতৎ ভৈরবতগ্তরবচনেও এই ্ট মহামাংসের উল্লেখ 


আছে, তবে ইভের স্থলে মেষের নাম করা হয়েছে। 

মহামাংস বলতে লোকে সাধারণত: নরমাংসই . বোঝে কিন্তু দেখা যাচ্ছে তন্তশাস্তরে 
মহামাংস কথাটা আরও ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। 

অৎন্য-_তন্বশাস্ত্রে উত্তম মধ্যম ও অধম এই ভ্রিবিধ মখস্তের কথ! বল! হয়েছে। ভন্ত্রমতে 
শৃল পাঠীন অর্থাৎ বৌয়াল এবং রোহিত এই তিনি রকমের মাছ উত্তম। পাকা 
কাটাশূ্ তৈলাক্ত এবং স্বাছু এই চাররকমের মাছ মধ্যম। মধ্যম মাছ দ্বেবীর প্রীতিকর। 
উত্তম ব্যক্তির! বলেন সেই সমস্ত মৎস্য ক্ষুদ্র হলেই অধম | মহানির্বাণতন্ত্বের মতে অধম মৎস্য 
বহুকণ্ট কযুক্ত তবে উত্তমরূপে ভ্জিত হলে তাও দেবীকে প্রদান কর! যাঁয়।£ 

যোগিনীতন্ত্রের মতে কৃর্মও তৃতীয় তত্বের অন্ত'ভুত্ত | 

মুত্র-চতুর্থ তব মূদ্রা সম্বন্ধে উক্ত তস্্ে বলা হয়েছে তৃষ্টধান্যাদি অর্থাৎ খৈ. প্রভৃতি যা! য্‌ 
চ্ীয় তাই মুদ্রা " ব্রান্মণাদি সবাই এই মুনা গ্রহণ করতে পারেন। 

আবার ছোলা বা মাষকলাই দিয়ে তৈরি, ঘি রা! তেলে ভাজা, মধুর ও স্থসংস্কৃত 
ভরব্যও মুদ্রা। কিংবা গম বা গম চাউল প্রভৃতি দিয়ে তৈরি লবণযুক্ত মনোহর এবং সুস্বাদু দ্রব্যকেও 
মুদ্রা বলা হয়।" 

মহানির্বাণতস্ত্রের মতে মুদ্রা উন্তমাদিভেদে ত্রিবিধ। চাঁদের আলোর মতে! ধবধবে 








১ গোনরেভাশ্ব ( গৌধা চৈবাশ্ব)-মহিষ বরাহাজমগো ভ্ভবম্‌। 
মহামাংসাষ্টকং প্রোক্তং দেবতাগ্রীতিকারণম্‌ ।--শ্ঠামারহস্ত, পরিঃ ৩ 
২ দ্রঃ বৃহ ত সা, ১০ ম সং, পুঃ ৬৩০ 
৩ মব্ত্তন্ত ত্রিবিধং প্রোজ্তং উত্তমীধমমধ্যমম্‌। উত্তমং জ্রিবিধং দেবি শীলপাঠীনরোহিতঃ। 
প্রবীণং কণ্টকৈহাঁনিং তৈলাভং স্বাদুসংযুতম্‌। দেব্াঃ প্রীতিকরঞৈব মধামং স্তাচচতুরধিধম্‌। 
ক্ষুদ্রাণি তানি সর্বাণি অধমান্যাহুরুত্রমাঃ ।-_-সময়াচারতগ্্রবচন, দ্রঃ ্যামারহস্ত, পরিঃ ও 
৪ মধ্যমা কণ্টর্কৈহীন। অধম। বহুকণ্টকাঃ। তেহপি দেবো প্রদাতব্যা যদি নুষ্ঠ, বিভঞ্জিতাঁঃ। -_মহা ত ৬1৮ 
৫ মংন্তঃ কুর্মশ্চ দেবেশি তৃতীয়ং ত্রিবিধং স্ৃতম্‌।-দ্রঃ প ক হু ১*।৬৩-এর বৃত্তি 
৬ ভূষ্টধান্ঠাদিকং বদ্‌ ব চর্বণীয়ং প্রচক্ষতে। সাঁ মুদ্রী কথিতা৷ দেবি সর্বেধাং নগনন্দিনি।-_যো! ত, পু খ, গঃ ৬ 
৭ চণকোথা! মাজা! বা মূজাঃ স্থ্ঘুতপচিতা। তৈলপন্কা অপি শিবে মধুযাশ্চ সুদংস্কৃতাঃ 
, লব্ণাঁদ্যৈঃ সংস্কৃতা। ব। গোধুমৈত্তগুলাদিভিট ৷ নিগিতা রুচিরাকার। স্বাদুযুক্ত1 রা | 
-_যোগিনীতত্ববচন, ্; প ক সু ১,1৬৩-এর বৃত্তি 


পঞ্চতত্ব ও শবসাধন। ৬১১ 


শাদা শালিচালের তৈরি কিংবা ঘৰ বা গমের তৈরি ঘিয়ে ভাজা মনোরম মুন্তরা উত্তম, 
ধান্তাদি ভেজে যে-মুদ্রা হয় অর্থাৎ খে প্রভৃতি মধ্যম আর অন্যান্য বীজাদি ভেজে যে-মুদ্রা 
হয় তাই অধম ।১ 

শুদ্ধি__ এই প্রসঙ্গে বলা যায় দেবতাকে মগ্যের সঙ্গে মাংস মতস্ত মুদ্রা ফলমূলাদি 
যা-কিছু নিবেদন করা হয় তাকে তন্বশান্ত্রে শুদ্ধি বলা হয়। শুদ্ধি ছাড়া দেবতাকে মগ্য দান 
করলে, দেবতার পৃজ। তর্পণ করলে, তা৷ নিক্ষল হয়, দেবতা প্রসন্ন হন না ।* 

মৈথুন-__মিথুন অর্থ যুগল। যুগলের সংযোগ মৈথুন। সাধনার অঙ্গীভূত মুখ্য মৈথুন 
শিবন্ব্ূপ সাধকের সঙ্গে শিবন্বব্ূপিণী সাধিকার সংযোগ । 

তত্বশাস্ত্রে নারীকে বল! হয় শক্তি ব৷ প্রকৃতি । তান্ত্রিক সাধক নিজের সাধনসঙ্গিনী স্ত্রীকে 
বলেন শক্তি বা ভৈরবী ।৩ পঞ্চমতব্ব-সাধনে সাধারণতঃ সাধকের স্ত্রী বা স্বশক্তিই সাধনসঙ্গিণী 
হন। মহানির্বাণতত্ত্রমতে নিবীর্ধ প্রবল কলিতে স্বকীয়া অর্থাৎ, স্বীয় স্ত্রীসহ পঞ্চমতত্বসাধন 
সর্বদোষবঞজিত।* স্বকীয়া ভিন্ন অন্য শক্তিদের সঙ্গে পঞ্চমতত্বসাধন নিষিদ্ধ, তাদের শুধু পৃজা 
বিহিত /€ 

অতি উচ্চকোটির সাধকের পক্ষে পরকীয় অর্থাৎ পরশক্তির সঙ্গে পঞ্মতত্বসাধনের ব্যবস্থা 
তন্ত্রে অবশ্য দেওয়! হয়েছে ।* কিন্তু কলিকালে এ রকম সাধক বিরল | এইজন্যই মহা 
নিবাণতন্ত্ে পূর্বোক্ত বিধান দেওয়া হয়েছে । 

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে তম্রশান্ত্রে ব্রাহ্ম এবং শৈব্‌ এই. ছুই. রকমের. বিবাহ্‌_ 
বিহিত। সনাতনধর্মী সমাজে যে-রকমের বিবাহ প্রচলিত রয়েছে তাই ব্রাঙ্ম বিবাহ । 
মহানিবাণতন্ত্বে বলা হয়েছে কুলধর্মান্ুনারে বিহিত নির্দোষ ত্রা্ধ বিবাহ সবর্ণবিবাহ। তাতে 
কন্য। বরের সগোত্র এবং সপিগ্ড হতে পারে না। ব্রাহ্ম বিবাহের পত্বীই গৃহেশ্বরী |" 





সপ ক সপ শপ পাপী 


১ মুদ্রাহপি ত্রিবিধা প্রোক্তা উত্তমাদিবিভেদতঃ | চত্দ্রবিম্বনিভং শুত্রং শীলিতগুলসস্তবম্‌। 
যবগ্রোধুমজং বাপি ঘৃতপন্ধং মনোরমম্‌। মুক্রেয়মুত্তম1 মধ্য। শ্রষ্টধান্তাদিসম্তব!। 
ভিতান্তন্যৰীজানি অধমা পরিকীতিতা। 1-_মহা। ত ৬1১০ 
মাংসং মীনশ্চ মুদ্রীচ ফলমূলীনি ঘানি চ। নুধাদানে দেবতায়ৈ সংজ্ৈষাং শুদ্ধিরীরিতা।। 
বিন! শুন্ধ্যা হেতুদানং পুজনং তর্পণং তথী।। নিক্ষলং জায়তে দেবি দেবত] ন প্রনীদ্দতি ।--এ ৬১১-১২ 
সঃ. 5., 460 81৪.১ 7,605 
শেষতব্বং মহেশানি নিরবাঁষে প্রবজে কলৌ। ন্বকীরা! কেবল! জ্ঞয়| সর্বদৌষবিবঞ্জিত1 ।-_মহণ ত ৬1১৪ 
শতয়ো হন্াঃ পুঙ্গনীয়াঃ নাহ্যাস্তাড়নকর্মণি ।-- ৬২০ 
স্বশক্তিং পরশক্তিং বা দীক্ষিতাং যৌবনাম্থিতাম। বিদগ্ধীং শেভনাং শুদ্ধীং ঘৃণীলজ্জীবিবঞ্জিতাম্‌। 
আনীয় কুলসাধনং কুর্যাৎ,..।- গুপ্তসাধনতস্ত্চন, দঃ প্রা তো, কী ৭, পরিঃ ৪, ব সং, পৃঃ ৫৪৮ 
৭. ৰাঁন্সো বিবাহে। বিহিতে। দৌষহীনঃ সবর্ণয়।। কুলধর্মানুসারেণ গো্রভিনীসপিগয়া। 
ৰাক্ষোদ্বাহেন য1 গ্রীা দৈব পত্বী গৃহেষ্বরী ।--মহ। ত ৯1২৬৭-২৬৬ 


/$ 
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৬১২ ৃ্‌ ভারতী শক্তিসাঁধন। 


কুলচক্রে বিহিত শৈৰ বিবাহ দ্বিবিধ । এক চক্রানুষ্ঠানকালের জন্য, অপর সারাজীবনের 

মহানির্বাণতন্ত্রের অষ্টম উল্লাসের টাকায় জগন্মোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় লিখেছেন 
্রাক্ম বিবাহের স্ত্রীকে বলা হয় স্বশক্তি বা অপরশক্তি আর শৈব বিবাহের স্ত্রীকে বলা হয় 
পরশক্তি। | ব্রান্ধ বিবাহের স্ত্রীকে যদি শৈব বিবাহান্ষ্ঠানের দ্বারা সংস্কৃত কর! হয় বা তাকে 
ইভরবীচক্রে গ্রহণ করা হয় তা হলে সে পরশক্তি হয়ে যায়। তর্কালক্কার মহাশয়ের মতে সাধক 
পরশক্তিকে আপন জননী ও ইঠ্দেবী জ্ঞান করবেন; মনে মনেও তাকে ভার্ধাভাবে চিন্তা 
করলে সাধকের পতন হবে।২ 

কাজেই দেখ! গেল পঞ্চমতত্বের সাঁধনসঙ্জিনী ছিবিধা_স্বীয়! ব! স্বকীয় এবং পরকীয়া । 
সাধারণী বলে আরেক শ্রেণীর শক্তিরও উল্লেখ পাঁওয়া ষায়।* 

আবার ভোগ্যা ও পৃজ্যা ভেদে শক্তির দুই শ্রেণী বিভাগও করা হুয়। পৃজ্যা শক্তি 
সম্পর্কে সাধক মনেও ঘদ্দি ভোগবাসনা পোষণ করেন তা হলে ত্বার মাতৃগমনের পাপ হবে ।£ 

তন্ত্রে সাধনসঙ্গিনী শক্তির লৃতা এবং দূতী, নামেও উল্লেখ পাওয়া যায়। এইজন্য 
পঞ্চমতত্বযুক্ত সাধনাকে লৃতাসাধন1 ব1 দৃতীষাগও বল! হয়। 
" পঞ্চমতত্ব ত্রিবিধ-__পরশুরামকল্পন্থত্রের বৃত্তিতে রামেশ্বর লিখেছেন__ুখ্য পঞ্চমতত্ 
ত্রিবুধু। প্রথম প্রকারের পঞ্চমতত্বের নাম দৃতীষাগ ।* স্বয়ং সদাশিব এবং শিবতুল্য 
সাধকই দৃতীষাগে অধিকারী, সাধারণ মানুষ নয়। এ বিষয়ে পরমানন্দতঙ্ত্রের বিধান-_ 
অছৈতজ্ঞাননিষ্ঠ সংসারপারগ সাধকই দৃতীষাগে অধিকারী, অন্য কেউ নয়। জ্ঞানার্ণবতম্ত্রেও 
নির্দেশ দেওয়া হয়েছে-_-সর্বশঙ্কামুক্ত সর্বজ্ঞ সাধকোত্তমই দৃতীষাগের অনুষ্ঠান করবেন।* 

যিনি যোগিরাজ এই সাধনা একমাত্র তারই গোঁচর।* শাস্ত্র পড়ে এ সম্দ্ধে সম্যক জ্ঞান 
শৈবে। বিবাহো দ্বিবিধঃ কুলচক্রে বিধীয়তে | চত্রস্ত নিয়মেনৈকে দ্বিতীয়ো। জীবনীবধি 1-_মহ ত ৯২৬৯ 
ভ্রেঠে 02. 15 ১810. 700. ০, 9875, 0.8 
5. ৫&., 46 দ৫. 0. 611 
ড্র ৫. 8. 460, 10, 0. 611. £ 
উপদিষ্ট। যদ দেবি তদা! পুত্রী তু কম্ঠক1। 
পৃজার্হা, চ বদ দেবি তদা মাতা! ন সংশয়ঃ।-__বৃহ ত সা, ১*ম সং, পৃঃ ৬২৮ 

« গপঞ্মমূখ্য্ত প্রকারস্ত্রিবিধঃ | তত্রান্ং দুতীবজনরূপম্‌। তত্রীধিকারিণঃ সদাশিবাদয় এব ন মনুষ়্াঃ। 
তুক্তং পরমানন্াতন্ত্রে-_অদ্বৈতজ্ঞাননিষ্ঠো৷ বো৷ যৌহসৌ সংসারপারগঃ । 
. স এব যজনে দৃত্যা। অধিকাক্গী তু নাপরঃ।--প ক নু ১০1৬৩-এর বৃত্তি 
৬ ব্রিধ। তু পঞ্চমং প্রোক্তং দূতীষাগত্তদাদিমঃ।-__রহন্তার্ণববচন, দ্রঃ এ 

৭ সর্বশঙ্কাবিনি গুভঃ সর্বজঞঃ সাঁধকোত্মঃ। দুতীযাগবিধিং কুর্বাৎ ।-দ্রঃ কৌ র, পৃঃ ৪৮ 
৮ এব প্রকারো। দেবেশি যোগিরাজৈকগোচরঃ ।--রহন্তার্ণববচন, দ্রঃ প ক নু ১০1৬৩-এর বৃত্তি 
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হতে পারে না। উপযুক্ত অধিকাঁরীর অভাঁবে এ সাধনা এ কালে আর সম্ভবপর. নয়। প্রীয় 
দেড় শ বছর আগে রামেশ্বর লিখেছেন তার সময়েই দূতীষাগের অনুষ্ঠানের অভাব ঘটেছে 
বলে তিনি এ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ দেন নি। 

দ্বিতীয় প্রকারের পঞ্চমতত্বানুষ্ঠটানও দূতীযাগ । এ সম্বন্ধে রহস্তার্ণবে বল! হয়েছে__ 
দ্বিতীয় প্রকারের দৃতীযাগে শক্তিপূজার শেষে সাধক যথাবিধি দূতীর পুজা করবে। তারপর 
তাঁর যোনিকুণ্ডে শিবরূপ অগ্রিতে ষথাক্রম মন্ত্র পাঠ করে. রেতোক্ধপ হবি আছতি দিয়ে দেবতার 
গ্রীতি প্রাপ্ত হবে।১ নিজের স্ীর সঙ্গে দ্বিতীয় প্রকারের দৃতীযাগের অনুষ্ঠান করা বিধি ।ং 

লক্ষণীয় তত্্রশাস্ত্রের মতে এই প্রকারের পঞ্চমতত্বলাধ্না হোমবিশেব। 

তৃতীয় প্রকারের পঞ্চমততবানু্ঠানও দৃতীষাগ। রহস্তার্ণবে এই সাধনী-সম্পর্কে বল! 
হয়েছে শিশ্তভৃত1 বা অন্ত কোনো শক্তি যদি প্রার্থনা করে অথবা সাধক নিজেই প্রার্থন। 
করে তাকে এনে পূজা করবে। পুজার পরে তাকে ভোগপাত্রৎ নিবেদন করবে এবং মুনে_ 
মনে তাতে উপগত হয়ে সেই মানস সম্ভোগ দেবতাকে নিবেদন করবে । 

অন্গুকন্পতন্ব 

মস্ত-_মুখ্য তত্ব না পাওয়া গেলে অন্কল্পতত্ব ব্যবহারের ব্যবস্থা শাসত্রে দেওয়া হয়েছে ।« 
পরমানন্দতন্ত্রে মগ্চের অন্থকল্প সম্বন্ধে বলা হয়েছে*__মছ্য মাংস মস্ত এবং অষ্টগন্ধ এই কটি 


স্পা পপীসশ | পপি 


১ দ্বিতীযং তু সমগীহ্তে দৃতী পুজ্যা যথীবিধি। যোনিকুণ্ডে শিবাস্মাগ্পৌ মন্থমাব তয়ন্‌ ক্রমাং। 
রেতোহবিহীবয়িত্বা! দেবতাগ্রীতিমাপ্,য়াৎ ।-দ্রঃ প ক স্থ ১০।৬৩-এর বৃত্তি 
২ আগ্যং তত্র কলৌ দেবি ত্রিসহশ্রীস্তমিম্ততে। দ্ধিতীয়ং তু ভবে দেবি ম্বযোবিৎসু সুরেশ্বরি ৷ 
_ন্বতন্ত্তত্ত্রবচন, জঃ এ 
৩ অথবা শিগ্নভূতীং ব। চান্যাং বাথপি মহেখরি। প্রীধিতো। ব। তয়। স্বেন প্রাধিতাং বাহপি শঙ্করি। 
সংপুজযিত্বা, পুজান্তে ভৌগপাত্রং নিবেগ্য চ। মনস। তাং সমাগচ্ছন্‌ দেবতায়ে নিবেদয়েখ। 
-_রহস্তার্বববচন, দঃ এ 
৪ “ইষ্টদেবতার পুজার সময়ে মগ্যপুণু অনেকগুলি পাত্র স্থাপন করিয়া দেবতাকে নিব্দেন করিতে হয় । এই_ 
সকল পাত্রের ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। তাহার মধ্যে একটি পানের নাম(ভোগীদুিএ ভোগা শক্তিকে প্রদান 
করিতে হয়, এবং সেই পাত্রের মগ্য শক্ষির পান করিতে হয়।” (কৌ র, পৃঃ ২২৬, পাদটাক1)। কৌলাবলীনিণয়ে 
নয়টি পাত্রের নাম করা হয়েছে। যথা-_দেবীপাত্র, গুরুপাত্র, ভোগুপাত্র, শক্তিপতর, যোগিনীপাত্র (পুজাপাত্র ), 
বীরগাত্র, বললিপাত্র, পাগ্তপাত্র এবং আচমনীয়পরাত্র কৌ নি, উঃ ৬ 
* মুখ্যালীভে চানুকল্পঃ 1--প্রমানন্দতত্ত্রবচন, দ্রঃ প ক স্থু ১০।৬২-এর বৃত্তি 
৬ হেতুদব্যং দ্বিতীয়ং চ তৃতীয়ং চাষ্টগন্ধকম্‌। সমানং বটকাং কৃত্ব। সংশোন্ণ স্থাপয়েচ্ছিবে। 
অনুদ্ঘৃষ্টোদকে তত্ব, যৌজয়েদর্ধ্যপাত্রকে । নারিকেলোদকং কাংস্তে তাতে ক্ষীরং তু তক্রকম্‌। 
গুড়মিশ্রং জলং বাহপি জলং চন্দনমিশ্রিতম্‌।--এ 
৭ শীরদাতিলকে (81৭৯-৮* ) বল। হয়েছে গদ্ধাষ্টক ভ্রিবিধ--শক্তিসম্থন্ধী, বিষুঃসম্বত্বী ও শিবসন্বদ্ধী। 





৬১৪ ভারতীয় শক্তিসাধন। 


দ্রব্য সমান পরিমাণে নিয়ে বড়ি তৈরি করে শুকিয়ে রেখে দেবে। তার পরে পূজার সময় 
বড়ি জল দিয়ে ঘষে অর্ধ্যপাত্রে রাথবে। এটি প্রথম অন্থকল্প। দ্বিতীয় অনুকল্প কাসার পাত্রে 
নারকেলের জল। তৃতীয় [ অনুকল্প তামার পা পাত্রে তরে দুধ । চতুর্থ গুড়মিশিত ঘোগ। লু্ষম 
গুড়মিশ্রিত জল। ষ্ঠ চ চন্দনমিশ্রিত । জল। 
শাস্ত্রে ্রাহ্মণাদি পৃথক্‌ পৃথক্‌ বর্ণের জন্য মগের পৃথক্‌ পৃথক্‌ অন্ুকল্পের ব্যবস্থা কর। হয়েছে। 
যেমন কুলচুড়ামণিতত্থের ব্যবস্থা-_ ব্রাহ্মণের পক্ষে আদীগুড় তামপাত্রে মধু গোদছুগ্ধ 
রাংস্তপাত্রে নারিকেলজল অন্ুকল্প । ক্ষত্রিয়ের পক্ষে বত মিশ্রিত মধু বা গব্যদ্বত অনুকল্প। 
বৈশ্বের পক্ষে অন্ুকল্প মাক্ষিক মধু আর শুদ্রের পক্ষে পুষ্পাদিজাত মধু ।১ 
মহানির্বাণতন্ত্রে জাতিবর্ণনিরিশেষে সকল সাধকের জন্যই মগ্যের অনুকল্পের ব্যবস্থা হয়েছে । 
বল! হয়েছে__প্রবপ কলিতে সংসারাক্ত গৃহস্থের পক্ষে মগ্যের. অন্ুকল্প তিনটি মধুর দ্রব্য বিহিত। 
এই তিনটি মধুর ভ্রব্য__দুগ্ধ শর্করা. এবং মাক্ষিক মধু। এই মধুর দ্রব্যকে ম্যম্বকূপ মনে করনে 
সাধক দেবতার কাছে শিব্দেন করবে.।২ 
মীংস--সময়াচারতগ্র অনুসারে মাংসের অন্থকল্প লবণ আদা পিণ্যাক (জাফরান) তিল, 
গম মাবকলাই আর বশুন।* 
কৌলাবলীনির্ণয়ের মতে মাধুসর অন্রুল্প বঙ্গ আদ! নাগর অর্থাৎ তঠ ওল 
মাকুলাইয়ের বড়! এবং মূলো !ঃ | 
ডামরতন্ত্রে বল! হয়েছে মাংসের অন্ুকল্প অপুপ নর্থ পিঠে আর মাছের অনুকল্প কলা।* 
শত্তিসন্বন্ধী অষ্ট গন্ধ-_চন্দন অগ্ুরু কর্পর চোর কুন্কুম গৌরচনা জটামাংসী এবং কপি। স্তামীরহস্ত তৃতীয় 
পরিচ্ছেদে উদ্ধত ম্বতন্ববচনে শ্তিপ্রিয় নিষ্কোক্ত আটটি গন্ধের নাম পাওয়! যাঁয়-_সথযস্তুকুহ্ম কুগুগৌলোস্ভৰ 
গোরচন। অগুরু কাশ্মীর মগনীভি শিহল ও চন্দন । 
১ যত্রাসবমবণ্ঠন্ত ৰান্গণস্ত বিশেষতঃ । গুড়া প্রকং তদ। দছ্যাত্তীে ব) বিহ্জেন্মধু ।*** 
বৈশ্তন্ত মাক্ষিকং শুদ্ধ ক্ষত্রিয়ন্ত তু সাজ্যকমূ। ৰাঙ্গণশ্চ গবাং ক্ষীরং তাতে বা বিস্থজেনসধু। 
নারিকেলোদকং কাংস্তে*** 
গোক্ষীরং ৰাান্দণে| দগ্ভাৎ গব্যমীজাঞ্চ বাহুজঃ। বৈশ্তশ্চ মাক্ষিকং ভ্রব্যং শূত্রঃ পৌম্পাদিকং পুনঃ । 
দ্রঃ বৃহ ত সা, ১* ম সং, পৃঃ ৬২৯ 
২ গৃহকাম্যৈকচিত্তীনীং গৃহিণাং প্রৰলে কলৌ। আছাতত্প্রতিনিধৌ বিখেয়ং মধুরত্রয়মূ। 
ছুপ্ধং দিত। মাক্ষিকঞ্চ বিজ্ঞেয়ং মধুরত্রয়ম। অলিরূপমিদং মত্ত! দেবতায়ৈ নিবেদয়েৎ ।-_মহা। ত ৮।১৭০-১৭১ 
৩ লবণীদ্রকপিণ্যাকতিলগৌধূমমীষকমূ। লশুনঞ্চ মহাক্ষেবি মাংসপ্রতিনিধিঃ শ্মৃতঃ 
দ্রঃ বৃহ ত সা? ১*ম সং, পৃঃ ৬৩০ 
৪ মাংসীভাবে তু লশুনমাঁপ্রকং নাগরন্ক বা। শুরণং মাধবট কং মুলং বান্ততমঞ্চরেৎ।__কৌ নি, উঃ ৫ 
«* মীংসানুকল্লোহপুপঃ স্যান্সৎসস্য তু কদল্যপি।--দ্রঃ প কু নু ১০।৬৩-এর বৃত্তি 


পঞ্চতত্ব ও শবসাধন। ৬১৫ 


মৎশ্য-_মতস্তের অন্থকল্প সম্বন্ধে রহস্যার্ণবে বলা হয়েছে__সন্ধিৎ এবং চণক অর্থাৎ সিদ্ধি 
বা ভাঙ আর ছোলা বা বুট একত্র বেটে মাছের আকারে বড়া তরি করতে হবে। এটি_ 
মাছের অন্গুকল্প ; অথব অথবা মুলো মাছের অন্থকল্প।* 

কৌলাবলীনির্ণয় অনুসারে মহিষছ্ব গোছিতব ছাগছুপ্ধ এবং ফলমুল যতৎকিঞ্চিৎ দগ্ধ হলেই 
আমিষ হয়ে যায়। এগুলি মাছের অন্কল্প।* 

মুদ্রো-_সাধারণতঃ যেখানে অন্য মকারের অন্ুকল্পব্যবহার বিহিত সেখানেও মুখ্য 
ুদ্রাই ব্যাবহার করা হয়্। ত্রিপুরামহোপনিষদের 'পরিক্রতং ববমাগ্তম্‌ ইত্যাদি মন্ত্রে 
(১২ সংখ্যক ) ব্যাখ্যায় ভাঙ্কররায় লিখেছেন-__মুখা_.. পঞ্চমকারের অভাবে প্রতিনিধি 
দ্বারা অর্চনা করতে হয়। পূর্ব পূর্ব মুখ্য মকারের অভাব হনে পর পর মুখ্য মকার 
পাঁওয়া গেলেও তা গ্রহণীয় নয়। প্রথম মকারের অভাব হলে অন্য মকার পাওয়া গেলেও 
তা গ্রহণ করবে না, অন্কল্পের বাবহার করবে। তবে প্রথম মকাঁরের অভাব হলেও 
চতুর্থ মকাঁর অর্থাৎ মূদ্রা নৈবেছ্যের জন্য গ্রহণ সম্প্রদা়সম্মত বিধি ।০ 

পঞ্চমতন্ত্ব__পঞ্চমতত্বের অনগকল্প সন্বন্ধে যোগিনীতন্ত্রে বলা হয়েছে_- রক্তক্রবী লিঙ্গপুষ্প 
আর কষ্ণা-অপরাজিতা যোনিপুষ্প। এই উভয়ের সংযোগ পঞ্চমতত্বের অনুকল্প 1৫. 

পরশুরামকল্পস্থত্রের বৃত্তিতে রামেশ্বর লিখেছেন_ চন্দনকে শুক্র মনে করে এবং কাশ্ীর 
অর্থাৎ কুঙ্কুমকে শোণিত মনে করে লিঙ্গপুষ্পে চন্দন ও ৪ যোনিপুষ্পে কুঙ্কুম দিতে হবেঃ তার, 
পর উভয়ের মৈথুন ভাবনা করে তা দেবীকে অর্পণ করতে হবে ।* 

কিন্ত মহানির্বাণতন্ত্রে পঞ্চমতত্বের অন্যূপ অন্ুকল্প বিহিত হয়েছে। উক্ত তন্ত্রমতে কলির 


মানুষ স্বভাবতঃ কামের দ্বার! বিভ্রান্তচিত্ত এবং অন্পবুদ্ধি । এর! শক্তিকে মহাদেবীরই রূপ বলে 





পি পাপী লা 





ওলী পক  পীশিপি 


১ সংবিৎসংযুক্তচণকপিষ্টজং বটকং শিবে। মীনীকৃতিকৃতং বাপি যূলকং বাহপি বা শিবে। 
দ্রঃ পক সু ১০1৬৩-এর বৃত্তি 
২ মাহিষং গবয়ং ক্ষীরং অজীঁক্ষীরং ততৈব চ। ফলমূলঞ্চ ষৎকিক্িদ্দদ্ধং চেদামিষং ভবেৎ। 
মীনসা কখিতং কল্পং-.-.**1--কৌ নি, উঃ ৫ 

৩ তেন মুখা'লাতে প্রতিনিধিভির্নসা চ্গায়েন মপঞ্ককালাভেহপি “নিতাক্রমং প্রত্যাবমৃষ্টিঃ ইতি কল্পনুত্রেণ চ 
সিদ্ধত্বেহপি পূর্বপূর্বালীভে সতি নোত্তরোত্বরস্য মুখ্যস্য লীভেহপি গ্রহণমিতি দ্যোতিতম্‌। প্রথমমাত্রীলাভেহপি 
চতুর্থস্য নৈবেগ্যার্থমাবন্যকত্বাতা বন্মাজরগ্রহণং সম্প্রাদীয়লভাম্‌। 

৪ রত তু করবীরং বৈ তথ কৃষণহপরাজিতা।। এতৎ প্রোজং লিঙ্গযোন্যোঃ পুষ্পং তত্র তু যোজয়েৎ। 

+ দ্রঃ পক সু ১০৬৩-এর বৃত্তি 

৫ কুসুম লিঙ্গযৌন্যোর্ব। কাশ্মীরং চ চন্দনম্। ইতি। শুত্রস্থানে চন্দনং শোণিতস্থানে কাশ্ীরং যোজয়িত্ব। 

তত্র মৈথুনৰ দ্ধিং বিভীবা শ্রীদেব্যৈ অর্পণং কৃষাৎ ইতি ভাবঃ1--প ক নু ১০1৬৩-এর বৃত্তি 


৬১৬ ভারতীয় শক্তিসাধন। 


জানে না অর্থাৎ শক্তিকে কামভোগ্যা মনে করে। কাজেই এদের পক্ষে প্রতিনিধিতে 
পঞ্চমতত্ব বিহিত এই প্রতিনিধি দেবীর পাপন ধ্যান ও স্থীয় ইঞ্টমন্ত্রর জপ ।» 
দ্বিব্যপঞ্চতত্ত 
মগ্ত-_কুলার্ণবতন্ত্রে মগ্যশবের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে -ঘে-পদীর্থ মায়াজালাদি ছিন্ন করে, 
মোক্ষমার্গনিরূপণ করে ও অষ্টছুঃখাদি দূর করে তাকে বলে মদ্য।* | 
,এ কেমন মগ্য? শক্তিসঙ্গমতন্ব বললেন-__মাধবী মগ্য মছ্য নয়, মগ্য শক্তিরসোদ্ভুত।৩ 
মাধবী মগ উপলক্ষণ। এর দ্বারা যে-কোনো প্রত্যক্ষ মগ্য বোঝান হয়েছে । 
কুলার্ণবতদ্ত্রে এই শক্তিরসোন্ভব মগ্যের ফে-ব্যাখ্যা পাওয়া যায় তার সারমর্ষ এই-_ 
ষট্‌চক্রভেদসমর্থ যোগী সাধক বার বার মূলাধারস্থিত৷ কুপ্তুলিনী শক্তিকে জাগ্রত করে 
্রন্ধরন্ধ_স্থ সহম্রারে পরশিবের সঙ্গে মিলিত করতে পারেন। এইভাবে শিবশক্তির সামরস্টে 
সৃহ্রারপ্বস্থ চন্্রমগ্ডল থেকে অম্বৃতধারা ক্ষরিত হ্য়। এই অমৃতই শক্তিরসোত্তব মগ্য। এই 
মদ্য পান _যীরা করেন তারা মধুপায়ী ) এ ছাড়া অন্য মছ্য ধারা পান করেন তারা মগ্যপায়ী ।* 


প্পীপরনিতি তি ০০ পপ্প্--০-পপিশত ০ পপজিল। (তাপস শপ পাপ ১-৯৮১ 


এইজন্য আগমসারে বলা হয়েছে--্রন্বরদ্ধ, থকে ক্ষরিত, সোম্ধার! পান করে ধিনি 


আনন্দময় হন ন তিনিই মগ্যসাধক।* 

ভৈরবযামল বললেন--্রঙ্গরন্ব-স্থিত সহম্রারপন্নস্থ চন্দ্রকল! থেকে বিগলিত অমৃতধারাই 
সাধকের পেয় স্থরা । ব্রহ্মাণ্ডের তৃপ্তিদায়িনী এই স্বর পান করলে দিব্যভাবাশিত সাধকের 
অমূল্য ফল লাভ হয়। এই সুরা পান করে পরার্থকুশল মুনিরা নির্বাণমুক্তি লাভ 
করেন।* 


১ স্বভাবাৎ কলিজন্মানঃ কামবিত্রীন্তচেতসঃ | তন্্রপেণ ন জীনস্তি শিং সামান্যব্‌,দ্বয়ঃ। 
অতস্তেষাং প্রতিনিধো শেষতত্বস্ত পার্যতি। ধ্যানং দেব্যাঃ পদাস্তোজে স্বেষ্টমন্্জপত্তখ] | 
--মহা ত ৮1১৭২-১৭৩ 
২ মায়াজালীদিশমনান্মোক্ষমার্গনিরুপণাৎ ৷ অষ্টহুঃখার্দিবিরহান্মগ্ভমিত্যভিধীয়তে ।-_কু ত, উঃ ১৭ 
৩ ন মছ্যং মীধবীমগ্তং মগ্যং শক্তিরনোত্তবম্‌।-শ সত, তা খ, ৩২২৫ 
৪ আঁমূলাধারমাৰ,দ্গরন্ধং গ্ব। পুনঃ পুনঃ | চিচ্চন্্রকুগুলীশক্িপামরস্হখোদয়ঃ ॥ 
ব্যোমপন্থজনিঃস্যন্নস্ুধাপানরতো। নরঃ ৷ মধুপায়ী সমং প্রৌক্তত্ত্িতরে মগ্যপায়িনঃ 1--কু ত, উঃ & 
& সৌমধার! ক্ষরেদ্‌ ষ। তু বন্গরন্ধদ্‌ বরাননে। গীত্বানন্দময়ন্তাং ঘঃ স এব মন্যসীধক:ঃ | 
_ দ্রঃ কৌ র, পৃঃ ২৫৫, পাদটাক! 
৬ বৰন্দস্থানসরোজপাত্রলসিতা বন্গীগুতৃপ্তিপ্রদা । য। শুত্রীং-শুকলানুধাবিগলিতা সা পানযোগ্য। সুরা। 
না] হাল পিবতীমনর্বফলদ শ্রী দিব্যভাবাশ্রিতে ধাং পীত্বা মুনয়ঃ পরার্থকুশল। নির্বাণমুক্তিং গতাঃ। 
জঃ সাধনরহসাম্‌, পরিশিষ্টথণ্ম্‌, পৃঃ ৩৫ 


পঞ্চতত্ব ও শবসাধনা ৬১৭ 


বিজয়তন্তরে মগ্ঠের ভিন্ন ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। উক্ত তন্্রমতে নিবিকার নিরঞ্জন পরম 
ব্রন্মের বিষয়ে উন্মাদকারী জ্ঞান মগ্য ।১ 

মাংস--কুলার্ণবতন্ত্রেরে মতে যে-পদার্থ মাঙ্গলাজনক, যা চিদানন্দ দান করে এবং যা 
সর্বদেবশ্রিয় তাই মাংস।* 

বিষয়টির ব্যাখ্যা করে উক্ত তন্ত্রেই বলা হয়েছে-_জ্ঞানখড়েগর ছারা পুণ্যাপুণ্যর্ূপ পশ্তকে 
বধ করে পরশিবে চিত্ত লয় করার নাম মাংস। যে-যোগী এরকম করতে পারেন তিনিই 
মাংসভক্ষক ।* 

এ সম্পর্কে ভৈরবধামলের এ রি কাম ক্রোধ লোভ মোহ এই পশুদের বিবেক" 
অসির ছারা ছিন্ন করে তাদের পরমাত্মস্থখদ নিধিষয় মাংস জ্ঞানী ব্যক্তিরা ভক্ষণ করেন ।ঃ 

আঁগমসারে মাংসের ভিন্ন ব্যাখ্য। দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে*__ম। শব্দের অর্থ রসন] 
আর অংশ রসনাস্তৃত কথাবার্তা । কথাবার্তা রসনাপ্রিয় অর্থাৎ লোকে সাধারণতঃ কথাবার্তা 
বলতে ভালবামে। যিনি সর্বদা এগুলি ভক্ষণ করেন অর্থাৎ নিয়ত ধিনি সংযতবাক্‌ 
তিনিই মাংস লাধক | 

মাংস অর্থ শিবও হয়। কুত্্যামলে বল! হয়েছে স্থরা! শক্তি, মাংদ শিব। মগ্যমাংসভক্ত 
সাধক স্বয়ং ভৈরবস্বরূপ। মগ্মাংসের অর্থাৎ শক্তি ও শিবের এক্যসম্তৃত যে-আনন্দ তাই 
মোক্ষ ৬ 

আবার পরমশিবে সর্বকর্ম সমর্পণকেও মাং বল! হয়। শিব বলছেন সাধক-_-মাং 
অর্থাৎ আমাকে “দনোতি” অর্থাৎ সমর্পন করে যে-কর্ম তাকেই মাংস বলা হয়। কায়প্রতীক 
অর্থাৎ কোনো জীবদেহসম্ভ,ত পদার্থকে ষোগীর! মাংস বলেন না।* 


১ যছুক্তং পরমং বন্ধ নিধিকারং মিরপ্নম্‌। 
তশ্মিন্‌ প্রমদনং জীনং তন্মস্তং পরিকীতিতম্‌।-_-বিজয়তন্ত্রবচন, ড্রঃ ক শ অ, পৃঃ ৫১৭, পাদটাকা। 
২ মাঙ্গল্যজননাঙ্গেবি সম্যিধানন্দদানতঃ। সর্বদেবশ্রিয়ত্বাচ্চ মাংস ইত্যভিধীয়তে ।-_কু ত, উঃ ১৭ 
৩ পুণ্যাপুণ্যপণ্ডং হুত্ব। জ্ানখড়েগান ষৌগবিৎ ৷ পরে শিবে নয়েচ্চিত্তং পলাশী  নিগন্যতে ।--কু ত, উঃ « 
৪ কামজৌধন্ুলোভমোহপপ্তকীংশ্ছিস্বা। বিবেকাসিন]। 
মাংসং নিথিষয়ং পরসাক্মহখদং ভুর্জস্তি তেবাং ব.ধাঃ।--দ্রঃ ক শ অ, পৃঃ ১৪ 
& মা শব্দাদ রসনা জেয়। তদংশান্‌ রসনাপ্রিয়ান্‌। সদা যে! ভক্ষয়েছ্দেবি স এব মাংসসাঁধকঃ। 
দ্রঃ কৌ র, পৃঃ ২৫৫, পাঁদটাক। 
৬ হুর! শতিং শিবে। মাংসং তদ্ভত্তে। ভৈরবঃ হ্য়ম্‌। তয়োরৈক্যসমুৎপন্ন আনন্দো। মোক্ষনির্ণয়ঃ | 
সক বা, উ ত, পঃ ২৬ 
৭ এবং মাং সনৌতি ছি' কর্ম তজাংনং পরিকীতিতম্‌। ন চকারপ্রতীকত্ত যোগিভির্াংসমূচ্যতে। 
-স্তস্্ঘচন, ভঃ তাস্িকগুয়, ৪র্থ সং পৃঃ ১৮ 


গ 


৬১৮ ভারতীয় শক্তিসাধন। 


মগ্ন্য- কুলার্শবতন্ত্রে আছে--যা মায়ামলাদি প্রশমিত করে, মোক্ষমার্গ নিরপণ করে 
এবং অষ্টহুঃখাদি দূর করে তাই মহস্ত।৯ | 

মত্ত সম্বদ্ধে আগমসারে বল! হয়েছে--গঙ্গা ও যমুনার মধ্যে ছুটি মতন সর্বদা! ঘুরে 
বেড়াচ্ছে। ধিনি এই মতস্ত ছুটি ভক্ষণ করতে পারেন তিনিই মৎস্যসাধক ।* গঙ্গা ও যমুন! ঈড়া 
ও পিঙ্গণ। নাড়ী। মাছ ছুটি ঈড়া ও পিঙ্গলাতে প্রবাহিত নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস। যিনি কুস্তক 
করে নিংশ্বাসগ্রশ্বান রোধ করতে পারেন অর্থাৎ এইভাবে মনঃস্থির করতে পারেন তিনি 
মত্ম্তসাধক । 

আবার সর্বপ্রাণীকে আত্মবৎ জ্ঞানকেও মত্ম্ বল! হয়েছে । সকল প্রাণীর স্থখছুঃখ আমার 
স্থখছুঃখের সমান অর্থাৎ সকল প্রাণীর সঙ্গে আমি একীভূত এমনি যে-সাত্বিক জ্ঞান তাই 
মৎস্য ।৩ “মৎ্সমানং-আমার সমান, এর থেকে মতস্ত কথাটার উত্তব নির্ণয় করা হয়েছে। 

মতস্তের অন্য রকম ব্যাখ্যাও আছে। কুলার্ণবতন্ত্রে বলা হয়েছেঃ__মনের সহিত ইন্দ্রিয় 
গুলিকে সংযত করে ধিনি পরমাত্মায় নিয়োজিত করতে পারেন তিনি মৎস্তাশী, এছাড়া অন্ত 
মৎস্তাশীর প্রাণিহিংসক। 

উৈরবযামলের ব্যাখ্যা আবার ভিন্ন রকমের | যথা-_অহংকার দম্ভ মদ পিশ্তনতা অর্থাৎ 
কপটতা৷ মৎসর এবং ছ্বেষ এই ছয়টি মৎ্স। বিষয়হর জালে ধৃত এই মৎস্যগুপিকে কৌল 
খধির! সদ্বিষ্ার্ূপ অগ্নিতে পাক করে নিয়মিত তোজন করেন, জলচর মত্ন্ত ভোজন 
করেন না।« 

মুদ্রা মুদ্রা-সম্পর্কে ভৈরবযামলে বলা হয়েছে*__-আঁশা তৃষ্ণা জুগুগ্া ভয় বিশদ-ঘ্বণা 


১ মীয়ামলাদিশমনান্মোক্ষমার্গনিরূপণাৎ। অষ্টহঃখাদিবিরহাম্মৎন্তেতি পরিকীতিতঃ | 
ডঃ পরী তে। কাণ্ড ৭, পরিঃ ২, ব সং, পৃঃ €*৮ 
২ গঙ্গাষমূনয়োর্মধ্যে মতন্তৌ দো চরতঃ সদ।। তৌ মতন্তো ভক্ষয়েদ্‌ যস্ত স ভবেম্মতন্তসাধকঃ | 
_ দ্রঃ কৌ র, পৃ ২৫৫ 
৩ মৎসমানং সর্বভূতে হখচুঃখমিদং প্রিয়ে । ইতি বৎসান্বিকং জ্ঞানং তন্মতস্তঃ পরিকীতিতঃ। 
-_ডরঃ তান্ত্রিক গুরু, €র্থ সং, পৃঃ ১৮ 
মনস। চেক্রিয়গণং সংযম্যাত্মনি যৌজয়েৎ। মৎস্ঠাণী ন ভবেদ্দেবি শেষাঃ নাঃ প্রীণিহিংসকাঃ। 
কু ত,উঃ ৫ 
৫ অহংকারোদক্তোমদপিশুনতামৎসরছ্িযাঃ । বড়েতে মীন। বৈ বিষয়হরজালেন বিধৃতাঃ । 
পচন্‌ সছিগ্ঘগ্ৌ নিয়মিত স্দ। কৌলখবিতিধিভূজ্ান্তে সর্বান্‌ ন চ জলচয়াঃ মীনপিশিতা; ৷ 
দ্রঃ সাধনরহস্তমূ, পরিশিষ্টথণম্‌। পৃঃ ৩৬ 
৬ আশাতৃফাজুগুগাভয়বিশদঘৃপামানলজ্জাভিবঙ্গাঃ | বদ্ধাগাবষটমুদ্রাঃ পরহৃকৃতিজনঃ পচ্যমীনঃ সমস্তাৎ। 
নিত্যং সংখাদয়েত্তানবহিতমনস! দিব্যভাবনুরাগী । 
বোহসৌ ব্_্াগুভাডে পণ্ডগলবিমূুখে। রুত্রতুল্যো। মহা! এ 


পঞ্চতত্ব ও শবসাধনা ৬১৯ 


মান লজ্জা ও অভিষঙ্গ এই আটটি মুদ্রা শ্রেষ্ঠ স্থকতিভাজন বাক্তি ত্রন্ধাগ্নসিতে পাক করে নিত্য 
ভোজন করেন। দিব্যভাবান্রাগী পশ্ুমাংদবিমুখ যে-পাধক অবহিতমনা হয়ে এনপ মুদ্রা 
ভক্ষণ করেন সেই মহাত্মা সংসারে শিবতুল্য ব্যক্তি। 

আবার অসৎসঙ্গপরিত্যাগকেও মুদ্রা বল! হয়। সৎমঙ্ে মুক্তি হয় আর অসৎসঙ্গে বন্ধন। 
অসংসঙ্গমুদ্রণকে মুদ্রা বলা হয়। অসংসঙ্গমুদ্রণ অর্থ অসৎসঙ্গপরিত্যাগ ।১ 

শাস্ত্রে মুদ্রার অন্য রকম বিবরণও পাওয়! যায়। যথা-_-সহম্রারমহাপদ্মের কণিকার মধ্যে 
শুদ্ধ পারদোপম আত্মা অবস্থান করছেন। ইনি কোটি সুর্যের মতো! তেজোময় আবার 
কোটি চন্দ্রের মতো শীতল । মহাকুগুলিনীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে ইনি অতীব কমনীয় । এই বিষয়ে 
ধার জ্ঞানোদয় হয়েছে তিনিই মৃদ্রাসাধক ।২ 

পঞ্চমতন্ব__যোগিনীতন্ত্রে বলা হয়েছে সহম্রারোপরি বিন্দুতে অর্থাৎ বিন্ুর্পপী শিবের সঙ্গে 
ুলিনীশকতিরফে-মিলন তাই ফতিদের পরম বসত মৈথর।* 

_ সহজ কথায় সাধকদদেহে শিবশক্তির মিলনই মৈথুন।* এইজন্য কুলার্ণবতম্থ্ে মৈথুনসাধক 
সম্বন্ধে বলা হয়েছে_-পরাশক্তি ও পরশিব এই মিথুনের সংষোগজনিত আনন্দ ধার নির্ভর 
অর্থাৎ সেই আনন্দে ধিনি বিভোর হয়ে থাকেন তিনিই মৈথুনসাধক, অন্তেরা 
স্্রীসস্তোগকারী ।* 

কাজেই মৈথুন কঠিন যোগসাধন1। এই বিষয়টিকে ভৈরবধামলে এইভাবে প্রকাঁশ করা 
হয়েছে*__ পরমপদগতা অর্থাৎ ব্র্রস্ধাধিষিত-সহত্রারস্থ-শিবস্থানগ্রাপ্তা সু্সরূপিণী স্থযু্া 


১ সৎসঙ্গেন ভবেনুক্তিরসংসঙ্গেযু বন্ধনম্‌। অসংসঙ্গমুদ্রণং হৎ তন্ুপ্র। পরিকীতিত1। 
--ড্ঃ তাত্ত্বিক গুরু, ৪র্থ সং, পৃঃ ১৮ 
২ সহম্রারে মহাপদ্মে কর্িকামুদ্রিতশ্চরেং । আত্ম! তত্রৈব দেবেশি কেবলঃ পারদোপমঃ। 
অুর্যকোটিপ্রতীকাশশ্ন্্রকোটিস্দীলতলঃ। অতীবকমনীয়শ্চ মহাকুগুলিনীযুতঃ। 
হন্ত জানৌদয়ন্তত্র মুন্রীসীধক উচ্যতে ।-_ দ্রঃ তান্ত্রিক গুরু, ৪র্থ সং, পৃঃ ১৯ 
৩ সহশ্রারৌপরি বিন্দৌ কুগুল্যা মেলনং শিবে ॥। মৈথুনং পরম দ্রব্যং ষতীনীং পরিকীতিতম্‌। 
--যোত, পুখ, পঃ৬ 
৪ কুজকুগ্ুলিনীশকির্দেহিনীং দেহধারিণী | তয়া শিবন্ত সংযোগে মৈথুনং পরিকীতিতম্‌। 
-_বিজয়তন্ত্রবচন, দ্রঃ ক শ অ, পৃঃ ৫১৭ 
€ পরশক্তযাত্মমিধুনসংযৌগানদ্দনির্ভরঃ | হ আস্তে মৈথুনং তৎ স্যাদপরে স্ত্রীনিষেবকাঃ কু ত, উঃ ৫ 
যা নাড়ী হুল্জরাগা পরমপদগত। সেবনীয়া হুধুয়।। স' কাস্তালিঙ্গনার্থ। ন মন্ুজরমণী হন্দরী বারা 
কুর্যাচ্চন্ত্রার্কযোগে যুগপবনে গ্রতে মৈথুমং নৈব যোনৌ । 
পেতে যোৌখেন্রবন্যঃ সুখময়ভবনে তাং সমাদীয় নিত্যম্‌। 
--জঠ সীখনরহস্তম্‌, পরিশিষ্টথপ্তম্‌ পৃঃ ৩৬ 


পি 


বিদ্নিিনির 2 গিজিলের মানরী বারবনিতা নয়। চয়ন মু 
করে অর্থাৎ ঈড়া ও পিঙ্গলাতে প্রবাহিত প্রাণবাুকে যুক্ত করে স্থ্যুযা নাড়ীতে প্ররাহিত 
করতে হবে এবং স্থযুন্নায় মৈথুন করতে হবে, নারীযোনিতে নয় । এর সহজ অর্থ প্রাণায়ামের 
দ্বারা সথযুয়াপথে কুলকুগুলিনীকে উখ্িত করে সহশ্রারে পরমশিবের সঙ্গে মিলিত করতে হবে। 
যোগেন্দরবন্দ্য মহাষোগী এইভাবে নিত্য স্থঘুমাকে নিয়ে স্থখময়ভবনে নিদ্রা যান। 

এইজন্তই আগমসারে বলা হয়েছে১_-পরমতত্ব ঠমথুন স্ষ্িস্থিতিসংহারের কারণত্বরূপ | 
মৈথুনের থেকে স্ছু'লভ ব্রহ্ছজ্ঞাননূপ সিদ্ধি লাভ হয়। মৈথুনের বর্ণনায় বলা হয়েছে রেফ. 
অর্থাৎ রকার কুস্কুমাভাস অর্থাৎ রক্তবর্ণ এবং কুগুমধ্যে অবস্থিত । বিন্দুরূপ মকার মহাযোনিতে 
অধিষ্িত। রকার আকার-হংসে আরোহণ করে যকারের সঙ্গে মিলিত হলে মহানন্দময় 
স্থছুলিত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। 

আগমসারের বক্তব্যের অর্থ এই--রকার অর্থ ত্রিপুরস্থন্দরীৎ অর্থাৎ কুগুলিনীশক্তি 
এখানে কুণ্ড অর্থ মূলাঁধারচক্র । মকার অর্থ শিব।৬ মহাযোনি অর্থ সহশ্রার অর্থাৎ সহশ্রদল- 
পদ্মের কণিকারান্তর্গত ত্রিকোণ।* হংস অর্থ নিংশ্বাসপ্রশ্বাস-সাধিত অজপামন্ত্র। 
মূলাধারস্থা কুগুলিনীশক্তি খন অজপামন্ত্রসাধনের দ্বারা বা প্রাণায়ামের ত্বারা সহম্ারে নীত 
হয়ে সেখানকার ত্রিকোণস্থ শিবের সঙ্গে মিলিত হন তখন সেই মৈথুনজনিত যে-মহানন্দ লাভ 
হয় তাতে ছুর্লভ ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে । 

রকারকে আকারের দ্বার মকারের সঙ্গে যুক্ত করলে রাম শবটি পাওয়া যায়। রাম 
পরমেশ্বরের নাম। রামশব্ব এবং মৈথুনের সমার্থক শব্দ রমণ রম্‌ ধাতু থেকে বু[ৎ্পয়। 
কাজেই উভয়ের মূল আনন । রামশব্দটিও শক্তি বা নারী এবং শিব বা পুকষের মিলন বা 
রমণবাচক শব্দ। কেননা র শক্তি, ম শিব এবং আকার উভয়ের সংযোগসাধক | কাজেই 
রমণ বা মৈথুন মূলতঃ আনন্দময় আধ্যাত্মিক বস্ত। 

পঞ্চতন্ব আবশ্তটিক-__-এই যে তিন রকমের পঞ্চতত্বের কথা বল হল অধিকার অহ্থসারে 
এর যে-কোনে। এক রকমের তত্ত্বের দ্বারা সাধন] বামমার্গের অর্থাৎ বামাচার সিদ্ধাস্তাচার ও 
কৌলাচারের সাধকের পক্ষে অবশ্ঠ করণীয়।* শাস্ত্রের অভিমত এরূপ সাধক পঞ্চতত্ব ছাঁড়া- 


১ মৈথুনং পরমং তত্বং সৃষ্টিস্িত্যত্তকারণম্‌। মৈথুলীজ্জায়তে সিদ্ধি দ্জানং নুছু লভম্‌। 
রেফ্ত কুক্কুমাভীসঃ কুওমধ্যে ব্যবস্থিতঃ। মকারশ্চ বিদ্দুরূপো মহাযোনৌ স্থিতঃ শ্ররিয়ে । 
আকার-ছংসমাক্নহ একত| চ য়া ভবেৎ। তদা। জাত: মহান র.দাজ্ঞানং সুর লভমূ। 

্‌ -জঃ কৌ র, প্রং ২৬৫ পাদটীকা 

হ তশ্্রীভিধান, পৃঃ ২, ৩ ব্,পৃঠ ১৯ ৪ কৌ র, পৃঃ ২৫৬, পাধটিক। 

& () পঞ্চমকারেণ পুজয়েখ।-_কালিকোপনিবৎ। 

(8) পঞ্চতত্বেন কর্তবধাং সৈব পুজনং মহৎ ।-_কৌ নি, উঃ ১, 





পঞ্চতর ও আবষাধিনা ৬২১ 
পু! করলে তার সে-পুজা অভিচার হয়ে যাবে ) তীর ইষ্টসিদ্ধি হবে না এবং পদে পদে বি 
ঘটবে। শিলার উপর শস্তের বীজ বপন করলে তাতে যেমন অঙ্কুর হয় না তেমনি 
পঞ্চতত্ববিহীন পূজায় ফল হয় ন1।১ 

পঞ্চতত্বহীন পূজায় ইষ্টত হয়ই না বরং স্থনিশ্চিত অনিষ্ট ঘটে। কৌলাবলীনির্ণয়ে বল! 
,হয়েছে--যে-পঞ্চমকার ছাড়া চপ্ডিকার পুজা করে তার আমু বিদ্যা ষশ এবং ধন এই চারটি 

বস্ত নষ্ট হয়।* 

শক্তিসাধনা আনন্দের সাধন! । সেইজন্ত কৌলাবলীনির্ণযে বল! হয়েছে_-আনন্দ_ 
বিনা যে চণ্ডিকার পূজা করে সে রোগগ্রস্ত হয়, ছুখ পায় এবং মৃত্যুর পরে নরকে যায়। 

পঞ্চমকার সেবনে আনন্দ হয়। সাধনায় পঞ্চমকার বিহিত . হওয়ার এটি অন্যতম 
কারণ।, ূ 

সাধারণভাবেও বামমার্গের শক্তিসাধকের প্রতি শাস্ত্রের নির্দেশ-_পাঁনভোজন [নভোজন করে 

মেশ্বরীর পূজা! করবে ।৪ 

৬০০ উচ্ছৃসিতভাবে পঞ্চতত্বের মাহাত্মা প্রচার করা হয়েছে । কালিকো- 
পনিষদে ব্ল। হয়েছে-_পঞ্চমকারের সাধন! দ্বারা সাধক সব পাবেন-_বিছ্ধা পশু ধন ধান 

(অন্ত সব শস্য কবিত্ব সব। মোক্ষ জ্ঞান এবং ধর্ম লাভের এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ পন্থা আর নাই। 
সাধক পঞ্চমকারের সাধন! দ্বার! দৃশ্ঠ অদৃশ্ত স্থাবর জঙ্গম ঘা-কিছু আছে এবং হবে তা সবই. 
পাবেন ।ৎ 

কামাখ্যাতন্ত্রে ঘোষণ। করা হয়েছে__পঞ্চতত্বের দ্বার সাধনায় ক্ষণকাল মধ্যে দেবীর 


শী পি শশী 


১ পঞ্চতন্বং বিন! পুজী। অভিচারায় কল্পতে। নেষ্টসিদ্বির্ভবেত্ত্ত বিশ্বস্তস্ত পদে পদে ॥ 
শিলায়াং শস্তবীপে চ যথ। নৈবাস্কুরে। ভবেৎ। পঞ্চতত্ববিহীনায়াং পুজীয়াং ন কলোস্তবঃ ॥ 
-মহা ত €1২৩-২৪ 
২ চগ্ডিকীং পূজয়েদ্‌ হস্ত বিন। পঞ্চমকারকৈঃ। চত্বারি ভন্ত নস্াত্তি আয়ুধিগ্যা! যশোধনম্‌।-_কৌ নি,:উঃ ৪ 
৩ আনন্দেন বিন! যস্ত চণ্ডিকাং পরিপূজয়েৎ। রোগী ছুঃখী ভবেৎ সোহপি ম্বতে চ নরকং ব্রজেৎ। 
কৌ নি, উঃ২ 





৪ তন্মাদ্‌ ভুক্ত, চ পীত্ব। চ পুজয়েৎ পরমেখ্বরীম্‌।--এ 
€ অথ পঞ্চমুকারেণ সর্বমাপ্রোতি | বিদ্যাং গণ্ডং ধনং ধান্যং সর্বশহ্যধ্ কবিত্ব্ক । নান্তঃ পরমঃ গন্থা 


বি্ভতে। মোক্ষায়। জ্ঞানায়। ধর্মীয়। তৎ সর্বং ভব্াং বংকিিৎ দৃষ্াদৃগ্তমানম্। স্থাবরজঙ্গমং 
তৎ সর্বম্।--কালিকোপনিষৎ। 


৬ গঞ্চতন্তেন দেব্যাস্ত প্রসাদ! জারতে ক্ষণাৎ। পঞ্চমেন মহাদেবি শিবে! ভবতি সাঁধকঃ। 
পঞ্চতত্বসমং নাস্তি নাস্তি নাস্তি কলে যুগে । পঞ্চতত্বং মহাদেবী পঞ্চতত্বং সদাশিবঃ। 
গফতবং ভুক্তিমুক্তির্শহীযোগঃ প্রকীতিতঃ। পঞ্চতন্বেন দেবেশি মহাপাঁতককোটয়ঃ। 
নগ্ঠত্তি ততক্ষণেনৈব তুলীরাশিমিবানলঃ। যক্রৈব পঞ্চতত্বানি তত্র দেবী বসেদ্‌ এবম্‌ -কামা ত,পঃ২ 


২২ ভারতীয় শক্তিসাধন! 


 শ্রসাদ লাভ করা যায়। তার মধ্যে আবার পঞ্চমতত্বের সাধনায় সাধক শিব হয়ে যান। 
পঞ্চতত্বের সমান অন্য কিছু কলিযুগে নাই। পঞ্চতত্ব মহাদেবী, পঞ্চতত্ব সদাশিব, পঞ্চতত্ব 
ভুক্তিমুক্তি, পঞ্চতত্ব মহাযোগ । অগ্নি যেমন তুলারাশিকে তৎক্ষণাৎ, ভম্মীভূত করে তেমনি 
পঞ্চতত্্ব কোটি কোটি মহাপাতককে তৎক্ষণাৎ নষ্ট করে। যেখানে পঞ্চতত্ব সেখানে দেবীর 
অধিষ্ঠান নিশ্চিত। 
পঞ্চতত্বের প্রত্যেক তত্বসাঁধনার আবার পৃথক ফলও তন্ত্র বর্ণিত হয়েছে । অবশ্ঠ 
৷ এ বিষয়ে সব তন্ত্রের মত এক নয়। যেমন কৈবল্যত্ত্রের মতে কেবলমাত্র আগ্তত্বের ছারা 
| সাধনা করলে সাধক ভৈরব হন, দ্বিতীয় তত্বের দ্বারা মহাঁভৈরব, তৃতীয় তত্বের বারা 
1 শিবন্বরূপ, চতুর্থের ছারা কত্রন্বর্ূপ এবং পঞ্চমতত্তের সাধন] দ্বারা পরমপদ প্রাপ্ত হন।* 
আবার কামাখ্যাতস্ত্রের অভিমত-_মগ্যের ছারা সাধন! করলে নাধক হ্বর্গে গিয়ে আনন্দ 
করতে পারেন, মাংসের ছারা রাজা হতে পারেন, মৎস্তের দ্বারা ভৈরবীপুত্র হতে পারেন, 
মুদ্রার ছার! সাধুতাপ্রাপ্ত হন এবং পঞ্চমতত্বের দ্বারা সাধনা করলে সাযুজ্যমুক্তি লাভ 
করতে পারেন ।* ৃ 
মহানির্বাণতন্ত্রে বলা হয়েছে যথাবিধি একটি মাত্র তত্ব স্বীকার করলেই মাচ্ষ সাক্ষাৎ শিব 
হয়ে যায়। আর পঞ্চতত্বের সেবা দ্বারা কি যে ফল হয় তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।৩ 
বর্ণভেদান্ুসারেও পঞ্চতত্ব সেবার ফল বণিত হয়েছে। গ্তপ্তসাধনতস্ত্রে আছেঃ ব্রাঙ্মণ 
যদি পঞ্চতত্বপরায়ণ হন তবে পরতত্বে অর্থাৎ পরমাত্মায় লয়প্রাপ্ত হন; জল যেমন জলে 
লয়প্রাপ্ত হয় তেমনি তত্বসেবাছার! ব্রাহ্মণ পরমাত্মায় লয়প্রাপ্ত হন। পঞ্চতত্বপরায়ণ ক্ষত্রিয় 
সাযুজ্যমুক্তি লাভ করেন, বৈশ্ঠ সারপ্যমুক্তি এবং শৃদ্র সালোক্যমুক্তি লাভ করেন। এ ছাড়া 
অন্য ব্যক্তি যদি পঞ্চতত্বপরায়ণ হন তা হলে অখপ্ডিত মুক্তিফল লাভ করবেন । 


১ কেবলেনাগ্ষোগেন সাঁধকে। ভৈরবে! ভবেৎ। দ্বিতীয়েন চ তত্বেন মহাভৈরবতাং ব্রজেৎ। 
তৃতীয়েন চ তত্বেন সাধকঃ শিবরূপধূক্‌। চতুর্থেন বরারোহে কুদ্ররূপধরে। ভবেৎ। 
পরেণ পরতাঁং বাতি মম তুল্যো ন সংশয়ঃ।- দ্রঃ প্রা তো, খণ্ড ৭, পরিঃ ২, ব সং, পৃঃ ৫*৮ 
২ মগ্ভেন মোদতে স্বর্গে মীংসেন মানবাধিপঃ। মংস্তেন ভৈরবীপুত্রে। মুন্রয়া সাঁধুতাং ব্রজেৎ। 
পরেণ চ মহাদেবি সীধুজ্যং লভতে নরঃ ।--কাম! ত, পঃ২ 
৩ প্রত্যেকতত্বন্বীকারাদ বিধিন। স্তাচ্ছিযো। নরঃ। ন জাঁনে পঞ্চতত্বানীং সেবনাৎ কিং ফলং লভেৎ। 
-স্মহ1 ত ১১১০৯ 
& বদ্দি বিপ্রৌ ভবেদেবি পঞ্চতত্বপরায়ণঃ। সত্যং সত্যং মহেশীনি পরতন্বে প্রলীয়তে । 
ধখা জলং তোয়মধ্যে লীয়তে পরমেশ্বরি | তখৈৰ তত্বসেবায়াং লীয়তে পরমাত্মনি । 
ক্ষত্রিয়ঃ পরমেশানি সহযোগে বসেদ্‌ ফ্রবম। বৈহ্ঠন্ত লভতে দেবি ্বন্ধপং নাত্র সংশয়ঃ। 
শৃজজস্ত পরমেশানি সহলোকে সদ বসেৎ। এতদস্যো। মহেশানি যদি তত্বপরায়ণঃ | 
সত্যং সত্যং মহেশানি মুকিফলমখণ্ডিতম্‌ 1--গুপ্তসাঁধনতস্ত্রমূ, পঃ ৭ 


পঞ্চতত্ব ও শবদাধনা ৬২৩ 


পঞ্চতন্বসাধনার লক্ষ্য-_.এই সব তন্ত্রবচন পর্যালোচনা! করলে ল্পষ্টই বোঝা! যায় তন্বের 
মতে পঞ্চতত্বসাধনার চরম লক্ষ্য জীবের শিব হওয়া! বা মোক্ষলাঁভ করা। 

নির্বাণতন্ত্ে স্পষ্টই বল! হয়েছে__নির্বাণমুক্তির জন্যই পঞ্চতত্ব।১ জীবাত্মা পরমাত্মায় 
লীন হুলেই নির্বাণমুক্তিলাভ হয়। জল যেমন জলে লয়প্রাঞ্ত হয় তেমনি পঞ্চতবসেবায় সাধক 
পরমাত্বায় লীন হয়ে যান।ৎ 

এই লক্ষ্যে পৌছাবার উদ্দেস্টেই পঞ্চতত্বযুক্ত সাধনার ব্যবস্থা । কুলার্ণবতন্তরে বলা 
হয়েছে-_সমস্ত দেবতার তৃপ্তির জন্য এবং ব্রক্ষজ্ঞানলাভের জন্য সাধক মছ্যমাংসাদি সেবন 
করবে। ষে তৃষ্তার বশে অর্থাৎ ভোগবাসনার বশবর্তী হয়ে এ-সব সেবন করে সে পাতকী ৩ 

কৌলাবলীনিণগ্নাদিতেও অনুর্ধপ বিধান দেখা যায়| 

্রহ্মজ্ঞান ব! তত্বজ্ঞান লাভ কথার কথ নয়। . শাঝ ব্রহ্মজ্ঞানে জীব শিব হয় না, তার 
মোক্ষলাভ হয় না। কেবল উপলব্িজনিত অপরোক্ষ ব্রঙ্গজ্ঞানের ছারাই তা সস্তবপর। 
পঞ্চতত্ত-সম্পর্কে কুলার্ণবতগ্রাদিতে এই অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞানের কথাই বল! হয়েছে। 

দেহ আনন্দম্বরূপ ব্রজ্জ__ ব্রহ্ম সক্ষিদানন্দলক্ষণ। তিনি যেমন চিতস্বরূপ তেমনি 
আনন্ন্বূপ।« আননস্বরূপ ব্রহ্ম সর্বব্যাপী কিন্তু মানুষ তাকে স্বদেহেই উপলব্ধি করতে 
পারে। তাই পরশুরামকল্পস্থত্রে বলা হয়েছে আনন্দ ব্রন্মের রূপ, তাহা দেহে অবস্থিত ।* 

এ বিষয়ে শ্রুতিরও নির্দেশ+-__মানুষের পরমব্যোমরূপ হ্বয়গুহাতে অপরোক্ষ আনন্দরূপ 
বরন্ধ নিত্য বিরাজমান । তা যদি না থাকতেন “তবে কেই বাঁ অপানক্রিয়া করিত, কেই বা 
প্রাণক্রিয়া করিত।” 

কিন্ত জীব স্বরূপতঃ চিদ্রূপ ব্রহ্ম হলেও যেমন অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত বলে তা জানতে 
পারে না তেমনি ছুঃখাদির দ্বারা আবৃত বলে ব্বদেহস্থ আনন্দরপ ব্রহ্গকে তথা স্বীয় আনন্দ- 
স্বরূপকে জানতে পারে না। অথচ জীব কোনে। না কোনো প্রকারে আনন্দ পাচ্ছে। 
আনন্দ না থাকলে সে বাচতেই পারত না। কিন্তু সে আনন্দকে সে ব্রহ্ম বলে জানে না। 
একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। একজন ভারী অনেক দুর পর্যস্ত ভার বহন করে নিয়ে গিয়ে 


পঞ্চতত্বমিদং দেবি নির্বাণমুক্তিহেতবে ।--নি ত, পঃ ১১ 
যথা তৌয়ং তোয়মধ্যে লীয়তে পরমেশ্বরি । তখৈব তন্বসেবায়াং লীয়তে পরমাত্মনি ।__-এ 
তৃপ্তযর্থং সর্বদেবানাং ৰ্‌ন্দজ্ঞানার্থমেব চ1 সেবতে মধুমাংসানি তৃষ্ণয়। চেৎ স পাতকী ।-_কু ত,উঃ ৫ 
বথাবিধি হজেদ্দেবীং মকারপঞ্চকৈঃ সদা । তৃপ্তযর্থং সর্বদেবানাং তন্বজ্ঞানোত্তবায় চ।--কৌ নি, উঠ ৪ 
আনন্দে। বন্ষেতি বাজানাৎ।--তৈ উপ ৩/৬+ বিজ্ঞানমানন্দং ৰক্দ।-_বৃহ উপ ৩৯২৮৭ 
আনন্দং ব দ্দণে! রূপং তচ্চ দেহে ব্যবস্থিতম্‌।--প ক স্থু ১১২ 
কো হোবাস্তাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। বদেষ আকাশ আননো। ন স্তাৎ।--তৈ উপ ২৭ 


এটি ৫টি রি €ট €$ড ঠ ৬ 


৬২৪ ভারতীয় শক্িসাধন' 


যখন ভারটি নাবায় তখন ভার বহনের দুঃখ দুর হুওয়ার জন্ত তার আনন্দ হয়। এই 
আনন্দও ত্রন্মের কূপ; তবে শরীরাবচ্ছেদদে পরিচ্ছিন্ন । ভারী কিন্তু তা জানে না। এইভাবে 
জীবের সব আনন্দই দেহাবচ্ছেদে পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ জীবদেহে অবস্থিত আনন্দরূপ ব্রহ্ম ।+ 

পরশ্ুরামকল্পক্ত্রের মতে ব্রদ্দের এই আনন্দরপের€অভিব্যগুক ১পঞ্চমকার।২ রামেশ্বর 
বৃত্তিতে লিখেছেন পঞ্চমকার ব্রন্মানন্দসাক্ষাৎকারজনক ।* 

গন্ধর্বতন্ত্রৎ কুলার্ণবতন্ত্রঃ প্রভৃতি তন্থেও অনুদ্ধপ অভিমত ব্যক্ত হয়েছে । এই-সব বচনের 
মূল বক্তব্য এক--পঞ্চমকার নরদেহে অবস্থিত ব্রন্ধানন্দের 

্রজ্জানন্দের অনুভূতি-_পঞ্চমকারের সেবায় ব্রদ্ধানন্দের অন্ুভব হয়। অনুভূতি 
যতক্ষণ না হয়েছে ততক্ষণ ব্রদ্মানন্দ লাভ হয় না। ধার অনুভূতি হয় নি অথচ যিনি 
্রন্ধানন্দ লাভ করেছেন মনে করেন মৈত্রেয়ী-উপনিষদে তাকে মৃঢ় বলা হয়েছে। তার 
ব্রন্মানন্দ কি রকম ? না, বৃক্ষশাখায় ফলের প্রতিবিষ্ব দেখে ফলাম্বাদদের আনন্দলাভ যেমন 
তেমনি ।* 

লৌকিক আনন্গও ব্রক্মানম্দ_-এখানে কথা,উঠতে পারে পঞ্চমকার সেবনে যে-আনন্দ 
হয় সে ত লৌকিক আনন্দ । ব্রদ্ধানন্দ আর লৌকিক আনন্দ কি এক? ব্রহ্মানন্দ নির্ধিষয় নয় 
কি? আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি লৌকিক _আনন্দও _তন্্রমতে দেহাবচ্ছিন্ন ব্রহ্মানন্দ। 
বিষয়লন্ধ আনন্দও মূলতঃ; ব্রদ্ধানন্দ । 

উপনিবদে ও তল্পে ব্রক্মানন্দের আলোচনা--এ বিষয়ে উপনিষদের সক্ষে তন্ত্রের মিল 
আছে। বিষয়টি নিয়ে তৈত্তিরীয়-উপনিষদে ( ২।৮ ) এবং বৃহদারণ্যক-উপনিষদে (৪1৩।৩৩ ) 
আলোচনা করা হয়েছে। উভয়গ্রন্থে একই রকম আলোচনা লক্ষ্য করা যায়। তৈত্তিরীয়- 
উপনিষদে আছে-_সেই ব্রদ্বানন্দের মীমাংসা! এই £ কেউ যদি যুবক হয়, শুধু যুবক নয়, সাধু 
যুবক হয়, বেদাধ্যয়ন করে থাকে, সর্বোত্তম শাসক হয়, দৃঢ়তম শরীরের অধিকারী হয়, বলিষ্ঠ 
হয়, সমস্ত বিত্ত অর্থাৎ ভোগ্যবস্তপূর্ণ পৃথিবীর অধিপতি হয়, তা৷ হলে তার যে-আনন্দ হয় সেই 
আনন্দ মাঙ্গষের পক্ষে পরম আনন্দ । এমনি মানবীয় আনন্দের শতগুণ আনন্দ তাদের ধাঁরা 





১ দ্রঃ পগ কু ১।১২-এর বৃত্তি 
২ তসম্তাভিব্যগ্রকাঃ পঞ্মফারাঃ সপ ক ছু ১১২ 
৩ তন্ত অভিব্যঞ্জকাঃ তদ্িযয়কসাক্ষাৎকারজনকাঃ পর্ধমকায়াঃ ।--৬, বৃত্তি 
৪ আঁনন্দং বৰ পে! রাপং তচচ দেহে বিভাবয়েং ৷ তক্তাভিয্যগ্রকাঃ পঞধচমকারাস্তাঃ প্রকীতিতাঃ। 
সণ ত ২৭1৩৬-৩৭ 
& আননাং বৰ দ্ধণে। রূপং তচ্চ দেছে ব্যবস্থিতদ্‌। তন্টাতিব্যঞকং মপ্তং বোগিতিস্কেন পীয়তে ।--কু ত) উঃ € 
৬ অনুভূতিং বিনা! মুড়ে! বৃথা ব্ক্ষণি মোদতে। প্রতিবিন্ধিতশাখাগ্রফলী হবাদদমোদবং ।-মৈ উপ ২২২ 


গঞ্চতত্ব ও শবধসাধনা। ৬২৫ 


মাহুষগন্ধর্ব অর্থাৎ ধারা পূর্বে মানুষ ছিলেন কিন্তু ষথাবিহিত সাধনার দ্বারা পরে গন্ধর্ব 
হয়েছেন এবং তাদের ধারা অকামহত অর্থাৎ ভোগবাসনারহিত বেদজ্ঞ ।৯ 

এর পর যথাক্রমে দেবগন্ধর্ব চিরলোকবাসী পিতৃগণ, আজানজ দেবগণ, কর্মদেব দেবগণ, 
দেবগণ, ইন্দ্র, বৃহস্পতি, প্রজাপতি ও ব্রহ্মার অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভের নাম করা হয়েছে এবং এদের 
প্রত্যেকের সক্ষে অকামহত শ্রোত্রিয়ের নাম করা হয়েছে আর বল! হয়েছে এই ক্রমের 
পরবর্তীর আনন্দ পূর্ববর্তীর আনন্দের শতগুণ 1২ 

দেখা যাচ্ছে *“হিরণ্যগর্ত ও তছৃপাসকের আনন্দই সংসারমণ্ডলে সর্বোৎকৃষ্ট । উহাও 
বিষয়-বিষয়ি-বিভাগ-শূন্ পরমানন্দে একীতৃত হয়। ইহাই আনন্দের মীমাংসা । - দ্রঃ 
বৃহ উপ ৪1৩।৩২-৩৩।”৬ 

তা হলে উপনিষদ্মতে লৌকিক আনন্দ পরম ক্রহ্মানন্দেরই অংশ। বুহদীরণ্যক- 
উপনিধদে স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে*_-ধারা নিজেদের ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন মনে করে তারা 
অবিদ্যাদ্বারা ভোগ্যরূপে উপস্থাপিত এই ব্রক্মানন্দের অংশমাত্র অবলম্বন করে জীবন ধারণ 
করে । * 

যা অবিষ্যাদ্বারা ভোগ্যবূপে উপস্থাপিত হয় সেই আনন্দও অবচ্ছিন্ন ব্রন্মানন্দ। তা ছাড়া 
ধারা নিজেদের ব্রহ্ম থেকে পৃথক্‌ মনে করেন না তীরের আনন্দমাত্রই নিরবচ্ছিন্ন ব্রন্মানন্ন। 

তত্ত্রমতে ব্রদ্ঘভাবৈকনিষ্ঠ জিতেজ্জ্িয় বীর- এবং দিব্য-তাবের সাধক পঞ্চতত্বের সাধনায় 
অধিকারী । পঞ্চতত্বসেবী কৌলসাধককে কৌলাবলীনির্ণয়ে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে--- 
অছৈতজ্ঞান অবলম্বন করে সর্বদা দেবীর অর্চনা করবে।* কাজেই পঞ্চতত্বসাধন! 
অদৈতজ্ঞানমূলক। অদ্বৈতভাবনিষ্ঠ সাধকের কাছে পঞ্চতত্ব ব্রহ্মানন্দের অভিব্যগ্তক, 
ব্রহ্মজ্ঞানের হেতু। 

উপরে ব্রহ্ধানন্দ সম্পর্কে উপনিষদের মতের যে-আলোচনা করা হল তার মধ্যে একটি 
বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। উপনিষদে দেখান হয়েছে মনুম্যগন্ধবাদি-হিরণ্যগর্ভান্ত ক্রম- 


১ সৈষানন্দস্ত মীমাংসা ভবতি। যুব! ্তাৎ সাধু যুবাহধ্যায়কঃ। আশিষ্ঠে। দৃটিষ্ঠো। বলিষ্টঃ। তন্ডেয়ং পৃথিবী 
সর্ব বিত্তন্ত পূর্ণা স্তাৎ। স একে) মানুষ আনন্দঃ। তে যে শতং মানুষ। আনন্দাঃ। স একো মনুস্তগন্ধর্বাণামানন্দঃ। 
শ্রোত্রিয়ন্ত চাকামহতন্ত ।--তৈ উপ ২1৮১-২ 

২ এ ২1৮২-৪ 
উপনিষংগ্রস্থাবলী, ১ম ভাগ, ২য় সং, পৃঃ ৩২৭, পাদটাকা। 
এতন্তৈবানন্ন্তান্তানি ভূতানি মাত্রীমুপজীবস্তি বৃহ উপ ৪1৩৩২ 
স্বামী গম্ভীরানন্দকৃত ব্যাখ্যা অবলম্বনে অনুবাদ 
অদ্বৈতজ্ঞানমাশ্রিত্য সদ দেবীং সমর্চয়েৎ।-_কৌ নি। উ? * 
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৬২৬ ভারতীয় শক্তিসাধন। 


উচ্চকোঁটির জীবের আনন্দ ক্রমবদ্ধিত এবং অকামহত শ্রোত্রিয় এই বিভিন্নকোটির জীবের 
আনন্দের অধিকারী । 

অকামহত শ্রোত্রিয় সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে স্বামী গম্তীরানন্দ লিখেছেন-- . 
«পুনঃ পুনঃ এই দুইটি শবের প্রয়োগে ইহাই বুঝাইতেছে যে, বিভিন্ন যোনিতে ভোগবাসনা 
যত হাস হইবে আনন্দ ততই বন্ধিত হইবে। এমন কি, যতগ্রকার আনন্দ আছে তাহা 
অকামহত ব্যক্তি শুধু বাসনাত্যাগের দ্বারা পাইতে পারেন--তাহার পক্ষে অন্যলোকে যাওয়া 
নিশ্রয়োজন।”১ 

তন্ত্রের মতও অনুরূপ । শ্রুতির বেদজ্ঞ আর তস্ত্রের শাস্ত্রজ্ঞ একই পর্যায়ের । অন্ত্রশাস্ত্রের 
বিধান কুলতন্বার্থনর্শী২ সাধক যথাবিধি* পঞ্চমকারের দ্বারা দেবীর পুজা! করবেন। তাকে 
নিধিকল্পমন1৪ হয়ে চিন্ময়ীর পূজা করতে হবে। শাস্ত্রের বিধানের মর্ম-_সাধককে ভোগবাসনা- 
রহিত হয়ে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য পঞ্চমকারের দ্বারা দেবীর আরাধনা করতে হবে। এমনি 
সাধক পঞ্চমকারের দ্বারা ষে-আনন্দলাভ করেন তা ব্রহ্মানন্দ। 

দেখা গেল অকামহত শ্রোত্রিয় যে-পরমানন্দৎ লাভ করেন নিবিকল্পমনা যথাবিধি 
পঞ্চতত্বসেবী শাক্ত সাধকও সেই একই আনন্দ লাভ করেন। বেদে ও তন্ত্র উভয়েরই 
অভিমত ভোগবাসন| রহিত হয়ে ধর্মসাধনা করলে ব্রদ্দানন্দ লাভ করা যায় । 

পঞ্চতস্বসাধন! কেন ?-_- তাই যদি হয় তা হলে আর পঞ্চমকার-সাধনা কেন? 
পঞ্চমকার-সাধনার যে-লক্ষ্য অন্যরকমের সাধনার দ্বারাও যখন সেই একই লক্ষ্যে পৌছান যায় 
তখন এই সাধনার উপযোগিতা কোথায়? 

সাধনা নির্দিষ্ট হয় সাধকের রুচি ও প্রবৃত্তি অনুসারে, সংস্কার অনুসারে, অধিকার 
অনুসারে । এই-সব বিভিন্ন বিচারে পঞ্চতত্ব-সাধনা যার উপযোগী তার পক্ষে অন্য সাধনা 
প্রশস্ত নয়। 
তা ছাড়া পঞ্চতত্বসাধনা শীত্রফলপ্রদ। কামাখ্যাতস্ত্রে আছে-_পঞ্চতত্বের দ্বারা সাধনায় 
ক্ষণকাল মধ্যে দেঁবীর প্রসাদ লাভ হয়।* আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করেছি কুলার্ণবতগ্্ে বলা 


উপনিষংশ্্রস্থাবলী, ১ম ভাগ, ২য় সং, পৃঃ ৩২৬ পাঁদটাক! 
সেবিতে চ কুলগ্রব্যে কুলত্বার্থদপিনঃ ৷ জায়তে ভৈরবাবেশঃ সর্বত্র সমদপিনঃ।-কু ত, উঃ ১৭ 
বধাবিধি যজেদ্দেবীং মকারপঞ্চকৈঃ সদ1। -কৌ নি, উঃ ৪ 
নির্ধিকল্পমন। ভূত্বা চিনময়ীং সমুপাসয়েৎ।--, উঃ ৮ 
এযোহন্ত পরম আননদঃ ৷ (বৃহ উপ ৪1৩৩২ )-_ত্হ্ই জীবের পরম আনন্দ। 
* পঞ্চতন্বেন দেব্যান্ত প্রসাদে। জীয়তে ক্ষণাৎ।- কানা ত, পঃ২ 
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পঞ্চতত্ব ও শবসাধনা ৬২৭ 


হয়েছে অন্য সব ধর্ম অনুসারে দীর্ঘকালের লাধনার ফলে মোক্ষলাভ হয় কিন্ত কৌল ধর্মে সন 
মোক্ষলাভ হয়। কৌল সাধন! পঞ্চমকারযুক্ত সাধন] । 
পঞ্চমকা রযুক্ত সাধনা ভোগের মধ্য দ্রিয়ে মোক্ষের সাধনা | ভোগের মধ্য দিয়ে দেবীকে 
'ষত শীপ্র এবং সহজে তুষ্ট কর জি লীভি কী যায় অন্তভাবে তত শীঘ্র ও সহজে তা কর! 
যায় না। গন্ধরতন্ত্রে বলা হয়েছে-_্ক্রূপিণী মহাদেবীর পূজা! বহুকাল ধরে করলে পরে 
তিনি তুষ্টা হন। ভোগের ছারা তিনি যেমন তুষ্টা হন তপোষোগের ছারা তেমন হন না। 
অতএব ভোগের দ্বার! তাঁকে তুষ্ট করে মুক্তি লাভ করে সুখী হবে।১ 
সাধনায় পঞ্চতত্বের অন্যতম তত্ব মগ্য য্থাবিহিত ব্যবহার করার ফল বর্ণনা করতে গিয়ে 
ভাস্কররায় লিখেছেন২__কর্মমার্গ জ্ঞানমার্গ এবং তক্তিমার্গে ব্রহ্মলাভের নানাবিধ প্রণালীর 
কথা সেই সেই শাস্ত্রের প্রবর্তকেরা বলেছেন। এই-সব প্রণালী পরস্পর বিসদৃশ ছুঃসাধ্য এবং 
দীর্ঘকালে ফলপ্রদ এ কথ! সেই সেই শাস্ত্রে স্পষ্টই বলা হয়েছে। কিন্তু এই কৌলমার্গে বার 
বার. কুলান্রব্য সেবনের ছারা বিহিত উল্লাম-পরম্পরাই ব্রহ্মলাভের প্রণালী । 
তাস্কররায়ের বক্তব্যের সার কথা ঘথাবিহিত সংস্কৃত মগ্যপানের দ্বারা অল্প সময়ের মধ্যে 
নিধিকল্প সমাধির. অবস্থায় পৌছে সাধকের ব্র্গীনুভূতি হয়। 
ভাস্কররায় মদ্ত সম্বন্ধে যা বলেছেন অন্য তত্ব সন্বন্ধেও তাঁর তাই অভিমত।ৎ মোটকথা 
তিনিও শাস্ত্রের অস্থসরণ করে পঞ্চতব্সাধনার শীদ্রফলপ্রদত্ব_গ্রতিপন্ন করেছেন। 
আরেকটি কথা । লনাতন ধর্মীয় যে-কোনো প্রকার সাধনার প্রধান অবলম্বন মন্ত্। 
বলতে গেলে সাধকমাত্র মন্ত্রধাধনাতেই সিদ্ধিলাভ করেন। 
কৌলমার্গরহস্যে বলা হয়েছে “ন্রব্যশক্তি অথবা যোগশক্তির সাহায্যে মগ্রশক্তি ফলবতী 
হয়। যোগশক্তির সাহায্য লইলে ভোগবজ্জন এবং কঠোরত। অবলম্বন করিতে হয়, 
্রব্যশক্তির সহায়তায় তাহার প্রয়োজন নাই। যোগশক্তির সাহায্য কঠিন। ভ্রব্যশক্তির 
সাহায্য [ পদস্থলন না হইলে ] সহজ। এইজন্য কৌলসাধক পঞ্চমকাররপ ব্রব্শক্তির সাহায্যে 
মন্ত্রশক্তির সাধনায় সিদ্ধিলাভের প্রস্মাসী।”8 বলা বাহুল্য এখানে টা পঞ্চমকারের কথাই 
বল! হয়েছে। 


১ বহুকালং পুজিতা' তু তুষ্ট স্তাৎ নুন্স্রূপিণী । যথা তুষ্ঠতি ভোগেন তপোযোগৈশ্চ ন তথা । 
অতো! ভোগেন তাং তৌহ্ত তথ। মুক্তে। ভবেং সখী ।--গ ত ৩৮১-২ 
২. কর্মমার্গজ্ঞানমার্গভক্তিমার্গেু তক্ছান্্প্রবর্ত কৈঃ প্রণীলিক1 নানাবিধাঃ পরম্পরবিলক্ষণ। উক্তাঃ। তাঃ সর্বা 
অপি হুঃসাধ্যাশ্চিরকালফলপ্রদ! ইতি তু ভচ্ছাস্ত্রিদাং ম্পষ্টমৈব। অত্র তু স্্ব্যস্বীকারৈরাবর্তমানৈরল্লাসপরম্পরৈব 
প্রণীলিকা ।-জ্রিপুরামহোপনিষদের ১৫ সংখ্যক মন্ত্রের ভান 
৩ ভ্রঃ এ এবং ১২ সংখ্যক মন্ত্রে ভা ৪ কৌ র,পৃঃ ৪১ 


৮২৮ ভারতীয় শক্তিসাঁধন। 


. প্রবৃত্তি নিরৃত্তি-_পঞ্চতত্বসাধনার উপযোগিত! বিষয়ে আরেকটি গভীর যুক্তি আছে। 
মাছুষের বৃত্তি প্রধানতঃ দুরকমের- প্রবৃত্তি আর নিবৃত্তি। প্রবৃত্তি বিষয়মুখী, নিবৃত্তি আত্মা- 
মৃখী। কতকগুলি প্রবৃত্তি সহজাত, কতকগুলি সহজাত প্রবৃত্তির আন্ুষঙ্ষিক। অন্ত প্রাণীর 
ার মানুষের কয়েকটি প্রবৃত্তি সান। কতকগুলি প্রবৃত্তি বিশেষ করে মান্গুষের। নিবৃত্তি' 
শুধু মানুষের আর এটি আয়াসলভ্য। তবে কোনো কোনো ব্যক্তির জন্মান্তরের স্কৃতির 
বলে নিবৃত্তিও সহজাত হতে পারে। দৃষ্াস্তশ্ব্ূপ পরম ভাগবত মহর্ষি শুকদেবের উল্লেখ 
করা যায়। 

আহার নিন্রা মৈথুনাদির প্রবৃত্তি মানুষের সহজাত। এই-সব প্রবৃত্তি সব প্রাণীরই 
সমান।৯ প্রকৃতির বিধানেই প্রাণীর মধ্যে এই প্রবৃত্তিগুলি আছে। না থাকলে সৃষ্টির 
প্রাণপ্রবাহ রুদ্ধ হয়ে যেত। 

মানুষের আহারের ক্ষেত্রে নানা বৈচিত্র্য দেখা যায়। পানও আহারের অস্ত ভুক্ত । 
এ ক্ষেত্রেও বৈচিত্র্য কম নয়। আহারের মধ্যে মাংসের প্রতি সংসারের অধিকাংশ মানুষের 
বিশেষ অনুরাগ আর পানীয়ের মধ্যে মছ্যের প্রতি আকর্ষণ অধিক । মৎস্য মাংসের অন্ত-তুক্ত । 
মাংসের সঙ্গে শজাতীয় খাগ্ের প্রতিও মানুষের অন্রাগ দেখা যায়। কিন্তু মান্ছষের সব 
চেয়ে প্রবল প্রবৃত্তি মৈথুন-প্রবৃত্তি। স্থপ্টিশক্তিরূপিণী মহাশক্তির প্রেরণা আছে এর মূলে। 
তাই এই প্রবৃত্তি এমন শক্তিশালী, এমন দুর্বার । এই প্রবৃত্তির চরিতার্থতায় মানুষের পরম 
আনন্দ, পরম স্থখ ; আর অচরিতার্থতায় অত্যন্ত দুখ । ওয়াল ( ৬/৪11 ) লিখেছেন-__ 
মানুষের অভিজ্ঞতায় যৌনব্যাপারের চেয়ে বড় আর কিছু নাই। এটি জীবনের উৎদ এবং 
মান্ষের গভীরতম হৃদয়াবেগগুলির প্রায় সমস্তেরই মূল এরই মধ্যে । এর থেকেই আমাদের 
প্রগাঁচতয আনন্দ ও গভীরতম ছুঃখের উদ্ভব ।* 

কাজেই সাধারণতঃ মাহুষমাত্রই এ-সব প্রবৃত্তির অন্থুসরণ না করে পারে না। আর এক 
সামাজিক বিচার ছাড়া অন্য কোনে! বিচারে এমনি প্রবৃত্তির অনুসরণ দূষণীয়ও নয়। তবে 
আধ্যাত্মিক সিদ্ধি ধাদের লক্ষ্য তার্দের অবশ্টঠ প্রবৃত্তি জয় করতে হবে, নিবৃত্তি অবলম্বন করতে 
হবে। কেন না নিবৃত্তি ছাড়া চরম সিদ্ধি ক্রক্মজ্ঞান লাভ হয় না। এইজন্য ভগবান্‌ মন্ধ 
বললেন-_মাংস ভক্ষণে দোষ নেই মগ্চপানেও নেই মৈথুনেও নেই। কেন না এ মানুষের 
প্রবৃত্তি। কিন্তু নিবৃত্তিই মহাকলদায়ক ।* এই মহাফল ক্রহ্মজ্ঞান। 


১ নি্রাদিমৈধুনাহীরাঃ সর্বেষাং প্রাণিনাং সমীঃ1-_কু ত, উঃ ১ 
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৩ ন মাংসভক্ষণে দোষে না মচ্যে ন চ মৈথুনে। প্রবৃত্িরেষা ভূতানাং নিবৃত্ত মহাফল]।_-মনু ৫1৫৬ 


'পঞ্চতত্ব ও শবপাধনা ৬২৯ 


শ্রীমদ্ভাগবতেরও অনুরূপ অভিমত । চমস মুনিকে মহারাজ নিমি প্রশ্ন করেন--যে-সব 
অবিজিতাত্মা অশাস্তকাম ব্যক্তি শ্রীহরির ভজনা করে না তাদের নিষ্ঠা কি? উত্তরে মুনি 
বললেন--জগতে স্ত্রীসঙ্গ, আমিষতক্ষণ আর মগ্যসেবা এই তিন ব্যাপারে জীবের নিত্য 
অন্গরাগ। এ বিষয়ে কোনো প্রবর্তক শীস্ববাক্যের প্রয়োজন নাই। তবে এই স্ত্রীসঙ্গাদি 
বিষয়েও শাস্বিধি আছে। স্ত্রীসঙ্গের জন্য বিবাহ বিধি, যজ্জে আমিষ ভক্ষণ ও জুরাপান 
বিধি। যে-ক্ষেত্রে স্ত্ীসঙ্গাদি শান্্রবিহিত সেখানেও নিবুত্তি কল্যাণজনক 1১ 

নিবৃত্তি ছুঃসাধ্য ব্যাপার । ছুভাবে নিবৃত্তি সম্ভবপর-- প্রবৃত্তি দমন করে আর প্রবৃত্তিকেই 
নিবৃত্তিতে রূপান্তরিত করে। 

প্রবৃত্তি দমন কর! বলতে শত প্রবৃত্তিনির্দিষ্ট কর্ম না করা বুঝায় না অর্থাৎ, শুধু কর্মেব্জিয়- 
সংযত করলেই প্রবৃত্তি দমন হয় না, তাতে নিবৃত্তি আসে না। 

জোর করে নিবৃত্তি হয় না। বাইরে প্রবৃত্তিমূলক কাজ থেকে বিরত হয়েছে অথচ 
মনের থেকে ভোগবাসন। যায় নি এ রকম মানুষকে গীতায় মিথ্যাচারী বল। হয়েছে ।২ 

যারা অন্তরের থেকে ভোগবিরত হয় নি, দায়ে পড়ে হয়েছে, তাদের মনে মনে থাকে 
ভোগের চিন্তা । এ রকম জীবের সম্পর্কে একটি বুদ্ধবচন প্রচলিত আছে-_ষতী ব্রহ্মচারী 
সর্বদ] আবদ্ধ ঘোটক এবং অন্তঃপুরে আবদ্ধ! নারীর! সর্বদা মৈথুন চিন্তা করে ।৩ 

বচনটির তাৎপর্য ভোগবাসন! লোপ না৷ হলে শুধু ক্রিয়াবিরতির দ্বারা নিবৃত্তি আসে না। 

ভোগবাসন। লোপ করা অত্যন্ত কঠিন। কেন না ভোগায়তন দেহ থাকলে দেহধর্মের 
তাগিদেই মনে ভোগবাসনা জাগবে। আমুর্ধেদ বলেন-_মান্গষের শরীরে নিত্য বুতুক্ষা 
পিপাসা স্থপ্িস্পৃহা এবং রতিষ্পৃহা এই চতুবিধ বাঞ্চ জন্মে ।৪ 

রতিস্পৃহা বিভিন্ন প্রকারে পরিতৃপ্থি খোৌঁজে। শাস্ত্রে এই গুলিকেই মেথুনাক্ষ বলা 


হয়েছে। মেথুনাঙ্গ অষ্ট। যথা_স্মরণ কীর্তন কেলি প্রেক্ষণ গহ্ভাষণ স্বল্প অধ্যবসায় ও 
ক্রিয়ানিম্পততি।+_ 


১ লোকে ব্যবায়ামিষ-মগ্যসেব! নিত্যান্ত জন্তে! নহি তত্র চোদন| ৷ 
ব্যবস্থিতিত্ডেষু বিবাহ-যজ্ঞ-সরাগ্রহৈরাহথ নিবৃত্তিরিষ্টা ।-_শ্রীমদ্ভীগবত ১১1৫।১১ 
২ কর্মেক্রিয়াণি সংঘম্য ষআন্তে মনস! ল্মরন্‌॥ ইন্জরিয়ার্থন্‌ বিমূঢাত্স। মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে। 
_ শ্রীমদ্ভগবদ্গীত। ৩৬ 
৩ বতী চত্রহ্ষচারী চ সদা ৰন্ধীশ্চ ঘোটকাঃ। অন্তঃপুরস্থা। যা! নার্য সদ মৈথুনচিস্তকাঃ | 
৪ শরীরে জায়তে নিত্য বাঞ্ধাঃ নৃণীং চতুধিধাঃ। বুভুক্ষা। চ পিপাসা চ সুষুগ্পা। চ রতিষ্পৃহ!। 
-ভাবপ্রকাশ ১১১ 
& ম্মরণং কীর্তনং কেলি প্রেক্ষণং গুহাভীবণম্‌। সন্কলোইধ্যবসাযশ্চ ক্রিয়ানিষ্পত্তিরেব চ। 
-দক্ষসংহিতা ৭৩১-৩২ 


৬৬৪ ভারতীয় শক্তিসাধনা 


ষ| দেহে স্বতই উত্পন্ন হয় তাকে লোপ করা কিরূপ দুঃসাধ্য তা অঙ্থমান করা কঠিন 
নয়। আবার শাস্ত্রের অভিমত-_দেহ কর্মাত্মক১ অর্থাৎ মানুষের পূর্বজন্মের কর্মান্থসারেই 
তার এ জন্মের দেহ গঠিত হয়েছে । হ্থখছুংখময় পাপকর্ম এবং পুণ্যকর্মই মানুষের বিশেষ 
জাতি জন্ম তার দেহ তার সম্ভোগ এ-সব নিয়ন্ত্রিত করে ।* 

কাজেই দেখা যাচ্ছে মানুষের ভোগবাসন! তার জন্মাস্তরের কর্মের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। 
এতে ভোগাঁকাজ্ষা লোপ করার ছুঃসাধ্যতা বুদ্ধি পাঁয়। 

এই বাসনা যতক্ষণ লোপ না পেয়েছে ততক্ষণ অন্য দূরে থাক জিতেক্দ্রিয় মুনিষ্যিদেরও 
এর বশীভূত হবার সম্ভাবন! থাকে । পুরাণাঁদিতে এরূপ দৃষ্টাস্তের অভাব নাই। 

এইজন্য সাধককে শাস্তরনির্দিষ্ট উপায়ে ক্রমে ক্রমে এই দুর্জয় বাসনার নিবৃত্তি করতে হয়। 
দেবীভাগবতে আছে-_হুর্জর বাসনাসমূহ শান্ত হয় না। সেইজন্য ক্রমে ক্রমে বাসন! ত্যাগ 
করে তাদের নিবৃত্তি করতে হয়। 

প্রকৃতির বিধানে যে-সব বস্ততে মানুষের প্রবৃত্তি প্রবল সেই-সব বস্ব সে ভোগ করবেই । 
শাস্স এই-সব ভোগ নিয়মিত করে দেন এবং যথাবিহিত এই-সব ভোগ যে ধর্ম, এ রকম 
ভোগে যে কোনো পাপ নেই, এই বোধ শাস্তান্ছসরণকারীর মনে জাগিয়ে দেন। যে-ভোগ 
মানুষ না করে পারে না সেই ভোগ সম্বন্ধে তার মনে যদ্দি অনবরত একট পাঁপবোধ জেগে 
থাকে তবে সেই ভোগে তার পাপই হবে আর সেই ভোগ সম্বন্ধে তার মনে যদ্দি একটা 
ধর্মবোধ থাকে, একটা শ্রদ্ধার ভাব থাকে, তবে সেই ০ তার প্রবৃত্তিদমনের, তার 
আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায়ক হবে। 

একটু আগে স্ত্রীসঙ্গাদি বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতের যে-বচনের* উল্লেখ করা হয়েছে তার 
টাকায় শ্রীধরন্থামী পূর্বোক্ত শান্ত্রনিত্িষ্ট উপায়ের কিছুট! পরিচয় দ্রিয়েছেন। তাঁর বক্তব্যের 
মর্ম এই-স্ত্রীসঙ্গ আমিষাহার এবং মগ্ঘপান বিষয়ে মানুষের প্রবৃত্তি সম্পর্কে বিধি তো 
ভার্ধামুপেয়াৎ' বিবাহিতা! পত্বীর খতুকালে স্ত্রীগমন করবে; হুতশেষং ভক্ষয়েখ যজ্ঞাবশিষ্ট 
আমিষ ভক্ষণ করবে; “সৌত্রামণ্যাং স্থ্রাগ্রহান্‌ গৃহাতি” সৌজ্রামণিষাগে স্থরাপান করতে 
হবে। এগুলি বিধিমুখে ব্যবস্থা । নিষেধমুখে ব্যবস্থা-_-বিবাহিতা স্ত্রী ভিন্ন অন্য ক্ত্রীগমন 


১ দেহ: কর্মাতবকঃ পরো্ত্তেবিপ্রতিঠিতম্‌।--শ ত, ত: ১ 

২ হুখহ্‌ঃখময়েঃ স্বীয়: পুণে: পাপৈগিয়ন্ত্রিঃ। 
ততজ্জাতিবুতং দেহং সন্ভোগঞ্চ ন্বকর্মজম্‌।--এ 

৩ দুর্জরং বাঁসনাজ|লং ন শাস্তিমুপষাতি. বৈ। অতত্তচ্ছমনার্থায় ক্রমেণ চ পরিত্যজেৎ।--দে ভা ১১৮২৬ 

৪ শ্রীমদভাগবত ১১৫১১ 


পঞ্চতত্ব ও শব্সীধন। . ৬৩১ 


করবে না; ষজ্ঞাবশেষ মাংস ভিন্ন অন্ত মাংস আহার করবে না এবং শৌত্রামণিষাগ ভিন্ন 
মদ্যপান করবে ন!।+ 

এমনিভাবে শাস্্রনি্দিষ্ট পথে প্রবৃত্তি সংযত করে ঘথাবিহিত ধর্মাচরণ করতে থাকলে 
ধীরে ধীরে ভোগবাসনার ক্ষয় হতে পারে এবং যথার্থ নিবৃত্তি আসতে পারে। 

পূর্বেই বলা হয়েছে নিবৃত্তির অন্যতম উপায় প্রবৃত্তিকে নিবৃত্তিতে রূপান্তরিত করা। এর 
অর্থ ভোগকেই যোগে পরিণত করা। যোগ অর্থ জীবাত্মা ও পরমাত্মার এ্ক্য।* 
চিত্তবৃত্তিনিরোধের ছার! এ যোগ নয়। চিত্তবৃত্তিকে পরমাত্মাতিমুখী করে ভোগজনিত 
আনন্দের মধ্য দিয়ে এ যোগ । 

আমিষতক্ষণ মগ্কপান এবং স্ত্রীসঙ্গে, তস্ত্ের ভাষায় পঞ্চমকারে, সাধারণ মান্ষের প্রবৃত্তি 
তার সহজাত আদিম প্রবৃত্তি আহার ও মৈথুনেরই ব্যাপকতর রূপ । অন্যভাবে বল! থায় 
যে-ভোগবাসনা মানুষের দেহধর্মের অন্তর্গত পঞ্চমকারের মেবায় তারই পরিতৃপ্তি হয়। 
এইজন্য পঞ্চমকারসেবায় অথবা পঞ্চমকারের কোনো! না কোনো এক বা একাধিক মকারের 
সেবায় সাধারণতঃ সব মানুষই প্রভূত আনন্দ পায়। যে-বস্ততে *মানষের আনন্দ নাই 
সে-বস্ততে তার অনুরাগ থাকে না এবং তাতে তার প্রবৃত্তিও হয় না। 

পঞ্চমমকার ও ব্রন্মানন্দ__ পূর্বেই লক্ষ্য করা গেছে বিশেষ করে পঞ্চমমকারে 
স্বাভাবিক জীবমাত্রেরই প্রবল অনুরাগ ও আসক্তি। আর জীব্প্রবাহ অব্যাহত রাখার 
জন্য জগতের স্যপ্টিকারিণী মহাঁশক্তির বিধানেই এমনটি হয়। পঞ্চমতত্বে মানুষ ষেরূপ প্রগাঢ় 
আনন্দ পায় তেমনটি আর কিছুতেই পায় না। এটিই জৈব আনন্দের পরাকাষ্ঠা ।* 

এই আনন্দই ব্রক্ধানন্দ। নিকত্তরত্ত্রে বলা হয়েছে- স্ত্ীপুকুষের সঙ্গমে ষে সৌখ্য অর্থাৎ 
আনন্দ তাই পরম পদ অর্থাৎ আনন্দরপ ব্রহ্ম ।৪ 

উপনিষদেঁও এই কথাটি অন্যভাবে বলা হয়েছে। বৃহদারণ্যক-উপনিষদে পরমাত্মার 


১ দ্রঃ কৌ র, পৃঃ ১৪৫-১৪৬, পাটীক। 
২ একাং জীবাত্মনোরাহুর্যোগং যৌগবিশীরদীঃ।-কু ত, উঃ» 
৩ (2) “ধহিক ব্যাপারেও উপস্থেক্রিয়ের বিষয় আনন্দ এবং নিধুবন এঁহিক আনন্দের পরাকাষ্ঠ। |” 


-কৌর, পৃঃ ৪৫ 
(1) এবং সর্বেষামানন্দানামুপস্থ একায়নম্‌। (বৃহ উপ ২৪1১১ $ ৪181১২)--সমন্ত আনন্দের একমীত্র 
গতি উপস্থ। 
(1) প্রজাতিরমৃতমানন্দ ইত্যুপন্থে । ( তৈ উপ ৩১০।৩)- ব্রন্ধ সন্তানোৎপত্তিরূপ অমৃতত্বে এবং আনন্দ- 
রূপে উগস্থে বিরাজমান । 


৪ স্ত্ীপুংসো। সঙ্গমে সৌখ্যং জায়তে তং পরং পদম্‌।-_-নিরু ত, প? ও 


৬৩২ ভারতীয় শক্তিসাঁধন! 


সঙ্গে জীবাত্বার একীভূত হওয়ার অবস্থাকে স্ত্রীপুরুষের মিলনের দৃষ্টাস্ত দিয়ে বুঝান হয়েছে ।৯ 
এর অর্থ স্ত্রী-পুরুষের মিলনে যে-অবস্থার উদ্ভব হয় তাঁর উপল দ্বারাই জীবাআ-পরমাত্মার 
একীভূত অবস্থার আন্বাদ পাওয়া যায়। 

সমষ্টির ক্ষেত্রে জীবস্থত্টির মূলেই আছে যে-আননৎ ব্য্টির ক্ষেত্রে পঞ্চমতত্বে সেই আনন্দই 
উপলব্ধ হয়। কেন না এক্ষেত্রে পঞ্চমতত্বকেই জীবস্ঙ্টির মূল বলা যেতে পারে। আর 
শান্সের অভিমত-_বিশ্বস্থির ব্যাপারেও শিবশক্তির মিলন থেকেই জীবন্ষ্টি হয়েছে । এই- 
জন্যই মহানির্বাণতন্ত্রে শেষতত্বকে মহাঁনন্দকর এবং সমস্ত প্রাণীর সৃষ্টির কারণ বলা হয়েছে ।* 

পঞ্চমতত্বের বিপুল আনন্দ যে মূলতঃ ব্রন্ধানন্দ, শুধু পঞ্চমতত্ব কেন, অন্তান্য তত্বের আনন্দ 
তথা জগতের সব আনন্দই ষে মূলতঃ ব্রদ্মানন্দ ভোগলিপ্ন, মানুষ তা জানে না এবং জানলেও 
উপলব্ধি করে না। 

পঞ্চমতত্বজনিত আনন্দের স্বরূপ সাধারণ মানুষ জানে না বটে কিন্তু এই মহানন্দের 
আকর্ষণে সে ব্যাকুল। এই ছুন্নিবার আকর্ষণের নাম কাম বা নরনারীর পরম্পরের 
আসঙ্ষলিগ্পা । এই কামের হাত এড়াবার সাধ্য'সাধারণ মানুষের নাই । কেন না' প্রক্কৃতির 
বিধানেই এটি মানুষের সত্তার অন্তভূক্ত। অথচ কাম থাকতে আধ্যাত্মিক সাধনায় সিদ্ধিলাভ 
সম্ভবপর নয়। সন্ত বলেন--“ধেখানে কাম সেখানে রাম নেই আর যেখানে রাম সেখানে 
কাম নেই। দিন আর রাত যেমন একত্রে থাকতে পারে না তেমনি রাম আর কাম একক্র 
থাকতে পারে না।?8 

শাস্্রবিহিত পঞ্চতন্সেবা - শাস্ত্বিহিত পঞ্চতত্বের সেবায় কাম লোপ পায় এবং 
পঞ্চতত্বসেবাজনিত আনন্দ যে ব্রন্মানন্দ এই অস্কুভূতি ত্রমে দৃঢ় হয়। পঞ্চতত্বকে ষে ক্রঙ্ধা- 
নন্দের অভিব্যঞ্জক বলা হয়েছে এই তার তাৎপর্য। 

ভোগাঁভিলাষী মাহৰ ভোগবাসনায় নিয়ত পঞ্চমকারসেবা করছে, আননও পাচ্ছে, 
কিন্ত তাতে তাদের বাসনার নিবৃত্তি হচ্ছেন! বরং তা আরও বেড়ে যাচ্ছে। এদের সন্বন্ধেই 


১ (0) তদ্‌ বথ? প্রিয়য়। স্তরিয়া সম্পরিঘত্তে। ন বাহাং কিঞ্চন বেদ নাস্তরম্‌। এবমেবায়ং পুরুষ প্রাজেনায্বন! 
সম্পরিষিক্ত ন বাহাং কিঞ্চন বেদ নাস্তরম্‌।- বৃহ উপ ৪1৩।২১ 
(1) ন্‌ হৈতাবানাস যথা স্ত্রীপুমাংসৌ সম্পরিঘৌ ।--& ১1৪1৩ 
২ আঁনন্দাদ্বযেব খহিমানি তৃতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবস্তি ।--তৈ উপ ৩1৬ 
৩ মহানন্দকরং দেবি প্রাণিনাং স্থঠটিকারপম্‌। অনাদ্থন্তজগন্স,লং শেষতবৃস্থ লক্ষণম্‌।-_মহা ত ৭১০৮ 
৪ ধাহা কাম তাহ। রাম নেহি 
বাহ রাম তাহ। নেহি কাম। 
দৌঁনেো এক নহি মিলে 
রবি রজনী এক ঠাম।-জরঃ প্রেমিকগুরু, ৪র্থ সং, পৃঃ ৫২ 
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শাস্ত্র বলেছেন--কামীদের কামনা কখনে! নিবৃত্ত হয় না। আগুনে ঘি দিলে আগুন 
ষেমন বেড়ে যায় তেমনি উপভোগের দ্বারা কামনা বেড়ে যায়।* 

এই-সব লোকের মন ভোগমুখী বলে মগ্ারদিসেবনজনিত আনন্দও এদের বন্ধনেরই 
কারণ হয় আর অধ্যাত্মসাধনার অঙ্গরূপে ষথাশাত্্র পঞ্চমকারসেবী সাধকের মন ব্রহ্মমুখী 
বলে পঞ্চমকারসেবনজনিত আনন্দে তিনি ব্রদ্মানন্দই অনুভব করেন এবং এই আনন্দ তার 
মোক্ষের কারণ হয়। কেন না মনই মানুষের বন্ধন এবং মোক্ষের কারণ। তোগমুখী 
মন বন্ধনের আর যোগমুখী মন মুক্তির কারণ।* এবিষয়ে আমরা পূর্বেও আলোচন! 
করেছি। ্‌ 

এইজন্ই তন্্রশাস্ত্রের বিধান দেবতাদের গ্রীতির জন্য এবং ব্রহ্মজ্ঞানলাভের জন্য সাধককে 
পঞ্চতত্বের সেবা! করতে হবে। ভোগমুখী মন নিয়ে ষে পঞ্চতত্বের সেবা! করে সে পাতকী ।৩ 

মহানির্বাণতন্ত্রে বলা হয়েছেৎ--আহার এবং মৈথুন অর্থাৎ পঞ্চমকার মানুষের স্বতাবজ 
এবং প্রিয়। শিবের বিধানে এইগুলি তাদের কল্যাণের নিমিত্ত নিয়মিত হয়েছে । অর্থাৎ 
তন্ত্রশান্্রে পঞ্চমকার সম্বন্ধে যে-সব বিধান "দেওয়া হয়েছে সেই অনুসারে পঞ্চমকার নিয়ে 
সাধনা করলে মানুষের ষথার্থ কল্যাণ হবে, সে চতুবর্গ লাভ করবে। 

অসংষত আহার মৈথুনাদি মান্ষকে পশুর সামিল করে দেয়, তাকে মন্ধস্ত্বত্রষ্ট করে। 
কিন্ত এই-সব বস্তরই যথাশাস্ত্র ব্যবহার হলে তার দ্বারা মানুষ মুক্তিলাভ করে। সেইজন্য 
শাস্ত্রের বিধান-_বিধিবুদ্ধিতে পঞ্চকার সেবন করতে হবে, ভোগবাসনায় করলে পাতক 
হবে। যে-সব দ্রব্যের দ্বার মানুষের পতন হয় সেই-সব দ্রব্যের দ্বারাই তার মুক্তি হয়।* 

মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় এ সম্পর্কে শাস্ত্রের মর্ম বড় সুন্দর করে 
ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি লিখেছেন “সকল মতেই প্রকৃতির সংযোগ হইতেই যেমন পুরুষের 
পতন হয় তেমনি একমাত্র প্রকৃতির সংযোগ হইতেই পুরুষের উত্থান হওয়া সম্ভবপর । 


১ নজাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শীম্যতি ৷ হবিষ! কৃষ্ণবন্জেব ভূয় এবাভিবর্ধাতে 
জ্রীমদ্ভাগবত ৯১৯।১৪ ; মহা! ভা১1৭€1৫ ০-& ১ 
২ মন এব মনুষ্তাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ। বন্ধায় বিষয়াসভং মুক্যৈনিধিষয়ং স্মৃতম্‌।-- 
মৈত্রায়ণী-উপনিষৎ ৪81১১ 
৩ সাদিপঞ্চকমীশানি দেবতা গ্রীতয়ে সুধীঃ। যথাবিধি নিষেবেত তৃষয়। চেৎ স পাঁতকী ।--কু ত, উঃ ১, 
৪ নৃণাং স্বভাবজং দেবি প্রিয়ং ভোজনমৈখুনম্‌। সংঙ্গেপায় হিতার্থায় শৈবধরে:নিরূপিতন্‌। 
স্পমহী ত ১২৮৩ 
& বিধিবদ্ধ সেবেত তৃষণয়। চেৎ স পাঁতকী। যৈরেব পতনং জব্য গুভিস্তৈরেব-চোদিতা। 
_জরিপুরীমহোপনিষদের ১৩ সংখাক মন্ত্রের ভান্বররায়কৃত ভাল্কে উদ্ধত 


ও 


৬৩৪ ভারতীয় শক্তিসাধন! 


সাংখ্াদর্শনে যেমন তত্ববিচারের দৃষ্টিতে প্রকৃতিকে পুরুষের ভোগ ও অপবর্গের কারণ বলিয়া 
বর্ণনা করা হইয়াছে, ছুর্গাসপ্তুশতীতে মহামায়াকে যেমন জীবের বন্ধন ও মোক্ষের হেতৃতৃত 
বলিয়! স্তব কর! হইয়াছে, তদ্রপ যাবতীয় তাস্ত্রিক নাধকগণও একমাত্র প্ররুতিকেই জীবের, 
মৃত্যুর কারণ এবং সঙ্গে সঙ্গে অমরত্তের মুখ্য সাধনরূপে গ্রহণ করিয়াছেন । যাহা অশ্তদ্ধ ও 
অজ্ঞাত অবস্থায় পতনের হেতু, শোধন ও জ্ঞানোদয়ের পরে তাহাই উর্ধগতির হেতু। 
মাতৃকা-বিজ্ঞান আলোচনা করিলেও দেখিতে পাওয় যায় যে সকল প্রকার বৈকল্পিক 
জ্ঞানের মূলেই মাতৃকার প্রভাব রহিয়াছে । অথচ সংস্কারদ্বারা মাতৃকাকে শুদ্ধ করিলে এই 
মাতৃকাই চিন্ময়ী মহামাতৃকারূপে জীবকে নিধিকল্প পরমপদ প্রদান করিয়া! থাকেন ।”১ 

শাগ্সে ষে বিধিবুদ্ধিতে পঞ্চমকারসেবনের নির্দেশ দেওয়] হয়েছে দ্রব্যের সংস্কার বা শোধন 
সেই বিধির অন্ততম। এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা যাচ্ছে। 

পঞ্চতন্ত্বের বাসনা--বাসন! অপর একটি মুখ্য শাস্রবিধি । বাসনার এক অর্থ উদ্দেশ, 
অপর অর্থ ভাবনা । পঞ্চতত্বের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা কর! হয়েছে। ভাৰন! 
সম্বন্ধে কুলার্শবতন্ত্রেখ অভিমূতের সারকথা এই*-স্থযঙ্তুলিঙ্গ বাণলিক্গ ও ইতরলিঙ্গ এই লিক্তরয 
সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ এবং ষট্চক্রভেদসমর্থ সাধক যুলাধারস্থা কুলকুগ্ডলিনীশত্কিকে জাগ্রত করে 
তার সঙ্গে কামরূপাদি পীঠস্থান ভ্রমণ করে ব্রহ্মরন্বস্থ মহাপদ্মে অর্থাৎ সহআারপন্মে উপনীত 


হবেন। সেখানে চিৎ্চন্্র এবং কুগুলিনীশক্তির সামরস্ত . হরে। সেই সামরম্তজনিত 


পরম আনলে সাধক মগ্ন হবেন এবং মেই সামরস্যের ফলে সহ্ম্ার-পদ্ম থেকে যে-অমুতধার্‌! 
ক্ষরিত হবে তা পান করবেন। সাধক বার বার মুলাধার থেকে ব্রদ্ধরক্ধে গিয়ে এই, 
অমৃতধার! পান করবেন । এইটি মদ সম্বন্ধে ভাবন]। 

মাংসের ভাবন! সম্বন্ধে বল৷ হয়েছে সাধক যোগী জ্ঞানখড়েগর দ্বারা পাপপুণ্যরূপ পশ্ডকে 
বধ করে পরশিবে চিত্তলয় করবেন। যিনি এ রকম করেন তাঁকেই মাংসাশী বল! হয়। 





১ দেহের সীধনা, হিমাঞ্জি, সেপ্টেম্বর, ১৩৬২ 

২ লিঙ্গত্রয়বিশেষজ্ঞঃ ষড়ীধারবিভেদকঃ। পীঠস্থানানি চাগত্য মহাপদ্মবনং ব্রজেৎ ॥ 
আমূলধারমাধ ্দরন্ধং গত্বা পুনঃপুনঃ ৷ চিচ্চন্ত্কুগুলীশক্তিসামরন্তমখোদয়ঃ ॥ 
ব্যোমপন্থজনিস্তন্দহুধাপানরতে। দরঃ। মধুপায়ী সমং (মধুপায়িসমঃ ? ) প্রোক্তত্তিতরে মগ্ধ পায়িনঃ। 
পুণ্যাপুণ্যপণ্ড হত্বা জ্ঞানখড়েগন যোগবিৎ। পরে শিবে নয়েচ্চিতং পলাণী স নিগছাতে। 
মনস! চেল্িয়গণং সংযোজ্যাজনি যৌগবিৎ। মতন্তাশী স ভবেদ্দেবি শেষাঃ স্থযঃ প্রাণিহিংসকাঃ | 
অপ্রবদ্ধা পশোঃ শততিঃ প্রবন্ধ কৌলিকন্ত চ। শক্তিং তাঁং সেবয়েদ্‌ ধস্ত স ভবেৎ শক্তিসেবকঃ। 
পরাশক্তাযমিখুনসংযোগানন্দনির্তরঃ। য আস্তে মৈথুনং তত স্তাদপরে ক্ত্রীনিষেবকা; | 
ইত্যাদি পঞ্চমুত্রাপাং বাসনাং কুলনায়িকে | জ্ঞাত্বা গুরুমুখাদ্দেবি ষঃ সেবেত স মুচ্যতে ।--কু ত, উঃ € 


পঞ্চতত্ব ও শবসাধনা ৬৩৫ 


মৎস্যের ভাবন। এই--যোগী সাধক মনের সঙ্গে ইন্দ্রিয়গুলিকে পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত 
করবেন। যিনি এ রকম করেন তিনিই মৎ্স্যাশী, অন্তেরা প্রাণিহিংসক। 

মুদ্রার ভাবনা এই রকম-__পশুভাবাপন্ন সাধকের শক্তি অপ্রবুদ্ধা। যিনি প্রবুদ্ধা শক্তির 
সেবা করেন তিনিই শক্তিসেবক। এখানে শক্তি অর্থ মুদ্রা । শক্তিই মুদ্রারূপ। এই প্রকার 
ভাবনা করিয়া মুদ্রাসেবন করিতে হইবে ।”১ 

পঞ্চমতত্বের ভাবনা সম্বন্ধে বলা হয়েছে পরশক্তি ও পরশিব এই মিথুনের সংষোগ 
মৈথুন। যিনি এমনি শিবশক্তির সংযোগজনিত আনন্দে মগ্ন থাকেন তিনি মৈথুনসাধক, 
অন্যের] স্্রীসেবী। 

এই পঞ্চমুদ্রার বা পঞ্চমকারের ভাবনা । যিনি গুরুমুখে এই ভাবনা অবগত হয়ে 
পঞ্চমুদ্রা সেবা করেন তিনি মুক্ত হন। 

পঞ্চতস্মাধনার অধিকারী-_এমনি ভাবনা যে-কোনো লোকের পক্ষে সম্ভবপর নয়। 
যিনি সাধনপথে বছদূর অগ্রসর হয়েছেন কেবলমাত্র সেই সাধকই যথার্থতঃ এ রকম 
তাবনা করতে পারেন। এইজন্য শক্তিসাধনায় বামাচারাদি শেষ তিন আচারে পঞ্চতন্ব 
বিহিত হয়েছে । আমরা লক্ষ্য করে এসেছি শুই আচারত্রয়ে বীরভাবের এবং দিব্যভাবের 
সাধকেরাই অধিকারী । কাজেই এই ছুই শ্রেনীর সাধকই পঞ্চতত্বসাধনায় অধিকারী । 

এর আগে বামাচার ও কৌলাচারের অধিকারী সম্বন্ধে আলোচনা! প্রসঙ্গেও প্রকারাস্তরে 
পঞ্চতত্বসাধনার অধিকারী সম্বন্ধে আলোচন] হয়েছে। 

সারকথা, বিশ্তদ্ধচিত্ত জিতেক্দ্িয় নিবিকার অছৈতভাবপরায়ণ ব্রহ্মনিষ্ঠ সীধকই পঞ্চতত্বযুক্ত 
সাধনার অধিকারী । 

এ রকম গুণ এবং যোগ্যতা যে-কোনো! লোকের থাকতে পারে না। সেইজন্য কোনো 
কোনো তন্ত্রমতে পঞ্চতত্বযুক্ত সাধনার অধিকারী শুধু অবধৃত। চীনক্রম বা চীনাচারের 
সাধনা পঞ্চতত্বযুক্ত তারাসাধন]। এটি এক প্রকারের কৌলাচার। বিশ্বাদর্শতন্ত্র এই 
সাধনার অধিকারী সম্বন্ধে বল! হয়েছে-_যিনি দ্বৈতজ্ঞানহীন, সর্বভূতের হিতে রত, বর্ণাশ্রম 
ধিনি ত্যাগ করেছেন, ধষিনি শাস্ত, পাপলেশপরাজুখ, ধিনি কোথাও লিগ হন না, সর্বদা 
পাপমুক্ত সেই সাধককে অবধূত বলা হয় আর তারই জন্য চীনসাধন।* 

পঞ্চতনত্ব ও পশুভাবের সাধক -_লক্ষ্য করা গেছে কামাখ্যাতন্ত্রার্দিরও বিধান অন্ুসারে 


১ কৌ র,পুঃ ৩১ 
২ দ্বৈতজ্ঞানবিহীনো। যঃ সবভূতহিতে রঃ । ত্যক্তবরণাশ্রমঃ শীস্তঃ পাঁপলেশপরাধুখঃ॥ 
অবলিপ্তো৷ ন কুত্রাপি ধূতপাপঃ সদৈব হি। অবধূতঃ স বিজ্ঞেয় স্তৎকৃতে চীনসাধনম্‌॥ 
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৩ পঞ্চতত্বং ন গৃহীতি তত্র নিন্দাং করোতি ন।-_-কম! ত, পঃ ৪ 


৬৬৬ ভারতীয় শক্তিসাধনা 
পশুভাবের সাধকের পঞ্চতত্বসাধনায় অধিকার নাই। যোগিনীতন্ত্রেণ্ বলা হয়েছে 
কৌলাবলীনির্ণয়ে ত পশ্তসন্নিধানেও পঞ্চমকারের দ্বারা দেবীপুজা নিষেধ করা হয়েছে ।* 

কিন্ত কোনে! কোনো তন্ত্র পণুুভাবের সাধকের জন্যও পঞ্চতত্বসাধনার বিধান দেওয়া 
হয়েছে। যেমন আগমকল্পক্রমে বল! হয়েছে*্__মূখা অনথকল্প ও দিব্য পঞ্চতবের দ্বারা 
জগনস্বার নৈবেগ্চ দিতে হবে। বীরের মুখ্যকল্পের ভ্বারা নৈবেছ্য দেবে। পশুদের অন্থকল্পের 
ঘার! এবং দিব্যদের দিব্যকল্পের দ্বারা নৈবেছ্চদান বিধি । 

তন্্বশাস্ত্রজ্ঞ অধিকারী ব্যক্তিরাও বলেনঃ-_পশ্তভাবের সাধক পঞ্চতত্বের অভিধাঁবোধিত 
অর্থ পরিহার করে বূপককল্লিত অন্য অর্থ গ্রহণ করেন। অর্থাৎ সাধনায় তিনি মুখাপঞ্চতত্ব 
বাবহার করেন নাঁ, অন্নুকল্প ব্যবহার করেন। 

পঞ্চতন্ব ও বীরসীধক-_বীরভাবের সাধক পঞ্চতত্বের সা্গণৎ অর্থ গ্রহণ করে মুখ্য 

] চত্বর দ্বারা সাধনা করেন।« রুত্রযামলের দেবীরহস্তখণ্ডে বিবৃত ছিন্নমস্তাস্তবে দেখা 

যায় বীর সাধক বলছেন-_আমি মগ্-মাংস- ও স্ত্ীসস্তোগ-যুক্ত পূজা করি এবং অন্য বহুবিধ 
কুলমার্গবিহিত পৃজাবিধির অন্গসরণ করি। আমি পশুজনবিমুখ ভৈরবী-আশ্রিত এবং 
গুরুচরণরত। আমি ভৈরব, আমি শিব ।* 

নির্বাণতন্ত্রেরও বিধান বীরভাবের সাধক সর্বদা তত্বসেবন অর্থাৎ পঞ্চতত্বসেবন করবেন।? 
আর দিব্যভাবের সাধক সম্বন্ধে বলা হয়েছে তিনি তত্বজ্ঞান লাভ করবেন।” বীরের পক্ষে 


বিহিত এই পঞ্চতত্ মুখ্য পঞ্চতত্ব। 


মগ্যং মাংসং তথা মংন্তং মুদ্রামৈধুনমেব চ। ইদমাচরণং দেবি পশে!ন দিব্যবীরয়োঃ ।--যে। ত, পঃ ৬ 
মকারপঞ্কৈর্দেবীং না্চয়েৎ পশু ন্নিধো ।__কৌ নি, পঃ € 
পঞ্চতত্বেন মুখ্যেন চানুকল্লেন ব! প্রিয়ে। দিব্যেন জগদম্বার্থে নৈবেছ্ং পরিকল্পয়েৎ। 
মুখ্যকলেন বীরাণীং নৈবেগ্ঠং পরিকল্লয়েৎ। গশূনাধণনুকলেন দিব্যানীং দিব্যকল্পকৈঃ। 
- দ্রঃ সাধনরহস্তম্‌ পরি শিষ্টখওম্‌, পৃঃ ৩৬ 
৪ পণুভাবাধিকারিণস্ত এতেষাং সাক্ষাদভিধাবোধিতমর্থং পরিহায় রপককল্িতমর্থাস্তরং গৃহৃত্তি। 


মাতৃ ত ুমিকা,পৃঃ? 


র *৮ 


ঞ 


& বীরাচারিণস্ত সাক্ষাদর্থমে গৃহুত্তি।--এ 
৬ অলিপিশিতপুরদ্ৃীভোগপুজাপরোহহম্‌। বৰহুবিধকুলমার্গারস্তসম্তাবিতৌহহ্‌ম্‌। 
পণুজনবিমুখোহ্হং ভৈরবীমাশ্রিতোহহ্‌ম্‌। গুরুচরণরতোহহম্‌ ভৈরবোহহ্‌ং শিবোইহ্‌ম্‌। 
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৭ বীরভীবধুতানীং বৈ তন্বং সেব্যং সদানঘে ।--নি ত, পঃ ১১ 
৮ দরিবাভাবধুতীনাঞ্চ তত্বজ্ঞানং সদ ভবেৎ।--এ 


পঞ্চতত্ব ও শবসাধন! ৬৬৭ 


বীরের প্রকারভেদ অনুসারে পঞ্চতত্ব ব্যবহারেরও বিভিন্ন ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যাঁয়। বল৷ 

হয়েছে__স্বভাব বীর প্রত্যক্ষতত্ব আর বিভাব বীর মানসিক প্রত্যক্ষতত্ব ও বাহ্‌ অনগুকল্পতত্বের 

দ্বার দেবীর আরাধনা করবেন। মন্ত্রসিন্ধ বীর যে-রকম অভিকুচি শাস্ত্রবিহিত পঞ্চতত্্‌ 
ব্যবহার করতে পারেন।১ 


কলিষযুগে মানস মুখ্যতত্ব_কোনো কোনে! তত্ত্রে কলিযুগে মুখ্য পঞ্চতত্ের প্রত্যক্ষ 
ব্যবহার নিষেধ করা হয়েছে এবং স্রানস ব্যবহারের বিধান, দেওয়া, হুয়েছে। যেমন 
পিচ্ছিলাতন্ত্রের মতে মদ্যা্দি পঞ্চতত্বের মানস ব্যবহার করতে হবে এবং তাতেই সিদ্ধিলাভ 
হবে। কলিষুগে মুখ্য পঞ্চতত্বের প্রত্যক্ষ ব্যবহার নাই; বিশেষ করে পঞ্চতত্ব্রে ব্যবহার 
সম্বন্ধে যাদের মনে সংশয় আছে তর্দের উ€ক্নো! কালেই নাই ।* 

তগ্্রবিদ্‌ পণ্ডিতেরা বলেন কল্পভেদে সম্প্রদায়তেদে অধিকারিতেদে তন্ত্রশান্ত্রে এমনি 
বিভিন্ন রকমের বিধান দেওয়! হয়েছে । সাধক নিজের গুরুর কাছে আপন পথের সন্ধান 
জেনে নেন। কাজেই বিভিন্ন রকমের শাস্ত্রোক্তি মাহন সাধনার ক্ষেত্রে সাধকের কোনো 
অস্থবিধা হয় না। 

ব্রাঙ্মণের পক্ষে প্রত্যক্ষ পঞ্চতন্ব-.প্রত্যক্ষ পঞ্চতত্বের ব্যবহার সম্পর্কে আরেকটি 
বিষয়ে তুন্বে পরম্পরবিরোধী মত লঃ মত লক্ষ্য করা যায়। ব্রাহ্মণের পক্ষে মুখ্য পঞ্চতত্ব বিহিত 


ক পাল পাশ 


কি না এই নিয়ে মতবিরোধ । যেমন বারাহীতগ্্রে বলা হয়েছে__মদ্য মাংস মস্ত মৈথুন এবং 


৮. সাপ পিপি 


নরবলি এই পাঁচটি _কথা ব্রাহ্মণ কখনও স্মরণও করবেন না।* এখানে মুন্রার নাম না 
থাকলেও যে-চার তত্বের নাম করা হয়েছে মুন্্রাকে তার অন্তভুক্ত ধরা যায়। কেন না 
মছ্যাদির সঙ্গে মুদ্রাব্যবহার বিধি। 

মেরতন্ত্রঃ শ্রীক্রমৎ প্রভৃতিতেও দেখা যায় সাধনায় ত্রান্ষণের পক্ষে বামমার্গ অবলম্বন 


প্রশস্ত নয় এবং অবলম্বন করলেও তার পক্ষে মগ্যাদি ব্যবহার নিষিদ্ধ। 





১. দ্রঃ এ. 8, 46৮ 2৭. 9. 606 
২ সর্বস্ত মানসং কুর্ধ্যাত্বেন সিধ্যতি সীধকঃ। ন কলৌ প্রকৃতাচারঃ সংশয়াত্মনি নৈব সঃ। 
দ্রঃ প্রা তো, কা ৭, পরিঃ ১, ব সং পৃঃ ৪৮৮ 

৩ মগ্যং মাংসং তথা মৎহ্যং মৈথুনং পরমেম্বরি । মানুষেণ বলিং পঞ্চ ৰক্গণো। ন শ্সরেৎ কচিৎ। 

-দ্রঃ মাতৃ ত ৪।২-এর টাক 

৪ বামমার্গেণ তঙ্চাস্তবর্ণং হিত্ব! প্রশস্ততে । বান্ষণন্ত হুরীং গীত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ। বামমার্গা 
ৰাদ্দণৌহপি মস্যং মীংসং ন ভক্ষয়েৎ।--দ্রঃ এ। 
« ন দৃগ্যাৎ ত্রাদ্গণে মগ্যং মহাদেব্যৈ কথঞ্চন। বাঁমকামো ৰা্গণোহপি ম্যং মাংসং ন ভক্ষয়েখ। 
-জ্রঃ বৃহ ত সা, ১০ম সং পৃঃ ৬২৮ 


৬৬৮ ভারতীয় শক্ষিসাধনা 
আবার কামাখ্যাতন্ত্রে বলা হয়েছে--কলিষুগে সব শাক্তদের বিশেষ করে ব্রা্ষণদের পক্ষে ' 
পঞ্চতত্হীন পুজা নিন্দনীয়।১ উক্ত তত্ত্ের হুম্পষ্ট নির্দেশ__অবস্থই ত্রান্ষণ, রাজা অর্থাৎ 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত এবং শূদ্র নিত্য পঞ্চতত্বের দ্বারা দ্বেবীর পুজা করবেন, এ বিষয়ে মনে কোনে 
সংশয় রাখবেন না। কলিষুগে পঞ্চতত্বের দ্বারা ধিনি কুলেশ্বরীর পৃজ। করেন ত্রিডূবনে কার 
অসাধ্য কিছুই নাই। | 
 স্রাহ্মণ সম্বন্ধে সুম্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে-_শিবাজ্ঞায় কলিযুগে জন্ৃদ্বীপবাসী ব্রাহ্মণ 
পশ্তভীবাশ্রয়ী হবেন না এর অর্থ তিনি বীর- বা দিব্য-ভাবাশ্রয়ী হবেন। লক্ষ্য করা 
গেছে বীরভাবের সাধকের পক্ষে মুখ্য পঞ্চমকার বিহিত। কাজেই এখানেও ব্রাঙ্ষণের পক্ষে 
মুখ্য পঞ্চতত্বের পরোক্ষ বিধান দেওয়। হয়েছে বলা যায়। 
কোনো কোনো! তত্ত্রে এমূনি পরম্পরবিরোধী মতের একট! সামপ্স্ত বিধান করে বলা 
হয়েছে বৈদিক-আচার্ট ব্রাহ্মণ পঞ্চতত্যুক্ত সাধনা করতে পারেন। যেমন ভাকচড়ামনিতনতর 
বীরভাবের সাধক এবং তাঁর আচারাদির বিবরণ দিয়ে বলা হয়েছে__ ব্রাহ্মণ যদি ত্রষ্ট হন 
এবং কুলধর্মপরায়ণ হন, তা হলে এমনি নিয়মে কুলতোষণ করবেন। এর অর্থ বৈদিকা চার্ট 
্রাহ্মণ কৌলাচারে পঞ্চতত্বসহযোগে সাধনা করতে পারেন ।& 
এই পঞ্চতত্ব যথাশাস্ত্র মুখ্য পঞ্চতত্বই হবে। কেন না মুখ্য পঞ্চতত্বের অভাব হলেই 
অন্কল্পতত্বের ব্যবহার শাস্ত্রবিধি | 
কিন্ত এ সম্দ্ষেও মততেদ দেখা যায়। কালীবিলাসতস্ত্রের মতে সত্য-ভ্রেত! পর্যস্ত 
দিব্যতাব এবং ভ্রেতা-ছ্বাপর পর্যন্ত বীরভাব বিহিত।* এব অর্থ এই তন্ত্র অনুসারে কলিষুগে 
দিব্য- এবং বীর-ভাবের সাধন। হয় না, হয় শুধু পশুভাবের সাধনা। পশ্ুভাবে মুখ্য পঞ্চততব 
শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। কাজেই এই তন্ত্রের মতে কোনো বর্ণের পক্ষেই কলিযুগে মুখ্য পঞ্চতত্ব 
বিহিত নয়। 
ব্রাজ্মণের মন্ব্যবহার-_ ব্রাহ্মণের পক্ষে মুখ্য পঞ্চতত্ব বিহিত কি না এই প্রশ্ণেরই 


অন্তততুক্ত একটি বিতর্কমূলক প্রশ্ন ব্রান্্ণের পক্ষে পূজাদিতে মুখা মগ্য বাব্হার শাস্সদ্মত কি? 


কলৌ তু সর্ধশীক্ঞানীং ৰ্1ন্ষণানাং বিশেষতঃ পঞ্চতন্ববিহীনানাং দিন্দনং পরমেশ্বরি ।__কামী ত, পঃ ৫ 
অবশ্ঠং ৰান্গণো নিত্যং রাজা বৈগ্ঠশ্চ শুদ্রকঃ। পঞ্চতবৈর্জেদ্দেবীং ন কুর্যাৎ সংশয়ং কচিৎ।--ই 
জনৃদ্বীপে কল দেবি বাদ্দণে। হি কদাচল। পশুর স্যাৎ পণ্ুন শ্তাৎ পণ্ড ন গ্তাৎ শিবাজয়া1-_, পঃ ৪ 
যদি বিপ্রে। ভবেদ্‌ ভরষ্টট কুলধর্মপরায়ণ। তদানেন বিধানেন করব্যং কুলতোষণম্‌। 

দ্রঃ তারাভক্তিসুধাূ্ব, তঃ ৪, পৃঃ ১২১ 
ব্ঃ'পরিশ্রদ্তং বষমাগ্িং ইত্যাদি ত্রিপুরামহোপনিষদ্মস্্ের ভাক্কররায়-কৃত ভাষ্য 
৬ কালীবিলাসতন্ত্র ৬।১-১১ 
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পঞ্চতত্বযুক্ত সাধনা ছাড়াও কোনো কোনো! দেবীপুজায় মছ্যব্যহার' শাস্বিহিত। 
যেমন কামাখ্যাতন্ত্রে নছে--কালিক! এবং তারার সাধকদের মদ্ ছাড়া লাধন! মহাহাস্যকর 

পঞ্চতত্বযুক্ত সাধন। ছাড়া অন্য সাধনায়ও স্থুরার ব্যবহার বিহিত বলেই ব্রাক্ষণের পক্ষে 
মুখ্য সুর! বিহিত কি না এই প্রশ্নটি উঠেছে। বল! বাহুল্য এবিষয়েও তন্রশাত্্ব একমত 
নন। 

যেমন নিরুত্তরতন্ত্রে বলা! হয়েছে--কলিষুগে কালী তার! ছিন্নমন্তা ত্রিপুরা ও ভৈরবীর 
পূজ। িজ সর্বদা আসবযোগে করবেন। শ্মশানভৈরবী উগ্রতার! মাতঙ্গী ধূমাবতী ব্গল! 
ভৃবনেশ্বরী_ রাঁজরাজেশ্বরী বালা ত্বরিতা মহিষিমর্দীনী এই-সব দ্বেবীরও _ কলিষুগে 
আসবসহ পুজা! বিধি | দক্ষিণাকালী্র পৃজায় আসব লাগে না । ব্রাহ্মণ বীরভাবে স্থরাপান 
করে মন্ত্র জপ করবেন। তবে উক্ত তন্ত্রমতে কৃতাভিষেক ব্রাহ্মণের পক্ষেই স্থরাপাঁন 
বিহিত।ও 

যামলে বল৷ হয়েছে সত্যযুগে ব্রান্মণাঙ্দি নি ইৃতিক ক্ষীর আজ্য মধু এবং 
পিষ্টজের ছার! দেবীর পূজা! বিহিত, ত্রেতাযুগে সর্ববর্ণের পক্ষে ঘ্বতের দ্বারা পুজা বিধি, 
দ্বাপরে সর্ব বর্ণের পক্ষে মধুদ্বারা এবং কলিষুগে কেবল কল্যাণকর আসবের দ্বারা দেবীপুজা 
বিহিত 45 

তৈরবীতত্ত্রের মতে কিন্তু ক্ষীর আজ্য এ-সব পারিভাষিক শব । ক্ষীর বৃক্ষসস্ভৃত 
বাক্ষ_মদ্য, আজ্য বন্ধলসম্ভৃত মদ্য, মধু পুষ্পরসোতুত মদ্য আর -আসব তুলোভুত মদ্য।* 
পিষ্জ পিষ্টক থেকে তৈরি মগ্য। অবশ্ঠ যামলে এ মত অনুম্থত হয়েছে মনে হয় না। 
কেন ন৷ উপরে উদ্ধত বচনে দেখা যাচ্ছে দ্বত মধু ইত্যাদি শব্ধ প্রচলিত অর্থেই গ্রহণ করা 
হয়েছে। 


০ 


তন্মধ্যে কালিক-তীরা-সাধকানাং কুলেখবরি । মগ্যং বিন! সাধনঞ্চ মহাহীন্তায় কল্পতে ।_কামা ত, পঃ € 
২ কানীং তারাং তথা ছিন্নীং ব্রিপুরাং ভৈরবীং তথ।। কলীবাসবযোগেন মর্বদ1 পুজয়েছিজঃ। 
শ্মশীনভৈরবীক্ষব উগ্রতা রাঞ্চ পঞ্চমীম্‌। মাতঙ্গীঞ্চ তথ ধূজাং বগলাং ভুবনেশ্বরীম্‌। 
রাঁজরাজেশ্বরীং বালী ত্বরিতাং মহিষমর্দিনীমূ। কলাবেতাশ্চাসবৈশ্চ পূজ্যাশ্চ দক্ষিণাং বিনা । 
ৰ'দ্গণো। বীরভাবেন সুরাং পীত্ব। জপেম্মনুম ।--নিরু ত, পঃ € 
৩ অভিষেককৃতে বিপ্রে নুরাপানং বিধীয়তে ।--এ, পঃ ৭ 
৪ সত্যে ক্রমাচচতুরবর্পৈ ক্ষীরাজ্যমধুপিষ্টজৈ:। ত্রেতায়াং পুজিতা দেবী ঘৃতেন সর্বজাতিভিঃ। 
মধুভিঃ সর্ববর্ৈত্ত পুত দ্বাপরে যুগে । পুজনীয়। কলো দেবী কেবলৈরাসবৈ: শুভৈঃ। 
স্-দ্রঃ প ক সু ৩।৩১-এর রামেশ্বরকৃত বৃত্তি 
রং বুক্ষসমুক্কূতমাজ্যং ব্লসম্ভবম্। মধু পুষ্গরসোভ্ভূতং আসবং তঙুলোস্তবম্‌।-ড্রঃ এ 


ড 


৪১ ভারতীয় শক্তিসীধন। 
সে ঘা হক, যামলমতেও দেখা যাচ্ছে লে হরি সবর পদে আপবমোগ 
দে বীপূজা বিহিত। রহন্তার্ব১ প্রড়ৃতিতেও অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত হয়েছে। 
আবার কোনো কোনো তবে ত্রাঙ্মণাদি বর্ণভেদে সাত্বিকাদি মন্চের বিধান দেওয়া হয়েছে। 
যেমন ত্রিপুরার্ণবে বলা হয়েছে__সগ্ত_ত্রিবিধ- গৌঁড়ী মাধবী, এবং পৈষ্টী। ইচ্ছৃগুড় ও মধু 
থেকে উৎপর্ন ্থরা গৌড়ী। গোঁড়ী সাত্বিক। ম্হয়াফুল ্াক্ষা এবং তালের রস প্রভৃতি 
থেকে ফেরা হয় তার নাম মাধবী । বী। মাধবী রাজসিক রাজসিক। আর পিষ্টক এবং তগুল থেকে 
উৎপন্ন সুরা পোর্টিক বা পৈষ্টী। এটি তামসিক। ব্রাহ্মণের পক্ষে সাত্বিক সুরা এবং ক্ষত্রিয় 
ও বৈশ্বের পক্ষে রাজসিক স্থরা বিহিত ।* 
কুলার্শবতন্ত্রে বিধান দেওয়া হয়েছে-_ত্রাঙ্ষণ সর্বদ1 মছ্য পান করবেন, ক্ষত্রিয় যুদ্ধকালে, 
বৈশ্ত ধনপ্রয়োগকালে কিন্তু শুন্জ কখনই পান করবেন না ।* 
মাতৃকাভেদতন্ত্রে ব্রাহ্মণের সরাপানের শুধু বিধাঁনই দেওয়া হয় নি তার বিশেষ মাহাত্মও 
প্রচার করা হয়েছে । বলা হয়েছে মছৃপানে ব্রাহ্মণের মৃহামোক্ষ লাভ হয়। ব্রাহ্মণ যদি মন্য- 
পানাদি করেন তা হলে সত্য সত্য তৎক্ষণাৎ শিবস্বরূপ হয়ে যান। জল যেমন জলে লয়প্রার্ধ 
হয়ঃ তেজ তেজে লয়প্রাপ্ত হয়, ঘট ভেঙ্গে গেলে পরিছিন্ন আকাশ যেমন অখণ্ড আকাশে 
লয়প্রাঞ্ত হয়, বাু যেমন বায়ুতে লয়প্রাঞ্ত হয় তেমনি মগ্যপানের ছারা ব্রাহ্মণ বন্ধে লয়প্রাপ্ 
হন, পরমাত্মায় লয়প্রাপ্ত হন, সন্দেহ নাই।* 
তবে উক্ত তন্ত্রম8তে কোনো! ব্যক্তি গায়ত্রী জপ করলেই ব্রাহ্মণ হয় ন] অর্থাৎ জাতিতে 
ব্রাঙ্গণ হলেই ব্রাহ্মণ হয় না। যখন ত্রন্মজ্ঞান হয় তখনই ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণ বলা যায়।« 
গন্ধর্বতন্ত্রে অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত হয়েছে--ছৈতভাবনিষ্ঠদের পশ্ড এবং অদৈতভাব- 
নিষ্টদের ব্রাহ্মণ বলে জানবে ।* 


১ কৃতে তু শুপ্লৈঃ সম্পৃজ্য। প্রত্যক্ষৈরাসবৈঃ প্রিয়ে । ব্রেতায়াং বৈগ্বশূদ্রাজ্যাং নৃপান্ছৈঘাপরে যুগে। 
কলৌ যুগে মহাদেবি ৰান্দপাৈঃ প্রপুজিতা ড্র এ 
গৌঁড়ী মাধবী চ পৈষ্ঠী চ ত্রিবিধং ভ্রব্যমীরিতম্‌। এরক্ষবক্ষোপ্রজাতাগ| গোঁড়ী স্তাৎ সাবিকী স্মৃতা। 
মধূককুনুমদ্রাক্ষাতালবৃক্ষাদিসম্ভব!।.. মাধবীতি কীিতা তজ্জ্ৈ রাঁজসী স1 ভবেচ্ছিবে ॥ 
পিষউতঙ্লঙজাত! যা তামসী গৈঠিকী স্মৃতা। সাত্বিকী ৰা্গণে খ্যাত রাঁজসী নৃপবৈহ্ঠয়োঃ1- উঃ এ 
বাঙ্ণৈস্ত সদা রং ক্ষতিযৈস্ত রপাগমে। বৈষ্ঠে ধনপ্রয়োগে চ শুক্েত্ত ন কদাচন।-_উ 
বাক্ষণন্য মহামোক্ষং মম্ভপানে প্রিরংবদে । বাক্ষণঃ পরমেশানি যদি পানাদিকং চরেৎ। 
তৎক্ষশীচ্ছিবরপোৌহসৌ সত্যং সত্যং হি শৈলজে। তোলে তোয়ং যথ! লীনং বখা। তেঙ্গষি তেজসম্‌। 
ঘটে ভগ্নে বখাকাশং বায় বাযু্ধা শ্রিয়ে। তখৈব মগ্তপানেন ব্বাদ্দণো ব ্ষণি প্রিয়ে। 
লীয়তে নাত্র সন্দেহঃ পরমাত্মনি শৈলজে ।-_মাতৃ ত ৩1৩২-৩৫ 
« বেদমাতাঁজগেনৈব ব্যাক্ষণো ন ছি শৈলজে ৷ ব্্দন্ঞানং বদ দেবি তদ! বাদ্ষণ উচাতে ।-__মাতু ত ৩৩৯ 
দ্বৈতান্‌ গশূন বিজানীয়াদ অদ্বৈতান্‌ বাঙ্গণান্‌ বিছুঃ।--গ ত ৩৭1২৫ 
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এই মত অস্থসারেই' নিরুত্তরতগ্রে বল! হয়েছে_মূদ্ ব্রাহ্মণদের পেয়, হিজপুঙ্ষব্দধের নয়৷ ১ 

স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে এই-সব-বচনে ধাকে ব্রাঙ্মগ বল! হয়েছে তিনি ব্রাহ্মণবর্ণের নীও হতে 
পারেস। ত্রক্ষজানী কিংবা অইৈতভাবনিষ্ঠ সাধকমাত্রই ব্রাহ্মণ । এ রকম ব্রাহ্মণের পক্ষে 
মগ্পান অবশ্যই বিহিত। আর এ রকম ব্রাঙ্ষণ অবশ্ঠ ব্রাঙ্মণবর্ণোস্ভবও হতে পারেন। 
কাজেই আলোচ্য বচনগুলিতেও ব্রাহ্মণের পক্ষে মছ্যপানের বিধানই দেওয়া হয়েছে । 

এই ত গেল এক পক্ষ। অন্য পক্ষে ব্রাহ্মণের পক্ষে মদ্পাঁন একেবারে নিষেধ করা 
হয়েছে। শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে বলা হয়েছে সমস্ত ক্রিয়া বেদমূলক | ক্রান্ষণই বেদ। ক্রান্দণ 
বরং প্রাণ দেবেন তবু পৃজাদিতে স্থরা অর্পণ করবেন না ।* 

কালীকুলাম্মতের মতে ব্রাহ্মণ পূজায় সুরা প্রদান করলে তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্ষণ্যত্রষ্ট হবেন ।৩ 

মেরুতস্ত্রের বিধান_ ব্রাহ্মণ স্থুরাপান করলে রৌরবনরকে যাবেন।৪ রুত্রধামলৎ 
নিরুত্তরতন্ত্র* প্রভৃতিতেও ব্রাহ্মণের স্বরাপান-নিষেধস্চচক বচন পাওয়া যায়। 

স্থরাপান দূরে থাক স্বরাম্পর্শ করলেও ব্রাহ্মণের প্রায়শ্চিত্তের বিধান কোনে! কোনো 
তস্ত্রেআছে। যেমন কুক্সিকাতন্ত্রের বিধান- ত্রাঙ্গণ মাছ মাংস খেলে আর মদ স্পর্শ করলে 
তিন রাত্রি উপোস থেকে তাকে পঞ্চগব্যের দ্বার! শুদ্ধ হতে হবে।" 

ব্রাহ্মণের স্থরাপান সম্পর্কে এই ধরণের পরম্পরবিরোধী বিধিনিষেধের একটা সমন্বয়ও ' 
তন্ত্রশাস্রে লক্ষা- করা যায়। গন্ধবতত্ত্রে বল! হয়েছে__যজ্ঞে মগ্চপান বিহিত, তা ছাড়! মদ্যপানে 
পাপ হয়।৮ ্‌ 

নিরুত্তরতগ্র* তস্বাস্তর১* সময়াচারতন্ত্র১১ প্রভৃতিতেও অন্গরূপ বচন পাওয়া যায়। 





১ ৰান্গণৈঃ গীয়তে মগ্যং'ন মগ্যং দ্বিজপুঙ্গবৈঃ।-_নির ত, পঃ ৫ 
২ বেদমূলা; ক্রিয়াঃ সর্ধা ৰন্ণো। বেদ এব চ। প্রীণা বরং প্রগচ্ছন্ত ৰদ্গণে। নার্পয়েৎ সুরাম্‌। 
-শসত,কাখপঃংন, 
৩ ৰা্ষণন্ত কুরাং দত ৰ'ন্ষণ্যাদেব হীয়তে | -দ্রঃ মাতৃ ত ৪1২-এর পাদদটাকা 
৪ বাদ্গাস্ত হুরাং পীত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ।_দ্রঃ 
৫ বেদত্যাগান্বস্থপানাৎ শুদ্রদারনিষেবণাৎ। তৎক্ষণীজ্জায়তে বিপ্রশ্চগীলাদপি গ্রহিতঃ। 
-_ রুদ্রযামলৰচন, ত্র; এ 
৬ ৰান্ষণত্ সুরাঁপানে ৰাঁন্দণ্যং ত্যজতে ক্ষণাৎ ।-নির ত, পঃ ৭ 
৭. ভুজ1 মস্তক মাংসঞ্চ স্পৃষ্ট 1 হেতুঞ্চ ভৈরবি। ত্রিরা ত্রোপবিতো৷ তৃত্ব। পঞ্চগব্যেন শুধ্যতীতি। 
"দ্রঃ মাতৃ ত ৪1২-এর পান্ঘটাক। 
৮ মগ্তপাঁনং তু যজ্ঞেষু তদ্দিনা পাতকী ভবেৎ।--গ ত ৩৭1২৬ 
৯ অভিষেকং বিন! নৈব ৰ'ন্গীণঃ সুপিবেং সুরাম্‌।--নিরু ত» পঃ ৭ 
১০ দৌষোহন্তত্র বরারোহে বজ্ে দৌষে। ন বিষ্ভতে । অশ্বমেধাদ্দিষজ্ঞেষু বাঁজিহত্য। যথা ভবেৎ। 
--তস্্রীস্তরবচন, প ক শু ৩।৩১-এর বৃত্তিতে উদ্ধৃত 
১১ সৌত্রামণ্যাং কুলাচারে মদ্দিরাং ৰা্দণঃ পিবেৎ। অন্তত্র বান্ষণঃ পীত্বা প্রায়শ্চিত্ত সমাচয়েখ। 
_ব্রিপুরামহোপনিষদের ১৫ সংখ্যক মন্ত্রের ভাক্কররায়কৃত ভান উদ্ধৃত 


৮১ 


৬৪২ ভারতীয় শক্তিসাধনা 


তন্্রজ্জরা বলেন স্থরাপাননিষেধার্থক এই-সব বচনের তাত্পর্য আছে। স্তর! চারযুগেই 
পবিত্রকারিণী। শুধু সক্রের অতিশাপের জন্য রা বা্মণের অপেয়। যন্ত্রের দ্বার] শাপমোচন। 
হলেই স্থরা পূর্বের মতো পেয় ৷ কাজেই শান্ত সুরানিষেধার্থক বচনের ছার! অভিশপ্ত 
সুরা নিষেধ করা হয়েছে।* 

সাধনায় মস্তব্যবহারের হেতু- প্রশ্ন হতে পারে যজ্ঞার্থে বা সাধনার অঙ্গ হিসাবেই 
বা স্থুরাঁপানের বাবস্থা শাস্ত্রে কেন দেওয়া হয়েছে? পঞ্চমকারের উদ্দেস্ত বিচার প্রসঙ্গে 
সাধারণভাবে এ প্রশ্নের আলোচনা আমর করেছি। সাধনায় পঞ্চমকারের যে-হেতু নির্দেশ 
কর! হয়েছে আদ্দিমকাঁরেরও হেতু মুখাতঃ তাই--দেহে অবস্থিত আনন্দরূপ ব্রদ্মের উপলব্ধি । 

কুলার্ণবতগ্রে বলা হয়েছে-_ আনন্দ ব্রন্ষের রূপ, তা_ দেহে অবস্থিত। সেই আনন্দের 
অেভিবাকসম্ভ। এইজন্ত যোগীরা মন্যপান করেন।* 

লক্ষণীয় শাস্ত্রের নির্দেশ, ষোগীরা মদ্যপান করলে ব্রন্মের আনন্দবূপ উপলব্ধি করতে 
পারেন, ভোগীর! নয়। 

, অবশ্ঠ ভোগীরাও মগ্যপাঁনে ঘথেষ্ট আনন্দ পায়, নৈলে তারা মদ্যপান করতই না। 
ভরব্যগুণ সবাইকে স্বীকার করতে হয়, কেন না তাঁর ফল প্রত্যক্ষ। মগ্যের অন্যতম স্বাভাবিক 
গুণ আনন্দকরত্ব। চরকসংহিতায় মগের গুণ সম্বন্ধে বল! হয়েছেও-মদ্য হর্জনক তৃত্তিকর 
উঁজ্জল্যপ্রদানকারী ভয়-শোক-শ্রম-নাশক | মগ প্রগল্ভতা বীর্ধ প্রতিভা তুষ্ি পুষ্টি ও বল 
প্রদান করে। সাত্বিকপ্রকৃতির লোকের! যথাবিধি মগ্যাপান করলে সে-মগ্য তাদের পক্ষে অমৃত 
তুল্য হয়। 

সাত্বিক-রাজস্ক- ও তামসিক-প্রকাতিভেদে মছ্যপানের পৃথক পৃথক ফল আমূর্বেদশাস্তরে 
ব্িত হয়েছে। স্থশ্রুতে বল! হয়েছে-_সাত্বিক প্রকৃতির লোকের পক্ষে মদ শোৌচ দাক্ষিণ্য 
হর্ষ অগ্ডনেচ্ছা সঙ্গীত অধ্যয়ন সৌভাগ্য ও স্থরতোৎসাহ উৎপাদনকারী । রাজসিক 
১ অথবাভিশপ্তহ্ররাপাণনিষেধার্থং সুরাপাঁণনিষিদ্ধবচনম্‌। সুরা তু চর্তু্ধুগ এব পবিভ্রকাঁরিণী কেবলম- 

ভিশীপেনৈবাপেয়! অতঃ শাপমোচনপূর্বরূপতয়। পেয়ৈব।- প্রা। তো, কা ৭, পরিঃ:২, ব সং, পৃঃ ৫০৭ 
২ আনন্দং ৰ দ্ধণে! রূপং তচ্চ দেহে ব্যবস্থিতম্‌। তন্তাভিব্ঞ্লকং মগ্যং যোগ্িতিন্তেন গীয়তে ।__কু ত, পঃ ৫ 
৩ হর্ধণং গ্রীণনং বর্ণ্যং ভয়শোকশ্রমাপহম্‌। প্রাগল্ত্যবীর্যপ্রতিভাতুষটপুষ্টিবলপ্রদম্‌। 

সান্বিকৈ ধিধিবদযুক্ত্যা গীতং স্তাদমৃতং যখ।।-_চরকমংহিত। ২৭1৩৪ 
৪ সান্বিকে শৌচদাক্ষিপ্যহর্বদগ্নলালসঃ। নীতাধয়নসৌভাগ্যস্ছরতোৎসাহকৃমদঃ। 

রাজসে ছুঃখশীলত্বমাত্ত্যাগং সসাহসম্‌। কলহং সানুবন্ধং তু করোতি পুরুষে মদঃ। 

অশৌচনি্ীমাৎসর্যাগম্যাগমনলোলতাঃ। অসত্যভাষণং চাপি কৃর্যাদ্ধি তামসে মন: । 

হুশ্রুত, শুত্রস্থনম্‌, অঃ ৪৫ 


পঞ্চতত্ব ও শবসাধনা ৬৪৩ 


প্রকৃতির লোকের পক্ষে মগ্ধ ছুংখশীলতা আত্মত্যাগ সাহম কলহ এবং সঙ্কল্প উৎপাদনকারী 
আর তামসিক প্রকৃতির লোকের পক্ষে অশৌচ নিত্রা মাৎসর্ধ অগম্যাগমনলোভ ও অসত্যভাষণ 
উৎপাদনকারী । ও 

মগ্যের এই-সব দ্বাগুণ স্মরণ করেই অধিকারভেদে সাধনায় মগ্পানের বাবস্থা দেওয়। 
হয়েছে। 

কুলার্ণবতপ্ত্রে আছে১__যে-মগ্যপাঁন করলে দেবতারা মোহগ্রস্ত হন সেই মগ্পান, 
করেও ধার চিত্তবিকার হয় না এবং মগ্পান যার পক্ষে কল্যাণকর, ধিনি মগ্পাঁন করে 
শিবপরায়ণ অর্থাৎ ইষ্টদেবপরায়ণ হয়ে মন্ত্রজপ করতে পারেন, তিনিই কৌলিক, তিনিই 
মুক্তিলাভ করেন। 

এমনি সাধকের চিত্তে বিহিত মগ্পাঁনের ফলে ত্রহ্মভাবের স্ফুরণ হয়। শাস্ত্রের অভিমত 
কুলদ্রব্য উপভোগের ছারা অর্থাৎ বিহিত যগ্যপানের দ্বার! সাধকের চিত্তে শিবশক্তিরূপ ব্রহ্গের 
সচ্চিদানন্বলক্ষণ পরম আকার পরিম্ফুরিত হয় ।২ 

এই পরিস্ফুরণ হয় আনন্দান্নভবরূপে ; এই আনন্দ মনও বাকোর অগোচর। তত 
বলেন-_একমাত্র কুলদ্রবা উপভোগের দ্বারা এই আনন্দোল্লাম জন্মে অন্থথা নয় ।০ 

তা ছাড়া মগ্ঘপানে মন স্থির হু হয কুলার্ণবতত্বে আছে-_মন্তার্থস্কুরণের 
জন্য মনের স্থৈর্ধের জন্য এবং ভবপাশ-নিবৃত্তির জন্য মধুপান অর্থাৎ মদ্যপান করবে 1*_ 

যোগিনীতন্ত্রারদিতেও« মন স্থির করার জন্য মগ্যপানের বিধান দেওয়া হয়েছে। 

চিত্তের একাগ্রতা না! হলে মন স্থির না হলে ধ্যান হয় না। মছ্যপানে একদিকে যেমন 
আনন্দ হয় অন্যদিকে তেমনি চিত্তের একাগ্রতা জন্মে। তাই পরমানন্দতন্ত্রে ব্যবস্থা দেওয়া 
হয়েছে__ষে-পর্যস্ত আনন্দসংপ্লুত মন নিশ্চলতাপ্রাণ্ত না হয়, চিত্তের প্রসঙ্গত না হয়, সে 
পর্ষস্ত সাধক মগ্ঘপানরূপ হোম করবেন।* 

মগ্কপানের সময়ে লোকের মনে ষে-ভাব বা চিন্তা থাকে মগ্যপানের ফলে সেইভাব বা 
চিন্তাই উদ্দীপ্ধ এবং প্রবল হয়; মন সেই ভাবে নিবিষ্ট হয়ে যায়। সাধারণ মগ্যপায়ীর 


১ অহো!তুকন্ত নমস্ং মোহয়ে ত্রিদশীনপি। তশ্মৈরেয়ং শিবং গীত্বা যো ন বিক্রিয়তে নরঃ। 
জপন্‌ শিবপরে। ভূত্ব। স মুক্ত স চ কৌলিকঃ।--কু ত, উঃ ৫; দ্রঃ প ক নু ৩1১১-এর বৃত্তি 
২ আবয়োঃ পরমাকারং সচ্চিদাননদলক্ষণম্‌। কুলদ্রব্যোপভোগেন পরিস্ফুরতি নাম্তথ। কু ত, উঃ « 
অস্তস্থানুভবৌলাসে। মনৌবাচামগৌচরঃ। কুলগদ্রব্যোপভোগেন জীয়তে নান্তথ। প্রিয়ে ।-__-এ 
নথার্থপ্ুরণার্ঘায় মনসঃ স্থর্যহেতবে ৷ ভবগাশনিবৃত্ার্থ, মধুপানং মমাচরেৎ।-_+ কৌ র, পৃঃ ৩৩ 
কুলভ্রব্যং সমাশ্রিত্য মনে! নিশ্চলতাং নয়েখ।--যোগিনীতন্ত্বচন, দ্রঃ পক নু ৎ।২২-এর বৃত্তি 
তাবদেব ছনেৎ দেবি যাবদানদাসংগ্লতঃ। মনো! নিশ্চলতাং যাঁতি চিততং চাপি প্রসাদতাম্‌।-_জঃ এ 


ক ৩০ € 


চি 


৬৪৪ ভারতীয় শক্িলাধন। 


ক্ষেত্রেও এই ব্যাপারটি লক্ষ্য কর! যায়। সে যতই বেসামাল হক না কেন, তার চিত্ত 
যেদিকে ধাবিত হয় তার থেকে চ্যুত হয় না।১ সাধকের মনে থাকে আধ্যাত্মিক ভাবন! | 
কাজেই শাঞ্তরবিহিত_মগ্তপানে সাধকের আধ্যাত্মিক ভাবের উদ্দীপন এবং প্রাবল্য হয়; 


তর মন সেই ভাবে নিবিষ্ট হয়। এমনি করেই মগ্ঘপানে মন নিশ্চলতা প্রাপ্ত হয়। 

পঞ্চতত্বের বাসন! বা ভাবনার কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। শাস্তরনিিষ্ট ভাবনা মনে রেখে 
সাধকের সুরাপান করতে হুয়। - এর ফলে তার মন আধ্যাত্মিক ভাবে নিবিষ্ট হয়। এ বিষয়ে 
শাস্ত্রের বিধান-_সাধক মগ্পানের সময় ভাববেন পশুপাশ বিনাশের জন্য এবং দিব্যজ্ঞান 
উপলব্ধির জন্য ভবরোগের গুঁষধ এই পবিত্র অস্ত আমি পান করছি ।ৎ 

শাস্ত্রের নির্দেশ সাপুকের অন্তরে যখন সাত্বিকভাবের প্রাধান্য হয় তখনই তাকে 
কুলত্রব্যসেবন অর্থাৎ স্থ্রাপান করতে হবে ; অন্যথা স্থরাপানে তার পতন হবে ।* 

অস্তরে সাত্বিকভাবের প্রাধান্য হয়েছে কি না তা সাধক নিজেই বুঝতে পারেন। যার 
অন্তরে সাত্বিকভাবের প্রাধান্য নেই তীর পক্ষে মুখ্য স্থরা বিহিত নয়।ঃ 

স্বরার মাছাক্স্য-_-এই-সব নানা কারণে সাধক স্থরাকে সাধারণ স্থরাপায়ীর চেয়ে ভিন্ন 
দৃষ্টিতে দেখেন। তার দৃষ্টিতে সুরা পূর্ণত্রদ্ষময়ী দেবী। তিনি জীবের নিস্তারকারিণী 
্রবময়ী তারা। ভোগমোক্ষজননী রা বিপদ-ও রোগ-বিনাশকারিণী। তিনি সমস্ত পাপ 
দ্ধ করেন, সমন্ত জগৎকে পবিত্র করেন। সর্বসিদ্ধিপ্রদা স্থরা জ্ঞান বুদ্ধি ও বিদ্যা বর্ধন করেন । 
মুক্ত মুমুক্ষু সিদ্ধ 'সাধক নৃপতি এবং দেবতার! সর্বদা স্ব স্ব অতীষ্টসিদ্ধির উদ্দেশ্টে স্থরাসেবন 
করে থাকেন । সম্যক বিধান অনুসারে স্থসমাহিতচিত্ত মানব মছ্যপান করে জগতে দেবতার 
মতো বিরাজ করেন ।* 


কৌ র, পৃঃ ৪৩ 
২ পশুপাশবিনীশায় দিবাজ্ঞীনোপলৰ ধয়ে । ইদং পবিভ্রমমৃতং পিবামি ভবভেষজম্‌।--গ ত ৩৫1৩২ 
৩ কুলদ্রব্যং নিষেবেত দ1 সত্বাধিক! মতিঃ। অন্যথা]! সেবনং কুর্ধন্‌ পনায়ৈব কল্পতে। 
-_রুদ্রধামলবচন, দ্রঃ পক শু ১০৫৬-এর বৃত্তি 


চি 


কৌ র, পৃং ২১*-২১১ 

& পূর্ণ দ্গময়ী দেবিতুরণদেবী ন চান] ।--মাভ ত 8১৪ 

নুর দ্রবময়ী তার। জীবনিস্তারকারিণী। জননী ভোগমোক্ষাণাং নাঁশিনী বিপদাং রুজাম্‌। 

দাহিনী পাপসংঘানাং পাঁবনী জগতাং প্রিয়ে। সর্বসিদ্ধিপ্রদা জ্ঞানবদ্বিবিদ্ভাবিবর্ধিনী। 

. মুতৈুমুক্ষুভিঃ সিদ্ধৈঃ সাঁধকৈঃ ক্ষিতিপাঁলকৈঃ| সেব্যতে সর্বদা দেবৈরাগ্তে শ্বাতীষ্টমিদ্বয়ে। 

সম্যগ বিধিবিধানেন নুসমাহিতচেতসা। পিবস্তি মদিরাং মর্ত্যা অমর্ত্যা এব তে ক্ষিতৌ৷। 
-্সহা ত ১১।১৯৫-১৪৮ 


গু 


পঞ্চতত্ব ও শবসাধন। ৬৪৫ 


তন্ত্র মুক্তকণ্ঠে স্থরার মাহাত্ম্য ঘোষণা কর! হয়েছে। মাতৃকাভেদতন্ত্রের মতৈ১ 
নির্বাণবিষয়ে মগ্ভ পরম কারণ। মগ্ঘপান ব্যতীত মহামোক্গলাভ হয় ন1। 


_. এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় তন্ত্রমতে স্থর] ভোগ ও মোক্ষের কারণ। এইজন্য স্থরার 
অন্ততম নাম হয়ে গেছে কারণ। তান্ত্রিক সাধকমহলে স্থুর! বা মগ্যের চেয়ে কারণ শব্দটিরই 
অধিক প্রচলন। কৈবল্যতস্ত্রে কারণশবের অর্থ ব্যাখ্যায় বল! হয়েছে-_মগ্ ধর্ম অর্থ কাম ও 
মোক্ষের এবং বিষয়সমুহের কারণ বলে মদ্যকে কারণ বল৷ হয়।২ সুর! স্ব 
কিছুর ক্রাহণ। এই কারণের মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে গিয়ে কুলার্ণবতন্ত্রে বলা হয়েছে__ 
মত্ত কুলব্রব্য দেবতাকে অর্পণ করে যে-সব লোক প্রসাদরূপে তা সেবন করেন তাদের 
আর স্তন্যপান করতে হয় ন] অর্থাৎ তাদের পুনর্জন্ম হয় ন]। 

মগ্পানের দ্বারা কি করে পুনর্জন্ম বন্ধ হয় বা ভববন্ধন মোচন হয় কুলার্ণবে তাও বলা 
হয়েছে। মন্ত্রংস্কারের দ্বারা শোধিত মদ্য অমৃত হয়ে যায়। সেই অমৃতপানে সাধকের 
চিত্তে দেবভাবের উদয় হয় আর সেই দেবভাবই ভববন্ধন মোচন করে।* 

মন্তপানের প্রকারভেদ্ব__ তন্করে মদ্যপানের বিভিন্ন প্রকারভেদ করা হয়েছে এবং 
কোন প্রকারের মদ্যপান প্রশস্ত তার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পরমানন্দতন্তের মতে দিব্য-_ 
বীর- ও পঞু-ত্রমে স্বাজীকার অর্থাৎ মদ্যপান ত্রিবিধ। দেবতাবিসর্জনের দিব্যপুনি 
তার পরের্কৌরপানন)এবং অসংস্কৃত ভ্রব্যপান ্াহ্মণের পক্ষে দিব্যপান বিধি, ক্ষত্রিয় 
ও বৈশ্তের পক্ষে অপশুপান অর্থাৎ দিব্য ও বীরপান বিধি এবং শূত্রের পক্ষে ত্রিবিধ পানই 
বিধি ।« 

কুলার্ণবতত্ত্রেণ্* এই ত্রিবিধ পানের কথা আছে। দেবীর সম্মুখে পানকে দিব্যপান। 
মৃদ্ধাসনে হৃত পান বীরপান এবং স্বেচ্ছায় পশুর মতো! পানকে পশুপান বলা হয়। 


৮ 


নির্বাণবিষয়ে দেবি মন্তং পরমকারণম্‌। মগ্ধপানং বিন। দেবি মহীমোক্ষে। ন লভ্যতে ।--মাত্‌ ত ৪1১২ 
২ ধর্মীর্থকামমোক্ষাণাং বিষয়াপাঞ্চ পারবতি । সর্বেষাং কারণং ষন্সাৎ কারণং পরিকীতিতম্‌। 
রঃ প্রা তো, কাঁও ৭, পরিঃ ২, ব সং, পৃঃ ১, 
৩ মন্ত্রপুতং কুলদ্রব্যং গুরুদেবাপিতং পরিয়ে । ধে পিৰস্তি জনাস্তেযাং ভ্তগ্কপানং ন বিদ্যতে 1-কু ত, উঃ ৫ 
মন্ত্রন-স্কীরশুদ্ধামৃতপাঁনেন পার্বতি । জায়তে দেবতীভীবো। ভববন্ধবিমৌচকঃ।--& ' 
৫ স্বাত্মীকারস্ত্রিধ! দেবি দিব্যবীরপত্ভ্রমাথ। উদ্বাসাবধি দিব্যঃ স্তাৎ তৎপশ্চান্ধীর উচ্যতে। 
অসংস্কৃতঃ পণ্ডঃ প্রোক্তে| বিপ্রীণীমান্ত এব তু । অপণ্ডঃ ক্ষব্রিয়ধিশীং শুগ্রাণাং ব্রিতয়ং ভবেৎ। 
দ্রঃ প কন 8২২-এর বৃত্তি 
৬ গানঞ ভ্রিবিধং প্রোতং দিব্যবীরগণ্ডত্রমাৎ। দিব্যং দেব্যগ্রতঃ পানং বীরং মৃদ্ধাসনে হৃতম্‌। 
স্বেচ্ছয়। পণুডযৎগানং পশুপীনমিতীরিতম্‌।--কু ত, উঃ ৭ 


৬৪৬ ভারতীয় শক্তিসাধনা 


শক্তিসঙ্গমত্ত্রেও দ্রিব্যপানু সম্বন্ধে এই অভিমতই ব্যক্ত হয়েছে কিন্তু বীরপান ও পৃশুপান, 
সম্বন্ধে এই তগ্রের ব্যাখ্যা ভিন্ন । বীরপান সম্বন্ধে বলা হয়েছে-_-সমস্ত আশয় ত্যাগ করে, 
সমস্ত বাসনামলসঞ্চয় উন্মলিত করে যে-সাধক কৌলিকাচারে পঞ্চতত্বের দ্বারা দেবীর. 
তৃপ্তিবিধান করেন এবং ক্রমে ষট্চক্রভেদের ছার! কুগুলীমুখে মগ্য আহুতি দেন তার 
ধ্যানার্চনার অবস্থাই উত্কৃষ্ট বীরপান 1১ 

পশুপান সম্বন্ধে বলা হয়েছে আসক্ত লোলুপ দ্ভী কামুক ব্যক্তি মন্্ার্থের প্রসঙ্গ ছাড়া 
যে-মগ্যপান করে তা পশুপান। কৌলাচারে অবস্থিত যে-সব গবধিত বাক্তি পূজা ছাড়া 
মগ্পান করে তাদের পানও পশ্পান।২ 

কুলার্ণবতম্ত্রের মতে দিব্যপান তূক্তিমুক্তিপ্রদ বীরপান মুক্তিপ্র্দ আর পশুপানে নরকে 
যেতে হয়।* | 
৮ অদ্যের শোধন বা সংস্কার__মগ্যের শোধন বা সংস্কার করে ব্যবহার বিধি। শাঙ্ত্ের 
নির্দেশ__সাধক যথাবিধি কুলব্রব্যের সংস্কার করে তার পর দেবতার অর্চনা করবেন ।ঃ 
দেবতাকে শুদ্ধ দ্রব্য নিবেদন করতে হয়। ত্থশ্াস্তান্সারে শুদ্ধাস্তদ্ধ সমস্তই শোধনের দ্বারা 
শুদ্ধ হয়ে যায়।« এইজন্যই দ্রব্যাদি শৌধনের বিধি । 


তন্কে অসংস্কৃত বা অশোধিত স্ুরাপানের বহু নিন্দা কর! ৷ কুলার্ণবতন্বে বলা 


হয়েছে অসংস্কৃত স্থরাপানের ফল কলহ্‌ ব্যাধি এবং দুংখ। এর দ্বারা কীর্তি আয়ু সৌখ্য 
বিদ্যা ও ধর্ম নাশ হয় ।৬ 


সময়াচারতন্ত্র* গ্রভৃতিতেও অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত হয়েছে। সেইজন্যই তন্ত্রের বিধান-__ 





১ দিব্যং দেব্/গ্রতঃ পানমুত্তমং বীরপানকম্‌। ত্যক্তসর্বাশয়োন্ুলবসনীমলসঞ্চয়ঃ। 

কৌলিকাচারযৌগেন পঞ্চতত্বেন তর্পয়েৎ। বটচক্রক্রমভেদেন হুনেদ্‌ ভ্রব্যং সমন্ত্রকম্‌। 

ধ্যানার্চনপরাবন্থা। বীরপানমনুত্তমম্‌।--শ সত, তা খ, ৩৩/৬-৮ 
২ আসক্তলোলুপো দক্তো মন্তরার্থে তবপ্রসঙ্গতঃ ৷ কামুকঃ কামনির্দেশঃ পশুপানং তদুচ্যতে । 
সর্বৈঃ কুলীনৈঃ স্বত্ব! তু বিন পূজাং স্ুগধিতৈঃ। বংগানং ক্রিয়তে দেবি পশুগানং তদুচ্যুতে। 

-তী ৩৩১০-১১ 
ভুভিমুক্তিপ্রদং দিব্যং বীরং মুক্তিপ্র্দং ভবেৎ। পণশুপানং নারকেয়ং এবং পাঁনফলং প্রিয়ে ।--কু ত, উঃ ৭ 
তন্মাৎ সংস্কৃত্য কুলত্রব্যং বিধিবৎ ততোহর্চয়েং ।--কু ত, উঃ ৬ 
শুদ্ধাগুদ্বং ভবেৎ শুদ্ধং শোধনাদেব পার্বতি।-_নিত্যাতন্ত্চন, দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ৭, পরিঃ ১, ব সং, পৃঃ ৪৯৯ 
অসংস্তম্থরাপানং কলহব্যাধিছুঃখদম্‌। কীতিরায়ুশ্চ সৌখ্যঞ্চ ধর্মে বিদ্ত)। চ নষ্ততি ।-_কু ত, উঃ ৬ 
অসংস্কতং পশে৷ পানং কলহোদ্বেগপাপকৃৎ। মন্ত্রপুজাবিহীনং যৎ পণুপানং তদের হি। 
_ত্রিপুরামহোপনিষদের গঞ্চদশসংখ্যক মন্ত্রের ভাম্বররায়কৃতভাক্কে উদ্ধত 


ও 


টি ৫৪৮৩০ 


পঞ্চতত্ব ও শবসাধনা . ৬৪৭ 


যথাশাস্্র সংস্কৃত কুলদ্রব্যের ছার! দেবীর অর্চনা করতে হবে। তা না করলে মগ্যসেবী নরকে 
যাবে।১ 


তত্ত্রে অসংস্কৃত মদ্যপানের যেমন নিন্দা কর! হয়েছে তেমনি সংস্কৃত মগ্যপাঁনের বহু 
প্রশংসাও কর] হয়েছে। যেমন সময়াচারতত্্রতে সংস্কৃত স্থরাপান বোধজনক, প্রায়শ্চিত্- 
কারক ও শ্ুদ্ধিকারক এবং মহাপাতকনাশক । এর দ্বারা মন্তরার্থের ক্ফুরণ হয় আর আমু 
্রী কান্তি সৌভাগ্য ও জ্ঞান লাভ হয়।* 

গর্ষর্বতন্ত্রে শোধিত বা সংস্কৃত স্থরাকে অমৃত বলা হয়েছে। উক্ত তন্ত্রমতে সর্বভূতে 
মমতা, মান-অপমান-শক্রমিত্র-লোট্রাশ্মকাঞ্চনে সমদৃষ্টি, ব্রহ্ষচিস্তাজাত আনন্দ, বাহৃচিত্ততার 
নিবৃত্তি, সর্বত্র সর্বকালে সমস্ববুদ্ধি, নির্বিকারতা, অপলকদৃষ্টি, স্মিত মধুর তাষণ-_এই-সব 
অযুতের দুর্লভ গুণ ।৩ 


ফা 


মগ্যের সংস্কার বা শোধন করতে হয় মন্ত্রের দ্বারা । মাতৃকাভের্দতন্ত্রের মতে মন্ত্রের দ্বার৷ 
শোধিত দ্রব্য তক্ষণকরলে ত! অমুত হয়ে যাঁয়।* 

তন্ত্রাজতস্ত্রের টীক1 মনোরমায় সংস্কারশব্ের ব্যাখ্যায় বল! হয়েছে ক্রিয়াবিশেষের দ্বার! 
কোনো বস্তর স্বাভাবিক অসদ্গ্ুণের অপনয়ন করে সদ্গুণবিশেষের আধিক্যকরণের নাম 
সংস্কার 1৭ মন্ত্রের ঘারাই এই ক্রিয়াবিশেষ নিপ্বন্বহয়। 7 0. 

মছ্যসংস্কার ব্যাপারটির ব্যাখ্যা করে কৌলমার্গরহস্তে বলা হয়েছে “মগ্যাদিতে মোহিনী 
এবং আনন্দদায়িনী, এই. ছুইটি শক্তি আছে। মোহ তমোগুণের ধর্ম ও আনন্দ সত্বগ্তণের 
ধর্ম, ইহা সর্বসন্মত। অতএব মদ্তাদিতে সত্বপ্তণ আছে, কিন্তু তাহা তমোগুণে আবৃত। 
মন্্াদিসংস্কারের ছারা তমোগুণের আবরণ অপসারিত করি ণের বিকাশ হয়, অতএব, 


১ তন্মাৎ সংস্কৃত বিধিবৎ কুলদ্রব্যং ততৌহ্্চয়েৎ। অগ্যথ। নরকং ষাঁতি তদ্‌ভোক্তা নাত্র সংশয় | 
_কু ত,উঃ ৬ 

২ সস্থনং বৌধজনকং প্রায়শ্িততং চ শুদ্ধিকৃৎ। মন্ত্রাণাং ্ষুরণং তেন মহাঁপাতকনাশনম্‌। 

আমুঃ প্রী; কাস্তিসৌভাগ্যং জ্ঞানং সংস্কতপানতঃ।-_তরিপুরামহৌপনিঘদের পঞ্চদশসংখ্যক মন্ত্রের 

ভাস্কররায়কৃত ভাঞ্ষে উদ্ধত 

৩ সমতা! সর্ধভূতেষু মানাপমানয়ে। সমঃ। সমং শত্রৌ চ মিত্রে চ সমলোই্রীশ্মকা্চনঃ। 

ৰ দ্দাচিস্তোস্তবাননানিবৃত্তবাহাচিত্তত1। সর্বকালেষু সর্বত্র সমত্বং নিধিকারত । 

চক্ষুযৌরনিমেবত্বং মধুরশ্মিতভাষণম্‌ ৷ অমৃতন্ত গুণ! এতে কথিত। ভুবি দুর্লভাঃ ।-_গ ত ৩৪।৮৬-৮৯ 
৪ মন্ত্রে শৌধিতং জ্রব্যং ভক্ষণীদমৃতং ভবেৎ।-_মাত ত ৩1১৩ 
& সংস্কার; বন্তনঃ কন্তচিৎ স্বাভাবিকাসদগুরণীপয়নয়নেন ক্রিয়াবিশেষেণ সদ্গুণবিশেক্ঠাধিক্যকরণ)। 

--ত রা ত ২৬।২৬-এর মনোরমা 


৬৪৮ : ভারতীয় শজিসাধনা 


এইপ্রকার সংস্কৃত দব্যসেবনে আনন্দ্মাত্রেরই শ্ছুরণ হয়, চিত্রমোহ হয় না।* আবার 
আনন্দই অমৃত.।* 


তন্্ববিদেরা' বলেন মন্ত্রের দ্বার! ষে মন্যের তমোগুণ দূর হয় এবং সত্বগুণের বিকাশ হয় এ 
ব্যাপারটি তর্কের ছারা বুঝান মায় না। মন্ত্রের শক্তি অচিস্তনীয়। এই শক্তির ছারা 
কি হতে পারে না পারে তা৷ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দ্বারাই ভাল বোবা ঘায়। গুরপদিষ্ট 
উপায়ে থাবিধি মদ্যপান করলেই সাধক স্বয়ং মন্ত্রের ছারা! ভ্রব্যশোধনের ফল প্রত্যক্ষ করতে 
পারবেন। 

তন্ঠান্য তত্তবের শোঁধন-_এই প্রসঙ্ষে বলা প্রয়োজন শুধু আদিমকার নয়, অন্যান 
মকারও শোধন বা সংস্কার করে গ্রহণ কর! বিধি । ত্রিপুরামহোপনিষদে বলা হয়েছেও-_য্য 
মাংস মতন্ত মুদ্রা এবং কুণ্ডগোলোত্তবদ্রব্য পাকাদি লৌকিক সংক্কার এবং শাপমোচনাদি 
বৈদিক সংস্কারের অর্থাৎ মন্ত্রসংস্কারের দ্বারা সংস্কৃত করে স্ুক্কৃতি সাধক মহাদেবীকে নিবেদন 
করবেন এবং তার পারে আত্মসাৎ করবেন | এইরূপ করলে তিনি সিদ্ধিলাভ করতে 
পারবেন ।£ 

সুরাশোধন তনুষ্ঠান__পঞ্চতত্বশোধনের প্রধান মন্্গুলি বৈদিক। এইজন্যই মন্ত্র 


১৬ সংস্কার বলা হয়েছে । তবে পঞ্চতত্ব শোধনে তাস্ত্রিক মন্ত্ও ব্যবহৃত হয়। 
স্থরাশোধনের কথা হচ্ছিল। স্বরাশোধনের শাস্ত্রবিহিত বিস্তৃত অনুষ্ঠান আছে। 


সাধককে গরুর কাছে সে-সব শিক্ষা করতে হয়। কুলার্ণবতন্তরে স্থরাশোধনের বিষয়ে বলা 
হয়েছে__বীক্ষণ প্রোক্ষণ ধ্যান মন্ত্র এবং মুদ্রার দ্বারা শোধিত সরা পাঁনযোগ্য এবং দেবতার 
প্রীতিকারক।* 


_বীক্ষণ অর্থ বীক্ষণ অর্থ দিব্যদৃষ্টির বারা বীক্ষণ? প্রোক্ষণ অর্থ মূলমঞ্জের দারা অভিমুস্্িত জলের 
দ্বারা প্রোক্ষন ; প্রোক্ষন ; ধ্যান অর্থ অমৃতরূপে ধ্যান, মর ভে হ্জহজগ আর মুদ্রা অর্থ ধেন্সমূদর 
প্রদর্শন 1৮. |৬ স্থরাঁশোধনের এই-সব অনুষ্ঠানের বিস্তৃত বিবরণ নানাতম্্রে পাওয়া যায়।" 


১ কৌর,পৃঃ৩২ ২ আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভীতি।-_মুউপ ২1২৭ 

৩ পরিক্রুতং ঝষমাগ্যং পলং চ ভক্তানি যোনীঃ সথপরিক্কতানি। 
নিবেদয়ন্দেবতায়ে মহত্যে শ্বাস্ীকৃত্য হুকৃতী সিদ্ধিমেতি ।-_ত্রিপুরীমহৌপনিষৎ ১২ 
তাস্কররায়কৃত ভাত্য অবলম্বনে অনুবাদ 
বীক্ষণং প্রোক্ষণং ধ্যানং মন্্রমুদ্রীবিশোধনম্‌। ভ্রব্যং তর্পপযোগ্যং স্তাদ্‌ রি ।--কু ত উঃ ৬ 
কৌ র, পৃঃ ১৫৯ 
দ্রঃ কু ত, উঃ ৬ তারারহন্য, পঃ ও; প্রা তো, কাঁও ৭, পরিঃ ২; হিরা মহা ত, উঃ « 
ইত্যাদি 
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পঞ্চতত্ব ও শবসাধন। ৬৪৯ 


এখানে শুধু মগ্যার্দি শোঁধনের বৈদিক মন্ত্রের বিবরণ দেওয়া হবে। অন্যান্য বিবরণ 
শাস্ত্র ও গুরুমুখে জ্ঞাতব্য । 

স্থরাশোধনের অন্যতম প্রধান অনুষ্ঠান স্থরার শাপবিমোচন। তত্্রমৃতে ন্থরাকে অভিশাপ 
দেন শুক্রাচার্যঃ ব্রন্ধা২ এবং শ্রীরুষ্ণ'।* | 

শুক্রশাপের কাহিনীটি এই-_দৈত্যরা বৃহস্পতিপুত্র কচকে ছু দুবার বধ করে কিন্তু ছুবারই 
করা চার স্বীয় শিল্তকে সপ্তীবনীবিগ্যার দ্বারা বাঁচিয়ে দেন। এবার দৈত্যর! কচকে মেরে 
পুড়িয়ে চূর্ণ করে আচার্ধের পেয় মছ্যের সঙ্গে মিশিয়ে দেয়। আচার্য এসব কিছুই জানতেন 
না। তিনি সেই মগ্চ পান করেন। এর পর তিনি জানতে পারেন দৈত্যরা কচকে বধ 
করেছে। তখন তিনি আবার আগের: মতো সঞ্জীবনী মন্ত্রপড়ে কচকে আহ্বান করেন। 
মন্ত্রবলে কচ গুরুর উদরে বেঁচে উঠেন। কিন্তু পেট চিরে বেরিয়ে আসতে পারেন না । 
এলে গুরুহত্যা ও ব্রহ্মহত্যার পাঁপ হব্বে। তিনি গুরুকে সব নিবেদন করেন। শুক্রাচার্ধ 
তখন কচকে জঞ্তীবনীবিদ্যা দান করেন। কচ এবার গুরুর পেট চিরে বেরিয়ে আসেন 
ও মন্ত্রবলে গুরুকে বীচিয়ে দেন। স্থরাঁপানের জন্যই এক্ূুপ একটা গহিত কাজ হয়েছিল 
বলে শুক্রাচার্য এই বলে স্থরাকে অভিশাপ দেন--আজু থেকে যে-মন্দবুদ্ধি ব্রাহ্ণ মোহবশতঃ 
স্থরাপান করবে সে তৎক্ষণাৎ ব্রাঙ্মণাচাত হবে, ব্রহ্থহত্যাকারী হবে এবং ইহলোকে ও 
পরলোকে নিন্দিত হবে। আমি এই উক্তির দ্বারা বিপ্রধর্মের সীম! ও মর্যাদা সর্বলোকে 
নির্দেশ করে দিলাম। গুরুতুশ্রধাকারী সাধু ব্রাহ্মণের! দেবতারা সব লোকেরা আমার 
কথা শুনুন ।£ 

ব্রহ্মার অভিশাপ সন্গন্ধে বলা হয়েছে ব্রশ্থ] মদ্যপানে মোহগ্রস্ত হয়ে স্বীয় কন্যাগমনে উদ্যত 
হয়েছিলেন।। এই জন্য তিনি মাকে অভিশাঁপু দেন ।* 

আর শ্রীরুষ্ণের_ অভিশাপ সম্বন্ধে বল! হয়েছে স্ুরাপানে মত্ত যাঁদবগণ পরস্পর যুদ্ধ 
করে নিহত হয়। এইজন্য শ্রীরুষ্ণ স্ুরাকে অভিশাপ দেন ।* 

এই. তিন অভিশাপের ছার! স্থরার ব্রদ্মময়ত্ব আবৃত হয়ে যায়। যথাশাস্ত্র শাপমোচন 





১ মহা) ত ৫1১৯৫ ২ এ ৫1১৯৮ ৩ এ ৫।১৯৯-এর টাক! 
৪ যো বণ ক্গণোহগ্ধপ্রভৃতীহ কশ্চিন্মোহাৎ সুরীং পাশ্ততি মন্দব,দ্ধিঃ। 
অপেতধর্ম! ৰন্দহা৷ চৈব স স্তাঁদশ্মিলী কে গহিতঃ সাং পরে চ। 
ময়! চৈতীং বিপ্রধর্মোক্তিসীমীং মর্যাদীং বৈ স্থাপিতাং সর্বলোৌকে । 
সম্তে। বিপ্রাঃ শুশ্রবাংসে। গুয়ণাং দেব! লোকাশ্চোপশৃখস্ত সর্বে ।--মহা! ভ1 ১/৭৬1৬৬-৬৮ 
€ দ্রঃ 0, 17.) 926 00. 0. 191, £. 0১? 
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৬৫০ ভারতীয় শক্তিসাধনা 


হলেই ত৷ প্রকাশিত হয়। মাতৃকাভেদতস্ত্ে বলা হয়েছে*__সাক্ষাতৎ ব্রহ্মময়ী দেবী অভিশপ্তা 
হওয়ার জন্য বারুণী। শাঁপমোচন হলেই তিনি ব্রক্গরূপাঁ পরা স্থধাময়ী । 

শাপবিমোচনের বৈদিক মন্ত্রটিরৎ ভাবার্থ এই__হংস (ক্রদ্ম বা হুর্ঘ) ছ্যলোকে বা হ্বর্লোকে 
অবস্থিত। ইনি সর্বত্রগামী বায়ুরূপে অস্তরীক্ষে বা ভূবর্পোকে অবস্থিত, অগ্রিরপে বেদিতে 
অর্থাৎ পৃথিবীতে বা ভূর্লোকে অবস্থিত। ইনি সোমরূপে কলসীতে অবস্থিত কিংবা অতিথি 
ব্রাঙ্মণরূপে বা পাকার্দির সাধন লৌকিক অগ্নিরূপে গৃহে অবস্থিত। ইনি চৈতন্যূপে 
মহুযামধো সংস্থিত, ত্রহ্মাদি দেবগণমধ্যে সংস্থিত কিংবা আদিত্যরূপে অবস্থিত। ইনি খতে 
অর্থাৎ সত্যে বা যজ্ঞে অবস্থিত, আকাশে বায়ুবূপে অবস্থিত, শঙ্খাদি জলজাতরূপে অবস্থিত, 
ব্রীহিষবাদি পৃথিবীজাতরূপে অবস্থিত বাঁ রশ্মিজাতরূপে অবস্থিত, যঙ্ঞাঙ্গরূপে অবস্থিত বা 
সকলের দৃণ্ঠ স্থায়ী পদার্থরূপে অবস্থিত। ইনি উদয়াচলজাতনুর্ধরূপে অবস্থিত বা নগ্যাদি 
অদ্রিজাতরূপে অবস্থিত। ইনি খত অর্থাৎ সত্য বা ব্রদ্ধতত্ব। ইনি বৃহৎ অর্থাৎ সর্বকারণ 
পরব্রহ্ম | 

এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায় এই খকের “খধি স্বয়ং বামদেব, ঘিনি মাতৃগর্ভে থাকিতেই 
বন্ধজ্ঞান পাইয়াছিলেন। এই খকের নাম হংসবতী খক্‌। যাবতীয় খগমন্ত্রমধ্যে গায়ত্রী 
মন্ত্রে পরেই বোধ হয় এই মন্ত্রটির প্রসিদ্ধি। তান্ত্রিক হংসমন্ত্রের বা অজপামস্ত্রের মূল এই 
হংসবতী খক।”৬ 

বৈদিক মন্ত্রটর তাৎপর্য আলোচনা করলে দেখা যায় নি গুণ ব্রহ্ম সপ্তণ ব্রহ্ম এবং তত্ত্ব 
জগতের যাবতীয় পদার্থ যে স্বরূপতঃ এক এই মস্ত্রে তাই প্রতিপন্ন হয়েছে। 

সুরাশোধনে মন্ত্টর প্রয়োগের ছারা স্থরা যে সাক্ষাৎ ব্রদ্ষময়ী এই ভাবটিই সাধকের মনে 
দুঢমূল হয়। হি 

হুরামধ্যে আনন্দমভৈরব ও আনন্দভৈরবীর ধ্যান স্রাশোধন-অনুষ্ঠানে বিহিত।* এই 
ধানের দ্বারাও স্তর! ষে ব্রহ্মময়ী এই ভাবটি পরিষ্ফুট হয়। কারণ আনন্দভৈরব ও 
আনন্দভৈরবী ব্রক্ধ ভিন্ন আর কিছু নয়। 





০০ 


সাক্ষাদ্‌ বন্ষময়ী দেবী চীভিশপ্ত। চ বারুণী। শীপমোচনমাত্রেণ বদ্দরূপ সুধা পর11--মাতৃ ত ১৪1১২ 
২ হী হংসঃ শুচিষদ বন্রস্তরিক্ষসদ্ধোতা। বেদিষদ্ন তিধিছুরোপনৎ। 

নৃষদ্বরসদূতসদ্ব্যোমসদবজ! গৌজ। খতজ। অন্ত্রিজা খতম্‌।--ধ বে 81818 ; ক উপ ২২২ 

হী" তান্ত্রিক বীজ। বৈদিক মন্ত্রের সঙ্গে এটিকে যোগ কর! হয়েছে । 
৩ বযজ্ঞকথা, পৃঃ ১৩৮ 
৪ ততো প্ব্যমধ্যে আদন্দভৈরবম্‌ আনন্দভৈরবীক্চ ধ্যায়েৎ।- প্রা! তো॥ কাও ৭, পরিঃ ২। ব সং, পৃঃ ৫১১ 


' পঞ্চতত্ব ও শবসাধনা ৬৫১ 


পূর্বোক্ত ত্রিবিধ শাপমোঁচনের জন্য তন্তে ব্রিবিধ মন্ত্রের১ প্রয়োগ নির্দিষ্ট হয়েছে। 

মাংস শৌধন-_মাংসশোধনের বৈদিক মন্ত্র ভাবার্থ এইঃ--যে বিষ বিস্তীর্ঘ 
ত্রিপাদপ্রক্ষেপে সর্বপ্রাণী আশ্রয় নিয়ে বান করছে মেই বিষণ শত্রবধ প্রভৃতি কুৎ্সিংকর্ম। 
পরবতবাসী ভয়ানক দিংহের মতো! সকলের ছারা স্তৃত হোন । 

সাধকের মাংসভক্ষণ সম্বন্ধে তন্ত্রশান্ত্রে বিবিধ বিধান আছে। দৃষ্টাস্তস্ববূপ একটি বিধানের 
উল্লেখ করা যেতে পারে। পরশুরামকল্পন্ত্রে* বিধান দেওয়। হয়েছে-_-সাধক্‌. মাংস ও মৎস্য 


গ্রহণ করবেন কিন্ত স্বয়ং পণ্ড বা মতস্তের প্রাণনাশ করবেন না। তবে র্দি অন্ত কোনো 
লোক পাওয়া ন! যায় তা হলে মাংস বিষয়ে এই নিয়ম খাটবে না অর্থাৎ তখন সাধক স্বয়ং 
পশুবধ করতে পারবেন। কিন্তু সেই পশুবধ হবে পূজার অঙ্গ । সাধক এই মন্ত্র পাঠ করে 
প্ড বধ করবেন-_পঞ্ত, তুমি উদ্ধদ্ধ হও, তুমি অশিব নও, তুমি শিব। শ্রিব তোমার পিগ 
অর্থাৎ শরীর ছিন্ন করছেন। আম! হতে তুমি শিবতা প্রাপ্ত হও । 


মৎস্য সম্পর্কেও এই ব্যবস্থা অর্থাৎ উদ্ৰ,ধাস্থ ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করে মতস্তের প্রাণনাশ 
করতে হবে।ঃ 


মাংসের লৌকিক সংস্কার সন্বদ্ধেত্রিপুরার্ণবের বিধান_মিষ্টি টক হিঙ্গ বীজ ( পন্মবীজ বা 
পুষ্করমূল ) মরীচ আর ঘি দিয়ে ভাল করে রান্না করে মাংসকে স্থগদ্ধ নরম স্ুসিদ্ধ স্থন্বাছ ও 
মনোহর করতে হবে ।* 


১ (0 ও একমেব পরং বন্ধ স্থুলমুক্ম্রময়ং ফ্ুবম্। কচোত্তবাং ৰ.ন্ষহত্যাং তেন তে নাশয়াম্যহম্‌ । 
নুর্যমগ্ডলমধান্থে বরুণালয়সপ্তবে । অমাৰীজময়ে দেবি শুক্রশীপাঘিমুচ্যতাম্‌। 
বেদানাং প্রণবে। ৰীজং ব.্গীনন্দময়ং যর্দি। তেন সত্যেন তে দেবি ৰদ্ধহত্য। ব্যপোহতু ॥-_মহা ত ৫1১৯৪-১৯৬ 
১৫) ত্রদ্জার শীপমোচনমন্ত্র_ব। বী' বু বৈ বৌ বঃ ত্রন্মশাপবিমোচিতায়ৈ স্রধাদেব্যৈ নমঃ । 
এই মন্ত্র সাতবার পাঠ করলে ব্রদ্দীর শাপমোচন হয়--এ ৫1১৯৮ 
৮08) কৃফশীপমোচনমন্ত্র- ক্র ত্রী' তু করে কৌ" শ্রী হী হধ। কৃ্শীপং মৌচয়াসৃতং 
শ্রাবয় আবয় স্বাহা ।--এ ৫1১৯৯ 
£৮ ও প্র তছিষুভ্তবতে বী্ষেণ সগে। ন ভীমঃ কুচরে! গিরিষ্ঠাঃ। 
যক্তোরুঘু ত্রিষু বিক্রমণেখধিক্ষিয়স্তি ভূবনীনি বিশ্বা।-_খ বে ১১৫৪।২ 
৩ তদনভ্তরং মধ্যময়োরন্যযমহ্ববিমৌচনম্‌। উপাদিমে নায়ং নিয়মঃ। মধ্যমে তু স্বয়ং সংঞ্পনে তত্রায়ং 
মন্ত্র :_উদ্‌ব্‌ধ্যন্থ পশে। ত্বংহি নাশিবন্ত্ং শিবে। হাসি। শিবোৎকৃত্বমিদং পিগুং মতত্বং শিবতাং ব্রজ। 
পক নু ১০৬৩ 
৪ তৃতীয়ন্ত ন্বয়মন্ু বিমোচনে “উদ্বধ্যস্থ” ইতি মন্ত্রং পঠিত্ব। অন্থবিমৌচনং কুর্যাৎ ইতি ভাবঃ॥ 
--উ, রামেখবরকৃত বৃত্তি . 
* মধুরানহিঙগুৰীজমরীচ্যাজ্যস্থপাঁচিতমূ। স্গন্ধং মৃদু প্কং চ হুস্বাগু চ মনৌহরম্‌। 
-ত্রিপুরার্বচন, প্রঃ প ক সু ১০৬৩-এর বৃত্তি 


৬৫২ ভারতীয় শক্তিসাধনা 


ম্য্যনৌধন-_ মতস্তশোধনের বৈদিক মন্ত্রটির» ভাবার্থ এই-_ প্রসারিতপুণ্যকীততি 
সাধকের অণিমাদিশক্তিবর্ধক ত্র্যস্বকের পূজা করি। উর্বারক অর্থাৎ কর্কটাফল (কীকুড়) 
যেমন পরিপক্ক হলে আপনা থেকে বৃস্তচ্যুত হয় তেমনি মৃত্যু বা সংসারবন্ধন থেকে, হে 
্রযম্বক,ৎ আমাদের মুক্ত কর, চিরজীবন থেকে বা ত্বর্গাদদি থেকে আমাদের বিযুক্ত করো না। 
মতস্তের লৌকিক সংস্কার সম্বন্ধে বলা হয়েছে*__অরনকাটাযুক্ত মাছ স্থাদুক্ব্য এবং লিকুচান 
( টক পালং) প্রভৃতি দিয়ে যথারীতি ভাল করে রান্না করলে মংস্তের সংস্কার হয়। 
যুদ্রাশোধন- মুদ্রাশোধনের বৈদিক মন্ত্রের ভাবার্থ এই--যেমন আকাশে সর্বত্প্রস্থতচক্ষু 
কুর্ধয অবাধে বিশদভাবে সব দর্শন করেন তেমনি বিদ্বান্‌ ব্যক্তির! অর্থাৎ সাধকের বিষ্র 
পরম পদ সর্বদা দর্শন করেন ।* 
এ ছাঁড়া অন্য একটি বৈদিক মন্ত্রকেও কোনে। কোনো গ্রন্থে মুদ্রাশোধনের মন্ত্র বলা হয়েছে।« 
মন্ত্রটির ভাবার্থ এই-_জাগ্রত অর্থাৎ শব্দার্থের প্রমাদরহিত বিশেষভ্ভাবে স্তবকারী মেধাবী 
ব্যক্তির] বিষ্টুর পরম পদের মহিমা প্রকাশ করেন ।* 
পঞ্চমতন্বশোধন-_ দ্রব্যাদি শোধনের পর শক্তিশোধন বিহিত। শক্তির অঙ্গে 
মাতৃকান্যাসাদির ছার! শক্তিশোধন করা হয়। এই কর্মের বিস্তৃত অনুষ্ঠান আছে।" 1৯ দীক্ষা 
অভিষেক ইত্যাদির দ্বারা শক্তিশোধন করতে হয়।৮ 
এ ছাড়া পঞ্চমতত্বজাত কুণুগোলোপ্তব*-দ্রব্যাদিরও শোধন করতে হয়। 
রা € 
৮১. গু ত্রম্বকং যজামহে সুগন্ধি পুষ্টিবর্ধনম্‌। উবারুকমিব বদ্ধনান্ম.ত্যো মুক্ষীয় মামৃতীৎ।--ধ বে ৭8৯১২ 
২ কেউ কেউ এই মন্ত্রের ত্র্ম্বকশঝের অর্থ করেন ব্রদ্গ।-বিষু-শিবের জননী ব্রদ্মময়ী দেবী ।- দ্রঃ 
01. 7820 000,520 145 2202. 
৩ অল্পকণ্টকসংযুক্তং সপনকং স্বাদুসংযুতম্‌। লিকুচায়াদিসংযুক্তং বিধিন। সংস্কৃতং তথা 
-ত্রিপুরার্ণবচন, দ্রঃ প ক নু ১৭।৬৩-এর বৃত্তি 
/ ৰ ও তদ্বিষ্ণেঃ পরমং পদং সদ পশ্ঠস্তি হুরয়ঃ দিবীব চক্ষুরীততম্‌।--খ বে ১২২।২ৎ 
4 ও তদ্দিপ্রীসো বিপন্যবে। জাগৃবাংসঃ সমিদ্ধতে | বি্কৌর্ধৎ পরমং পদ্দম্‌।--ঞধ বে ১২২২১ 
৬ প্রা তো, কা ৭, পরিঃ ২+ কিন্তু তীরারহন্তে ( ৩য় পটল, পঞ্চতত্বসংস্কার প্রকরণ ) মন্্টিকে মীংসশোধন- 
মন্ত্ও বলা হয়েছে। 
৭ দ্রঃ কৌ নি, উঃ ৫ : বৃহ ত সা, ১*ম সং,পৃঃ ৬৩১ ৮ ভ্রঃএ 
» কুণগোলোভ্বস্ব্য স্বয়ভূকুস্ম এ-সব পারিভাষিক শব্দ। সময়াচারতস্ত্ে দ্বিতীয় পটলে কুণগোলো- 
স্তবাঁদির এই বিবরণ দেওয়া হয়েছে-_ 
ত্রীণাং ধতুঃ প্রথমতো।ঘল্মিন বয়সি জীয়তে । 
গৃহীয়াদাশ হুভগে বন্দাদীনাধ ছুল ভস্‌। 
্বয়ভূকুন্মমং নাম দেবত! প্রীতয়ে সদ1- দ্রঃ প্র। তো, কাঁও ৭, পরিঃ ২ 


পঞ্চতত্ব ও. শবসাধন। , ৬৫৩ 


কৌলাবলীনির্ণয় পঞ্চম উল্লাসে কুগুগোলোত্তবদ্রবাশোধনের যে-বৈদিক মগ্রটি১ দেওয়া 
হয়েছে তার ভাবার্থ এই-_বিষুণ করুন গর্ভাধানস্থান। ত্বষ্টা রূপ অর্থাৎ স্ত্রীপুকষচিহাদি 
অবয়বযুক্ত করুন। প্রজাপতি রেতনিষেক করুন, ধাতা গর্তধারণ অর্থাৎ রক্ষা করুণ। 
ওগো সিনীবালি ! গর্ভ রক্ষা কর। ওগো সরম্বতি! তুমিও গর্ভ রক্ষা কর। ওগো জায়! 
পুক্করমাল্যধারী অশ্থিনীকুমারছয় তোমার গর্ভ রক্ষ! করুন। 
পঞ্চতত্বশোধনে ব্যবহৃত বৈদ্দিক মন্ত্রগুলির বাইরের অর্থই আমরা দিয়েছি। ভিতরের 
গভী গুরুই ব্যাখ্যা! করতে পারেন। 
তান্ত্রিক ক্রিয়ায় বৈদিক মন্ত্রগুলি ব্যবহৃত হওয়ায় একটি বিষয় স্পষ্ট বোঝা যায় ষে ধারা 
এই-সব অনুষ্ঠান করতেন তাঁরা এইগুলি বেবাহ্‌ মনে করতেন না এবং এইগুলিকে বৈদিক 
ক্রিয়াকর্মের সমমর্ধাদীসম্পন্ন মনে করতেন । 
সাধকের মগ্ভপানের বিশেবত্ব-_আমরা মগ্ভের বিষয়ে আলোচনা করছিলাম। 
মগ্যশোধন করে সাধক ষথাবিধি মদ্যপান করবেন। এই মগ্পান সাধারণ লোকের মদপান 
থেকে পৃথক্‌। সাধকের মগ্ধপান যজ্ঞানুতি। কুলার্ণবতন্থে বলা হয়েছেখ__অহস্তারূপ 
পাত্র ভরে ইদস্তারূপ পরমাম্ৃত অর্থাৎ মগ্য পরহস্তাময় অগ্রিতে হোমই মগ্যপান। 
মদ্ঘপান সম্পর্কে বিধান দেওয়! হয়েছে _মূলাধারচক্রমধ্যস্থিত ত্রিকো ণস্থিতা চিদ্রূপা 
কুগুলিনীতে মন্ত্রপাঠ করে দ্রব্য অর্থাৎ স্থুরা আহুতি দ্দিতে হবে ।৩ 
মাতৃকাভেদতন্ত্রে ব্যাপারটি একটু খুলে বল! হয়েছে। মৃলাধারচক্র থেকে জিহ্বাস্ত পর্বস্ত 
কুণ্ডুলিনী অবস্থিত এমনি ভাবনা করতে হবে। তীর মুখে দ্রব্য আহুতি দেওয়ামাত্র সাধক 
জ্ঞানবান্‌ হন, 
কুগুলিনীমুখে এই আহুতি দেবার বিধি ও কৌশল আছে। সদ্গুরুর কাছে এ-সব শিখে 
ক্রমশঃ অভ্যাসের দ্বারা আয়ত্ত করতে হয় ।« 
জীবদ্ভর্তুকনারীণীং পঞ্চমঞ্চকারয়েৎ ৷ তন্তা ভগন্ত ঘদ্ত্রব্যং তৎ কুণ্তোন্ভবমুচ্যতে | 
সৃতভ ভূকনারীণীং পঞ্চমঞ্চেৰ কারয়েৎ। তন্ত। ভগস্ত যদ্জ্রব্যং তদ্‌ গোৌলোভ্ভবমূচ্যতে | 
_প্রী তো, কাণ্ড ৭ পরিঃ ২ 
১ গু বিষুর্যোনিং কলয়তু তৃষ্টা রূপাণি পিংশতু । আ সিঞ্চতু প্রজাপতি ধাতা গর্ভং দধাতু তে। 
গর্ভং ধেহি সিনীবালি গর্ভং ধেহি সরম্বতি । গর্ভং তে অখ্িনৌ দেবাব। ধত্তীং পু্ধরশ্রজ! । 
ধা বে ১০।১৮৪।১-২ 
২ অহস্তাপাত্রভরিতমিদস্তীপরমীমৃতম্‌। গরাহন্তীময়ে বহ্ছো৷ হোমম্বীকারলক্ষণম্‌।-_-কু ত; উঃ ৭ 
৩ তন্মাম্থুলত্রিকো ণস্থে কোটিহ্্যসমপ্রভে। কুগুলীকৃতিচিদ্রূপে হুনেদ্‌ ভ্রব্যং সমস্ত্কম্‌।-_এ 


৪ মুলীধারাৎ কুগুলিনীমীজিহ্বান্তাং বিভাবয়েৎ। তন্মুখে দানমাত্রেণ জানবান্‌ সাধকো ভবে । 
--মীত্‌ ত ১৪।১৩-৯৪ 
« দ্রঃ তীস্ত্রিক গুরু, ৪র্ধ সং, পৃঃ ২১৬ 


৬৫৪ | ভারতীয় শক্তিসাধন। 


বিধি অবশ্ঠ অন্তগ্রন্থে পাওয়া যায়। সিদ্ধান্তের দিক্‌ দিয়ে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য একটি 
বিধি পরশুরামকল্পহ্থত্রে বিকৃত হয়েছে । যথা-_আর্ অর্থাৎ ন্থরা জলছে। এই জ্যোতি 
আমি। জ্যোতি জলছে, ব্রন্ধ আমি, যে আছে সে আমি। ব্রদ্ধ আমি। আমি আছি। 
ব্রদ্ধ আমি। আমিই আমাকে আহুতি দিচ্ছি, স্বাহা। এই মন্ত্র পড়ে “তদ্‌বিন্দু* অর্থাৎ 
গুরুপাছুকাযাগশেষ সুরা নিজের কুগুলিনীতে অর্থাৎ চিদ্বহ্নিতে আহুতি দিতে হবে।১ 

স্পষ্টই দেখা যাছে এই সুত্র অদ্বৈততত্বন্চক। এর অর্থ সাধক অছৈতবুদ্ধিতে স্রাপান 
করবেন। আর এই স্থরাপান যে হোম তাও স্ত্রটিতে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে । এর 
তাৎপর্য শাস্ত্রের অভিমত স্থরাপানে সাধকের হোমবুদ্ধি দৃঢ় হবে, পানবৃদ্ধি নয়।* 

স্থর৷ আহুতিদানের একাধিক মন্ত্র আছে । তার মধ্যে ছুটি মন্ত্র ভাবের দিক্‌ দিয়ে বড় 
স্থনার। একটি মন্ত্রের ভাবার্থ এই-_ধর্মাধর্ম হবি । মনোরূপ শ্রকের দ্বারা এই হবি দিয়ে 
সযুম্নাপথে প্রদীপ্ধ আত্মাপ্জিতে অর্থাৎ চিদ্দগ্লিতে ইন্্রিয়বৃত্তিসমূহ আহুতি দিচ্ছি। স্বাহা। 

অন্ত মন্ত্রটির ভাবার্থ এই-_দেহের অভ্যন্তরে আছে মোহান্বকারের পরিপন্থী সংবিদগ্সি। 
সে-অগ্নি ইন্ধন ছাড়াই নিরন্তর জলছে, ঘে-অগ্নি অনিষ্ট এবং অদ্ভুত রশ্মিসমূহের 
বিকাশতুমি। এই সংবিদঘ্িতে ক্ষিতি থেকে শিব পর্বন্ত বট্ত্রিংশত্বত্বাত্বক বিশ্বকে 
আহুতি দিচ্ছি।£ 

ত্রিপুরামহোপনিধর্দে এই প্রকার হবি আহুতিদানের ফল বা! শোধিত স্থরাপানের ফল 
বর্ণনা করা হয়েছে*-_মন্ত্রংস্কারের ছারা পবিত্রীকূত হবি অর্থাৎ দেবীপূজাবশিষ্ট স্থরা পান 
করলে অন্তঃকরণজাত সংকোচ অর্থাৎ আত্মার পরিচ্ছিন্নভাব গলিত হয়; এর অর্থ উন্মনী- 
উল্লাসের পরবর্তী অনবস্থোল্লাসে নিবুখান হয় অর্থাৎ সমাধির শেষ অবস্থাহেতু তাতে 
উক্ত সংকোচ লীন হয়ে যায়। আর তখন সাধক নিশ্চয়ই সর্ব অর্থাৎ সর্বাত্মক হন, 
বিশ্বরূপত্ব প্রাঞ্থ হন এবং সমস্ত জগতের হর্তা ধর্তা বিধাত। হন ।৬ 


১ আপ্রং জলতি জ্যোতিরহুমশ্মি জ্যোতি্বলতি ৰ্গাহমশ্সি যোহন্মি বল্জাহমন্মি অহ্মশ্সি ৰক্গাহন্ি 
অহমেবাহং মাং জুহোমি স্বীহা'। ইতি তদবিন্দুমাত্মনঃ কুগুলিম্যাং জুহুয়াৎ ।--প ক সু ৩৩১ 
২ দ্রঃ এ, বৃত্তি 
৩ ধর্মাধর্মহিরীপ্তাবাত্াগৌমনসা ক্রুচ] | নুযুয়ণবর্জন। নিত্যমক্গবৃত্তী জুহোৌম্যহ্দ্‌। স্বাহা। 
দ্রঃ শা ত। উঃ ৬ 
৪ অন্তপিরস্তরমনিত্ধনমেধমানে মৌহান্বকারপরিপস্থিনি সংবিদ্ধিগ্লো। 
কন্মিংশ্চিদভূতমরীচিবিকাসভুমৌ বিশ্ব জুহোমি বনহুধাদিশিবাবসানম্‌ ।--এ 
& পরিক্রুত1 হবিষা| পাঁবিতেন প্র সক্কোচে গলিতে বৈ মনম্তঃ | 
সর্ধঃ সর্বস্ত জগতে| বিধাঁতা। ধর্তা। হত? বিশ্বরপত্বর্মেতি।-_ত্রিপুরামহৌপনিষৎ ১৫ 
৬ ভাম্বররায়কৃত ভাযক অবলম্বনে । 


পঞ্চতত্ব ও শবপসাধন। ৬৫৫ 


উল্লাস- ত্রিপুরামহোপনিবদ্দের এই মন্ত্রটির তাস্বে তান্কররায় মহ্যপানজনিত উল্লাসের 
উল্লেখ_করেছেন। উল্লাস অর্থ আনন্দ। শাস্তরেস্প্ উল্লাসের একথা বল! হয়েছে। 
যথা-_আরস্ত তরুণ যৌবন প্রৌট প্রোচাস্ত উন্মন বা উন্মনী এবং অনবস্থ ।১ আনন্দের এই সপ্ত 
অবস্থার লক্ষণ কুলার্ণবতস্তে 'নির্দেশ করা হয়েছে এইভাবে _তিনচুলুক মছপাঁনকে আরম্ত 
উল্লাস ব্লা হয়। তরুণ সথথকে অর্থাৎ তরুণ আনন্দকে বলা হয় তরুণোল্লাস্‌ এবং মনের 
সম্যক উল্লাসকে যৌবনোল্লাস। যে. উল্লাসে দুষ্টি মন ও বাক্যের "্খলন হয় তাকে বল! হয় 
প্রোঢ-উল্লাস। স্বীয় অভীষ্ট চেষ্টাচরণ প্রৌঢাস্ত নামে খ্যাত। ষে উল্লাসে পুনঃ পুনঃ উতবান 
পতন এবং মৃচ্ছা হয় তার নাম উন্মন-উল্লাস। আর যে অবস্থায় দেহ ও ইন্দ্রিয়সমূহ অবশ 
হয় তাকে বলা! হয় অনবস্থ-উল্লাস । 

উল্লাসের জাগ্রতাঁদি বিভীগ-_এই উল্লাসসপ্তকের জাগ্রৎ স্বপ্র ও স্বযুপ্তি এই তিন 
ভাগও করা হয়। আরম্ভ তরুণ যৌবন প্রৌট এবং প্রোঢান্ত জাগ্রৎ, উন্মন স্বপ্ন এবং অনবস্থ 
সুযুষপ্চি।৪ 

প্রথম পাঁচটি উল্লাসে বাহ্‌ক্রিয়া প্রকট থাকে । এইজন্য এই পাঁচটি জাগ্রদবস্থা । 
উন্মনোল্লাসে বাহ্‌ ক্রয়! নিরুদ্ধ হয়ে যায়, শুধু মানসক্রিয়া প্রকট থাকে । ব্রিপুরোপনিষদে 
বল! হয়েছে বাহাবিষয়াসক্তি পরিত্যাগ করে মন হৃদয়ে সন্গিবিষ্ট হলে উন্মনীভাব হয় আর 
এইভাবে পরমপদ লাভ হয়।* কাজেই এই অবস্থায় বাহ আনন্দজনক ব্যাপার বা তার 
অন্ুভূতিও থাকে না । কেবল আস্তর ব্যাপারে ধ্যাতা ধ্যান এবং ধ্যেয় এই তিনটি পদার্থমাত্র 
থাকে মনের বিষয়। এইজন্য এই উল্লাস স্বপ্লাবস্থা। আর অনবস্থোল্লামে মানসক্রিয়াও 
থাকে না। মনও পরমাত্মায় লীন হয়ে যায়। এইজন্য এটি সুযুপ্তি-অবস্থা ।* 

প্রৌ-উল্লাসে সাধকের মন্ত্রসিদ্ধি হয় । এই মমন্ত্রসদ্ধির অবস্থা পর্যস্ত তাকে শান্তনির্দি্ 


১ আরম্ত তরুণযৌবনপ্রোচতদস্তোন্মনীনবস্থোল্লীসেষু প্রৌচাস্তাঃ সময়াচারাঃ।--প ক স্থু ১০1৬৮ 

২ দ্রঃকৌ র, পৃঃ ৪১ 

৩ তন্বত্রয়ং স্তাদারস্তঃ কথিতঃ কুলনায়িকে । কখিতন্তরুণোলাসম্তরুণং হুখমম্ৰিকে ॥ 
যৌবনে মনসঃ সমাগুললীঃ সুস্থিতিঃ প্রিয়ে। ম্বলনং দৃত্যনৌবাঁচীং প্রৌঢ় ইত্যভিধীয়তে। 
সবাভীষ্টচেষ্টাচরণং প্রৌচাত্তঃ পরিকীতিতঃ। উন্মনাঃ পতনোথানে মুচ্ছ'ন। চ মুহু গুহুঃ | 
দেহেক্িয়াণী মবশশ্চানবন্থা। নিগছ্যতে ।--কু ত, উঃ ৮ তারাভক্তিসুধার্ণব, তঃ ৬, পুঃ ২৫৫ 

৪ আরম্তত্তরূশশ্চৈব যৌবন প্রো এব চ। তদস্তো জাগ্রদিত্যুক্তশ্চোন্সনাঃ স্বপ্ন উচ্যতে। 
অনবস্থঃ সুযুপ্তি স্তীদবস্থাত্রয়সংযুতাৎ ।--কু ত, উঃ ৮ 

& নিরগ্তবিষয়ীসঙ্গং সঙ্গিরুত্বং মনে হাদি । যদধ। যাতুযুন্ননীভাঁবং তদ। তৎপরমং:পরম্‌ । 

দ্রঃ ল স, সৌ ভা, পৃঃ ৬৮ 
৬ ভ্রঃ কৌ র, পৃঃ ৪২ 


৬৫৬ ভারতীয় শক্তিসাঁধনা 


বিধিনিষেধ মেনে চলতে হয়।* তার পর মানা না মানা তার ইচ্ছাধীন। কাজেই প্রৌঢাস্ত- 
উল্লাস মন্ত্রসিদ্ধ সাধকের 'পক্ষে বিহিত। এই উল্লাসে সাধক অপরোক্ষ ব্রক্ষানন্দের আস্বাদ 
পেয়ে উপাস্য দেবতায় মনকে নিবিষ্ট করে রাখেন । তাই বাহা ব্যাপার আর তার মনকে 
বিচলিত করতে পারে না। তবে তখন সাধকের জাগ্রদবস্থা বলে বাহা আনন্দই তার 
অনুভূতির বিষয় । অবশ্ঠ বাহা আনন্দজনক ব্যাপারের অনুষ্ঠান করা না করা সাধকের 
ইচ্ছার উপর নির্ভর করে ।* 
তন্ত্রেরে অভিমত এই উল্লাসারূঢ় সাধকের কার্ধাকার্ধ নাই। তীর ইচ্ছাই শান্ত্। 
শুভাশ্তভ যে-কোনো কর্মই তিনি করুন না কেন তা দেবতার গ্রীত্যর্থে কর] হবে ।৩ 
প্রৌঢান্তের পর উন্মন- বা উন্মনী-উল্লাস। এই উল্লাসের বর্ণনায় বলা হয়েছে সাধকের 
মনের বিকৃতিবিরহিত যে-উল্লাস প্রবন্তিত হয় তাতে সাধক দেবভাবপ্রাপ্ত হন ।$ 
অনবস্থোল্লাসের আনন্দ বর্ণন। প্রসঙ্গে কুলার্ণবতত্থে বলা হয়েছে--এই উল্লামে আব্ঢ 
স্বাত্মধ্যান-পরায়ন সাধক যে-পরম আনন্দ অনুভব করেন তার কথা! লোকে কি জানবে? 
কারণ সে-আনন্দ সাধক নিজেই অনুভব করেন; অন্যকে বলতে পারেন না । যেমন শর্করাধুক্ত 
ছুধ খাওয়ার ষে আনন্দ তা যে খায় সেই পায়, সে যে কেমন তা অন্যকে বুঝাতে পারে 
না।« এই উল্লাসে স্ক্তি সাধকেরা' ব্রহ্মধ্যানে পরমানন্দ লাভ করেন ; উল্লাস অস্তহিত হলে 
ধ্যানভঙ্গ হয় এবং তখন হতপ্রভ সাধক আনন হারাবার জন্য শোক করেন ।* 
অধিকারিভেদে উল্লাস-- প্রত্যেক উল্লাসে পেয় মদ্যের পাত্রসংখ্যা শাস্ত্ান্থসারে 
নিদিষ্ট । আরোস্তোল্লাসে পাত্রসংখ্যা সব চেয়ে কম। তার পর প্রত্যেক উল্লাসে পাত্রসংখ্যা 
ক্রমশঃ বৃদ্ধি করা হয়েছে । এইজন্য পরমানন্দতন্ত্রে বিভিন্ন উল্লাসে বিভিন্ন অধিকারীর কথা 
বলা হয়েছে। অসমর্থ অবোধ ও বালকের আরস্তোল্লাসে অধিকার । নৃতন সাধক 
তরুণোল্লাসে আর ভক্তিপরায়ণ সাধক যৌবনোল্লাসে অধিকারী । ধ্যান আরম্ডে ইচ্ছুক 
সাধকের পক্ষে প্রৌটোললাস, ধ্যানে মধ্যারূঢ় সাধকের পক্ষে প্রৌঢান্তোল্লাস এবং ধ্যানে 
পূর্ণারূঢ সাধকের পক্ষে উন্মনোল্লাস এবং অনবস্থোল্লাস বিহিত।* 
১ আমন্ত্রসিদ্বেঃ ।--কৌ উপ,২৫ ২ দ্রঃ কৌ র,পৃঃ ৪২ 
৩ তদারাছেষু বীরেধু কার্ধাকার্যং ন বিদ্যতে । ইচ্ছৈব শস্রসম্পত্তিরিত্যাজ্ঞা পরমেশ্বরি। 
তত্র যদ্‌ যত কৃতং ক'ম শুভং বা বদি বাশুভম্‌। তৎ্সর্ধং দেবতাগ্রীত্যে জায়তে সুরনুন্দরি ।-_কু ত, উঠ ৮ 
৪ বিকৃতিং মনসে। হিত্বা! যছুলাসঃ প্রবততে । তদ তু দেবতাভাবং ভজন্তে যোগিপুঙ্গবাঃ।--এ 
৫ নরাঃ কিমপি জানস্তি ্াস্মধ্যানপরায়ণাঃ। তদ। ঘৎ পরমং সৌখ্যমিতি বক্ত ং ন শক্যতে। 
স্বয়মেবামুভবস্তি শর্করাক্ষীরপানবৎ ।--এ 
৬ ৰন্রধ্যানপরানন্দপরাঠ হুকৃতিনো। নরাঃ। ক্ষণেহপ্ন্তহিতে তন্মিন্‌ শোচয়স্তি হতপ্রভাঃ।-_-এ 
৭ অশক্তীব ধবলানামারস্তঃ পরিকীতিত:। তরুণে৷ নূতনীনাং স্তাদ্ভক্তিমাত্রত্ত যৌবনঃ। 


প্রৌঢঃ স্তাদারুরুক্ষোর্বৈ মধ্যারচন্ত তৎপরঃ ৷ পূর্ণারঢুন্তোগ্মনশ্চ তদ্বদাত্যস্তিকোহপি বা। 
স্"পরমানন্তস্ত্রবচন, দ্রঃ প ক সু ১০৬৮-এর বৃত্তি 


পঞ্চতত্ব ও শবসাধন। ৬৫৭ 


সাধকের পক্ষে উল্লাস বিষয়ে অধিকার ইত্যাদির জ্ঞান থাকা আবশ্তক। ন্বতন্থতন্ত্রে বলা 
হয়েছে-মৃঢ়ত্বপ্রাপ্ত যে-ব্যক্তি উল্লাসভেদ না জেনে ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তির জন্য জিহ্বার লোভে 
স্ুরাপান করে মাতৃকাগণ তাকে তামিন্ত্র নামক নরকে নিক্ষেপ করেন।৯ 

রামেশ্বর লিখেছেন২--প্রৌটাস্তোল্লাস উন্মনোল্লাস এবং অনবস্থোল্লাসের অধিকারী 
সাধককে বলা হয় বীর এবং আরম্ভ তরুণ যৌবন ও প্রৌট এই চার উল্লাস পর্যস্ত অধিকারী 
অবীর। এই বীর ও অবীরের তত্ব না জেনে বা অধথা মনন করে স্বৈরাচারী হয়ে ত্রব্পান 
করলে নরকে পতন হবে। 

কোন উল্লাসে কার অধিকার তা কেমন করে জানা যাবে। রামেশ্বর বলেন উল্লাস 
সাধকের অস্তঃকরণবেছ্য অর্থাৎ সাধক কোন উল্লাসের অধিকারী তা তিনি নিজের মনেই 
জানবেন। স্বয়ং বিদ্বান হয়ে স্ক্ষ বুদ্ধির ছারা! স্বীয় দশ! অর্থাৎ উল্লাস নিজে সম্যক বিবেচন। 
করবেন ।॥ 

মগ্পান সন্বন্ধে অন্যান্য বিধিনিষেধ-_ উল্লাসভেদ জান! ছাড়াও স্থরাপান সম্বন্ধ 
সাধককে আরও কতকগুলি বিধিনিষেধ জানতে হয় ও মানতে হয়। পরশুরামকল্পস্ত্রে 
বিধান দেওয়া হয়েছে-_ব্যবহার দেশ স্থাত্ম্য প্রাণোছ্েগ সহায় আময় আর বয়স এই-সব 
বিচার করে এই-সবের অনুকূল আূদ্দিমকার সেবন করতে হবে ।« ও 

'পশ্ত'র সঙ্গে যে লৌকিক কার্ধাদি করতে হয় তাকে বলে ব্যবহার। পূজায় মগ্সেবনের 
অব্যবহিত পরেই যদ্দি পশুর সঙ্গে ব্যবহার প্রয়োজন হয় তা হলে সে মগ্চপানের বিষয় 
জানতে পারবে এবং তাতে সাধনার আবশ্তটিক গোপনতা ভঙ্গ হবে। এইজন্য এ রকম ক্ষেত্রে 
ঘুখ্য দ্রব্যের পরিবর্তে প্রতিনিধি গ্রহণ কর কর্তব্য । 

দেশ সম্বন্ধে বল! হয়েছে যে-দেশে মুখ্য দ্রব্য সেবনে ধাতুবৈষম্যজনিত শরীরবিকারাদি 
ঘটে সেই দেশে বাস যদি আবশ্ঠিক হয় তা হলে সে-ক্ষেত্রে মুখ্যন্্ব্য গ্রহণ কর! উচিত নয়।* 


১ উল্লীসভেদমজ্জাত্। প্রাপ্য মুঢত্বমম্বিকে । জিহ্বালোলুপভাঁবেন চেক্ট্রিয়প্রীণনায় চ। 
যঃ পিবেৎ তং তু তামি্রে মাতৃকাঃ পাতয়ন্তি হি।-_প ক নু ১০/৬৮-এর বৃত্তি 
২ বীরাঃ পঞ্চমযষ্ঠসপ্তমোলীসিনঃ। অবীরাঃ পঞ্চমোললীসবন্তঃ। অনয়োঃ অযথামননাৎ 
যাঁধার্থ্যং অবিদিত্ব। যদ্দি স্বৈরাচারী ভবে তি পতেদেব নিরয় ইত্যর্থঃ ।--এ 
৩ "সীধকে বীরের ধর্ম নাই অথচ বীরের ধর্ম আছে এইরাপ মনে করিয়। তদনুরূপ 
ম্তপানাদি করাই অথ মনন পূর্বক স্বৈরাচার ।”__কৌ৷ র, পৃঃ ২৩৩, পাঁদটাক! 
৪ উপাঁকম্ত নিরুভ্রোলাসরূপাঃ দশাবিশেষাঃ স্বাস্তঃকরণৈ কবেছ্যাঃ। হয়ং বিদ্বান ন্বীয়াং 
দৃশীং নুল্রধিয়। সম্যক পরিশোধয়েৎ ।--প ক সু ১০1৬৮-এর বৃতি 
€ ব্যবহীরদেশন্থাত্যপ্রীণোছ্েগসহীয়াময়বয়াংপি প্রবিচার্ষেব তদনুকুলঃ পঞ্চমাদিপরামর্শঃ ।--প ক সু ১০1৫৬ 
৬ রামেশ্রকৃত বৃত্তি ও কৌলমার্গরহস্তবিৃত তাৎপর্য অবলম্বনে হুত্রটি সম্বন্ধে আঁলোচন। কর! হয়েছে। 
৮৩ 


৬৫৮ ভারতীয় শক্তিসাধনা 


স্বাজ্্য শব্দের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রামেশ্বর লিখেছেন--সাত্বিকবৃত্তিবিশিষ্ট মন স্থাত্ম!, 
তাঁর ভাব স্বাত্্য। অর্থাৎ অস্তঃকরণের মা যানি নাম স্বাত্মা। স্থাত্মা টির হলে 





এ সম্বন্ধে আমরা রাদগ আলোচনা নাঃ | 

রামেশ্বর প্রাণোছেগশব্বেরৎ অর্থ করেছেন সহনশক্তি। স্থরাপান করলে আনন্দ না 
হয়ে যদি উদ্বেগ হয় তা৷ হলে বুঝতে হবে স্থরাঁপায়ীর সহনশক্তি নাই । অতএব এ রকম 
লোকের পক্ষে মুখ্য ভ্রব্য গ্রহণ বিহিত নয়। 

পূজায় সহায় অর্থাৎ সাহাষ্যকারীর প্রয়োজন হয়। সাহাধ্যকারী মিনা 
লে গোপনীয়তা ভঙ্গ করবে কি ন! এ-সব বিবেচনা করতে হয়। সাহাধ্যকারী বিশ্বাসী হলে 
তবে মুখ্য দ্রব্য গ্রহণ করা কর্তবা । 

আময় অর্থ রোগ । রোগগ্রস্ত বাক্তির পক্ষে মুখ্য দ্রব্য গ্রহণ বিহিত নয়। 

বয়স সম্বন্ধে বল! হয়েছে অপরিণত বয়স্ক বালক ও জরাগ্রস্ত বৃদ্ধের মুখ্য ভ্রব্য গ্রহণ করা 
উচিত নয় ।৬ 

এখানে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে । শোধন করে স্থ্রাপান শাস্ত্রবিধি। শোধন করলে 
স্থরার দোষ থাকে না। তাই যদি হয় তা হলে শোধিত_সুরাপানে বিকার'হবে কি করে? 
উত্তরে তন্তজ্ঞরা বলেন সংস্কারের দ্বারা দৌধরহিত মগ্ত বা শোধিত মদ্য চিত্তের বিকার 
জন্মায় না কিন্ত শরীরের বিকার জন্মাতে পারে। দ্রব্যগ্ুণ শরীরের উপর ক্রিয়া করবেই। 
জী ঘও শরীরধর্ম মেনে চলেন। অবশ তিনি ইচ্ছা করলে ভ্রবাগ্তণ এবং 
শরীরধর্মেরও অন্যথা করতে পারেন। কিন্ত নিয়স্তরের সাধকের মে-শক্তি নাই। বিধি- 
নিষেধাদি সমস্তই নিয়স্তরের সাধকের জন্য । উচুস্তরের জীবনুক্ত সাধক সব বিধিনিষেধের 
উধ্বে।৪ 

শরীরের উপর স্থরার ক্রিয়ার কথা স্মরণ করেই অঙ্ে স্্রাপান সম্পর্কে কতকগুলি 
সতর্কতামূলক বিধিনিষেধ নির্দিষ্ট হয়েছে । ূ 

শা্সের বিধান স্থ্রাপানের সঙ্গে চর্বণ বা যুদ্রাগ্রহণ করুতে হবে। চর্বণসহ পাঁন 
অমুতপান আর চর্বণহীন পান বিষতক্ষণ।৫ মহানির্বাণতস্ত্বের মতে* শুদ্ধি ছাড়! মগ্ঘপাঁন 


১ জপ কহ ১০৫৬-এর বৃতি ২ এ 

৩ রামে্বরকৃত বৃত্তি ও কৌবমার্রহস্তবিবৃত তাৎগর্য অবলম্বনে এই আলোচনা কর! হয়েছে। 

৪ দ্রঃ কৌ র, পৃঃ ২১১, পাদটাক! 

& (1) চর্বগেন যুতং পানং অন্তং কথিতং প্রিয়ে । চর্ধণেন বিনা! পাঁনং ফেবলং বিযতক্ষণম্‌।--কু ত, উঃ ৭ 
(1) বিনা চর্য্েধ ব পানং কেরলং বিষবগ্ধনম্‌। তন্মাৎ প্রচর্যয়েৎ চর্বযং ঘখাক্রমবিখানতঃ।-_কৌ নি, উঃ ৮ 

৬ ওুদ্ধিং বিন মন্যগাঁনং কেবলং বিষতঙ্ষণম্। চিররোগী ভবোন্্রী গল্লাযুগ্রিয়তে অচিরাৎ ।--মহা। ভ ৬1১৩ 


পঞ্চতত্ব ও শবসাধন! ৬৫৯ 


বিষভক্ষণ। যে সাধক এইভাবে মগ্তপান করেন তিনি চিররোগী ও স্বল্লাফ্ু হন এবং অচিরে 
মৃত্যুমুখে পতিত হন। এ ছাড়া তোজনের পূর্বে বা পরে মদ্যপান নিষিদ্ধ, কেন না এ সময়ে 
গীত মগ্য বিষের মতো ।৯ 

মন্তের পরিমাণ সম্বন্ধে সাধারণভাবে বল! যায় ষে-পরিমাণ মগ্চপানে চিতবিকার না 
হয় সেই পরিমাণ পান কর্তব্য । পরমানন্দতন্ত্রে বল! হয়েছে__মগ্যপানে বিকার উৎপন্ন হলে 
সাধক ধ্যানযোগত্রষ্ট হয়ে যোগিনীদের ভক্ষ্য পশ্ততে পরিণত হন এবং এক্প ব্যক্তিকে 
মণ্ডল থেকে বহিষ্কৃত করতে হয়।* 

গন্ধর্বতন্ত্রমতে বিকার বলতে বুঝায় প্রলাপ ভ্রংশন (বিভ্রম) হাস্য ক্রোধ উন্মাদ 
আলন্য অতিচিন্তা পরের অনিষ্টপ্রবর্তন হিংস! অন্ুয়া ঈর্ষা দস্ত মোহ প্রমাদদ আবেশ € গর্ব) 
যুচ্ছ1৷ এবং মরণ ।* 

বিকার হতে পারে অতিপানে। এইজন্য অতিপান নিষিদ্ধ। শাস্ত্রের অভিমত 

০১০১০, টি পপ তরি 

মগ্যার্দি পান আনন্দের জন্য । কাজেই অন্তরে আনন্দ উৎপন্ন হ্‌ঢ আর এ-সবের 
প্রয়োজন থাকে না। যে-পরিমাণ মগ্যপানে আনন্দ হয় তার বেশী পান করলে অতিপান 
হবে। অতিপানে সাধক মাতাল হয়ে পড়ে, তখন তার বুদ্ধি লোপ পায়, জপপুজাদি 
নি্ষল হয়। অতএব প্ররিমিত পন করতে হবে ।ৎ 

শান্ত্রবিহিত পরিমিত মদ্যপানে সাধকের শুধু আনন্দ হয় না আনন্দের মধ্য দিয়ে মনোলয় 
হয় এবং চিত্তের প্রসন্নতা হয়। এইজন্ত শাস্ত্রের বিধান-__যে-পরিমাণ স্ুরাপানে আনন্দ- 
সংপগ্নব হয় মনোলয় হয় এবং চিত্তের প্রসন্নতা হয় সেই পরিমাণ পান ক তব্য।« এ সম্পর্কে 
পূর্বেও আলোচনা করা হয়েছে। 

এই ধরণের তন্ত্রচন অনেক পাওয়। যায়। কোনে! কোনে। তন্থে পানের পাত্রসংখ্যাও 








১ ভোজনাস্তে বিষং মন্ং মন্তান্তে ভৌজনং বিষম্‌।--কু ত, উঃ « 
২ বিকারে তু সমূৎপন্নে ধ্যানযৌগবিহীনতঃ । যৌগিনীনাং পণ্ুর্দেবি মওলাচ্চ ৰহিদ্কতঃ | 
-_পরমানন্দতস্ত্বচন, রঃ প ক সু ৫1২২-এর বৃত্তি 
৩ প্রলাপো। ভ্রংশনং হাস্তং ক্রোধোক্সাদভয়ানকাঃ। আলন্তং বাঁতিচিন্ত। চ পরানিষ্টপ্রবতনম্‌। 
হিংসাহুয়। তথের্ধ্যা চ দন্তমৌহো প্রমাদতা । আবেশে মরণং মুচ্ছি। বিকারাঃ সমুদ্বীরিতাঃ1 
স্গী ত ৩৪1৮৪-৮৬ 
৪ দ্রব্যতুদ্ধ্যার্দি সকলমানন্বার্ঘঞ্চ ভৈরবি। আনন্দে জায়মানে তু ভক্ষয়েন্স কদাচন। 
অতিপানাস্তবেন্মত্তো জপপুজাদি নিক্ষলম্‌। বদ্বিনাশে। ভবেদ্দেবি অতএব মিতং চরেৎ। 
--সময়াচারতস্ত্বচন, দ্রঃ প্রা তো» কাণ্ড ৭ পরিঃ ৪, ব সং, পৃঃ €৪১ 
& তাঁবদেব ছনেৎ দেবি যাবদানন্দসংপ্ল,তঃ। মনে! নিশ্চলতাং যাঁডি চিন্তং চাঁপি প্রসাদতাম্‌। 
--প ক নু ৫২২-এর বৃত্তি 


৬৬০ ভারতীয় শক্তিসাধন। 


নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।. যেমন মহানির্বাণতন্ত্রমতে কুলত্ত্রীর অর্থাৎ সাধকের স্বকীয়! 
শক্তির পক্ষে । গৃহস্থ সাধক পাচপাত্র পর্বস্ত পান করতে পারেন ।১ 
পরমানন্দতঙ্ত্রেও দেখা যায় সর্বোচ্চ পুত্রসংখ্য] পৃচ.।২ | 

কাজেই সাধারণতঃ পাঁচ পাত্রই ভর্ধবতম সংখ্যা ধর! হয় অর্থাৎ সাধককে পঞ্চম পাত্র 
দিয়েই পুর্ণাহতি ছিতে হয়। এর বেশী হলেই অতিপান হয়ে যায়। আর অতিপান 
তন্ত্রশান্ত্রাহসারে গহিত ও বর্জনীয়। 

তবে দেখা যায় ক্ষেত্রবিশেষে পাত্রের উ্ধব একাদশ পর্বস্ত হতে পারে। 
কৌলাবলীনির্ণয়ের মতে একাদশ পাত্রের দ্বারা পূর্ণাহুতি দিতে হবে। তবে অক্ষম ব্যক্তি 
নবম সপ্তম বা পঞ্চম পাত্রের দ্বার! পূর্ণাহুতি দিতে পারেন । 

অতিপান__আবার কুলার্ণবতপ্ৰাদ্িতে অনিয়মিত মগ্ঘপানের সমর্থক বচনও পাওয়া যায়। 
যেমন একটি বচনে আছে*-__মাটিতে পড়ে না যাঁওয়া পর্যন্ত বারবার মদ্যপান করবে, পড়ে 
গেলে উঠে আবার পান করবে । এমনি করলে পুনর্জন্ম হবে না। মগ্যপানে যে-আনন্দ হয় 
তাতে দেবী তৃপ্তা হন; পান করতে করতে মৃচ্ছিত হয়ে পড়লে স্বয়ং ভৈরব তৃপ্ত হন আর 
বমি করে ফেললে সকল দেবতারা তৃপ্ত হন। এইজন্য স্থরাপানে আনন্দ মুচ্ছা এবং বমন 
এই তিনটিই হওয়া চাই । 

অন্যত্র আছে যিনি আক হ্থরাপান করেন তিনি মুক্ত এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই ।« 

অবশ্তঠ এই বচনগুলির ব্যাখ্যা সম্বন্ধে তত্বজ্ঞর|! একমত নন। অনেকে মনে করেন 
বচনগুলিতে যোগসাধনার কথা বলা হয়েছে। এরা এই-সব বচনের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা 
করেন। আবার অনেকে মনে করেন মুখ্যতত্ব সম্পর্কেই বচনগুলি বিহিত। পূর্বোক্ত প্রথম 
বচনটি সম্পর্কে প্রথমোক্তরা বলেন মুলাধারচক্রে কুণগুলিনী ঘুমিয়ে আছেন; এই চক্রে আছে 





১ অলিপানং কুলম্ত্রীণীং গন্ধস্বীকীরলক্ষণম্‌। সীধকা নাং গৃহস্থানাং পঞ্চপাত্রং প্রকীত্তিতম্‌।--মহা ত ৬1১৯৪ 
২ সৌভাগ্যতোপীসকস্ত চতুন্ত্বং ভবেচ্ছিবে। ৰালাছ্যপাপকানাং তু তৎপুজৌক্তবিধানতঃ। 
তেষাং তু তন্বত্রিতয়ং অন্তাৎ সর্যং সমং ভবেৎ। দীক্ষাবতীং পূর্ণপীত্রং পঞ্চমং তু ভবেচ্ছিবে। 
হত্ব। শিবাগ্ৌ ক্রমশঃ ত্রিচতুঃপঞ্চপাত্রকম্‌ দ্রঃ প ক স্থ ৫।২২-এর বৃত্তি 
৩ অন্তে একা দশপাত্রান্তে তদশত্তৌ নবমে সপ্তমে পঞ্চমে বেতি প্রাগেবোক্ম্‌। 
--কৌ নি, (রসিকমোহ্নপ্রকাশিত ) উঃ ৮ 
৪ পীত্ব। পীত্ব। পুনঃ গীত্বা। বাবং পততি ভূতলে | উথ্থায় চ পুনঃ গীত্বা পুনর্জন্ম ন বিগ্যতে । 
আনন্দাৎ তৃপ্যতে দেবী মুগ্ছনাদ্‌ ভৈরব; ্বয়মূ। বমনাৎ সর্বদেবান্ত তন্মাৎ ত্রিতয়-(ত্রিবিধ-)মাঁচরেৎ। 
কু ত,উঃ ৭; কুগ্রযামলবচন দ্রঃ তা ভ হু পৃঃ ২৫৭ 
« আগলান্তং পিবেদ্‌ ভ্রব্যং স মুক্তে। নাত্র সংশয়ঃ | | 
--কুলারশবতগত্রবচন, প ক সু €1২২-এর বৃত্তিতে উদ্ধত কুদ্্যামলবচন, দ্রঃ তা ত নু, পৃঃ ২৫৭ 


পঞ্তত্ব ও শবসাধন। ৬৬১ 


পৃ্থীতত্ব। সাধনার দ্বার! কুগুলিনীকে জাগিয়ে দিয়ে সাধন! অব্যাহত রাখলে তিনি সহশ্রারে 
গিয়ে পরমশিবের সঙ্গে মিলিত হন। এই মিলনের ফলে ষে অমৃত ক্ষরিত হয় সাধক তাই 
পান করবেন। কুগুলিনী সহম্্ারে বেশীক্ষণ থাকেন না, পৃথ্বীতত্বে নেমে আসেন। সাধক 
তখন আবার তাকে সহম্ারে উত্থিত করে অমৃত পান করবেন। এমনি করে কুগুলিনীর 
বার বার উ্থানপতনের দ্বারা অমৃতপান করতে পারলে সাধকের আর পুনর্জন্ম হয় না।১ 

অন্যপক্ষ বলেন বচনগুলিতে মুখ্য ভ্রব্যের কথাই বল! হয়েছে। তবে লাধারণ সাধকের 
পক্ষে এসব বচন প্রযোজ্য নয়। এগুলি পুর্ণাভিষিক্ত সাধকের পক্ষে বিহিত। রুত্রযামলে 
আছে-_পূর্ণীভিষিক্ত সাধকের পানের বিষয় বলা ষাচ্ছে। এমনি সাধক দুহাতে পাত্র ধরে 
মূলমন্ত্র ও গুরুপাছুকা! স্মরণ করে আগলান্ত মগ্ধপান করলে নিঃসন্দেহ মুক্ত হবেন ।ং 

পূর্ণাভিষিক্ত সাধক শ্রেষ্ঠ যোগী। কৌলসাধক সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা 
পূর্ণাভিষিক্ত কৌলের কথা বলেছি। এমনি জিভেন্দ্িয় যোগীর পক্ষেই কুলার্ণবাদিতন্ত্ে 
অতিপানের বিধান দেওয়1 হয়েছে। 

কিন্তু এ বিষয়ে সব তন্ত্র একমত নয়। যেমন মহানির্বাণতন্ত্রের মতে অতিপান সকলের 
পক্ষেই গহিত। উক্ত তন্ত্রে আছে শতাভিষিক্ত কৌল সাধকও যদি অতিপান করেন তা 
হলে তাঁকে কুলধর্জবহিষ্কত পশু মনে করতে হবে। মদ্য শোধিত অশোধিত যাই হক ন৷ 
কেন যে তা অতিরিক্ত পরিমাণে পান করবে সে কৌলদের পরিত্যাজ্য এবং ভূপতির 
দৃণ্ডাহ ।৩ | 

মগ্ঠ ভিন্ন পঞ্চতত্বের অপর প্রধানতত্ব পঞ্চমতত্ব । আমর! এ সম্বন্ধে পূর্বে কিছ আলোচনা 
করে এসেছি । এই অতি গুহ সাধনার সিদ্ধান্তের দিকটা নিয়ে এখানে আরও থানিকটা 
আলোচনা করা ষাচ্ছে। বিষয়টি জটিল। এ সম্বন্ধে শিক্ষিত সাধারণের মনেও যথেষ্ট ভ্রান্ত 
ধারণ আছে। 

পঞ্চতত্বের সাধন! অদ্বৈত সাধন1-_পঞ্চতত্বের সাধনা অছৈত সাধনা । কৌলাবলী- 
নির্ঁয়ে বিধান দেওয়া হয়েছে__সাধক অছ্ৈতভাবে “পঞ্চম” দ্বারা আরাধনা করবেন।* পঞ্চম 





শপ আশিস পলাশ পল | পাস শপ 


১ দ্রঃ কৌ র, পৃঃ ১৮৪, পাদটাক। 

২ পুর্ণাভিষেকযুক্তানাং পানং দেবি নিগন্ভতে । করাত্যাং পাত্রমুদ্ধ ত্য স্মরন্‌ মূলঞ্চ পাঁছুকাম্‌। 
আগলান্তং পিবেম্মদ্যং স শুক্তো নীত্র সংশয়ঃ।-_রুদ্রযামলবচন দ্রঃ ত1 ভ স্ব, পৃঃ ২৫৭ 

৩ শতাভিষিভ্তঃ কৌলশ্চেং অতিপানীৎ কুলেশ্বরি ৷ পশুরেব স মন্তব্যঃ কুলধর্মবহিদ্কৃতঃ। 
পিবন্নতিশয়ং মগ্যং শৌধিতং বাঁহপ্যশৌধিতম্‌। ত্যাজ্যো ভবতি কৌলীনাং দনীয়োহপিভৃভৃতঃ। 


--মহ। ত ১১1১২৯-১২১ 
8 তল্মাদদ্বৈতভাবেন সাঁধকঃ পঞ্চমং ভজেৎ ।--কৌ নি, উঃ ৮ 


৬৬২ ভারতীয় শক্তিসাধনা 


বলতে পঞ্চমকার বুঝায় আবার বিশেষভাবে পঞ্চম মকার বুঝায়। কাজেই বলা! যায় শান্ত 
পঞ্চমতত্ব সম্পর্কে বিশেষভাবে অদ্বৈতভাবনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। 

গন্ধরবতন্ত্রে দেবী বলছেন-_-আমিই সমস্ত জগৎ। আমি ছাড়া আর কিছুই নাই। বখন, 
জগতে ব্রদ্ধা থেকে আরম্ভ করে অকিক্ষুত্র তৃণ পর্যন্ত যা কিছু দেখছ সব আমিই, এতে 
সন্দেহ নাই ।১ 

একমাত্র দেবী বা ব্রন্ম ছাড়া আর কিছুই নাই এমনি তাবনাই অছৈত ভাবন]। 
যে-সাধকের এই ভাবনা হয় তিনিই মহাবিগ্ার আরাধনায় অধিকারী । অদ্বৈততাবনা 
ছাড়। মহাবিষ্যার আরাধন! হয় না। গন্ধর্বতন্ত্রে বল! হয়েছে_মগ্য শক্তি এবং অদ্বৈতভাবনা 
বিনা মহাবিগ্তার আরাধনা ঘ্বুতহীন যজ্ঞের মতো! ।২ 

পঞ্চমতত্বের সাধনায় 'তৃপ্রোস্বত্রব্যাট্রি) সবার! দেবীকে অর্ধ দিতে হয়।* তঙ্ত্ের 
অভিমত--ষে কুণ্ডোত্তবদ্রব্যাদি ছাড়া চণ্ডিকার পুজ। করে তার সহস্্জন্মের স্ুকৃতি নষ্ট হয়।ঃ 
ছৈতভাবনিষ্ঠ সাধকের রক্তরেতের প্রতি ঘ্বণা হয়, মৈথুনকে পূজার অঙ্গ ভাবতে ভয় হয়। 
এমনি সাধক সম্বন্ধে কৌলাবলীনির্ণয় বলেন-_মদ্ধপানে যার ভ্রান্তি জন্মে, রক্তরেতে স্বুণা হয়, 
স্বরূপতঃ শুদ্ধ দ্রব্যে অশ্তুদ্ধতাত্রান্তি জন্মে, মৈথুনে শঙ্ক! হয়, সেই ভরষ্ট কি করে চণ্তীপুজা করবে, 
কি করে দেবীমন্ত্রজপ করবে? এ রকম সাধক পঞ্চমতত্বের সাধনা! করলে রোগগ্রস্ত হবে, 
ছুঃখ পাবে এবং রৌরব নরকে ষাবে।ঃ 

এইজন্যই পঞ্চমকার বিশেষভাবে পঞ্চম মকারের সাধনা অদ্বৈতভাবনিষ্ঠ সাধকের পক্ষে 
বিহিত। _সে-রকম সাধক ধর্মাধর্মের যথার্থ মর্ম জানেন। তাঁর কাছে কোনো ভ্রব্যই 


বক 


১ অহমেব জগৎ সর্বং নাস্তি কিঞ্চিং ময়। বিনা । বত্ত, পপ্ঠপি হে বৎস বংকিঞ্চিজ্জগতীতলে। 
ৰন্মাদিত্তম্ৰপর্যমহমেব ন সংশয়ঃ |--গ ত ৩৮।৪৪-৪৪ 
২ বিণ! শক্তিং বিনা মগ্ভমছবৈতভাবনং বিনা । মহাবিছ্যাক্রমে। যদ্বদ্যজ্ঞনৃতবিবঞ্জিতঃ1-_-গ ত ৩৭1১৬ 
৩ () আছ্াত্রব্যমর্ধ্যপাত্রে নিক্ষিপা প্রযতঃ হুধীঃ। কুগুগ্রোলোভবং দব্যং শবয়সুতুকুমতথ]। 
অর্ধ্যং দত্বা মহেশানি সর্বসিদ্ধীশ্বরো। ভবে ।-ম্বতস্ত্রতন্রবচন, দ্রঃ বৃহ ত সা, ১*ম সং, পৃঃ ৬৩১ 
(8) বযভুকুহুমৈ: শুক্লৈঃ কুগগোলোন্তবৈঃ শুভৈঃ | কৃক্কুমাগ্যৈরাসবেন চাধ্যং দেব্যঃ নিবেদয়েৎ। 
কাম ত, পঃ২ 
৪ বিনা কুণ্ডোত্তবৈপ্ত ব্যৈঃ পুজয়েদ যশ্চ চণ্ডিকাম্‌। জন্মান্তরসহশ্রস্ত হুকৃতং তন্ত নশ্যাতি। 
-কৌ নি, (রসিকমোহন প্রকীশিত ) উঃ « 
« পানে ভ্রান্তিরবেদ বস্ত ঘৃণা স্তা্রক্তরেতসোঃ। শুদ্ধে চাশুদ্ধতাত্রাস্তিরাশঙ্কা। চৈব মৈথুনে। 
স ত্রষ্ট পুজয়েৎ চণ্ডীং দেবীমন্ত্রং কখং জপেৎ। রোগী দুঃখী ভবেং সৌহপি রৌরবে নরকে ব্রজেৎ। 
এ, উঃ ৮ 


পঞ্চতত্ব ও শবসাধন। ৬৩৬৩৩ 


অপবিত্র নয়। তন্ত্রের অভিমত--এরকম মর্মজ্ঞ সাধকের ধর্মাধর্মের যথার্থ জান হয় বলে 
বিষ্ঠা মৃত্র স্্রীরজঃ নখ অস্থি সব দ্রব্যই তাঁর কাছে পবিত্র, কিছুই অপবিত্র নয় ।১ 


সার কথা, যিনি সমস্ত বস্তকেই মহাশক্তি তার কাছে দ্বণা 


নই! এই কথাটাই একটু অন্রভাবে উপনিষদেও পাওয়া যায়। ঈশোপনিষৎ বলেন হবিনি 
সুব বস্তই আত্মাতে এবং সব বস্তুতে আত্মাকে দর্শন করেন তিনি কিছুকেই দ্বণা করেন না ।* 

ধাদ্দের দ্বৈতবুদ্ধি তাঁরাই স্বণ্যাপ্বণ্য বিচার করেন। তাদের কাছেই ক্রিয়াবিশেষ পবিত্র 
বা অপবিত্র। এ রকম লোকের চোখেই স্ত্রীপুরুষের সংগম হেয় শারীর ক্রিয়ামাজ। শুক্র 
রজঃ এ-সব অপবিত্র স্বণ্য। ছ্ৈতবুদ্ধি ব্যক্তির সাংসারিক দৃষ্টিতে এ-সব অপবিজ্র ঘ্বণ্য বটে 
কিন্ত অদৈতবুদ্ধি সাধকের অধ্যাত্মৃষ্টিতে এ-সব কিছুই অপবিত্র নয়? ্টুপুরুষের সঙ্গম 
শিবশক্তির সামরম্য, একটি .অতি গু আধ্যাত্মিক ব্যাপার। কামাখ্যাতঙ্ত্রে শিব দেবীকে 
বলছেন-_আমি শুক্র, তুমি শোণিত, আমাদের দুইয়ের থেকে নিখিল জগতের উদ্ভব হয়েছে। 
শুক্রশোনিতজ বলে সূর্বদেহই শ্বদ্ধ।* গন্ধর্বতন্ত্রেত শিবকে শুক্র এবং শক্তিকে বজঃ রলা 
হয়েছে ।* 

শিবশক্তিময় দেহ-_-আমরা এ+ লক্ষ্য করে এসেছি আস্ত্রিক সাধকের! স্থুল_ 
পৃ্চভৌতিক দেহকে অতি পবিত্র মনে করেন। তন্বমতে সমস্ত জীবেই শিবশক্তি 
ছিধভূত হয়ে বিরাজমান ।« চেতনাচেতন জগৎ শিবশক্তিময়।* 

শিবশক্কিময় দেহের কয়েকটি পদার্থ শক্তিমূলক, কয়েকটি শিবযূলক। কামিকাগমে 
বল! হয়েছে--ত্বক অস্থক মাংস মেদ অস্থি এই ধাতু কটি শক্তিমূলক আর মজ্জা শুক্র প্রাণ 
জীব এই কটি শিবমূলক | নবধাতুময় দেহ নবধোনিসমূন্তব |? 

স্ত্রীপুরুষতন্তব-_শাক্তমতে ব্রহ্মময়ী দেবীই আপনাকে স্ত্রীপুরুষভেদে দ্বিধা বিভক্ত করেন। 


ধর্মাধর্মপরিজ্ঞানাৎ সকলেহপি পবিস্রতা। বিম্বত্রং স্ত্রীরজেো বাঁপি নখাস্থি সকলং প্রিয়ে | 
্‌ _ জ্ঞানা্ণবতত্্র ২২1২৬, দ্রঃ কৌ র. পৃঃ ৪৬ 
২ যস্ত সর্বাণি ভূতান্াত্মস্তেবানুপন্তি । সর্বভূতেষু চাত্সানং ততো! ন বিজুগুপ্পতে ।--ঈ উপ ৬ 
শুক্রোহহং শোণিতন্ত্ং হি দ্বয়ৌরেবাখিলং জগৎ ৷ শুদ্ধং সর্বশরীরং তু শুক্রশোনিতজং ততঃ। 
-সকাম। ত, পঃ ৬ 


চি 


ও 


শুত্রং শিবে। রজঃ শক্তিরিতি জানীহি শঙ্কর ।--গ ত ৪৯৩৫ 

এবং তৌ সর্বভূতেষু দ্বিধাতৃতৌ ব্যবস্থিতৌ | তল্মাপ্নান্তি তয়োতিনং জগদেতচচয়্াচরম। _-ত ৪০৬ 
শিবশক্তিময়ং বিদ্ধি চেতনাঁচেতনং জগৎ ।---এ ৩৬1২৯. 

ত্বগন্ত্মাংসমেদোস্থিধাতবঃ শত্তিমূলকা$। নজ্জপুক্রপ্রাণজীবধাতবঃ শিবমূলকীঃ। 

মবধাতুরয়ং দেহে। নবযোনিসমৃস্তবঃ ।- দ্রঃ ল স ১৬৭-এর সৌ ভা 
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৬৬৪ ভারতীয় শক্তিসাধন! 


পুরুষ অংশে তিনি শিব, স্্র-অংশে শক্তি। গন্ধর্বতগ্র বলেন পুকরুষতভাব শিব আর 
স্রীভাব পরা প্রকৃতি অর্থাৎ শক্তি ।১ ' 

আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করে এসেছি তন্ত্রমতে পুরুষমাত্রই শিব আর স্ত্রীমাত্রই মহেশ্বরী। 
কিন্ত আরও গভীরের কথা জীবমাত্রই শিবশক্তি। শিবশক্তি স্বরূপতঃ এক এবং অদ্বিতীয় 
পরম ব্রন্ধ ।* 

পঞ্চমতত্বের মর্ম ও লক্ষ্য পঞ্চম মকারের মর্ম বুঝতে গেলে এই যে একে ছুই এবং 
ছুইয়ে এক, তন্ত্রশাস্ত্রের কথাঁয় চনকের মত ছ্বিধাভূত অথচ এক, এই পরমতত্বটি বিশেষভাবে 
অনুধাবন করতে হবে। অর্থাৎ অদ্বৈত ছৈত এবং ছ্বৈতৈ অদ্বৈত পঞ্চম মকারের এই মূল 
তত্বটি বুঝাতে হবে। 

পরম এক আনন্দম্বরূপ। জীবও স্বরূপতঃ আনন্দময় । তাই সে ম্বভাবতঃই আনন্দের 
পিয়াসী, সুখের পিয়াপী। আনন্দেই তার জীবনের চরিতার্থতা। পূর্বোক্ত ছুইয়ে মিলে 
এক হওয়ায় আনন্দের পরাকাষ্ঠা অর্থাৎ শিবশক্তির সামরস্তে চরম আনন্দ । 

যোগী সাধক সাধনার ছারা স্বদেহস্থ শিরশক্তির মিলন ঘটিয়ে এই চরম আনন্দ লাভ 
করেন, পরিপূর্ণতা লাভ করেন। আমরা আধ্যাত্মিক পঞ্চমতত্বের আলোচনায় তার উল্লেখ 
করেছি। 

স্ুল পঞ্চমতত্বেরও লক্ষ্য শিবশক্তির সামরস্তজনিত চরম আনন্দ। স্ুসামরস্তের উপলব্ধি 


পৃর্চমতত্্সাধনায় ভোগের মধ্য দিয়েই হয়। এই উপলব্ধিই এ সাধনার চরম মিদ্ধি। 
এটিই মোক্ষ। 


পঞ্চমতন্্সাধন। যোগ-_কাজেই স্থুল পঞ্চমমকারসাধনাও যোগসাধনা। যোগ 
শর্শিবশক্তির যোগ ।ৎ সাধক নিজেকে শিবস্বূপ আর সাধনসঙ্গিনী শক্তিকে মহাদেবী 
: স্বরপপিণী ভাববেন । সাধক নিজের ও শক্তির এমনি সম্বন্ধ চিন্তা করতে করতে দেবত্ব লাভ 
করবেন ।* 

তন্ত্রের নির্দেশ--সাধক কখনো স্বীয় শক্তিকে মানবী ভাববেন না। শক্তিতে ধার 


মনুষ্যবুদ্ধি হবে তার মন্ত্রসিদ্ধিত হবেই না বরং বিপরীত ফল হবে।৫ 


১ পুংভাবঃ শিব ইত্যাহঃ স্ত্রীভাবঃ প্রকৃতিঃ পর11-_গ ত ৪০1২ 
২ একৈবাহং পরং বন্দ শিবশক্তীতি ভেদতঃ।-_এ ৪০1৩৬ 
৩ শিবশভিসমাযৌগ যোগ এব ন সংশয়ঃ |--জ্ঞানীর্ণবতত্ত্বচন, দ্রঃ শ্ঠামারহন্, পরিঃ » 
8 যা শততিঃ স। মহাদেরী হররূপন্ত সীধকঃ | অষ্োচ্যচিত্তনাচ্চৈব দেবত্বমুপজায়তে ।-_-কৌ নি, উঃ ২ 
৫ শর্তো মনুষবব ্ধিন্ত বঃ করোতি বরাননে । ন তত্ত মন্ত্রসিদ্িঃ স্তাদ্বিপরীতং ফলং লভেৎ। 
স-উত্তরতস্ত্রবচন, দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ৭ পরিঃ ৪, পৃঃ €৫৫ 


পধতত্ব গ গবসাধন। 


তাস্ত্রিক সাধকের সাঁধনপঙ্গিনীকে ঘষে শক্তি বল! হর তায়ও কারণ আছে! ইনি 
খ্বরূপত: প্রনবস্থক্বপিবী মহাশক্তি। শক্কিসঙ্গমতন্্রে বলা হয়েছে-_সাধকের সাখনল্গিনী 
মহাকুগুলিনী শক্তি। ভার মহযোগে সাধক মহাকুশুলিনীর সঙ্গে যুক্ত হবেন। এইজগ্ঠ 
তাঁকে শক্তি বল! হয়েছে, ভোগের জন্য বলা হম্ম নি।১ এর অর্থ শক্তিসহ সাধনা ভোগ 
নয়, যোগ । 

তস্তে মহাশক্তির স্থল ও ব্ম্্র দুই রূপের কথা বলা হয়েছে। ব্রিজগৎ দেবীর স্কুলরপ ।* 
কাজেই সাধকের সাধনসঙ্গিনী তার অন্যতম স্লরূপ। 

পঞ্চমতত্বসাধন! ধজ্ঞ--শিবদ্দপী সাধক এবং শক্তিরূপিণী তাঁর সাঁধনপগ্গিনী থে 
পঞ্চমতত্বের অনুষ্ঠান করেন তা যজ্জবিশেষ | এই অনুষ্ঠানে ক্রিয়াসম্পাদনের সমক্ধ & 
ধর্মাধর্মহবির্দীপ্তৌ আত্মাগ্ৌ মনসা ক্রচা। স্ুযুন্াবত্মনা নিতাখক্ষবৃরতীজ্ছ্হোম্যহম্‌ স্বাছা” এই 
মন্ত্রটি পাঠ করতে হয়।* তার পরে ক্রিয়াসমাপ্তিকালে নিয্লিখিত মন্ত্রটি পাঠ করে ক্তক্রা্থৃতি 
দিতে হক্_-গ প্রকাশাকাশহস্তাত্যামবলম্ব্যোন্মনীঙ্চা ।  ধর্মীধর্মকলাপ্গেহপূর্ণ়গী 
জুহোম্যহম্‌ স্বাহাঁ ৫" 

এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা ধায় ছন্দোগ্য উপনিষদেও (৫1৮) পঞ্চাপ্সিবিদ্ভা প্রসঙ্গে স্ুক্রাহুতি 
দেবার কথা বল! হয়েছে । 

সাধকের শকিলপ- নন ও কৌলাচারে পঞ্চমতত্বের সাধন! বিহিত। লক্ষ্য 
কর! গেছে বামাচারের সাধক সম্বন্ধে বিধান দেওয়1 হয়েছে তাকে বামা হরে পরাশক্তির পুজা 
করতে হবে। কৌলসাধক সম্দ্ধেও বল! হয়েছে তার কাছে সমস্ত জগৎ শক্তিময় এবং তিনি 
স্বয়ং তাই হবেন।* স্্রীশ্াত্রই শক্তি । তাই বলা হয়_-সমস্ত জগত স্ত্রীষয়। কৌল সাধক 
হ্বয়ং ভাই হবেন।" যামলেও এই কথা বল! হয়েছে । অধিকন্তু বলা হয়েছে সংযতমনা 
লাধক চর্বা চোস্ক লেহ পেয় গৃহ সুখ সমস্তই যুবতীরূপ ভাববেন ।৮ 


১ মহাকুগুলিনী শক্তিস্তদ্যোগার্থং মহেম্বরি । শক্তিই প্রোক্ত। মহেশানি ন ভোগার্থং ঝয়েরিতা। 
- শন ত,তাখ, ৩২২৭ 

২ ৰাশভিঃ সর্বভূতানাং দ্বিধা ভবতি সা! পুনঃ। স্থুলরাপ। চ সা দেবী নুস্ষ্ররূপা। চ পাঁধতি। ' 
সথলরূপেণ স। দেবী সর্বসেতজ্জগতত্রয়ম্‌।-_-গ ত ৩৭।৫৯-৬* 

৩ দ্রঃ প্রা তে, কাও ৭, পরিঃ ৪, ব রং পৃঃ ৫৪৯ ৪ «৫ 

৬ শরক্কিময়ং জগৎ লর্বং স্বপ্ন তাবৎ তথ ভবেং ।--কৌ নি, উঃ ১০ 

৭ শ্ত্রীময়ঞ জগৎ সর্ধং স্বয়ং ভাবৎ তথ! ভবেৎ।--এ 

৮ সত্রীময়ধ জগৎ সর্ধং হ্বয়ং তাবৎ তথ| তবেৎ। পেয়ং চর্ব্যং তথ। চোস্তং ভক্ষ্যং লেহাং গৃহং সুখম্‌। 
সর্বং চ যুবতীরূপং ভাবয়েদ যতমানসঃ ।- জট তা ভ সু, তঃ ৪ পৃ ১১৫ 


৮৪ 


৬৬৬ ভারতীয় শক্তিসাঁধনা 


লক্ষ্য করার বিষয় তন্ত্রের বিধান অনুসারে পঞ্চমতত্বের সাধক নিজেকে শুধু শিবন্বর প নয়, 
শক্তিন্বরূপও মনে করবেন।. কাজেই পঞ্চমতত্ব আর সাধারণ নরনারীর সংগম এক ব্যাপার 
নয়। সাধক পঞ্চমতত্বের মর্ম অবগত আছেন $ শক্তি তার কাছে মানবী নয়, স্বয়ং মহাশক্তি। 
তিনি জানেন মহাশক্তিই জন্মকালে জননী, স্েহকালে কন্যা, ভোগ্সঙ্ষিনী ভার্ধা আবার 
অস্তকালে তিনিই কালিকা।১ 

শাক্তিলক্ষণ-_সাধকের সাধনসঙ্গিনী শক্তির বিষয়ে আমরা পূর্বে আলোচন1] করেছি। 
সাধনায় যে-প্রকার শক্তি প্রশস্তা তন্ত্রে তার লক্ষণ নির্দেশ কর! হয়েছে। কুলার্ণবতন্তরে 
আছে-__স্থলক্ষণ! শক্তি হবেন স্থরূপ! তরুণী শাস্তা কুলাঁচারযুক্ত1 শুচি শঙ্কাহীনা ভক্তিযুক্তা 
গুধভাবে অবস্থানকারিণী শাস্ত্রোপজীবিনী নির্লোভ স্থশীলা ম্মিতমুখী প্রিয়বাদিনী গুরু ও 
দেবতার প্রতি .সম্যক্‌ ভক্তিমতী সহদয়া কৌলিকদের গ্রীতিভাজন| ঈর্ধাহীনা তন্্শাস্ত্ে 
বিশেষজ্ঞা দেবতার আরাধনায় উতৎস্থক মনোহর! ও সদাচারসম্পন্না ২ 

বিভিন্ন শক্তি-_তত্ত্শাস্ত্ে বিভিন্ন নামের শক্তির উল্লেখ আছে। টি 

মুতে, কার্ধভেদ অনুসারে এদের এই ভেদ করা হয়েছে। উক্ত “তস্ত্রে আছে-_ [ছে__ নটী 
চালা বেস্ট! রজ্কী নাপিতাঙ্গনা যোগিনী শ্বপচী শৌস্তী ভূমীন্দ্কন্তা গোপিনী . 


এবং মালিক! কার্ধভেদে এই-দব রম্যা বিভিন্ন শক্তি।  চতুর্োভবা রম্যা শক্তিকে 
কাপালী বলা হয়। ঘিিনি পৃজাব্রব্য দেখে নৃত্যগীতপরায়ণা হন সেই চতুরব্পো্বা রম্য 
শক্তিকে বলা হর্মুনটী) পৃজান্ব্য দেখে যে-শক্তি রমনেচ্ছু_ হন চতুবর্শোস্তবা সেই শক্তিকে 
পারে পৃজান্রব্য দেখে যে-শক্তি রজঃ অবস্থা প্রকাশ করেন সর্ধোবরপোন্তবা দেই সেই 
পৃজান্রেব্য দর্শন করে যে-কুলজ! শক্তি পশ্তভর্তাকে ত্যাগ করেন ও বীর 
৮ আশ্রয় করেন তাঁকে কর্মচা্ডালিনী বা শ্বপচী বলা হয়। পঞ্চসতত্বে ধার 
শিবশক্তিসমাযোগবুদ্ধি তাকে বলা হয় যোগিনী। বিপ্রীতরতাতুরা যে-শক্তি পতির কাছে 


পানপাত্র চান সর্ব শক্তিকে বলা হয় শৌগ্তী। সর্বদা ধার যন্ত্রসংস্কার হয় 


সেই সর্ধবর্োন্তবা শক্তিকে বল! হয় ভূমীন্দ্রকন্তা। পশ্তদের কাছে যিনি আপনাকে সর্বদা 
গোপন করে রাখেন দেই সর্ববর্ণোত্তবা রম্যা শক্তি গোপিনী। পৃজাপ্রব্য দেখে ধিনি 
শোভাধারণ করেন সর্ববর্ণোন্তবা সেই রম্যা শক্তিকে বলা হয় মালিনী ।৩ 


৯ জননী জন্মকালে চ ন্বেহকালে চ কম্যকা!। ভার্ধ৷ ভোগায় সম্পৃক্ত! অন্তকালে চকালিক!। 
--দ্রঃ কশ অ,পৃঃ €৪, 
২ হুরূপ! তরুণী শান্ত। কুলাচীরযুত1 গুচিঃ। শক্কাহীন! ভক্তিযুক্তা গৃঢা শাস্ত্রোপজীবিনী। 
অলোলুপ। হুশীল। চ স্মিতান্তা প্রিয়বাদিনী । গুরুদৈবতসন্তক্তা ন্চিত্ত| কৌলিক ্রিয়]। 
বিমৎসর। বিশেষজ্ঞা। দেবতারাধনোত্সুক1। মনোহর! সাচার! শক্তিরেষ! সুলক্ষপ1।-_কু ত, উং ৭ 
৩ নটা কাপাজিকা বেস! রজকী নাপিতা্গনা। যৌগিনী স্বপচী শোস্তী ভূমীক্রতনয়া তথ] । 
গোঁপিনী মালিক! রম্যা আসাং কার্যবিভেদতঃ। চডুব্ণোস্তবা রম্য কাপালী সা প্রকীতিতা। 


পঞ্চতত্ব ও শবসাঁধন। ৬৬ণ 


নটা কাপালিকা প্রভৃতি পারিভাষিক শব্ধ । এ-সব সন্কেত। এই সঙ্কেত সদ্গুরুমুখে 
জ্ঞাতব্য। নিকত্তরতত্ত্রের ব্যাখ্যারও অন্তনিহিত অন্য গভীর অর্থ আছে মনে হয়। 

শক্তির এই-সব নাম এবং সংখা! সম্বন্ধে সংন্ষ্ট সব তম্থ একমত নয়। শক্তিকে 
কুলনায়িকাও বলা হয়। উত্তরতন্ত্রে বলা হয়েছে১__নটা কাপালিকা বেশ্ঠা পুক্কসী নাঁপিতস্ত্রী 
রজকী রগ্রকী সৈরিক্ধী স্থবাসিনী ঘটিকা অঘটিকা ও গোপালকন্যকা বিশেধবৈদগ্ধযুক্তা এরা 
সবাই কুলনায়িকা। 

গন্বর্বতন্ত্র শক্তির ব্রান্ষণী ক্ষত্রিয় বৈশ্ঠ। এবং শূত্রা নামও পাওয়া যাচ্ছে। রেবতীতন্তে 
কুপালী কোচাঙ্গন৷ দৈবজ্ঞ! ব্যাধরমণী বৌদ্ধা য্ব্নী ধীবরী প্রভৃতি আরও শক্তির নাম করা 
হয়েছে ।* উক্ত তন্ত্র মতে বিদগ্ধ] সব নারীই শক্তি ।* 


শক্তিপূজা।-_পঞ্চমতত্ব-সাধনার বিস্তৃত অনুষ্ঠান আছে। শাস্ত্র ও গুরুমুখে তা জ্ঞাতব্য । 
তবে অনুষ্ঠানের অন্যতম প্রধান অঙ্গ শক্তিকে স্বয়ং মহাদেবী মনে করে যথাশাস্ত্র তার পূজা 
করা। 


গন্ধর্বতন্ত্রে বলা হয়েছে--শক্তি যাতে প্রষন্না হন সেইজন্য সদা তার পৃজা করতে হবে । 


যিনি একাগ্রচিত্তে ভক্তিভরে শক্তিকে প্রণাম করেন তীর সর্বার্থসিদ্ধি হয় এবং অন্তে তিনি 
মোক্ষলাভ করেন ।* 


পৃজাদ্রব্যং সমীলোক্য নৃত্যগীতপরায়ণ1। চতুর্বধ্োস্তবা। রম্য। স1 নটা পরিকীতিত|। 
পৃজাপ্রব্যং সমালোক্য বেগ্তা রমণমিচ্ছত1। চতুর্ববর্ণোস্তবা রমা। সা বেষ্তা পরিকীতিত|। 
পুজাপ্রব্যং সমালোক্য রজোহবস্থাং প্রকী শয়েৎ । সর্ববর্ণোস্তবা রম্যা রজবী স। প্রকীতিত| | 
পুজাদ্রব্যং সমালোক্য কুলজা! বীরমাশ্রয়েৎ। . সন্ত্যজ্য পশুভর্তীরং কর্মচাগ্ডালিনী স্মৃতা। 
শিবশক্তিসমাযোগা। (? ) যোগিনী স1ব্যবস্থিতা। বিপরীতরতা পত্যো পাত্রং বা পরিপৃচ্ছতি। 
সর্বোবর্ণোন্তব রম্য স। শৌত্তী পরিকীতিতা। সর্বদা যস্থসংস্কারে। যস্তাশ্চ পরিজায়তে । 
সৈব ভূমীন্দ্রজা রমা! সর্ববর্ণোস্ভব। প্রিয়ে। আত্মানং গোপয়েদ্‌ যা চ সর্বদ| পশুদক্কটে। 
সর্ববর্ণোস্তব। রম্যা। গৌপিনী সী প্রকীতিতা। পুজাপ্রব্যং সমালোক্য ঘা মাল। পরিকীতিত। 
সর্ববর্ণোদ্চবা। রম্য। মালিনী স প্রকীতিতা 1--নির ত, পটল ১৪ 
নটা কাপালিক। বে্ঠ। পুর্বমী নাপিতাঙ্গনা। রজকী রঞকী চৈব সৈরিন্ধী চ নুবাসিনী। 
ঘটিকাঘটিকা চৈ তথা গৌপালকম্তক। ৷ বিশেষবৈদগ্ধ্যুতীঃ সর্বা এব কুলাঙ্গনাঃ। 

_ প্রঃ বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ৬২৭ 
দ্রঃ গত ২৩১৯ ৩ জ্রঃ প্রাতো, কাওড ৭, পরিঃ ৪, ব সং, পৃঃ ৫৪৮ 
শক্তয়ঃ পরমেশানি বিদগ্ধীঃ সর্মঘৌধিতঃ।--এ 
শে? পুজ। সদ] কা প্রসন্ন যেন স। ভবেৎ 1 গ ত ৩৫।৬ 
: ৬. সুভত্ত্া প্রণমেদ্‌ হস্ত শক্তিমেকা গ্রচেতসা ৷ তন্ত সর্ধার্থসিঘ্িঃ স্তাদত্তে মোক্ষমবাপ্ন-যঘাং।-- ৩৪1১০ 
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৬৬৮ ভারতীয় শক্তিসাধনা 


উক্ত ত্ন্তরয়তে যে শক্তিপূজাবিমুখ মে পামর, নে পুরুষাধম। দেই নির্লজ্জ কোন মুখে 
বলবে আমি মহেশ্বরীর পুজা করি।৯ 

বিভিন্ন তন্থে সাধনুসঙ্ষিনী শক্তির পুজার বিবরণ আছে। লক্ষ্য করা গেছে তন্ত্র 
বিধানে এই শক্তিকে সাক্ষাৎ মহাদেবী মনে কর! হয়, কখনো! প্রাকৃত রমণীমান্র ষনে করা 
হুয় না। পুজার বিবরণ থেকেও এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায়। 

কৌলাবলীনির্ণয়ে বল! হয়েছে খাবিধি স্বাতা দিব্যা হেতুযুক্তা দীক্ষিতা স্বণীলজ্জা” 
ৰিরঞ্জিত1 সালক্কার স্থবেশ। স্বকান্ত। বা৷ প্রকাস্তাকে এনে সাধক গদীর উপর বসাবেন। 
তার পর স্বীয় কল্পোক্ত বিধান অন্ুসারে শক্তির অঙ্গে বিবিধ ন্াস করবেন 

শক্তিদেহে গ্যাস_ _গন্ধবতন্ত্রে বিধান দেওয়া! হয়েছে শক্তির ললাটে সিঙ্গুরের তিলক 
দিতে হুৰে এবং মূলমন্ত্রবিদভিত সাধ্য লিখতে হবে। তার পর তাকে গন্ধপুষ্প ও মাল্যের 
দ্বার! ভূষিত করতে হবে এবং তার সামনে স্থগন্ধি ধুপ ও উজ্জল প্রদীপ দিতে হবে। এর পর 
তাঁর নাভি থেকে পা পর্যন্ত বাগ.ভবকৃট, হৃদয় থেকে নাভি পর্যস্ত কামরাজকৃট এবং মাথা 
থেকে হৃদয় পর্যস্ত শক্তিকৃট ন্যাম. করতে হবে। এইভাবে স্যাম করলে শক্তিদেহ সর্বদেবময় 
এবং সর্বগ্রময় হবে। শক্তি সাক্ষাৎ কামেশ্বরী সাধককে এই চিন্তা করতে হবে।* উক্ত 
তন্ত্রে অন্তত্রও বল! হয়েছে সাধকোত্তম শক্তিকে কামেশ্বরীন্বরূপা এবং নিজেকে কামেশ্বরন্বরূপ 
চিন্তা করবেন ।ৎ 

শক্তি-অঙ্গে অন্তরকম ন্যাসের বিধানও আছে। মাতৃকান্তাম কগান্তা৬ করনা 
ইত্যাদি করতে হয়।* 

এ রকম ন্যাসেরও উদ্দেস্তঠ একই- শক্তিদহ দেবময় ও মন্ত্রময়, সাধকের মনে এই ভাবটি 


১ শক্তিপুজানু বিমুখঃ পাঁমরঃ পুরুযাঁধমঃ। স নি'লজ্জঃ কথং ৰ, তে পুজয়ামি মহেখরীম্‌।--এ ৩৫1১১-১২ 
২ দ্রঃ গত, পঃ ৩৫ $ কৌ নি, উঃ ৫; প্রা তো, কাও ৭, পরিঃ ৪ $ ইত্যাদি 
৩ ন্াপিতাং প্রম্দাং দিব্যাং হেতুযুক্তীং চ দীক্ষিতাম্‌। স্বকান্তাং পরকান্তাং বা ঘৃপালজ্াবিবজ্জিতাম্‌। 
সালক্কারাং সুবেশাঞ্চ স্থাপয়েৎ তৃলিকোপরি ৷ ্যাসজালং প্রকুবাঁত স্বকল্োক্তবিধানতঃ।--কৌ নি, উঃ & 
৪ সিন্দুরেণ ললাটেহস্তাঃ কৃত্ব। তিলকমদ্রিজে । সাঁধ্যং চ বিলিখেত্ত্র মুলবিদ্ভাবিদভিতম্‌। 
গন্ধে: পু্পৈপ্তধ। মাল্যেভূষয়িত্বা তু তাং পুনঃ কৃত্ব। ধূপেন সৌগন্ধ্যং দীপানুজ্জাল্য পার্ধতি। 
নীভেশ্চরণপর্যস্তং বাগ তবং কুটমুত্তমম্‌। হৃদয়ান্নীতিপর্যস্তং কামবীজং প্রবিস্যসেৎ। 
শিরসে হাত্রদেশাস্তং তদীয়ং পরিভাবয়েৎ । সবদেবময়ং দেহং সর্বমন্ত্ময়ং ৰপুঃ | 
চিস্তয়েৎ সাধকঃ শতিং সাক্ষাৎ কামেশ্বরীং পুরঃ1--গ ত ৩৫।২২-২৬ 
& কামেশ্বরীন্বরপাং তাং চিস্তয়েৎ সাধকোত্তমঃ। কামেখ্বরস্বরূপং চ আল্মানমপি ভাবয়ন্‌।-- ৩1৭৪-৭৫ 
৬ মাতৃকান্াসমাচর্ধ্য কলান্তাসং সমাচরেৎ 1--কৌ নি, উঠ ৫ 
৭ প্রঃ বৃহ ত সাঁ) ১*ম সং পৃঃ ৩২৮ | 











পঞ্চতত্ব ও শবসাধনা ৬৬৯ 


দূঢ় করে দেওয়া: শাস্ত্র সাধকের কাছে ঘোষণ। করেন শক্তির রোমকুপে সপ্তলক্ষ মহাঁবিদ্যা | 
মন্ত্রূপে পৃথক পৃথক অবস্থিত। যতদিন রোম থাকবে ততদিন দেবদেবীগণ শক্তিদেছে 
অবস্থান করবেন ।১ ূ 
*/রক্তি-অজে জপ-_পঞ্চমততব-দাধনার আরেকটি অনুষ্ঠানের বিষয় বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । এটি শক্তির অঙ্গে জপ। সময়াচারতন্ত্রে বল। হয়েছে__সাধকেন্দ্র শক্তিকে 
এনে তাকে পাগ্যার্ঘ্যার্দি দেবেন, যথাশাস্্ পঞ্চাচারে তার পূজা! করবেন। তার পর তার 
মাথায় এক শ, কপালে এক শ, সিন্দুরমগ্ডলে এক শ, মুখে এক শ, কণ্ঠে এক শ, হৃদয়ে 
এক শ, স্তনছ্য়ে ছুশ, নাভিতে এক শ আর যোনিপীঠে এক শ জপ করে শক্তিকে দেবী- 
স্বরূপিণী চিন্তা করবেন এবং শিবশক্তির স্বরূপচিস্তা করবেন। 

শক্তি-অঙ্গে পীঠ_ লক্ষণীয় যোনিকে পীঠ বলা হয়েছে । এটিকে কামরূপ পীঠ বলা 
হয়।ও তত্তুশাস্মতে পূর্ণগিরি উড্ডীয়ান জালম্বর এবং কামরূপ এই পীঠচতুষ্টয় 
শক্তিদেহে অবস্থিত। শক্তির সমস্ত দেহ পূর্ণগিরি-গীঠ, মস্তক উড্ীয়ান, স্তনদ্বয় জালম্ধর 
05০4588518 ৯০৯ 
আর যোনি কামরূপ-পীঠ। সমস্ত পীঠের মধ্যে কামরূপ-পীঠ দেবছুর্লভ। এই গীঠগুলিতে 
সাধক ষে যে মন্ত্র জপ করবেন সেই সেই মন্ত্রের ফল পাবেন এবং দেবতা প্রসন্ন হবেন ।8 

শুধু পীঃচতুষ্রয় নয়, শক্তিদেহে পঞ্চাশৎ পীঠ অবস্থিত। পুরুশ্চরণরসোল্লাসে বল! হয়েছে_ 
কলিষুগে পীঠগুলি গুপ্ত হয়ে যাবে। এ যুগে পর্শৎপীঠসংযুক্ত স্ত্্রী- শুভগ্রদ। 
মূঢলোকেরা এই মহৎ পীঠ পরিত্যাগ করে বুথাই অন্য প্রীঠে ব! তীর্থে মন্তুজপ করে ।* 


১ সপ্তলক্ষং মহাবিগ্ভাঃ কথিতীস্তব স্থব্রত। রোমকুপে বসন্ত্যেত। মন্ত্ররূপ। পৃথক পৃথক্‌। 
'ষাবস্তি সম্তি রোমাণি শরীরে প্রাণবলভ। তাবদ্দেবাশ্চ দেব্যশ্চ সন্তি তন্যাঃ কলেবরে। 
-নিগমকল্পদ্রমবচন, দ্রঃ প্র। তো, কাও ৭, পরিঃ ৪, ব সং, পৃঃ ৫৫৫-৫৬ 
২ তামানীয় সাঁধকেন্ত্রে। দগ্ধাৎ পাগ্ভাদিকং শুভম্‌। পঞ্চাচারেণ তাং শক্তিং পূজযিত্বা বথাবিধি । 
শতং শীর্ষে শতং ভালে শতং মিন্দূরমণ্ডলে। শতং মুখে শতং কে শতং হৃদয়মণ্ডলে । 
শতদবন্বং সতনদ্বন্দে শতং নাঁভৌ জপেৎ সুধীঃ। যোনিগীঠে শতং জণ্ত1 সাধকঃ স্থিরমানসঃ। 
এবং সহম্রং সংজপৎ দেবীরূপাং বিচিন্তয়েৎ। শিবশক্তিস্বরূপঞ্চ চিন্তয়েৎ সীধকোত্তমঃ। 
- সময়াচীরতন্ত্রবচন, ভ্ঃ এ, পৃঃ ৫৪৮ 





৩ দ্রঃ যে। ত, পঃ ১১ 
৪ চতুষ্পীঠানি গীঠানি শক্তিদেহেযুযানি চ। তানি চত্বারি বক্ষ্যামি গুহ্থাদ্‌ গুহাতরাণি চ। 
শতেঃ সর্বশরীরং যৎ পীঠং পূর্ণগিরিঃ শ্বৃতম্‌। তন্তাঃ শিরশ্চ সুভগে উড্তীয়ানং প্রকীতিতম্‌। 
স্তনৌ জালদ্ধরং জ্েয়ং কামরূপং ভগন্তথা।। সর্বেধু কামগীঠন্ত দ্বেবানামপি ছুর্মভম্‌। 
এধু পীঠেষু চ স্থিত্ব। যং ঘং মন্ত্রং জপেৎ প্রিয়ে। তত্বংফলমবাপ্লোতি দেবতা হুপ্রসীদরতি। 
--সময়াচীরতন্ত্রবচন, জ্রঃ প্রা! তো, কাণ্ড ৭ পরিঃ ৪, ব সং, পৃঃ ৫৪৮ 
* লীঠানি চঞ্চলাপাঙ্গি কলৌ ভ্বহং ভবিস্ততি। পঞ্চাখৎগীঠসংযুত্,স্ত্ীণা মঙ্গং শুভপ্রনম্‌। 


৬৭ ' ভারতীয় শক্তিসাধনা 
পঞ্চমতন্বসাধনায় জপ-_ পঞ্চমতত্সাধনায় পদে পদে জপের বিধি। এমনকি_ 


ক্িয়ানিম্পত্তি আরম্ভ করেও সহজ জপ করতে, হয়? অন্ততপক্ষে শত জপ অবশ্তই করতে 
হয়, তার কম হলে চলবে না।৯ আবার ক্রিয়ানিষ্পত্তি-অবসান কালে অর্থাৎ বীর্ধপাতাদি- 
সময়েও জপ করতে হয়।২ 

এর থেকেই বোঝা যায় শাস্ত্র এই সাধনাকে কেন কুপাণধারগমনের মতো বা কণ্ঠে 
কাঁলসর্পধারণের মতো! কঠিন ব্লা হয়েছে । যাদের কাছে পঞ্চমমকার শারীর ভোগমাত্র 
পদে পদে এ রকম ধৈর্য তাদের থাকতেই পারে না; প্রাকৃত ব্যাপারে প্রবৃত্ত ব্যক্তির পক্ষে 
এরূপ করা অসম্ভব। 
কাজেই পঞ্চমতত্ব সাধকের কাছে ভোগ নয়, যোগ । ভোগক্রিয়া বটে কিন্ত যোগবাসনায়_ 
সে-ক্রিয়া। কেউ যদ্দি ভোগবাসনায় শক্তিপূজা করে তা৷ হলে তন্ত্রের বিধানে তার শান্তি 
নিশ্চিত দারিত্র্য ও নরক । 

সাধনায় প্রবৃত্ত সাধকের যদি দুর্ভাগাক্রমে কখনো মনোবিকার ঘটে তা হলে তিনি ্রষ্ 
হবেন এবং তখন তাঁর কাছে পঞ্চমতন্ব আর সাধন! থাকবে না, পশ্তমাধারণ শারীরভোগমাত্র 
হয়ে পড়বে । তিনি তখন কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য বা সুখভোগের জন্য পঞ্চমের 
অনুষ্ঠান করবেন। এরূপ বাক্তির জন্য শাস্ত্রে রৌরব নরকের ব্যবস্থা করা হয়েছে ।* 

চক্রানুষ্ঠান-_পঞ্চতত্বযুক্ত সাধনার প্রসঙ্গে এই সাধনার একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের উল্লেখ 
করা প্রয়োজন । এটি চ টি চক্ানুষটান। নিরুতরতস্তে্রেঞ্ চক্রেরটকথা। বলা হয়েছে। যথা-_ 


রুজচক্ত মহচিকর বক্র বীরচক্র এবং পণ্তচক্র। এই পঞ্চচক্রে শক্তিপূজা করতে হয়। 
দিব্য ও'বীর সাধক পঞ্চচক্রে পূজা করবেন। ্রশ্মচাণী এবং গৃহস্থ পঞ্চচক্রে পুজা করবেন। 


বীরচক্রে বলশালিনী শক্তির পূজা বিহিত। ব্রহ্মচারী এবং গৃহস্থ বীরচক্রে পুজা করবেন। 
যোগীদের পক্ষে সর্বচক্রে শক্তিপূজা বিহিত ।« 


তৎকথং যুঢ়লোৌকণ্চ বিহাঁয় স্ত্রীপদং মহৎ। অন্যপীঠেষু তীর্থেষু মন্তস্ত প্রজপেৎ প্রিয়ে। 
-পুরশ্চরণরসোলানবচন, দ্রঃ প্রা তে।, কাণ্ড ৭, পরিঃ ৪, ব সং, পুঃ ৫৫৬ 
১ ততো জপেৎ সহশ্রং বৈ শক্তিযুক্তে! ভবেন্নরঃ ৷ শতং বাপি প্রজপ্তব্যং ততো নানং ন কারয়েৎ। 
-_সময়াচারতন্ত্রবচন, দ্রঃ এ পৃঃ ৫৪৯ 
২ বীর্ধপাতাদিনময়ে জপেন্সস্ত্রমুদারধীঃ ।--নিগমকল্পদ্রমবচন, দ্রঃ এ, পৃঃ ৫৫৭ 
৩ সম্ভোগবাসনাং ধূত্ব। ষ কুর্যাচ্ছক্িপূজনম্‌। স দারিজ্রযমবাপ্লোতি নারকী চ ভবেদ্‌ ফ্রুবম্‌। 
_দেবীধামলবচন, ডঃ তা ভ সু, পৃঃ ২৫৮ 
৪ জর্থাদ্বা কীমতো। বাপি সৌধথ্যাদপি চ যে! নরঃ | লিঙ্গযোনিরতৌ মন্ত্রী রৌরবং মরকং ব্রজেৎ। 
-কুমারীতন্থবচন, দ্রঃ বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ৬২৭ 
& চক্রং পঞ্চবিধং প্রোক্তং তত্র শকতিং প্রপূজয়েৎ। রাজচত্রং যহাচক্রং দেবচক্রং ভূতীয়কম্‌। 
ৰীরচন্তং চতুর্থঝক পণুচত্রঞ্চ পঞ্চমম্‌। পঞ্চচক্রে বজেদ্‌ দিব্যে। বীরশ্চ কুলনুন্দরি । 











পঞ্চতত্ব ও শবপাধন! ৬৭১ 


শান্ত্ের বিধান প্রত্যেক চক্রে পঞ্চশক্তির পূজা! করতে হবে! রাজচক্রে পুজ্যা শত্তি-_ 
মাতা ভগিনী ছুহিত! পুত্রবধূ এবং গুরুপত্রী।+ 


€ মহাচক্রে মাতা তা ভর পুত্রবধূ কন্তা এবং বটনপৃত্বী এই পঞ্চশক্তির পূজা করতে হয়।* 
দেবক্রের পুজ্যা শক্তি সদ বলা হয়েছে সবজাতির পাঁচটি বিদগ্যুক্তা কন্তা৷ পুজ্যা ।* 
প্ুচক্রের পৃজ্যা শর্ভি-_বিমাত! ছুহিতা তন্বী পুত্রবধূ এবং পত্থী।* 

বীরচক্রের পঞ্চশক্তি মাত] ছুহিত। ন্বসা৷ পুত্রবধূ এবং সাধকের নিজ শক্তি! এই মাত! 
প্রভৃতি সাংকেতিক নাম। মাতা টা অর্থ ভূমীন্দ্রকন্তা, ছুহিতা অর্থ রজকী্থতা, স্বসা অর্থ স্বপচী, 
পুত্র অর্থ কাপালী অ আর সাধকের নিজ শক্তি অর্থ যৌগিনী। তবে আমরা পূর্বেই লক্ষ্য 
করেছি ভূমীন্দ্রকন্তা প্রভৃতিও পারিভাষিক শব্দ । 

নিকুত্তরতম্ত্রের* বিবরণ থেকে বোঝা যায় বীরচক্রে শান্ত্রসম্মত বীরসাধকের পক্ষে প্রত্যক্ষ 
পঞ্চমতত্ব বিহিত। 

ভৈরবীচক্র__এই-সব চক্রের নাম সাধারণের কাছে বিশেষ পরিচিত নয়। সাধারণের 
কাছে যে-চক্রটির নাম বিশেষ পরিচিত সেটি টৈৈরবীচক্র। বিভিন্ন তত্ত্রেখ" এই চক্রের বিবরএ 


০০ 
পাওয়া যায়। মহানির্বাণতন্ত্রে বলা হয়েছে*__যে-কোনো সুবিধাজনক সময়ে এই শুভ 
চক্রের অনুষ্ঠান কর] ষনয়। সাধকের কল্যাণকর এই চক্রের বিধান বল! যাচ্ছে। এই 
বিধান অনুসারে চক্রে রূলে দেবী শীত বঞ্চিত | 


ৰদ্চারী গৃহস্থশ্চ পঞ্চচত্রে প্রপুজয়েৎ। বলীয়সী(২?) চ দেবেশি বীরচক্রে প্রপূজয়েৎ। 
ৰদ্চারী গৃহস্থ বীরচক্রেণ পুজয়েৎ। যৌগিভিঃ পুজ্যতে দেবি সর্বচত্রেধু কামিনী ।_নিরু ত, পঃ ১, 
মাত৷ চ ভগ্গিনী চৈব ছুহিত। চ নুব। তথা! । গুরু পরী চ পঞ্চেতা রাজচক্রে প্রপূজয়েৎ।-_এ 
মাতা ভন্মী মা কন্যা বীরপত্বী কুলেশ্বরি। মহীচক্রে জেদেতাঃ পঞ্চশক্তীঃ পুনঃ পুনঃ ।-_এ 
বিদদ্ধীঃ সর্বজাতীনাং পঞ্চকন্তাঃ প্রকীতিতাঃ।-_ ই 
বিমাত। ছুহিত। ভগ্নী নুষা। পরী চ পঞ্চমী। পণুচক্রে ষজেদ্ধবীমান্‌ পশুবতৌষণং চরেৎ।-এ 
তূমীন্্রকম্যক। মাতা চুহিত। রজকীমুতা। শ্বপচী চস্বস! জেয়! কাঁপালী চ নু স্থৃতা। 
যোগ্সিনী নিজশক্তিঃ স্তাঁৎ পঞ্চ কন্যাঃ প্রকীতিতাঃ।-_& ৬ ভ্রু 
রঃ কু ত, উ£ ৮ ; কৌ নি, উঃ ৮? শ্ঠামীরহন্ত, পরিঃ ৩; মহ! ত, উঃ ৮ ইত্যাদি 
ধথাসময়মাসাগ্ঠ কুধাচ্চক্রমিদং শুভম্‌। বিধানমন্ত বক্ষ্যামি সাধকাঁনীং শুভাবহম্‌। 
আরাধিত1 যেন দেবী তুর্ণং বচ্ছতি বাঞ্থিতম্‌। কুলাচাঁধে রম্যতৃমীবাস্তীর্যাসনমুত্তমম্‌। 
কামান নান্ত্বীজেন সংশোধ্যোপবিশেত্ততঃ। দিন্দুরেণ কুসীদেন কেবলেন জলেন ব1। 
ত্রিকোণঞ্চতুরত্রঞ্চ মণ্লং রচয়েৎ সুধীঃ। বিচিত্রঘটমানীয় দধ্যক্ষতবিসৃক্ষিতম্‌। 
ফলপল্পবসংযুক্তং সিন্দূরতিলকাবিতম্‌। সুবাঁসিতজলৈঃ পূর্ণং মগ্ডলে তত্র সাধকঃ। 
প্রণবেন তু সংস্থাপ্য ধূপদীপো প্রদর্শয়েং মহা! ত ৮1১৫৪-১৫৯ 


ছি 08 (6 / ৪৮ 


টি 


চু 


৬৭২ ভারতীয় শক্তিমাধনা 


কুলাচার্ধ একটি রম্য ভূমিতে উত্তম আসন বিছাবেন, কৃমবীজ ( কলীং ) এবং অপ্বীজের টিটি রা 
(ফটু) বারা এই আসন শোধন করে তার উপর উপবেশন করবেন। তার পর সুখী কুলাচার্য 


সিন্দুর কিংবা রক্তচন্দান অথবা সতধু জল দিযে একটি ত্রিকোণ মণ্ডল রচনা .করবেন এবং তার, 
বাইরে একটি চতুষ্োণ মণ্ডল রচনা করবেন । 


এর পর সাধক একটি বিচিত্র ঘট এনে সেটিকে দধি এবং অক্ষতের দ্বারা সম্পৃক্ত করবেন, 
ঘটের গায়ে সিদূরের তিলক দেবেন, ঘটের মুখে ফল ও পল্লব দেবেন এবং ঘটটি থবাসিত 
জলে পূর্ণ করব্নে। (সাধারণতঃ ঘটের মুখে নারকেল ও আন্রপরব দেওয়া হয় আর 
কপুরবাসিত জলে ঘট পূর্ণ কর! হয় )। এর পর প্রণব উচ্চারণ করে ঘটটিকে পূর্বোক্ত মণ্ডলের 
মধ্যে স্থাপন করবেন এবং ঘটের সামনে ধূপ দীপ জেলে দেবেন। 

তার পর গন্ধ ও পুষ্পের দ্বারা ঘটের পূজা করে সংক্ষিপ্ত পূজাবিধি অন্ুদারে ঘুটে_, 
ইষ্টদেবতার পূজা করবেন। 

এই পূজার বিশেষত্ব বলা হচ্ছে। এক্ষেজে গুর এবং অন্যদের নব পাত্র স্থাপনের প্রয়োজন 
নাই। এই চক্রপূজায় ক্রতী সাধক মগ্চা্দি তত্ব যে-কটি ইচ্ছা এনে সামনে রাখবেন, 
অগ্রাবীজের দ্বারা প্রোক্ষণ করবেন অর্থাৎ অস্ত্রবীজ উচ্চারণ করে জল ছিটিম্বে দ্বেবেন 
এবং দিব্যদুষ্টিতে অবলোকন করবেন । এর পর সাধক (জুলি অর্থাৎ মছপাত্রে)গৃদ্ধ_ 
এবং পুষ্প দিয়ে আনন্দভৈরবী ও আনন্দভৈরবের ধ্যান করবেন ।১ 

আনন্দভৈরবীর ধ্যান-__দেবী নবযৌবনসম্পন্না, নবীন হুর্ষের মতো তার দেহ, তাঁর হাসি 
মনোহর, কথা স্থধার মতো, এই হাসি ও কথায় তার মুখপল্স উত্ভাসিত। নৃত্যগীতে 
তার আনন্দ, তার অঙ্গে নানা! আভরণ, তাঁর বসন বিচিত্র আর করপদ্মে বরমুদ্রা ও 
অভয়মুদ্রা। এইবূপে আনন্দভৈরবীর ধ্যান করে আনন্দভৈরবের ধ্যান করতে হবে।ৎ 

আনন্দতৈরবের ধ্যান--ক পূরধবল আনন্াভৈরবের নয়ন কমলের মতো আয়ত দিব্য 
বমনভূষণে ভূষিত দেহের কাস্তি অধিক দীপ্যমান। তার বামকরপন্মে সুধাপূর্ণ ( মগ্পূর্ণ ) 
পাত্র আর দক্ষিণ করপন্পে শুদ্ধিগুটিকা। এই রূপে আনন্দতৈরবের ধ্যান করি।৩ 
১ সম্পৃজ্য গম্ধপুষ্পাভ্যাং চিন্তয়েদিষ্টদেবতীম্‌। সংক্ষেগপুজাবিধিন! তত্র পুজাং সমাচরেৎ। 

বিশেষমত্র বক্ষ্যামি শৃনুঘামরবন্দিতে । গুর্বাদিনবপাত্রাণাং নাত্র স্থাপনমিতে । 

বথেষ্টং তবমাদায় সংস্থাপ্য পুরতে! ব্রতী । প্রোক্ষয়োমন্ত্েণ দিব্যৃষ্্যাবলোকয়েং॥ 

অলিষস্ত্ে গন্ধপুষ্পং স্বত্ব! তত্র বিচিস্তয়েৎ । আনন্দভৈরবীং দেবীং আনন্দভৈরবং তথ] ।-_মহা! ত ৮1১৬*-১৬৩ 
২ নবযৌবনসম্পন্নাং তরণীরশবিগ্রহীমূ। চীরুহাসামৃতাভাযোরসন্বদনপন্জাম্‌। 


নৃত্যগীতকৃতামোদীং নানীভরণভূবিতাম্‌। বিচিত্রবসনাং ধ্যায়ে বরাভয়করাম্ৰ জাম্‌। 
ইত্যানন্দময্ীং ধ্যাত্বা শ্ররেদাননতৈরম।--ই ৮1১৬৪-১৬৬ 


৩ কপুরধবলং কমলায়তাঙ্ষম্‌ দিব্যাম্বরাভরণভূবিতদেছকান্তিম্‌। 
বামেন গাঁণিকমলেন সুধাচ্যপাত্রম্‌ দক্ষেণ গুদ্ধিগটিকাং দধভং ম্মরামি ।--8 ৮1১৬৭ 





পঞ্চতত্ব ও শবসাধনা ৬৩ 


সাধক এই ভাবে অনন্দভৈরবী ও আনন্দভৈরবের ধ্যান করে অলিষস্ত্রে উভয়ের সামরশ্ত 
চিন্তা করবেন এবং “এতে গন্ধে পুষ্পে ও আনন্দভৈরব্যৈ নমঃ১এতে গন্ধে পুষ্পে গু আনন্দ- 
তৈরবায় নমঃ” এই মন্ত্রে তাদের পূজা করবেন। তার পর মগ্যশোধন করবেন। 
_. মগ্শোধনের মন্ত্র-_আ! হী" করো" স্বাহা। কুলসাধক মদ্যের উপর এই মন্ত্র একশ আট বার 
জপ করে ম্চশোধন করবেন 1১ 

আমরা লক্ষ্য করেছি এই তন্ত্রমতে প্রবল কলিকালে সংসারা সন্ত গৃহস্থের পক্ষে মদ্ের 
প্রতিনিধিশ্বরূপ মধুরত্রয় ব্যবহার বিহিত। এই তন্ত্রে কলিকালে পঞ্চমতত্বেরও প্রতিনিধির 
ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে তাও লক্ষ্য করা গেছে। 

মগ্ধশোধনের পর ফল মাংস প্রভৃতি আর ষে যে ভ্রব্য পূজার জন্য আনা হয়েছে সে-সব 
দ্রব্য প্রত্যেকটি পূর্বোক্ত 'আ৷ হী" ক্র স্বাহা' এই মন্ত্র এক শ বার জপ করে শোধন করবেন। 
এবার সাধক চক্ষু মুত্রিত করে এই সমস্ত দ্রব্য ব্রহ্মময় এইরূপ ধ্যান করবেন এবং কালিকা- 
দেবীকে সমন্ত. নিবেদন করে পাঁনভোজন করবেন ।৪ 

মহানির্বাণতন্ত্রের মতে এই ভৈরবীচক্র সর্বতন্ত্রে গুপ্ত। এই সারাৎসার পরাৎপর চক্রের 
বিশ্বয়' শিব দেবীর কাছে প্রকাশ করলেন ।« 

' ভৈরবীচক্রে বিভিন্ন সাধক ও সাধিকারা সমবেতভাবে সাধনা করেন। চক্রের একজন 
অধীশ্বর বা নায়ক থাকেন। চক্রে উপবেশনাদিরও বিধি আছে। কৌলাবলীনির্ণয়ে বলা 
হয়েছে-_পৃজাস্থানে যত্ব করে আসন পাততে হবে। তার পরে কৌল সাধক ও সাধিকারা 
হাত পা ধুয়ে প্রণাম করে পঞ্চমুদ্রা সহযোগে চক্রে প্রবেশ করবেন। চক্রে স্ত্রীলোকের 
উপবেশন একদিকে, পুরুষদের অন্যদিকে । এরা পংক্তি-আকারে বা চক্রাকারে বসবেন। 
আবার প্রত্যেক সাধক এবং তার শক্তি জোড়ায় জোড়ায় পংক্তি-আকারে বা! চক্রা চক্রাকারে 
বসতে পারেন | _ 


১ ধ্যাত্বৈবমূভয়োন্তত্র সামরম্তং বিচিত্তয়ন। প্রণবাদিনমোহস্তেন নামমস্ত্রেণ দেশিকঃ। 
সম্পৃজা গন্ধপুম্পাভযাং শোধয়েৎ কারপং ততঃ। পাশাদিত্রিকৰীজেন স্বাহান্তেন কুলার্চকঃ। 
অষ্টোত্তরশতা বৃত্যা জপন্‌ হেতুং বিশোধয়েৎ।--মহ। ত ৮1১৬৮-১৬৯ 
২ ভ্রঃ এ ৮১৭০-১৭১ ৩ দ্রঃ প্র ৮১৭২-১৭৩ 
৪ ততন্ত প্রাপ্ততত্বানি পললার্দীনি যানি চ। প্রত্যেকং পতধাহনেন মনন! চাতিমন্ত্রয়েৎ। 
সর্বং ৰ ন্ষময়ং ধ্যাত্ব। নিমীল্য নয়ন্ছয়ম্‌। নিবেদ্ পূর্ববৎ কাল্যে পানভোজনমাচরেৎ।-_্ ৮1১৭৪-১৭৫ 
& ইদ্ধ ভৈরবীচজরং সর্বতত্তেযু গৌঁপিতম্‌। তবাগ্রে কথিতং ভদ্র সীরাৎসারং পরাৎপরম্‌।-_ত্র ৮১৭৬ 
৬ পুজাস্থানে প্রযদ্ত্েন আসনানি প্রদাপয়েৎ। ততঃ কৌলাঃ স্তরিয়ঃ সর্ব: প্রক্ষাল্য পাণিপাদকম্‌। 
্রণঙ্ প্রবিশেষ্চজং মুস্তীভিঃ পঞ্টসংজ্ঞকৈঃ | শ্ত্ীণামন্যতমং স্থানং পুংসামন্তমং মহৎ. . 
আরব] মিথুনং কৃত ক্রমাৎ সমুপবেশয়ে। পংজ্যাকারেণ বা অম্যক্‌ চক্রাকারেণ বাথব11-_কৌ নি, উঃ ৮ 


৮৫ 


৬খঃ ভারতীয় শাকিস্াধনা 


চক্রে সাধক সাঁধিকার করণীয় বিবিধ আগছুষ্টানিক ক্রিয়াকর্ম আছে । শান্ত ও সম্প্রদায় 
অন্ুষারে সে-সৰ করতে হয়। এই-সব ক্রিয়াবর্ম সাধকসাধিকার মনকে উচ্চ: আধ্যাত্মিক 
ভাবে নিবিষ্ট করে দের । 

তৈরবীচক্রে জতিভেদ্দ নাই-__ এই চক্রে জাতিভেদ নাই । তত্ত্রেরে অভিমত 
রী পরত তি আম, আবার তব থেকে নিহত হবে ক 
পৃথক । এই চক্রে স্ত্রী. পুরুষ ষণ্ড চণ্ডাল ছিজোতম এদের মধ্যে কোনো তেদ নেই, সবাই 
শিবতৃল্য। স্ব্গদি পুণ্যলোকে যেমন দেবতা ভিন্ন আর কেউ থাকেন না, তেমনি 
উৈরবীচক্রের সব মানুষই দেবতা । এই চক্রে জাতিভেদ নেই, সকলেই শিৰতুল্য। 
এ কথা বেদসম্মত। কেন না বেদে আছে সমস্তই ব্রহ্ধ। বেশী কথা বলে কি হবে, 
চক্রমধ্যে পুরুষর] সবাই শিবন্বদপ এবং স্ত্রীলোকেরা সবাই দেবীন্বরূপিণী। সাধক এবং 
তার শক্তিকে চক্রমধ্যে শিবশক্তিবুদ্ধিতে অর্চনা করতে হয়।* 

ভৈরবীচক্রে পঞ্চমতন্ব__ ভৈরবীচক্রে বীর সাধকের পক্ষে হৃশক্রিসহ মুখ্য পঞ্চম্‌ 
তত্বাহষ্ঠান বিহিত। এই শক্তি তার বিবাহিত শক্তি হওয়া আবশ্যক । মহানির্বাণতস্ত্রে 
বিধান__উভৈরবীচক্রে এবং তত্বচক্রে সাধক নিজ শক্তিকে শৈবমতে অবস্থাই বিবাহ করবেন। 
পরিণয় ব্যতীত বীর লাধক যদি শক্তিসেবা করেন তা হলে তীার' নিঃশংসয়' পরস্ত্ীশগশমনের পাপ 
হবে।* 

ভৈরবীচক্রে পশুর স্থান নাই-_- উৈরবীচক্রে পশুভাবের সাধকের স্থান নাই। 
মহানির্বাণতন্ত্রে বল! হয়েছে বীর নাধকও যদি স্েহে ভয়ে বা অনুরক্তিবশতঃ পন্তদের চক্রে 
প্রবেশ করান তা হলে তিনি কুলধর্মভ্রষ্ট' হবেন এবং নরকে যাবেন | 

ভৈরহীচত্র গোপনীয় কি ?__ ভৈরবীচক্রে পঞ্চতত্বযুক্ত সাধনা হয়। কাজেই এর 
অনুষ্ঠান গোপনীয়। কেন না তন্ত্রশাস্্রমতে পঞ্চতত্বযুক্ত সাধন গোপন সাধনা । তবে 





১ প্রবৃত্ে ভৈরবীচক্রে সর্ধে বর্ণ দ্বিজাতরঃ ৷ নিবৃত্ধে ভৈরবীচত্রে সর্বে বর্ণা পৃথক্‌ পৃথ্ক্‌। 
স্ত্রী বাথ পুরুষঃ বওশ্যগ্ালে। বা ছিজোতজত | চক্রেহশ্মিন ন ভেদোহস্তি সর্বে শিবসমাঃ শৃতাঃ | 
্ব্গাদি পুণ্যলোকেষু দেবাদস্যো। যথা নহি। তখৈব চক্রমধ্যেহশসি দেবতাঃ সর্বমানযাঃ। 
জাতিভেদে। ন চক্রেহন্সিন্‌ সর্বে শিবসমাঃ স্ৃতাঃ। বেদ্বেইপি স্থিতমেবং হি সর্বং হি বগা চাত্রবীৎ। 
বহুনাত্র কিমুক্তেন চক্রমধ্য কুলেশ্বরি ৷ মদ্কপাঃ পুরুষাঃ সর্বে তদ্রূপ? প্রমনণীঃ প্রিয়ে । 
শিবশক্তিখিয়1 সর্বং চক্রমধ্যে সমর্চয়েঘ ।--কু ত। উঠ ৮ 

২ বিবাহে! ভৈরৰীচক্রে. তব্বচক্রেহন্দি পার্ধতি। সর্বথ সাধকেজেপ কর্তবাঃ শৈষবঝিন।। 
বিনা পরি ণয়ং বীরঃ শক্তিসেধাং সমাচরদ্‌। পরয্্রীগামিনাং পাপং প্রাগযা্গাজ সংযত 

মহা ত ৮1১৭৭-১৭৯৮ 


৩ শ্রেহাদ্ভয়াদনূরক্তা! পশুংশ্চক্রে প্রবেশয়ন্‌। কুধর্সৎ পরিভরষ্টে বীরোহিপি নরক ব্রজেৎ।--এ ৮৪১৯ 


পঞ্ঃভন্ব 'ও শষসাধন। সউ৫ 


অহানিরাণতস্ত্রের অভিমত প্রবলু কলিকাণে চক্র গোপন করা উচিত নয়।১ এই তঙ্কের 
যুক্তি এই ঘে ভৈরবীচক্র এবং চক্রানুষ্ঠানরত শিবতুল্য সাধকদের দর্শন করে কলিকন্মধদূিত 
লোক্ষেরা পত্তপাশমুক্ত হতে পারবে। কাজেই: চক্র গোপন করা উচিত নয় । 

মহানির্বাণতগ্ত্রের এই অভিমত পর্ধালোচন। করলে স্পষ্টই বোঝা যায় শাস্তদৃষ্টিতে ভৈরবী- 
চক্রের দাধন! উচু স্তরের আধ্যাত্মিক নাধনা | শ্তুদ্ধচিত্ত শিবতুল্য সাধকেরাই এ সাধনার 
যথার্থ অধিকারী । 

এখানে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে। পঞ্চমকা রযুক্ত সাধন! দর্শনে দ্বৈতবুদ্ধি পশুজনের মনে 
পাপচ্াব জাগবারই সম্ভাবনা! । এ রকম অবস্থায় তৈরবীচক্র দর্শন করে তারা কি করে 
পশুপাশমুক্ত হবে? 

উত্তরে বল! যায় ষে-কাঁজ পাপবুদ্ধিতে কর! হয় তাই পাপকাজ এবং তাই অন্যের শ্রনে 
পাঁপভাব জাগাতে পারে। কিন্তু ধর্মবুদ্ধিতে সাধনারূপে ষ1 করা হয় তাতে পাঁপশস্কা থাকতে 
পারে না। এইজন্যই মহানিবাণতন্ত্র বলেছেন শ্তদ্ধচিত্ত সাধু সাক্ষাৎশিবন্বরূপ চক্রাস্তর্গত 
কৌলসাধকদের পাপশঙ্কা কোথায় ?* অর্থাৎ,এদের চিত্ত স্ুদ্ধ বলে এবং চক্রানুষ্ঠান ধর্মবুদ্ধিতে 
সাধনারূপে করা হয় বলে এই অনুষ্ঠান অন্তের মনেও পাপভাব না জাগিয়ে ধর্মভাবই জাগাবে 
এবং তাতেই তাদের পশ্তপাশ ছিন্ন হবে। 

তা ছাড়া এ-সব সাধনার ব্যাপারে আরেকটি কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন । মানুষের মনে 
যথার্থ শক্তিশালী সাধক এবং তীর ক্রিয়াকর্ষের যে আধ্যাত্মিক প্রভাব পড়ে তা যুক্তিতর্কের 
দ্বারা বোঝান যায় না। সেই প্রভাবেই সাধারণ মানুষের পাশমুক্তি হতে পারে। 

তন্ত্রে উচ্ছৃসিততাবে ভৈরবীচক্রের যেরূপ মাহাত্ম্য গ্রচার করা হয়েছে তার থেকেও এই 
চক্রের অলৌকিক প্রভাবের নিদর্শন পাওয়া যায়। হানির্বাণতন্ত্রে বলা হয়েছে--উভৈরবী- 
চত্রস্থান সকল তীর্থের সেরা মহাতীর্ঘ। দেবীর নিকট নিবেদিত নৈবেছ্ের আশায় সব 
দেবতারাও সেখানে আসেন ।5 

আরও বল! হয়েছে শত পুরশ্চরণের দ্বারা এবং শবাসন মুগ্ডাসন ও চিতাসনে জপের 
দারা যে-ফল লাভ হয় স্ধী সাধক তৈরবীচক্রে একবারমাত্র জপ করার দ্বারা সেই ফল 
পাবেন। তৈরবীচক্রের মাহাত্ম্য কে বলতে সক্ষম? একবারমান্র তৈরবীচক্রের অনুষ্ঠান 
করলে সাধক সর্বপাপমুদ্ক হুবেন। হছমান অনুষ্ঠান করলে ন্য়ং ম্ৃত্যু্য় হবেন আর. নিত্য 


১ প্রবলে কলিকালে তু ন কুর্যাৎ চক্রগোপনম্‌।--মহা। ত ৮1১৮৯ 

২ দৃ্। তু ভৈরবীচত্রং মম রূপাংশ্চ সাধকান্‌। মুচ্যন্তে পশুপাশেভ্যঃ কলিকলাষদুষিতাঃ।--এ ৮1১৮৮ 
ও চত্রীস্তর্গতকৌলানাং সাঁধুনীং শুদ্ধচেতসাম্‌। সাক্ষাচ্ছিবন্থয্লপাণাং পাঁপশক্কা। ভবেৎ কুতঃ।-_& ৮১৯৫ 
৪ চত্তস্থানং মহাতীর্ঘং সর্বতীর্থাধিকং শিবে। ত্রিদশ। যত্র বাঞস্তি তব নৈবেদ্যমুত্তমম্।--এ ৮১৮৬ 


৬৭৬ ভীরতীয় শক্তিসীধনা 


অনুষ্ঠান করলে ব্রদ্ষনির্বাণ লাভ করবেন।* ভৈরবীচক্র ভোগমোক্ষের একমাত্র 
সাধন ।২ 
ভৈরবীচক্র সম্বন্ধে নানা ভ্রান্ত ধারণ! জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে। এর কারণ 
অনধিকারী লোকের হাতে পড়ে এই অন্থুষ্ঠানের বিকার ঘটে আর সেই বিকৃত অনুষ্ঠানকেই 
সাধারণ লোকে ভৈরবীচক্রাহষ্ঠান মনে করে। কিন্তু স্বাস্থ্যের বিকার যেমন স্বাস্থ্য নয় 
তেমনি কোনো ধর্মাহুষ্ঠানের বিকারও সেই ধর্সাহুষ্ঠান নয়। শাস্ত্রসম্মত ভৈরবীচক্রানুষ্ঠান 
একটি উচুস্তরের আধ্যাত্মিক সাধন! । 

তন্বচক্র--ভৈববীচক্র ছাড়। তত্বচক্র নামে আরেকটি তত্বের কথ! মহানির্বাণতন্ত্রে বলা 
হয়েছে। ছা উক্ততন্থমতে এটি চক্ররাজ। এর অপর নাম দিব্যচক্র। এই চক্রে সকলের অধিকার 
নাই, একমাত্র ত্রহ্মজ্ঞ সাধকেরাই এই চন্ত্রানুষ্ঠানে অধিকারী । ব্রন্মোপাসক ব্রদ্ষজ্ঞ ব্রদ্মতত্পর 
ুদ্ধাত্তকরণ শান্ত সর্বপ্রাণীর হিতকারী নিবিকার নিথিকল্প দয়াশীল দৃঢব্রত সত্যসন্থপপ ব্রা্মরা 
, এই চক্রাহুষ্ঠানে অধিকারী ।৩ 

তত্বচক্রে ঘটাদি স্থাপনের প্রয়োজন নাই, পৃজানুষ্ঠানেরও বাহুল্য নাই। এই চক্রের 
আয়োজনও খুব সাদাসিধা । ব্রহ্মমগ্্রের উপাসক ব্রহ্মনিষ্ঠ সাধক চক্রেশ্বর হবেন। তিনি 
্হ্ষজ্ঞ সাধকদের সঙ্কে তত্বচক্রের অনুষ্ঠান করবেন। সাধকদের স্থখপ্রদ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন 
একটি স্থন্দর জায়গায় একটি বিচিত্র আসন বিছিয়ে সাধকের বসবার জায়গা করবেন । 
চক্রেশ্বর ব্রহ্মসাধকদের সঙ্গে সেই আসনে উপবেশন করবেন। মগ্যাদি দ্রব্য সামনে রাখা 
হবে ।* সমস্ত দ্রব্যের উপর “ও হংসঃ, এই মন্ত্র শতবার জপ করে চক্রেশ্বর মন্ত্রপাঠ করবেন--ঙ 
অর্পণক্রিয়! ব্রন্ম, ব্রহ্ম হবি, অগ্নি ব্রন্ধ, ধিনি আনুতি দিচ্ছেন তিনি ব্রহ্ধ। এমনিভাবে 
ব্রন্মকর্মসমাধির দ্বারা তিনি ব্রঙ্লাভ করেন ।* 


১ পুরশ্চর্যাশতেনাপি শবমুগ্ডচিতাসনাৎ। চত্রমধ্যে সকৃৎ জপ্তা তৎ্ফলং লততে হুধীঃ ॥ 
ভৈরবীচক্রুমাহাত্্যং কে। ব। বক্ত, ক্ষমে। ভবেৎ। সকৃদেতৎ প্রকুর্বাণঃ সর্ধৈঃ পাপৈঃ প্রমূচ্যতে। 
ষন্মাসং ভূমিপালঃ ক্তাৎ বর্ষং মৃত্যুঞ্জয় য়মূ। নিত্যং সমাচয়ন্‌ মতে 11 বন্নির্বাণমাপ্নয়াং। 
মহ] ত ৮1১৯৮-২০* 
২ কথিত! ভৈরবীচত্রং ভোগমোক্ষেকসাধনম্‌।--& ৮২৯৩ 
৩ তন্বচত্রং চক্ররাজং দিব্যচত্রং তদুচ্যতে | নাত্রাধিকারঃ সর্বেষাং ৰ.দ্ষজ্ঞান্‌ সাধকান্‌ বিম]। 
পরব দ্দৌপাসক। যে ব ন্গজ্ঞ। ব.ন্মাতৎপরাঃ ৷ গুদ্ধাস্তঃকরণ? শাস্তাঃ সর্বপ্রাণিহিতে রতাঃ | 
নিধিকার! নিধিকল! দয়াশীল! দৃঢব্রতাঁঃ । সত্যসন্থল্পক1 বান্গান্ত এবাব্রাধিকারিণঃ 1--এ ৮1২*৪-২৬ 
৪ প্রঃ তী ৮২০৯-২১২ 
' € তারাদিপ্রাণবীজান্তং শতাবৃত্যা জপন্‌ মনুম | সর্বতবেষু চক্রেশ ইমং মন্্রযুদীরয়েৎ। 
ব্‌ষাপর্থং ব দ্ধহবি'ব ্ধাগ্লৌ ব্সাণা ছতম্। ৰ্‌.দ্দৈব তেন গন্তব্য ৰ ক্দকর্মসমাধিনা।-_মহা ত ৮1২১৩-২১৪ 


-পঞ্চতত্ব ও শবসাধনা ৬৭ 


এ চক্রেশ্বর এই মন্ত্র সাতবার বা তিনবার জপ করে সমস্ঝ ভ্রব্য শোধন করবেন। এর পর 
4 ত?ুসচ্চিদেকং 'ঝক্ষ' .এই মন্ত্রে ছারা পরমাত্মাকে ব্য সমর্পণ করে সাধকদের সঙ্গ 
দানভোজন করম ণী 

%& এই চক্রেও?বর্ণভেদ নাই, দেশকালের নিয়ম নাই, পাত্রের নিয়মও নাই ।১ অর্থাৎ 
যে-কোনো অধিষ্ষারী ব্যক্তি 'যে-কোনে। সময়ে যে-কোনে। স্থানে এই চক্রাষ্ঠান করতে 
পারেন। 

॥ শাস্ত্রের বিধান ত্রন্ধঙ্ঞ উত্তম সাধকগণ ধর্মার্থকামমোক্ষ লাভের জন্য তত্বচক্রের অনুষ্ঠান 
করবেন। 

$ এই বিবরণ থেকে অনুমান হয় ব্রন্মোপাসকর্দের জন্য ভৈরবীচক্রের অনুকরণে এই চক্রের 
'ব্যিবস্থা হয়। উভয় চক্রানুষ্ঠানে অবশ্ঠ পার্থক্যও আছে। সব চেয়ে লক্ষণীয় পার্থক্য 
?$ভৈরবীচক্রে শক্তিসহ চক্রানুষ্ঠান হয় কিন্তু তব্চক্রানুষ্ঠানেসে-রকম কোনো বিধি নাই। 

/ পঞ্চতত্বের প্রাচীনতা__পঞ্চতবের প্রসঙ্গ শেষ করার আগে ধর্মকর্মে পঞ্চতব্বের ব্যবহার 
কত প্রাচীন এ সম্বন্ধে কিঞ্িং আলোচনা! আবশ্তক। কেন না অনেকের ধারণ! ধর্মকর্ম 


ট্াদির ব্যবহার, বিশেষ করে ধর্মকর্মরূপে পঞ্চমতত্বের অনুষ্ঠান, শাক্ত বা বৌদ্ধ তাস্ত্রিকদেরই 
'কটতি। বৌন্বধর্মের অধঃপতনের কালে দ্বেশের যখন নৈতিক অবনতি ঘটে তখন থেকে 
এই ব্যাপারটির প্রচলন হয়। এই ধারণাটি কতদূর সত্য বিচার করে দেখা ষেতে পারে। 
বেদের থেকেই সক করা যাক?” কেন না তার চেয়ে প্রাচীন কোনো! প্রামাণ্য নিদর্শন 
পাওয়া যায় না। 


বৈদিক ক্রিয়/কণ্মে মস্ত-_-একটি খকে অশ্রিনীকুমারছয়ের কাছে প্রার্থনা করা হচ্ছে-_ 
ওগো নেতা অশ্বিনীকুমারছয়, তোমরা আক্ষিরস কক্ষীবান্‌ খষিকে প্রভূত ধী প্রদান কর। 
কারোতর নামক বৈদলশ্চর্মবেষ্টিত পাত্র থেকে যেমন স্থরা শ্রাবিত হয় তেমনি তোমাদের অশখুর 
থেকে শ্রাবিত স্থরা দ্বারা অসংখ্য স্থরাকুস্ত পূর্ণ কর।* অর্থাৎ ষে সকল ব্যক্তি সৌত্রামণীষাগাদি 
কর্মে তোমাদের কাছে যজ্ঞের সুরা প্রার্থনা করে তাদের স্থুরা ঘটগুলি পূর্ণ কর।৪ 

সৌত্রামণীযাগ- সৌত্রামণীযাগেরৎ প্রধান বিশেষত্ই বলা খায় স্থরা আহুতি * 


১ দ্রঃ মহ? ত ৮২১৫-২১৭ 
২ অতঃ সর্বপ্রধত্েন ৰ_দ্ধজৈঃ সাধকোত্তমৈ:। তবচত্রমনুষ্ঠেযং ধর্মকা মীর্ঘমুক্তয়ে ।__ এ ৮1২১৯ 
৩ যুবং নর! স্তবতে পল্ভিয়ায় কক্ষীবতে অরদতং পুরংধিম্‌। 
»,. কারোতরাচ্ছফাদশ্বহ্য বৃষ্ং শতং কুম্ভ অসিঞ্চতং সুরায়াঃ।-_-খ বে ১1১১৬।৭ 
- ৪ যে জনাঃ সৌত্রামণ্যাদিকর্মণি যুদ্মদ যাগায় নুযীং যাচস্তে তেষীমিত্যর্থঃ।--&, সায়ণভান্ত 
৫ দ্রঃ আপ শ্রৌ সু ১৯; কা শ্রৌ হু, অঃ ১৯; আশ্ব শ্রৌ নু ৩৭; শা শ্রো হু ১৫১৫) লা শ্রো নু 
৫181১১ শত্রা ১২৭ ইত্যাদি ৬ চট 6৮, 9. 0.১ 1926, 2, 859... ১. 


৬৭৮ ভাঁরজীয় শরক্তিলাধনা 
বাজসনেক্সি-নংহিতার উনবিংশ থেকে একবিংশ পর্যন্ত তিনটি অধ্যায়ে সৌজামপীষাগের 


মন দেওয়া হয়েছে। উন্বিংশ অধ্যায়ের প্রথম মন্ত্র সোমের সঙ্গে রাকে যুক্ত করার 
মন্ত্র। এই মগ্রে সোম ও স্থরার একই বিশেষণ ব্যবহার করা হয়েছে। বলা হয়েছে সোম 
এবং স্থরা উভয়েই স্বাছু তীব্র অমৃততুলা মধুরস্থাদযুক্ত। সোমনংদর্গে স্থুরা সোম হয়ে যায়।* 
সোমস্থরার মিশ্রিত অর্ধ্য দেওয়া হত অঙিনীকুমারঘয় ন্রন্যতী এবং ইজ্দ্রকে 1 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা ষায় স্থত্রামণীধাগে স্রার সঙ্গে মাংস ব্যবহারও বিহিত ছিঙ্গ। 

/এই যাগে ইন্দ্রের কাছে বলি দেওয়া হত একটি বৃষ, সরন্বতীর কাছে একটি মেষ, এবং_ 

অশ্বিনীকুমারছ্য়ের কাছে একটি ছাগ।* 

সোম প্রকপ্রকার মন্ভ--বাজসনেয়ি-নংহিতার যে মন্থটির কথ! হচ্ছিল তাতে দেখা 
যায় সোম ও স্থরাকে একই জাতীয় পদার্থ মনে করা হয়েছে । এই মন্ত্রে ভান্তে মহীধর 
স্থরারূপ সোমের উল্লেখ করেছেন ।« সোমরস ষে একপ্রকারের মছ্য, এটি পান করলে যে 
প্রচুর নেশা হত তারস্পষ্ট প্রমাণ বৈদিক মন্ত্রে পাওয়া যায়। খগবেদেরই অনেকগুলি 
মগ্রে* সোম বা সোমবসকে মদ্য বা মদ বল] হয়েছে । 

লোমযাগকে বেদপস্থীদের অন্যতম প্রধান ধর্মাচ্ষ্টান বলা যায়। পক্ষত্রিয় রাজার] যে 
অশ্থমেধ, রাজস্ুয় প্রভৃতি মহ] আড়ম্বরের যজ্ঞ করিতেন, তাহাও সোমযাগ ।”* সমগ্র 
খগ্বেদই প্রধানতঃ সোমধজ্ঞবিষয়ক মন্ত্রের সংহিতা ।” এর থেকেই বৈদিক সমাজে 
সোমযাগের গুক্ত্ব অনমান কর] ষেতে পারে । 

তা হলে দেখা যাচ্ছে সোযরস নামক মগ্ধ বৈদিক ধর্মকর্মের একটা প্রধান অংশ জুড়ে 
ছিঙ্গ। 

বাজপেয় যাগ-_ বেদপন্থীরা সোমধাগ৯ ছাড়া আরও ছুই শ্রেণীর যজ্ঞ করতেন। 


১ স্থান্বীং ঘা বাসনা তীত্রাং তীত্রেণাসুতামস্থতেন মধুমতীং মধুষতা। হজামি সং সোমেন। 
সোমোহস্তশরিত্যাং পচ্যন্থ সরস্বত্যে পচ্যশ্রেন্্ায় সুত্র ীম্ণে পচ্যন্থ ।--বা! সং ১৯১ 

২ তং সৌমসংসর্গাৎ সৌমং অসি ।--&, মহীধরভাম্তা ৩ শত্রা ৫1৫181২9 

৪ এ, ৫৫18১ & ুরারাপঃ সৌম দেবত। 

৬. অতনুর ( অংগুঃ সৌমঃ- _সায়ণ ), খ বে ৪1২২1৮: সোমং মচ্যম্, এ ৬৬৮১৯ 7 সন্যং মদম্‌, এ ৯1৬২, 
৯২৩1৪, ৯১৯১৪ 5 অচ্যং রসম্‌,  ৯1৬৫1১৫ $ মাঃ অং, এ ৯1৮৬1৩৫ ইত্যাদি 

৭. যজ্ঞকথা, পৃঃ ৭১ ৮ ১, ড* 0 125, 2583 

৯» সোমযাগকে আবার 'তিন শ্রেণীতে ভাগ কর! হয়। ঘখা-ইকাছিক, অস্থীন আর সম্জ। যেযাগ 
একদিনে হত তাকে হল! হত একাহিক। ছুদ্দিন থেকে বার দিনে যা সম্পাদিত হত তার নাম অহীন আর 
বাতে বায় ব! তার চেয়ে বেদী দিন লাগত তাঁকে বলত সত্তর । খীকাহিক লোম ঘাঁগের সাধাক়ণ নাম জ্যোতিষ্টোম। 
জ্যোতিষ্টোম সপ্তবিধ ৷ যথ।--অগ্রিষ্টৌম, উক্থ্য, ঘোড়ণী, অভিরাজ, অত্যগ্সিষ্টোম, আগ্তর্যাম এবং ধাজপেয়। 

ড্র; বজ্ঞকথা, পৃঃ ৭২ । ৪, ৮, ড. 0.৭ 0. 884 


পঞ্চতন্্ ও শবলাধন। ৬৭৯, 


এক-_পাকধজ্ঞ,৯ দুই--হবিধধজ্ঞ।২ এই তিন শ্রেণীর প্রত্যেকটির আবার বিভিন্ন: প্রকারভেদ 
আছে। সোমধাগের একটি, প্রকারভেদ বাজপেয় যাগ । এই যাগে স্থুরা আহুতি দেবার 
বিধান আছে ।* 

কেউ কেউ মনে করেন যাগ বাজ অর্থাৎ অন্নোন্তব স্তর! পেয়রূপে ব্যবহৃত হয় বলে 
বাজপেক় যাগের নাম বাজপেয় হয়েছে ।$ 

বৈদিক যুগে পিতৃগপের উদ্দেশেও সুরা আহুতি দেওয়া হত।« খগ সই 
(১1৪৪) অশ্গিনীকুমারছ্য়কে সুরা আহুতি দেবার কথা আছে ।* 

বৈদিক ষাগে মাংস-_বেদপন্থীরা! নানাবিধ পশ্তযাগ* করতেন। পশুষাগে যথাবিধি 
আনুষ্ঠানিকভাবে পশ্ুবধ করে তার মাংস পাক করে আহন্থতি দেওয়া" হত আর যজমান ও 
খত্বিকেরা হবিঃশেষ মাংস ভক্ষণ করতেন ।৮ 

অষ্টকা নামক পাকষজ্ঞে পিতৃগণকে মাংস আহুতি দেওয়া হত ।৯ 

শাঙ্খায়নগৃহৃস্ত্রে বলা হয়েছে দেবতাকে একটা অংশ আহুতি না দিয়ে কোনো খাচ্ 
গ্রশ্্ণ করতে নেই । বেদপস্থীর1 যথেষ্ট মাংস খেতেন। কাজেই তার একটা অংশ তাঁরা 
দেবতাকে আহুতি দিতেন । তা ছাড়া বিশেষ বিশেষ অতিথির জন্ত যখন কোনো! পণশুবধ 


করা হত তখন সেই পশুর মাংসভোজনই যজ্ঞ বলে গণ্য হত।১* অর্থাৎ ব্যাপারটি ধর্মকর্মের 
আঙ্গ বলে গপা হস্ত 


১ পাঁকযজ্ঞ সপ্তবিধ। যথা" অষ্টক! পার্ধণ শ্রাদ্ধ শ্রাবণি অগ্রহায়ণি চৈত্রি এবং আশ্বযুজি ।-_ দ্রঃ 5. 5.১ 48 
0.১ 9. 108 
২ হবিররজ্ঞ বা ইচ্টিযাগও প্রধানতঃ সাত প্রকার । যথা অগ্নযায়েধয় অগ্নিহৌত্র দর্শপৌর্ণমাস চীতুর্মাস্য 
আগ্রয়নেষ্টি নিরঢ়পশুবন্ধ এবং সৌত্রামণী ।- দ্রঃ ৩ শব্রা, €1১1২1১০-১৯ 
৪ “বাঁজপেয়েন ম্বারাজ্যকামে। যজ্জেত' ইত্যত্র বাঁজপেয়শব্দো গুণে। বিধীয়তে। তত্রান্নবাচী বাঁজশবঃ। 
তচ্চান্নং পেয়ং সুরাজব্যম্‌। সুয্াগ্রহাপামনুষ্টেযত্বাৎ ।-_মীধবাচার্ষের অধিকরপমীলা, ১ম অঃ, ৪র্থ পাদ, ব্ঠ 
অধিকরণ, (দ্রঃ কৌ র, পৃঃ ২৬৬) 
« ভ্ঃ শত্রা, ৫1৫181২৭-২৮ ৬ ভ্রঃ 9, 9.১ 46 1738. 9. 105 
৭ পণ্তযাগ সোমযাগের সঙ্গেও হত আবার স্বতন্ত্রভাবেও হত । ছৃষ্টাসততবরূপ বল বাঁয় নিরপশ্ুবন্ধ একটি 
স্বতন্ত্র পণ্ডযাগ। নিকনপণ্ডবন্ধ, সন্ষন্ধে ্রঃ--আপ শ্রো৷ সু ৭; বৌ শ্রৌনু,৪। কা শ্রো নু ৬: আশ শ্রোনু 
৩1১৮, শা তৌ হু ৫1১৫ ইত্যাদি। গণশুবাঙগবিষয়ে ড্রঃ-_শ ব্রা। ৩1৮1১, ৩1৮২, ৩1৮1৩ 81১1৩, 81৩1১1১*, 
৬২1২৬-১ ; আশ গৃহ ১১১, পাগুনু ৩৮ গোগৃহ ৩১৭; খাগুসু ৩৪ 
৮ দ্রঃ বজ্ঞকথা। পৃঃ ৪৯-৫৪ 
* দ্রঃ আঙ্ব গৃশ ২1৪, গো গৃস্থ ৩।১০।১৫-৩৪ % ৪181২২ $ শখ গৃ সু ৩1১৪ 
১৯ শাগৃনু ২১৪২৩ ২১৫% 81৫1১০) ১১৪ ১২, (891. £%, 50, ড, তে ও ক. 26১ £. 0. 4)] 


৬৮০ ভারতীয় শক্তিসাধন। 


বৈদিক যাগে মওম্য-_বেদে মতস্তের উল্লেখ আছে।৯ কিন্তু আত গ্রন্থে যজ্ঞ মত 

১৯ উল্লেখ আমাদের চোখে পড়েনি । তবে মন্ুসংহিতাতে হব্যকব্য-কর্মে অর্থাৎ “দব 
? কর্মে মত্ত ব্যবহারের বিধি আছে ।২ 

যা চি মন্ুসংহিতাতে সেই বিধানই দেওয়া হয়েছে । এ বিষয়ে উক্ত সংহিতাতেই 
একটি বচন আছে-_মহ্গ যে-কোনো ব্যক্তির জন্য যে-ধর্মের বিধান দিয়েছেন ত| বেদে পূর্ণরূপে 
কথিত হয়েছে, কেন না মঙ্গ সর্বজ্ঞানময় ।* অর্থাৎ সমস্ত বেদই তার অধিগত। 

মধ ব্দবহিভ্‌ তি কোনে! বিধান দেন নি। এই বচনটিতে একটি এ্তিহ স্থচিত হয়েছে 
সন্দেহ নাই। কাজেই অন্থমান করা যায় বেদপন্থীদের ধর্মকর্মে মতস্তব্যবহারও হত। নৈলে 
মহ্ুসংহিতাতে এরপ বাবস্থা থাকত না।* 

বৈদিক ষাগে ঘুদ্রী- বিবিধ বৈদিক যাগে পুরোডাশ আহুতি দেওয়া হত। 
পুরোডাশ ঘব বাঁ চালের এক রকমের রুটি।« তান্ত্রিক পরিভাষায় পুরোডাশকে মুদ্রা বলা 
খায়» _ 

বৈদিক যাগে যে মুদ্রা বাবহার করা হত, শুধু মূদ্রা নয়, মগ্ধ ও মাংসও ব্যবহৃত হত তার 
নিদর্শন পাওয়া যায় এঁকাহিক মোমযাগে। সোমরস যে মগ্য তা আমরা আগেই-লক্ষ্য 
করেছি। প্রকৃত সোমযাগের আগের দিন হত অগ্নীষোমীয় পশুষাগ আর সোমযাগের দিন, 
হত সবনীয় পশ্তযাগ। সবনীয় পশুষাগে মাংসাহতির সঙ্গে পুরোডাশ আহতি দিতে হৃত। 
পুরোভাশের সঙ্গে ধানা, করম্ত, পরিবাপ এবং পয়স্তাও আহুতি দেওয়া হত।” আচার্ষ 
রামেজ্্ন্ন্দর ত্রিবেদী লিখেছেন_-“ধান1 অর্থ ঘিয়ে ভাজা যব, করস্ত ঘ্বুতপক্ক ঘরের ছাতু, 
মি স্বতপক্ক চাল ভাজা। দুধে দই মিশাইয়! পয়স্ত। প্রদ্তত হয়। সোমরস, পশ্তমাংস 

বং যবভাজা প্রভৃতির নাম শুনিয়া ভৈরবীচক্রের পঞ্চমকারের অস্ত মছ্য, মাংস ও মুদ্রা 

আপনাদের মনে আসিবে ।”” 

বৈদিক বজ্জাদিতে মৈথুন_কোনো কোনো ব্দিক াছঠানের অন্যতম অঙ্গ ছিল 
মৈথুন। যেমন মহাত্রত নামক যজ্জে এটির বিধান আছে।» 


প্রঃ ধ বে ১০1৬৮৮ ; অ বে ১১২২৫; বা সং ২৪1২১ ইত্যাদি: 

পাঠীনরোছিতাবাদেটা নিযুক্তৌ হব্যকব্যয়োঃ। 'রাঁজীবান্‌ সিংহতুণ্াংশ্চ'সশক্কাংশ্চৈর সর্বশঃ1--মনু ৫1১৬ 
য কশ্চিৎ কম্তচিদ্ধান্ো। মনন! পরিকীতিতঃ 1 স সর্বোহভিছিতে| বেদে সর্বজ্ঞানময়ো! হি সঃ।--এ ২৭ 
উ ব্রা ১১1১, ২1৩1৫, ২৩1৬; শত্রা ১২২ € ' যজ্যকথা, পৃঃ ৩৭ | 
বিচিত্রপ্রসঙ্গ, রামেজ্মরচনীবলী, ২য় খণ্ড বঙ্গীয়সাহিত্যপরিষৎ, ১৩৫৬, গু ২৭৮ 
প্রঃ ব্াং৩৬ ৮ হজ্ঞকথা, পৃঃ ৮২-৮৩ 

তৈ-সং ৭1৯18 কাঠকসংহিতা। ৩৪।৫--জ্রঃ ৪১ 60, , 0. 0. 476, 0. £ 
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পঞ্চতত্ব ও শবসাধনা ৬৮১ 





ূ মুনেরও বিধান দেখা যায়।১ কথিত আছে 
১ উপল জনক সি যজ্জ করতে রাজি হননি। আর শৈব্যে! রাজ! গোসবধজ্ঞ করেন 
বটে তবে সিদ্ধান্ত করেন বৃদ্ধ বয়সেই এই যঙ্জ করা উচিত ।২ 

অশ্বমেধযজ্ঞের অঙ্গীভূত একটি অনুষ্ঠান যজ্ঞকারী রাজার প্রধান মহিষীর যজ্ঞে নিহত 
অশ্খের সঙ্গে সঙ্গত হওয়া ।* 

সোমাযাগে ষজমানপত্বীকে উদ্গাঁতার সঙ্গে মৈথুনের একটি অন্থকরণ-অনুষ্ঠান করতে হত।৪ 

ছান্দোগ্য উপনিষদে মৈথুনকে বামদেব্য সামের উপাসনা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে 
পুরুষ স্ত্রীকে যে সঙ্কেত করে তা হিঙ্কার,* স্ত্রীকে বস্ত্রাদি দিয়ে যে তুষ্টকরে তা প্রস্তাব, স্ত্রীর 
সঙ্গে শয়ন উদ্গীথ, স্ত্রীর অভিমুখী শয়ন প্রতিহার, এমনিভাবে ষে কালক্ষেপ তা নিধন এবং 
এই ক্রিয়ার সমাপ্তিও নিধন । এই বামদেব্য সাম মিথুনে প্রতিষিত।* 

আলোচ্য উপনিষদে মৈথুনকে হোমও_ বলা হয়েছে। পধাগ্রিবিদ্যা প্রসঙ্গে রাঁজা 
প্রবাহণ জৈবলি গৌতম খধিকে বললেন-__গোৌতম, যোষিংই অগ্নি, তার উপস্থ সমিদ, তাকে_ 
যে আহ্বান কর! হয় তাই ধুম, তার যোনি অস্মিশিখা,  ক্রিয়াসম্পাদন অঙ্গ অঙ্গার আর, তজ্জনিত 
স্থখ বিস্ষুলিক্ন ।* এই অগ্নিতে অর্থাৎ স্ত্রীরূপ অগ্রিতে দেবতারা রেত তারা রেত আহৃতি দেন। [। সেই 
আহুতি থেকে গরোত্পত্তি হয়।৯ 

বৈদিক যুগে পুত্রার্থে স্ত্ীঙ্গমকে একটি পবিত্র ধর্মকর্ম মনে করা হত।১০ এটি একটি 
শাস্ত্রসম্মত অনুষ্ঠান। এইজন্য এই কর্মে বিভিন্ন মন্ত্রপাঠ১১ করার বিধান আছে। 


স্পা পপপপপাপলাপ সি শীত 





১ আপ শ্রৌস্থ ২২।১৩1১-৩ জৈব্রী২১১৩ ২ জৈব্রা২।১১৩ 
৩ আপ শ্রোৌহু ২০১৮ ৪ তৈ সং৬1৫1৮।৬; শ ব্রী 8181২1১৮ 
উপমন্ত্রয়তে স হিস্কারে। জ্ঞপয়তে স প্রস্তীবঃ স্ত্িয়। সহ শেতে স উদ্গীথঃ প্রতি স্ত্রীং সহ শেতে স প্রতিহীরঃ 
কাঁলং গচ্ছতি তন্নিধনং পাঁরং গচ্ছতি তশ্রিধনমেতদ্‌ বামদেব্যং মিথুনে প্রোতম্‌ 1-ছ1 উপ ২।১৩।১ 
৬ সাঁমগানের বিভিন্ন ভাগ আছে। এই ভাগকে বলা হয় ভক্তি। সামের পাঁচটি ভক্তি থাকতে পারে। 
যথা হিংকার, প্রস্তাব, উদ্‌গীথ, প্রতিহীর ও নিধন (দ্রঃ ছা উপ ২২1১)। হিম্‌ শব্দ উচ্চারণ হিংকার, 
উদগাথার গেয় অংশ উদ্গীথ, প্রস্তৌতার গে অংশ প্রস্তীব, প্রতিহর্তার গেয় অংশ প্রতিহার, তিনজনের 
এক সঙ্গে গেয় অংশ নিধন ।- দ্রঃ উপনিষপ্গ্রস্থাবলী, ২য় ভাগ, ২য় সং, পৃঃ ২৬। 
৭ স্বামী গম্ভীরানন্দকৃত ব্যাখ্য। অবলম্বনে | 
৮ যৌষা বাব গৌতমাগ্রিত্তস্তা উপস্থ এব সমিদ্‌ যছুপমন্ত্রয়তে স ধূমে৷ যৌনিরচির্যদন্তঃকরোতি তে অঙ্গার! 
অভিনন্দ। বিশ্ফুলিক] ।-_ছ। উপ ৫1৮।১ 
» তশ্টিন্নেতশ্সিননগ্নৌ দেবা রেতো জুহবতি তন্তা আহতেগর্ভঃ সম্ভবতি 1 ৫1৮২ ১০ অ বে ৫1২৫1৩-৫ 
১১ (0) তীং পুষষ্ছিবতমীমেরন্ব ষন্তাং ৰীজং মনুস্তাঃ বপন্তি। 
য। ন উর উশতী বিশ্রয়াতে যন্তামুশস্তঃ প্রহরাম শেপস্‌ 1 বে ১০1৮৫1৩৭ 
(8) “বিষ্র্ষোনিং কল্পয়তু' এবং গগর্ভং ধেহি সিনীবালি' এই ছুটি মন্ত্রও ব্যবহৃত হত। পঞ্চতবশৌধন 
সম্পর্কে মন্্ দুটি উদ্ধৃত হয়েছে। 


৮৬ 


রি 


৬৮২ ভারতীয় শক্তিসীধন। 


এতরেয় আরণ্যকে বলা হয়েছে পুরুষের রেত আদিত্য এবং স্ত্রীরজ অগ্রি।» কাজেই 
এ ছুটি পদার্থ অপবিত্র বা দ্বণ্য হতে পাপে না, অতএব এখানে মৈথুনকে পরোক্ষভাবে পবিত্র 
কর্মই বলা হয়েছে। 

এ ছাড়াও শ্রুতিতে বহুস্থলে মৈথুনকে ধর্মানুষ্ঠান বা ধর্মাহৃষ্ঠানের অঙ্ক বা রূপক বলে 
উল্লেখ করা হয়েছে ।২ 

শতপথ-ব্রা্মণে নানা স্থলে মৈথুনের রূপক ব্যবহার করা হয়েছে। অগ্রিহোত্রকে বলা 
হয়েছে মৈথুনীকরণ বা মৈথুন ।৩ ও 

উপরের আলোচনা থেকে এ কথা অবশ্ঠই স্পষ্ট হয়েছে যে বৈদিক যুগে বেদপন্থীরা 
ধর্মকর্মে তন্ত্োক্ত পঞ্চমকার ব্যবহার করতেন। আর ধর্মকর্মে ব্যবহার করতেন বলে এগুলি 
সম্পর্কে কঠোর সংযযের বিধান তারা মেনে চলতেন। আমর! লক্ষ্য করেছি তান্ত্রিক 
পঞ্চমকারসাধনায় অতি কঠোর সংযম বিহিত হয়েছে । 

কাজেই দেখা যাচ্ছে তান্ত্রিক পঞ্চমকার সাধনায় বৈদিক ধারাই অনুষ্থত হয়েছে। এ 
সাধন! তাস্ত্রিকদের উদ্ভাবিত বলা যায় না বাঁ, বৌদ্ধধর্মের অধঃপতনের পর প্রথম প্রচলিত 
হয়েছে তাও বলা যায় না। মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে উচ্চতর ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে 
স্বীকার করে নেওয়ার নিদর্শন বেদে যেমন আছে সনাতনধর্ষী তঞ্তেও তেমনি আছে। 
বৌদ্ধ তাস্ত্রিকিরা সেই একই মূল ধাঁরাঁর অন্গুসরণ করেছেন বলা যায়। 

তবে সাধারণভাবে বলা চলে বৈদিক যাগযজ্ঞের চেয়ে তান্ত্রিক সাধনা অধিকতর গুঢ়। 
বৈদিক যাগযজ্জের বাহ্যান্ষ্ঠান এবং উপনিষদের তত্ব এই উভয়ই তান্ত্রিক পঞ্চমকার সাধনার 
অঙ্গীভূত হয়েছে । আমরা পঞ্চমকার সাধনার যে-আলোচনা করে এসেছি আশা! করি তার 
থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠবে | 


শবনাধনা 


বীরভাবের আরেকটি প্রখ্যাত সাধনা শবসাধনা |&8 শবসাধনা সম্বন্ধে সাধারণ 
লোকের একট] ভাসা ভাসা ধারণ1 আছে, কোনে! সুস্পষ্ট ধারণা নেই। বঙ্ধিমচন্ত্র-প্রমুখ 








১ এ আ1২1৩৭।৩ 

২ লাশ্রৌ সু ৪৩1১৭; এ আ ১1২181১০, ১1৩1৪1১*-১৪) গো গৃ নু ২81৬-১০$ শাগৃসু ১১৯ গাগুলু 
১১১ আপ শ্রৌ হু ৫২৫১১; ছা! উপ ২১৩1১-২ ৩ শত্রী ১১/৬২১০ 

৪ বিস্তৃত বিবরণের জন্ত দ্রঃ কৌ নি, উঃ ১৪; শ্ঠামারহন্য, পরিঃ ১৪। 
তারাভক্তিস্তধার্ণব, ত ৯ * পুচ, তঃ ৭; ইত্যাদি 


পঞ্চতত্ব ও শবসাধন। ৬৮৩ 


সাহিত্যিকদের কল্যাণে শবসাধনা ব্যাপারটা বাঙ্গালী শিক্ষিত মহলেও এক রকম 
পরিচিত কিন্তু তন্ত্রশাস্ত্রে এই কঠিন সাধনার যে-বিবরণ আছে তা! সম্ভবতঃ বেশী লোকের 
জান! নেই। 

স্থান ও কাল- _শান্ত্রমতে শবসাধনার প্রারস্তেই সাধনার স্থান ও কাল নির্বাচন করা 
আবশ্তক। ভাবচুড়ামণিতে বিধান দেওয়া হয়েছে__ শূন্যাগারে নির্জন নদীতীবে পর্বতে_ 
ব্ষিমূলে শ্মশানে বা তার নিকটবর্তী বনে শবসাধনা করতে হবে। কৃষ্ণপক্ষ এবং শুরুপক্ষের 
অষ্টমী এবং চতুর্দশী ষদি মঙ্গলবারে পড়ে তা হলে সেই মঙ্গলবার রাত্রিতে শবসাধনা করলে 
উত্তম মিদ্ধিনাভ হয়।১ 


অধিকারী--শবসাধনা সবাই করতে পারে না। এ সম্পর্কে শাস্ত্রের অভিমত পুরশ্চরণ- 
সম্পন্ন যেবীর সাধক স্ত্রীপুত্রাদির স্সেহে আসক্ত নন এবং ধনলোভ ও মোহ যার নেই 
তিনি এই বীরসিদ্ধিপ্রদ_ সাধনায় অধিকারী । অথবা পুরশ্চরণসম্পন্ন যে-বীর সাধক 
্্ীপুত্রধনন্মেহলোভমোহবিবঞ্জিত তিনি এই সাধনায় অধিকারী । 
সাধককে অত্যন্ত দৃঢ় সঙ্কল্প হয়ে এই সাধনায়-ব্রতী হতে হয়। মন্ত্রের সাধন কিন্বা৷ শরীর 
পতন এই প্রতিজ্ঞা করে তিনি সাধনার উপযোগী পূৃজাত্রব্য সংগ্রহ করবেন।* 
শবসাধনায় বিধিধ দ্রবোর প্রয়োজন হয়। তন্ত্রে এ-সব দ্রব্যের তালিকা দেওয়া! হয়েছে। 
কৌলাবলীনি্য় অন্গুসারে শবসাধনার জন্ত প্রয়োজন-_মৎস্তমাংসযুকত-অন্ন গুড় ছাগ পিষ্টক 
পায়সান্ন স্বরা মাষকলাইমিশ্রিত-অন্ন তিল কুশ সর্ষপ দীপ উত্তমধূপ এলাচ লবঙ্গ কপ্ুর জাতি_ 
খয়ের আদ! তান্ব,ল পট্স্ত্র মৃগচর্ কম্বল চষক যজ্ঞকাষ্ঠ পঞ্চগব্য আর স্বকল্পোক্ত পৃজাব্রব্য।* ৮ 
সাধক এই সমস্ত দ্রব্য নিয়ে পূর্বোক্ত একটি সাধনস্থানে যাবেন। 
€োজনান্তে সাধনা_-এখানে বীর সাধকের সাধনার একটি বিশেধত্বের উল্লেখ করা 
১ শৃন্ঠাগারে নদীতীরে পর্বতে নির্জনেহপি বা বিহ্বমূলে শ্বশানে বা! তৎসমীগে বনগ্থলে। 
অষ্টম্যাঞ্চ চতুদশ্যাং পক্ষয়োরুভয়োরপি ॥ ভৌমবারে তমিম্রায়াং সাধয়েৎ সিদ্ধিমুত্তমাম্‌। 
--ভীবচূড়ামণিবচন, দ্রঃ গ্ঠামারহস্ত, পরিঃ ১৪ 
পুরশ্চরণসম্পন্নো। বীরসিদ্ধিং সমাচরেং। পুত্রদারাধনন্নেহলোভমৌহবিবজ্িতঃ | 
--ভূতডীমরবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৭, পৃঃ ৬১৮ 
৩ মন্ত্র বা সাধয়িকামি দেহং বা পাতয়াম্যহম্‌। প্রতিজ্ঞামীদৃশীং কৃত্ব। বলি্রব্যাণি চিন্তয়েৎ।__এ 
মত্হ্যমাংসযুতং ভক্তং গুড়ং ছাগঞ্চ পিই্টকম্‌। পায়সান্নং সরাঞেব মাসভক্তৰলিভ্তথা। 
তিলং কুশং সর্পঞ্চ দীপঞ্চেব স্ুধুপকম্‌। এলালবঙ্গক'পুরজাতিখদিরমী্রকম্‌। 
তাম্ব্‌লং পটহুত্রঞ্চ এলা[ণা ?]জিনঞ্চ কম্বলম্‌। চষকং যজ্ঞকাষটঞ্চ পপ্রাদেশপ্রমাণকম্‌। 
প্গব্যং স্বকল্পোক্তং পুজীদ্রব্াং তখৈবচ 1-_কৌ নি, উঃ ১৪ 





টড 


৬৮৪ ভারতীয় শক্তিসাধন! 


রা 
আবশ্টক। বীরতন্ত্রে বলা হয়েছে বীর সাধক ভোজ্য বস্ত ভোজন করে অক্ষুব্ধ হয়ে সাধনায় 
প্রবৃত্ত হবেন। দিব্য সাধকও তা করতে পারেন। কিন্তু পণ্ড সাধকের পক্ষে ভোজন করে 


সাধনা করা নিষিদ্ধ ।১ 

অতএব শবসাধনেচ্ছু সাধককে ভোজনাঁদি করেই সাধনার স্থানে যেতে হয়। 

শবসাধনায় বিহিত ক্রিয়ানুষ্ঠান__সাধনস্থানে উপস্থিত হবার পর সাধককে অন্তর 
বিহিত বিবিধ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করতে হয়। যথা যাগভূমিপ্রোক্ষণ, গুরু গণেশ বটুক 
যোগিনী মাতৃকা প্রভৃতির পূজা, সাধনস্থানে উপস্থিত দেবতা রাক্ষপ পিশাচ সিদ্ধ যক্ষ গন্ধর্ব 
অগ্দরা ইত্যাদির উদ্দেশ্টে যথাবিধি পুষ্পাঞ্জলি প্রদান, শ্মশানাধিপতি ভৈরব কালভৈরব 
এবং মহাকালের কাছে বলিদান, অঘোরমন্ত্রে বা স্ুদর্শনমন্ত্রে রক্ষাবিধান, জয়দুর্গামন্ত্ 
উচ্চারণ করে দশ দিকে সর্পবিকীরণ, তিলোহুসি” ইত্যাদি মগ্র পড়ে দশ দ্দিকে তিল- 
বিকীরণ ইত্যাদি । 

প্রশস্ত শব-- এর পর সাধক যথাবিহিত শব পৃজাস্থানে নিয়ে আসবেন। 
তন্ত্শান্ত্রমতে নিযনলিখিত শব সাধনায় বিহিত-- যষ্টিবিদ্ধ শূলবিদ্ধ খড়গবিদ্ধ জলমগ্ন হয়ে মৃত 
রজ্জুবন্ধ সর্পদষ্ট চণ্ডালের দ্বারা অভিভূত এবং সম্মুখসমরবিশারদ পলায়নপরাজ্ধুখ যুদ্ধে নিহত 
তকুণ সুন্দর বীরের উজ্জল শব ।« 

বর্জনীয় শব--শবসাধনার় কতকগুলি শব যেমন শাস্ত্রমতে প্রশস্ত তেমনি কতকগুলি 
শব নিষিদ্ধ। এ সম্বন্ধে বীরতন্ত্রে বিধান দেওয়া হরেছে-_ স্বেচ্ছামৃত ছুবছর বয়সের মৃত শিশু 
বৃদ্ধা স্্রীলোক ছিজ অন্নাভাবে মৃত কুষ্ঠটরোগে মৃত সাত রাতের আগে মৃত এই আট প্রকারের 
শব বর্জন করে পূর্বোক্ত যে-কোনো! একটি বিহিত শব মূলমপ্র পড়ে পৃজাস্থানে নিয়ে আসতে 
হবে।* 


অন্যান্য অনুষ্ঠান__-এবার সাধক "গু ফট” এই মন্ত্রে শব প্রোক্ষণ করবেন এবং ও হু 


১ অন্ষুৰে ধা তুক্তভোজ্যশ্চ যদি স্তাদ বীরসাধকঃ | দিব্যো বা ন পশ্ডস্তত্র ভুক্ত, সাধনমাচরেৎ। 
| _ বীরতহৃবচন, দ্রঃ পু চ, ত$ ৭, পৃঃ ৬১৩ 

২ দ্রঃগ্ঠামীরহস্ত পঃ ১৪; পু চ, তঃ ৭ $ কৌ নি, উঠ ১৪ 

৩ দ্রঃ পুচ, তঃ ৭, পৃঃ ৬১৮-৬১৯ ৪ ও দুর্গে হূর্গে রক্ষণি ম্বাহা ।--এ 

€ ষ্টিবিদ্বং শূলবিদ্ধং খড়গবিদ্ধং পয়োমূতম্‌। রজ্জ্ববিদ্ধং সর্পাদষ্টং চাগ্ডালৈর্বাহভিভূতকম্‌। 
তরুণং সন্দরং শূরং রণে নষ্টং সমুজ্্বলম্‌। পলায়নবিশৃন্তাং চ সম্মুখে রণবিত্তমম্‌। 

__বীরতন্ত্রবচন, জ্রঃ পু চ, তঃ ৭, পৃঃ ৬১৯ 

৬ শ্বেচ্ছামৃতং দ্বিবর্ষং চ বৃদ্ধীং ্ত্ীং চ দ্বিজং তথ। | অন্নীভাবসৃতং কুষ্টং সপ্তরাত্রো ধবগং তথ|। 

এবং চাষ্টবিধং ত্যক্ত,। পুর্বোজ্ান্যতমং শবম্‌ ॥ গৃহীত্বা মূলমন্ত্রেণ পুজাস্থীনে মমানয়েৎ।--এ 


পঞ্চতত্ব ও শবসাধন। ৬৮৫ 


ষৃতকায় নমঃ এই মন্ত্র পড়ে শবের উপর তিনবার পুষ্পাঞ্লি দেবেন। তারপর শব স্পর্শ 
করে নিষ্বোক্ত মন্ত্রে শবকে প্রণাম করবেন- পরমানন্দ শিবানন্দ কুলেশ্বর আনন্দভৈরবাকার 
দেবীপর্বস্কসংস্থিত হে বীর, বীর সাধক আমি তোমাকে প্রাপ্ত হয়েছি, চগ্ডিকার্চনে তুমি 
উত্তিষ্ট হও ।* 


এর পর সাধক শবকে যথাশাস্ত্র সুগন্ধি জলে স্সান করিয়ে তাকে ধূপের ছার! ধূপিত 


করবেন এবং চন্দনাদি গন্ধদ্রব্যের দ্বারা প্রলিপ্ত করবেন। তার পর তাকে জপস্থানে এনে 
কুশশয্যার উপরে পূর্বশির করে স্থাপন করবেন। এবার তার মুখে এলাচ লবঙ্গ কপূর জাতি 


খদ্ির ও আদ্রক ল্‌ দিয়ে শবকে ১ সাধামুখ করবেন এবং তার পীঠে চন্দন মাখিয়ে 
দেবের্ন।*_ 


সাধক শবের বাহুমূল থেকে কটি পর্যন্ত চতুরত্র ভাবনা করবেন, তার মধ্যে চততু্্বার অষ্টদল 
 পল্ম ভাবনা করবেন। তার উপর কম্বলাবৃত যুগচ্ম স্থাপন করবেন। এবার বার আঙ্গুল 
মাপের যজ্ঞকাষ্ঠ চারদিকে স্থাপন করে সমস্ত লোকপালদের শবাধিস্থানদেবতাদের, চতুঃষণি 
যোগিনীদের ও ডাকিনীদের সামিষ বলি প্রদান .করবেন। 

উত্তরসাধক-_ এর পর সাধক পুজান্রব্য সব কাছে রাখবেন এবং কিছু দূরে উত্তর- 
সাধকে বসাবেন।* কৌলাবলীনির্ণয়ের মতে সাধনস্থানের দ্বারদেশে বীর সাধক উত্তর- 
সাধককে বসাবেন। উত্তরসাধক সাধকের সমানগুণসম্পন্ন মন্ত্রবিদ্‌ জিতেত্দ্িয় অভিষেক বিধিজ্ঞ 
বা দৈব- ও বীর-ভাবের সাধনবিদ্‌ তান্ত্রিক হবেন ।« 

শবোপরি আসনগ্রহণাদ্ি-- এবার সাধক যথাশাম্্র আমনের পূজা করে মূলমন্ত্র 
উচ্চারণ করে অস্বারোহণক্রমে শবের উপরে উপবেশন করবেন এবং নিজের পায়ের তলায়, 
কুশ স্থাপন করবেন । তার পর শবের চুলে শক্ত করে ঝুঁটি বাধবেন, গুরু ও দেবীকে প্রণাম 
করে প্রাণায়াম ও ষড়ঙ্গন্তাস করবেন এবং বীরার্দন মন্ত্র পড়ে দশ দিকে লোষ্ট্র নিক্ষেপ 
করবেন। | 





পল পপি 


প্রণবা গন্ত্রমন্ত্রণ শবস্ত প্রোক্ষণং চরেৎ। প্রণবং কুর্চৰীজং চ মৃতকাঁয় নমোইস্ত ফট,। 
পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ং দত্তা। প্রণমেৎ স্পর্শপূধকম্‌।-_বীরতন্ত্রবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৭, পুঃ ৬১৯ 

হে বীর পরমানন্দ শিবানন্দ কুলেশ্বরঃ। আননভৈরবাকার দেবীপর্যস্বসংস্থিতঃ | 

বীরোহহং ত্বাং প্রপ্ঠামি উত্তিষ্ঠ চণ্ডিকার্চনে ।-_ভীবচুড়ামণিবচন, দ্রঃ গ্তভামারহস্য, পরিঃ ১৪ 
৩ দ্রঃ পু চ,তঃ৭, পৃঃ ৬২৭ ৪ জ্ুঃএ, পুঃ ৬২১ 

& দ্বারদেশে ততো বীরঃ কুর্যাদুত্তরসাধকম্‌। সমানগুণসম্পন্নং মান্ত্রিকং বিজিতেক্ররিয়ম্‌। 
অভিষেক বিধিজ্ঞং বা দৈববীরবিশীরদম্‌।--কৌ নি, উঃ ১৪ 


৮ 


8) 


৬৮৬ ভারতীয় শক্তিসাঁধন৷ 


তত্্রান্তরের বিধান- সাধক শরের ঝুঁটিতে পীঠপৃজাদি করে যোড়শোপচারে দেবীর পুজা 
করবেন এবং শবের মুখে তিনবার কারণ অর্থাৎ মগ্য প্রদীন করে দেবীকে তৃপ্ত করবেন ।৯ 

শবে দেবতার আবেশ--তখন শব আর সাধারণ শব নয়। তার মধ্যে দেবতার 
আবেশ হয়েছে। সেইজন্যই শবমুখে দেবীকে তৃপ্ত করার বিধান। শীলত্তরে আছে 
শবমুখে যথাবিধি দেবতার আপ্যায়ন করতে হবে।২ . 

গ্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় শব পাঞ্চভৌতিক সত্তার শুদ্ধবপ। সে নিষ্পাপ বাসনা- 
কামনাহীন। এইজন্ই নিগগুণব্কষপ্বরূপিণী মহাবিষ্ভাকে শবদেহে উদ্বুদ্ধ করা হয়। 
শবদেহকে আশ্রয় করে নিগুণা সগ্ণা হন ।৬ 

যে কথা হচ্ছিল। শবমুখে দেবীকে কারণ প্রদান করে সাধক উঠে দীড়াবেন, এবং_ 
শবের সম্মুখে গিয়ে এই মনত পাঠ করবেন__হে দেবেশ, অমূক ব্যক্তি আমি ( এখানে সাধকের 
নাম বলতে হয় ), আমার বশ হও। সকল প্রাণীর শ্রেষ্ঠ আশ্রয়স্থল হে মহাঁভাগ, আমায় 
সিদ্ধি দাও।$ 

তার পর মূল মন্ত্র পড়ে পটুস্থত্র দিয়ে শব্রে পা দুখানি খুব শক্ত করে বাধবেন এবং 
নিয়োক্ত মন্ত্র পড়ে শবের পায়ের তলায় ত্রিকোণচক্র আকবেন _ হে ভীম, ভীকদের 
ভয়নাশক ভব্যলোচন ভাবুক শবাধিপতির অধিপতি দেবদেবেশ আমায় ত্রাণ কর।* 

এ রকম্ম করলে শব নিশ্চল হয়ে থাকবে, আর উঠে বলতে পারবে না।* লক্ষণীয় শব 
সাধনার সময় শব উঠে বসতে পারে এবং সাধককে" আসনচ্যুত করে দিতে পারে বলেই 
পূর্বোক্ত সতর্কতার বিধি। 

শবের নড়ে ওঠ__এবার সাধক আবার শবের উপর আসন গ্রহণ করবেন এবং শবের 
দুই হাত দুই পাশে রেখে হাতের উপর কুশ বিছিয়ে দেবেন এবং তার উপর নিজের দুই প৷ 
রাখবেন। তার পর ওঠ মুক্ত করে স্থিরচিত্ত স্থিরেন্দ্িয় হয়ে হৃদয়ে দেবীর ধ্যান করে 
মৌনভাবে থাবিধি জপ করবেন। জপ করতে করতে সাধক একসময় অন্তভব করবেন 
শব নড়ছে। কিন্তু শবাসন নড়লেও সাধক ভয় পাবেন না। তবে ষদি তীর মনে ভয় জন্মে 


১ দ্রঃ হ্ঠামারহ্য, পরিঃ ১৪ 
২ ততঃ শবান্তে বিধিবৎ দেবতাপ্যায়নং চরেৎ। -নীলতন্ত্র, পঃ ১১ 
৩ 915 000 20৫. 0, 30975 £. 205 2 
৪ ও বশে। মে ভব দেবেশ মমামুকং পদং ততঃ । 
সিদ্ধিং দেহি মহাভাগ ভূতাশ্রয়পদাম্ৰরঃ।--বীরতন্ত্রবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৭, পৃঃ ৬২১ 
৫ ও ভীম ভীরুভয়াভাব ভব্যলোচন ভাবুক | ত্রাহি মাং দেবদেবেশ শবানামধিগাঁধিপ ।--কৌ নি উঃ ১৪ 
৬ তদৌথাতুং ন শরোতি শবোহপি নিশ্চল! ভবেৎ।-বীরতন্ত্রবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৯, পৃঃ ৬২১ 
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তা হলে তিনি বলবেন-দেবেশি ! তুমি কুপ্তরাদি যা বপি চাও, দিনান্তরে ত। তোমাকে দেব। 
তোমার নাম কি বল। সংস্কৃত ভাষায় এই কথা বলে সাধক নির্ভয়ে জপ করতে থাকবেন । 
তার পর যদি শব মধূর ভাষায় সাধকের কথার উত্তর দেন তাহলে সাধক তাকে দিয়ে সত্য 
করিয়ে নিয়ে তার কাছে বর প্রার্থনা করব্ন। কিন্ত তিনি ষদি সত্য না করেন এবং অভীষ্ট 
বর না দেন তা হলে ধীমান্‌ সাধক আবার একাগ্রমনে জপ করতে থাকবেন।১ 
সাধকের পরীক্ষা_এই সময়ে সাধককে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। নানা 
বিভীষিকা! নানা প্রলোভন তার সাধনায় বিস্ব ঘটাতে আসে । এইজন্য এই সময়ে সাধককে 
খুব সতর্ক থাকতে হয়। শাস্ত্র সাধককে সতর্ক করছেন এই বলে যে নানা অদ্ভুত দৃশ্ঠ সামনে 
আপবে, সাধক সে-সবের দিকে তাকাঁবেন না, কতজন কত কথা বলতে চাইবে সাধক কিন্ত 
কোনো কথা বলবেন না। সাধকের কাছে কত কিছু আসবে তিনি সে-সব ম্পর্শও করবেন 
না। যতক্ষণ না দেবতা প্রত্যক্ষ হন ততক্ষণ তিনি একচিত্তে জপ করবেন ।* ্‌ 
দেবতা মানুষের রূপ ধরে এসে সাধককে ভোলাতে চান। এইজন্য যিনি সামনে এলেন 
তিনি মাচষ না দেবতা এটি সাধককে খুব সতক্ুভাবে জানতে হয় ।৩ 
এই সমস্তই সাধকের পরীক্ষা । সিদ্ধিলাভ সহজ ব্যাপার নয়। নানা কঠিন পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হতে পারলে তবে সিদ্ধি মিলে। 
দেবী অনেক সময় সাধকের পরমাত্ধীয়ের রূপ ধরে এসে তাঁকে পরীক্ষা করেন। মায়ার 
দ্বারা নিজ স্বরূপ আচ্ছাদিত করে সাধকের মা মাসী বা মামীর রূপ ধরে এসে সাধনার বিদ্ 
ঘটাতে চাঁন। বলেন__বাছা, উঠে এস, তোমার কাজের কথা সবাই জেনে ফেলেছে। 
ভোর হয়ে গেছে, বাড়ীতে তোমার বাব! কান্নাকাটি করছেন। লোকের! প্রায়ই ঈর্ষাপরায়ণ 
আর রাজাও দণ্ড দিতে উদ্যত। কেউ যদি তোমাকে এই অবস্থায় দেখে ফেলে তা হলে 
তোমার অনিষ্ট হবে। এমনি কত কথা বলে সাধকের জপ বন্ধ করাতে চান। কিন্ত 
সাধকের কিছুতেই জপ ত্যাগ করা উচিত নয়।$ 
১  চলাসনাদ ভয়ং নানি ভয়ে জাতে বদেতৃতঃ | বং প্রার্থয়সি দেবেশি দাতব্যং কুগ্জরাদিকম্‌। 
দ্িনান্তরে চ দান্তামি স্বনীম কথয়ম্ব মে। ইতুযক্ত,1 সংস্কৃতেনৈব নিয়ন্ত পুনর্জপেৎ। 
পুনশ্েম্মধুরং বক্তি বক্তব্যং মধুরং ততঃ। ততঃ সত্যং কারয়িত্বা বরং তু প্রার্থয়েত্ততঃ। 
যদি সত্যং ন করোতি বরং তু ন প্রষচ্ছতি । তদ! পুনর্জপেদ্‌ ধীমানেকা গ্রমানসং যথ1।-_কৌ নি, উঃ ১৪ 
২ ন পশ্টেদন্ভূতে জাতে নীভাষেত চ নম্পশেৎ। একচিত্তো জপং কুর্ধাদ্‌ যাবৎ প্রত্যক্ষতাং ব্রজেং। 
_-যক্ষডামরবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৭, পৃঃ ৬২২ 
৩ যত্তত্তেন ৰোদ্ধবাং নরে। বা দেবযোৌনয়ঃ ।-_বীরতত্ত্রবচন, জঃ এ 
৪ মাভ। মাতৃম্বস বাপি মাতুলীনী তখৈব চ। আগত্য বিস্বং কুরুতে মায়য়াচ্ছাগ্য বিগ্রহম্‌। 
উত্তিষ্ঠ বংস তে কার্ধং সর্ধং জ্ঞাতং ন সংশয়ঃ। প্রভাতসময়ো৷ জীতন্ত্রখপিতা। ক্রোশতে গৃহে । 


৬৮৮ ভারতীয় শক্তিসাধন! 


দেবীর দর্শন্দান-_আরও সব কঠিন কঠিন পরীক্ষা সাধকের সামনে আসে। তিনি 
যদি সে-সব পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হতে পারেন, যদি কিছুতেই ক্ষুব্ধ না হয়ে বিচলিত না হয়ে 
একাগ্রচিত্তে জপ করতে থাকেন, তা হলেই তিনি অভীষ্ট লাভ করতে পারেন। এবার দেবী 
্রাহ্মণীরূপে এবং ভৈরব ত্রাহ্মণরূপে এসে সংস্কৃত ভাষায় তিনবার বলেন “বরং গৃহু বরং গৃহ 
বরং গৃহ'__-বর নাও, বর নাও, বর নাও। সাধক তখন দেবীকে সত্যবন্ধ করে বর প্রার্থনা 
করেন।১ 

অপরাপর কৃত্য--এর পর সাধক যথাবিধি জপাদি সমাপ্ত করবেন। বাঞ্ছিত ফললাভ 
হয়েছে জেনে শবের ঝুঁটি খুলে দেবেন। তার পর শব প্রক্ষালন করবেন, তার পায়ের বাধন 
খুলে দেবেন, পায়ের তলায় আক চক্র মুছে ফেলবেন, পুজাপ্রব্য জলে বিসর্জন দেবেন, শবকে 
জলে অথবা গর্তে বিসর্জন দেবেন। তার পরে জান করে বাড়ী ফিরবেন ।* 

পূর্বরাত্রে কুর্তরাদি যে-সব বলি দেবেন বলেছিলেন যবের খুদ বা শালি ধানের চালের 
খুদ দিয়ে তৈরি করে সে-সব বলি দেবেন। অর্থাৎ খুদের গুড়ো দিয়ে পিঠের মতো কুঞজরাদি 
তৈরি করে তাই বলি দেবেন।৩ 

পরের দিন নিত্য কর্ম সমাধা করে পঞ্চগব্য খাবেন। আর পচিশ জন ব্রাহ্ণকে ভোজন 
করাবেন। ব্রান্ষণভোজন না করালে সাধক নির্ধনতাপ্রাপ্ত হবেন। এইভাবে নির্ধনতাপ্রাঞ্ত 
হলে দেবতা কৃপিত হবেন ।£ 

সাধক তিনি রাত্রি ছয় রাত্রি বা নয় রাত্রি শব-সাধনার কথা গোপন রাখবেন । 

শবসাধনার পর পনর দিন পর্যস্ত সাধকের দেহে দেবতা অবস্থান করেন ।« কাজেই 
এই সময়ট] সাধককে শ্ুদ্ধসংযতভাঁবে থাকতে হয় । এই সময়ে তার পক্ষে স্ত্রীনহবাস, গান 
শোনা, নাচ দেখা, দিনের বেলা কথা বলা নিষিদ্ধ। তন্থাস্তরে আছে স্ত্রীসহবাস করলে 
সাধকের রোগ হবে, গান শুনলে সাধক বধির হবেন, নাঁচ দ্বেখলে অন্ধ হবেন, দিনের বেলা 
কথা বললে মৃক হয়ে যাবেন ।* 

তন্ত্রের নির্দেশ সাধক গো ব্রাহ্মণ ও দেবতার নিন্দা কোথাও করবেন না! শুচিশুদ্ধ হয়ে 


প্রায়ো বিমৎসরা লৌক রাঁজানো দণ্তধারিণঃ। কদাচিৎ কেন ব৷ দৃষ্ন্তদা নিষ্টো ভবিষ্যৃতি। 
ইত্যাদি বিবিধৈর্বাক্যৈ'ন চ জাপং পরিত্যজেৎ ।--কৌ নি, উঃ ১৪ 

১ দ্রঠ পুচ, তঃ *, ৬২৩ ২ জ্রঃ এ, পৃঃ ৬২৪ 

৩ ভ্রুঃ এ, পৃঃ ৬২৪-৬২৫ ৪ দ্রঃ এ, পৃঃ ৬২৫ 

« পঞ্চশদিনাস্ত। হি দেহে দেবস্ত সংস্থিতিঃ 1 তন্তরাস্তরবচন, দ্রঃ এঁ 

৬ শধ্যায়াং যদি গচ্ছেদ্‌ বা তদ। ব্যাধিঃ প্রজীয়তে ৷ গীতং শ্রত্ব। চ বধিরে নিশ্ষু ইতারপ্নাৎ | 
যদি বক্তি দিনে বাঁকাং তদ| স মুকতীং ব্রজেৎ।--এ 


পঞ্চতত্ব ও শবসাধন। ৬৮৯ 


গোত্রান্মণদের স্পর্শ করবেন। প্রাতে নিত্যক্রিয়া সমাপন করে বেলপাতার রস পান 
করবেন ।১ 

তার পর ষোল দিনের দিন তীর্থাদিতে মান করে যথাশান্ত্র দেবতাদির তর্পন করবেন | 

নিশ্চিত সিদ্ধি__শাস্্রবিহিত শবসাধন! এইভাবে সমাপ্ত হয়। কৌলাবলীনির্ণয়ে বল! 
হয়েছে__একপ বিধানে সাধনা করলে সাধক নিশ্চিত সিদ্ধিলাভ করবেন। ইহলোকে শ্রেষ্ঠ 
ভোগ্য ভোগ করে দেহান্তে হরির স্থান লাভ করবেন। এ সাধন! সাঙ্গ হক কি নাঁ হক, 
সফল কি নিক্ষল হক, ধিনি এ সাধনা করেন তিনি মহাঁশক্তির প্রিয়তর হন ।৬ 

এই বচনের হরির স্থান উপলক্ষণ। সাধক. স্বীয় ইষ্টদেবতার স্থানে প্রয়ান করেন ঝা 
পরম পদ লাভ করেন এইটি শাস্ত্রোক্তির মর্ম। 


১ দ্রঃ পুচ, তঃ ৭, পৃঃ ৬২৫ ২ গ্প্ঃএ 

৩ ইত্যনেন বিধানেন সিদ্ধিং প্রাঞ্মোতি সাধকঃ। ইহ ভুজ1 বরান্‌ ভোগান্‌ অস্তে বাতি হরেঃ পদম্‌। 
অসীঙ্গং সাঙ্গমেব ব। নিক্ষলং সফলঞ্চ বা। কৃত্ব। সীধনমেবৈতৎ শক্তেঃ প্রিয়তরে। ভবেৎ।-_-কৌ নি, উঃ ১৪ 
৮৭ 


চতুর্দশ অধ্যায় 
দীক্ষা 


তশৌত দীক্ষা-_শ্োত গ্রন্থে দীক্ষার কথা আছে। কিন্তু সে- দীক্ষা আর তান্ত্রিক দীক্ষা 
এক নয়। শ্রোত দীক্ষা সোমযাগের পূর্বে অনুষ্ঠেয় অনুষ্ঠানবিশেষ । যজমান ক্ষৌরকর্ম করে 
স্নান করেন, নৃতন বস্বাদি পরেন, গন্ধান্থলেপন করেন, মৌগ্রীধারণ করেন এবং 
কষ্ণসারচর্মের উপর আসন গ্রহণ করেন। এইভাবে দীক্ষান্ুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।১ 

তান্ত্রিক দীক্ষার অনুরূপ বৈদিক সংস্কার উপনয়ন। উপনয়ন সংস্কারে যাদের অধিকার 
আছে তাদের সকলের পক্ষেই একই উপনয়ন বিহিত কিন্তু তান্ত্রিক দীক্ষা ব্যক্তি অনুসারে 
ভিন্ন হতে পারে । 

সর্বাগ্রে দীক্ষা_ তত্ত্রমতে দীক্ষা মুক্তিসৌধের প্রথম সোপান।ৎ মুক্তিকামনায় 
সাধনেচ্ছু ব্যক্তিকে সকলের আগে সদ্‌গুরুর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করতে হবে। কোন ব্যক্তির 
পক্ষে কোন সাধনোপায় বিহিত তা! গুরুই দীক্ষা! দেওয়ার সময় স্থির করে দেন। দীক্ষা না 
হলে শুধু যে পথ স্থির হয় না তা নয়, তান্ত্রিক সাধনায় অধিকারই হয় ন1। 

আবশ্াকতা__গৌতমীয়তন্ত্রে বলা হয়েছে--উপনয়ন না হলে দ্বিজদের যেমন বেদীধ্যয়ন 
সদ্ধ্যাবন্দনাদি নিজকর্মে অধিকার হয় না তেমনি অদীক্ষিতদের মন্ত্রতন্ত্র পৃজার্চনায় অধিকার 
হুয় না! অতএব শিবোক্ত মতে অর্থাৎ তন্ত্রমতে দীক্ষা গ্রহণ করতে হবে ।* 

তস্ত্রের অভিমত অদীক্ষিত ব্যক্তিরা জপ পূজাদি ক্রিয়া করলে তা শিলায় উপ্ভ বীজের 
মতো ব্যর্থ হয়। দীক্ষাবিহীন ব্যক্তির সিদ্ধিও লাভ হয় না, সদ্গতিও লাভ হয় না 


সেইজন্য সাধনেচ্ছ ব্যজিকে সর্বপ্রযত্তে গুরুর কাছে দীক্ষা নিতে হবে।* 


এই ধরণের তন্ত্রচন অনেক পাওয়। যাঁয়। যেমন নবরত্বেশ্বরের মতে অদীক্ষিত ব্যক্তির 


১. 2, 90. ড. 0. 2,800 
২ মুক্তিসৌধস্ত সোপানঃ প্রথমং দীক্ষণং ভবেং ।-_পরমানন্দতন্ত্চন, দ্রঃ প ক সু ১1১-এর রামেখবরকৃত বৃত্তি 
দ্বিজানামনুপনীতানাং শ্বকর্মাধ্যয়নীদিযু। যথাধিকারে! নাস্তীহ সন্ধ্যোপাসনকর্মমূ। 
তথ। হাদীক্ষিতানাস্ত মন্তরতস্রর্চনাদিযু। নাধিকারোহত্ত্যতঃ কুর্যাদীআনং শিবসংস্কৃতম্‌।--গৌ ত, অঃ ৫ 
৪ অদীক্ষিতা যে কুর্বত্তি জপপৃজাদিকাঃ ক্রিয়াঃ। ন ভব্তি প্রিয়ে তৈষাং শিলায়ামুণ্তবীজবং | 
দেবি দীক্ষাবিহীনন্ত ন সিদ্ধি ন চ সদ্গতিঃ। তন্মাৎ সর্বপ্রতেন গুরুণা:দীক্ষিতো! ভবেৎ। 
--রুযাঃউ ত।পঃ৩ 


চল 


দীক্ষা ্‌ ৬৯১ 


তপস্তা নিয়ম ব্রত তীর্ঘযাত্রা শারীরিক রুচ্ছুতাসাধন প্রভৃতি কিছুতেই কোনো কাজ 
হয় না।৯ 

মতস্তস্থক্তের মতে অরক্ষিত ব্যক্তির অন্নজলও গ্রহণযোগ্য নয়।২ আমাদের দেশে 
এখনও অনেক প্রাচীনপন্থী ধাশ্সিক ব্যক্তি আছেন ধারা অদীক্ষিত ব্যক্তির অন্জল গ্রহণ 
করেন না। 

শীস্ত্বের অভিমত অদীক্ষিত ব্যক্তির ইহলোৌকে পরলোকে কোনে রক্ষাকর্তা নাই।* 
মৃত্যুর পর মে রৌরব-নরকে যাবে ৪ 

কাজেই তত্ত্বের বিধান পারমাধিক-উন্নতিকামী ব্যক্তি ব্রহ্মচর্যা্দি যে-কোনো আশ্রমেই 
থাকুন না কেন তাকে দীক্ষা অবশ্যই নিতে হবে। কেন না জপ তপ প্রভৃতি সব সাধনাই 
দা 

মাহায্স্য-_তন্রশান্ত্রে উচ্চকৃণ্ে দীক্ষার মাহাত্ম্য প্রচার করা হয়েছে। সকল প্রকার 
দীক্ষার ফলেই মুক্তি এবং তার অবিরোধিভাবে প্রাসঙ্গিক ভূক্তিও লাভ হয় ।* ৃ 

কুলার্ণবতগ্রে বল! হয়েছে রসেব্দের দ্বারা বিদ্ধ হয়ে লৌহ যেমন স্ুবর্ণতা! প্রাপ্ত হয় তেমনি 
দীক্ষাবিদ্ধ জীবাত্মা শিবত্ব লাভ করে। দীক্ষাগ্নিতে তার কর্ম দগ্ধ হয়ে যায়; সে কর্মবন্ধনমুক্ত_ 
হয় এবং দেহান্তে শিব হয়ে যাঁয়।" 

জীব পাশমুক্ত হলে তত্বজ্ঞান লাভ করলে তবেই শিব হতে পারে, মোক্ষ লাভ করতে 


১ নাদীক্ষিতস্ত কা স্তাৎ তপোভিন্িয়মত্রতৈঃ। ন তীর্থগমনেনীপি ন চ শরীরযন্ত্রণৈঃ। 
_দ্রঃবু হত সা, ১ম সং পৃঃ ৮ 
২ অদীক্ষিতানাং মত্ত্যানাং দৌষং শূণু বরাননে। অন্নং বিষ্ঠাসমং তন্ত জলং মূত্রসমং স্মৃতম্‌। 
_মব্স্তুহক্তবচন, দ্রঃ এ 
৩ অনীখ্বর্ত মত্ত্স্ত নাস্তি ত্রাতী ষথ। ভুবি। তথণ দীক্ষাবিহীনম্ নেহ স্বামী পরত্র চ। 
- দততীত্রেয়যীমলবচন, দ্রঃ ত ত, পৃঃ ৩৮০ 
৪ অদীক্ষিতৌহপি মরণে রৌরবং নরকং ব্রজেৎ।-_রু যা, উ ত, পঃ ৩ 
& দীক্ষামূলং জপং সর্বং দীক্ষামূলং পরং তপঃ। দীক্ষামীশ্রিত্য নিবসেদ্‌ হত্র কুত্রা শ্রমে বসন্। 
"বৃহ ত সা, ১*ম সং, পৃ ৮ 
৬ র্বাসামপি দীক্ষাণাং মুক্তি; ফলমখণ্ডিতম্‌। অবিরোধাত্তবস্ত্েব প্রাসঙ্গিকান্ত তুক্তয়ঃ | 
--নবরত্রেশ্বরবচন, দ্রঃ এ 
রসেন্দ্রেণ যথ। বিদ্বময়ঃ নুবর্ণতীং ব্রজেৎ। দীক্ষাবিদ্ধন্তৈবাত্বা৷ শিবত্বং লভতে পরিয়ে । 
দীক্ষািদদ্ধকর্মাসৌ যাবদ্বিচ্ছিন্নবন্ধনঃ। গতত্তস্ত কর্মবন্ধো। নিজীবশ্চ শিবো। ভবেং। 
- দঃ প্রা তো, কাঁও ২, পরিঃ ৪, ব সং, পৃঃ ১১৬ 


নটি 


৬৯২ ভারতীয় শক্তিসাধন। 


পারে। দীক্ষার দ্বারা এই উভয় কর্মই হয়। বিশ্বসারতস্ত্রে দীক্ষার সংজ্ঞা নির্দেশ করা 
হয়েছে এই বলে__যা দিব্য জ্ঞান দান করে এবং পাপের ক্ষয় করে তাকেই দীক্ষা বলা হয়।* 

পরমানন্দতন্ত্রে বলা হয়েছে-__যা শিবসাধুজ্য দান করে এবং পাশবদ্ধন ক্ষয় করে তাকে 
দীক্ষা বলা হয় ।* ৃ 
_ এসম্বন্ধে অন্যান্ত তন্ত্ররেও* মোটের উপর একই অভিমত । 

দীক্ষার দ্বারা অজ্ঞান নাশ হয়। তবে কারো কারো মতে দীক্ষা'র ছারা! শুধু পৌরুষ 
অজ্ঞান* নাশ হয়, বৌদ্ধ অজ্ঞান নাশ হয় না। বৌদ্ধ অজ্ঞান নাশ হয় শাস্ত্জ্ঞানের দ্বারা । 
কাজেই দীক্ষার পরে আগমসিদ্ধাতস্ত সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করলে পরে মোক্ষলাভ হয়। তবে 
দীক্ষার পর যদি শান্তজ্ঞান লাভ না হয় তা হলেও দেহাস্তে মুক্তি হবে। বৌদ্ধ অজ্ঞান দূর 
ন৷ হলে দেহান্তেই বা কি করে মুক্তি হবে এই প্রশ্নের উত্তরে বল! হয়-_দীক্ষিত ব্যক্তির! 
দেহান্তে পরাৎপর লোক প্রাপ্ত হয়ে সদাশিবের দ্বারা প্রবুদ্ধ হন।ৎ আর প্রবুদ্ধ হলেই মুক্তি 
লাভ করেন। কেন না জ্ঞানেই মুক্তিলাভ হয়। 

দেখা যাচ্ছে এই মত অনুসারে দীক্ষিত ব্যক্তির দেহান্তে মুক্তি অবধারিত। তবে দীক্ষা 
সম্পর্কে কুলার্ণবতন্ত্রে একটি সারগর্ভ কথা বলা হয়েছে-_যে-দীক্ষায় দীক্ষিত হওয়া মাত্র 
অস্তরে প্রত্যয়সমূহ জাত হয় সেই-দীক্ষাই মোক্ষদী, অন্য সব জনসেবিকা।* এই শান্ত্বাক্যের 
সহজ অর্থ সদগ্ুরুর কাছে যথার্থ দীক্ষা লাভ করতে পারলে দীক্ষিত ব্যক্তির অস্তরে গুরু ও 
শান্ত্রবাক্যে প্রত্যয় জন্মে এবং তখন তিনি যথাবিধি সাধনা করে মোক্ষলাভ করতে পারেন। 


১ দিব্যজ্ঞানং যতো দণ্ভাৎ কুর্ধাৎ পাঁপক্ষয়ং ততঃ। তম্মীদ্দীক্ষেতি স প্রোক্তা সর্বতন্ত্রস্য সম্মত 
দ্রঃ প্রা তো, কাও ২», পরিঃ ৪, পৃঃ ১১৬ 
২ দীয়তে শিবসাযুজ্যং দীর্যতে পাশবন্ধনস্‌। অতে! দীক্ষা কথিতা:*****।--দ্রঃ প ক হু ১/৩১-এর বৃত্তি 
৬ যথা--() দিব্যভাবপ্রদানীচ্চ ক্ষালনাৎ কলষস্ত চ। দীক্ষেতি কথিত! সভির্ববন্ধনবিমোচনাৎ। 
কু ত,উঃ ১৭ 
(8) জ্ঞানং দিব্যং যতে। দগ্ভ1ৎ কুর্যাৎ পাপক্ষয়ং ততঃ। অতে। দীক্ষেতি সা প্রো্ত। গুরুশিষ্োৌ ব্দামি তে । 
স্পগী ত ২৬৩ 
(11) দগ্াাচ্চ দিব্যভাবং ক্ষিণুয়াদ্দরিতান্যতো ভবেদ্দীক্ষ11--প্র স1 ত €1৩ 
৪ পৌরুষ অজ্ঞান ও বৌদ্ধ অজ্ঞান সম্বন্ধে কাশ্শীর শৈবমতের আলোচনা স্ষ্টব্য | 
« তত্র দীক্ষয়া পৌরুযাজ্ঞাননাশেহপি বৌদ্ধমলস্ত শীস্তজ্জীনেনৈব নাগ্ঠাত্বাৎ দীক্ষাইনভ্তরমাগমসিদ্ধান্তজ্ঞান- 


সম্প।দনে তদৈব মোক্ষঃ। যদি শাস্তজ্ঞানং ন সম্পা্দিতং, কেবলদীক্ষৈব জাঁতা, তন্ত দেহাস্তে মুক্তিরিতি। 
ন ৰৌদ্ধমলসত্বে দেহাস্তে কথং মুক্তিরিতি শঙ্কনীয়ম্‌, ব্রিপুরারহস্তে-_ 


দীক্ষাবস্তস্ত দেহাস্তে প্রাপ্য লোকং পরাৎপরম্‌। 
সদাশিবেন তে সম্যক্‌ প্রব্দ্ধাঃ শিবরাপিণ1।--গ ক নু ১1৩-এর বৃত্তি 
৬ হয়! দীক্ষিতমাত্রেণ জায়স্তে প্রত্যয়াঃ প্রিয়ে। সা দীক্ষা মোক্ষদ। জ্বেয়া শেবান্ত জনসেবিক11-_কুত, উঃ ১৪ 


দীক্ষা ৬৯৩ 


সম্প্রদায় ও বিশ্বীদ__সাধনার ক্ষেত্রে প্রত্যয় বা বিশ্বাসের গুরুত্ব খুব বেশী। 
পরশুরামকল্পস্থত্রের মতে সম্প্রদীয় ও বিশ্বীসের দ্বারা সর্বসিদ্ধি লাভ হয়।১» এই স্ৃত্রের 
বৃত্তিতে রামেশ্বর লিখেছেন__গুরু-পরম্পরায় আগত আচারান্গসরণের নাম সম্প্রদায় আর 
মন্ত্রের ফলসাধনত্ব বিষয়ে নিশ্চয়ের নাম বিশ্বাস । সম্প্রদায় ও বিশ্বাসের সঙ্গে মন্ত্রাধন। 
করলে সর্বসিদ্ধি লাভ হয়।* 
. সাধনার ক্ষেত্রে বিশ্বাসই প্রধান সন্বল। যাঁর বিশ্বাস নেই তার পক্ষে কোনে! সাধনাই 
সম্ভবপর নয়। বিশেষ করে আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে বিশ্বাস ছাড় এক পাও এগোনো 


যাঁয় না। তান্ত্রিক সাধনায় ত গুরুবাক্যে ও শান্ত্বাক্যে নিহিচার বিশ্বাস আবশ্তক। কেন না 


এ সাধনায় এমন বনুবিষয়_ আছে যু তর্কের দ্বার], বিচার বিমর্শের ছারা বোঝান যায় না, 
প্রমাণও করা যায় না। তাই ভট্টপাদ নির্দেশ দিয়েছেন_ শাস্ত্রিকগম্য বিষয়সমূহ তর্কের 
দ্বারা দূষিত করতে নেই ।* 

দীক্ষার পরীক্ষা_য। হক কুলার্ণবতত্ত্রে দীক্ষার যে-লক্ষণ নির্দেশ কর! হয়েছে তাকে 
দীক্ষার এক রকম কষ্টিপাথর বলা যেতে পারে। দীক্ষার পরও যদি অন্তরে প্রত্যয় না জন্মে 


তা_হলে বুঝতে হবে যথার্থ দীক্ষা হয় নি, যা হয়েছে তা লোকের মন তুলান একটা! 


ব্যাপারম 
ক্ষার ছার! প্রবদ্ধচৈত চৈতন্য শিল্তে সঞ্চারিত করে শিষ্ের চৈতন্যকে 


প্রবুদ্ধ করেন ।৪ অন্যভাবে বল! যায় গুরু স্বীয় শক্তি শিষ্যে সথ্চারিত করে দ্বেন। তাতে 


শিষোর আধ্যাত্মিক শক্তি উদ্বুদ্ধ হয় এবং তাঁরই ফলে শিল্ের অন্তরে প্রতায় সমূহ জাত হয়। 
দ্ীক্ষার প্রকার ভেদ- শাস্ত্রে ব্ভিন্ন প্রকারের দীক্ষার কথা আছে। দীক্ষার ছুটি 
প্রধান ভেদ বৈদিক আর তান্ত্রিক ।« 


ঘিজবর্ণের [যুত্রীদীক্ষাই একমাজ বৈদিক দীক্ষা। ছিজেরা প্রথমে গায়ত্রীদীক্ষা গ্রহণ 


করে পরে ইচ্টমন্ত্রে তান্ত্রিক দীক্ষা | গ্রহণ করেন।* ছিজ ভিন্ন অন্যদের পক্ষে একমাত্র তান্ত্রিক 
দীক্ষাই বিহিত। 


১. সম্প্রদীয়বিশ্বীসীভ্যাং সর্বসিদ্ধিঃ।--প কু ১৯ 
২ সম্প্রদায় গুরুপরল্পরাচারানুমরণম্‌। বিশ্বাসৌ মন্ত্রেু ফলসীধনত্ববিষয়কে। নিশ্চয়ঃ | 
আতভ্যযং সহিতমন্ত্রেণ সর্ধসিদ্ধিঃ ভবতীতি শেষঃ1--প ক নু ১/৯-এর বৃত্তি 
৩ শান্ত্রৈগম্য। যে হর্থ। ন তাংন্তর্কেণ দুষয়েখ।-্রঃ এ, ১/১০-এর বৃত্তি 
৪ বিলোকয়ন্‌ দিব্যদৃষ্ট্যা। তং শিশুং দিসি ৷ আত্মস্থিতং তচচৈতস্তং পুনঃ শিদ্তে নিযৌজয়েৎ। 
-শা তি ৫1৯৬ 
«€ যাত্রীবলি বিধ(নঞ্চ সর্ববাঁধিকপর্বস্থ । বৈদিিকী তান্ত্রিকী দীক্ষা! মদীয় ব্রতধীরণম্‌।-_গ্রীমদ্ভীগবত ১১।১১1৩৭ 
৬ গায়ত্রী প্রথম! দীক্ষা! আত্বজ্ীনপ্রদ্দীপিক1। অতে। হি প্রথম! পুজা গায়ত্র্যাঃ পরিকীতিত1। 
দীক্ষানুসারেণ ততে। হগ্যঞ্চ সমুপীসতে | ব্রাঙ্গণে ক্ষত্রিয়ে বৈশ্থে চৈতন্তত্বং প্রশস্ততে । 
-আগমসন্দর্ভবচন, দ্রঃ ত ত, পৃঃ ৩৮১ 


| 


৬৯৪ ভারতীয় শক্তিসাধনা 


তবে বৈদিক গায়ত্রীর মতো তান্ত্রিক গায়ত্রীও আছে। আর যেটি খাঁটি বৈদিক গায়ত্রী 
তন্ত্রমতেও সেটি স্বীকৃত। তাস্ত্রিকরা তাকে বলেন তান্ত্রিক গায়ন্রী। মহানির্বাণতন্ত্রে বল! 
হয়েছে__ ব্রন্মরূপিণী এই সাবিত্রী যেমন বৈদিকী তেমনি তান্ত্িকী, বৈদিক এবং তান্ত্রিক উভয় 
কর্মেই প্রশস্ত ।১ 
তুষ্ত্িক দীক্ষা! বিবিধ । বিশ্বসারতন্ত্ে চতুবিধ দীক্ষার_ কথা বলা হয়েছে । যথা-__ক্রিয়াবতী 
কলাবতী ব্ণময়ী এবং ব্ধেময়ী 1২ 
শ১ক্রিয়াবতী দ্বীক্ষ1!-_ক্রিয়াবতী দীক্ষা! অনুষ্ঠানবহুল। গুরুকর্তৃক শিষ্য দেহে অবস্থিত 
ষড়ধ্বার শোধন, শিল্ঠে আত্মচৈতন্ত নিয়োজন, শিষ্ঠের অভিষেক ইত্যাদি বিভিন্ন অনুষ্ঠান 
এই দীক্ষার অ্ন।* লাধারণত: গুরু শিল্পকে এই ক্রিয়াবতী দীক্াই দিয়ে থাকেন” 
২১) কলাবতী দ্রীক্ষা_-কলাবতী দীক্ষারও বিস্তৃত অনুষ্ঠান আছে।« এই দীক্ষার প্রধান 
বৈশিষ্ট্য গুরু শিষ্যদেহের পদতল থেকে আরম্ত করে মন্তকশীর্য পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে 
নিবৃত্তি প্রতিষ্ঠা বিদ্যা শান্তি এবং শাস্ত্যতীতা এই পঞ্চকলার অবস্থান শাস্তনির্িষ্টরূপে ধ্যান 
করেন এবং সংহারক্রমে শিবাবধি তাদের সংযোজন করে শিষ্যকে দীক্ষা দেন ।৬ 


৩১ বর্ণময়ী ছীক্ষী+ বর্ণময়ী দীক্ষার বৈশিষ্ট্য এই যে এই দীক্ষায় গুরু শিশ্ঠদেহে শাঙ্জনির্টি 


স্থানে বর্ণসমূহ ন্যাস করেন্‌ এবং প্রতিলোমক্রমে সেই-সব বর্ণকে ও সেই সঙ্গে শি্চৈতন্াকে 
পরমাত্মায় লীন করেন আবার পরমাত্মা থেকে বর্ণমমৃহকে ও শিশ্চৈতন্তকে উখিত করে 


শিহ্যদ্দেহে অহুলোমক্রমে বা হ্টিক্রমে ন্যস্ত করেন। এইভাবে শিষ্য পরমানন্দময় দেবভাব 
প্রাপ্ত হন।* 

বেধময়ী দীক্ষা! _বেধময়ী দীক্ষাকে মনোদীক্ষা বা মানস দীক্ষীও বল! হয়। কুলার্ণব- 
তত্ত্রে এই দীক্ষার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বল! হয়েছে কুর্ম যেমন নিজের ছানাগুলিকে শুধু ধ্যানের 
দ্বারা পোষণ করে বেধদীক্ষা উপদেশও তেমনি মানস ব্যাপার অর্থাৎ এই রক্ষায় গুরু ধ্যানের 
ছারুই শিশ্তকে দীক্ষিত 





১ ইয়স্ত বন্গসাবিত্রী ধা! ভবতি বৈদিকী। তখৈব তাস্ত্রিকী জেয় প্রশন্তোভয়কর্মণি ।--মহা!। ত ৮1৮৫ 
২ চতুবিধ! তু সা! দীক্ষা! ব্গণা ভাষিত। পুর1। ক্রিয়াবতী বলাবতী বর্ণবেধময়ী পুনঃ। 
-দ্র প্রা তো, কাও ২, পরিঃ ৪, ব সং, পৃঃ ১১৮ 


৫ 


দ্রঃ এ, পরিঃ ৫, পৃ 2 ১৪৯-১৪২ 

৪6 দ্রেঃ 90116 800 01659 ০1 6109 118068%95 0* 865, 1.5 ৬০], ও 0,246 

& দ্রঃ বৃহ ত সা, ১০ ম সংপৃঃ&* ৬ ভ্রঃ শাতি ৫১২১-১২৬ ৭ শাতি ৫1১১৬-১২১ 

যথা! কৃর্মঃ হ্বতনয়ান্‌ ধ্যানমাত্রেণ পৌষয়েৎ। বেধদীক্ষোপদেশশ্চ মানস; স্তাৎ তথাবিধঃ।-_কু ত, উঃ ১৪ 


চু 


দীক্ষা ৬৯৫ 


গুরুর এই ধ্যানের বিবরণও শাস্ত্রে দেওয়! হয়েছে ।১ তাঁর সারমর্ম এই--গুরু শিয্ার্দেহে 
যুলাধারে চতুর্দল পদ্মের মধ্যস্থ ত্রিকোণে ফুলকুগুলিনী শক্তির ধ্যান করবেন এবং ধ্যানে তাকে 
ষট্‌ক্রভেদ করিয়ে সহশ্রারে পরম শিবের সক্ষে মিলিত করবেন। এরূপ করলে গুরুর আজ্ঞায় 
শিল্তের সহজ আগন্তক এবং সাংসর্গিক এই ত্রিবিধ পাশ ছিন্ন হয়ে যায়। শিশ্তের তখন 
দিব্যবোধ জন্মে এবং তিনি শিব হয়ে যান। 

এই দীক্ষাকে সব চেয়ে কার্ধকরী এবং আশুফলপ্রদা মনে করা৷ হয়। বেধদীক্ষার সঙ্গে 
সাধকের দেবতা গুরু ও মন্ত্রের এঁক্যবোধ হয় আর তাতেই তিনি শিবন্বরূপ হন। অন্য 
দীক্ষায় এই অবস্থায় পৌছাতে সময় লাগে ।* 


তবে শাস্ত্রেইে আছে বেধদীক্ষা প্রদানে সমর্থ চিরনিনরন। এবং স্রে-দীক্ষা গ্রহণে 
সমর্থ শিল্তও দুর্লভ । পুণ্যবলেই এ রকম গুরুশিয্বের যোগাযোগ হয়ু।* 

বিবিধ দীক্ষা _কুলার্ণবতন্ত্রের মতে সপ্ুবিধা দীক্ষা মোক্ষপ্রদা যথা__ ক্রিয়াদীক্ষা 
বর্ণদীক্ষা, কলাদীক্ষা স্পর্শদীক্ষা, বাকৃ-দীক্ষা দৃক্-দীক্ষা, আর মানসদীক্ষ]।$ 

এর মধ্যে আবার ক্রিয়াদীক্ষার* আটটি, প্রকারভেদ, বর্ণদীক্ষার* তিনটি প্রকারভেদ 
আর মানস দীক্ষার*-ছুটি প্রকারভেদ্দের উল্লেখ কর] হয়েছে। 

ক্রিয়াদীক্ষা বর্ণদীক্ষা কলাদীক্ষা আর মানসদীক্ষা যথাক্রমে পূর্বোক্ত ক্রিয়াবতী বর্ণময়ী 
কলাবতী এবং বেধময়ী দীক্ষা। কাজেই কুলার্ণবে স্পর্শদীক্ষা, বাক্‌-দীক্ষা আর দৃক্-দীক্ষ] 
এই তিন প্রকারের অতিরিক্ত দীক্ষার কথা ব্লা হয়েছে। | 

স্পরশদীক্ষা! দৃক্‌-দীক্ষা এবং মানসদীক্ষায় কোনো! ক্রিয়া এবং আয়াসের প্রয়োজন নাই ।৮ 

দীক্ষাঁর অন্ত প্রকারভেদ আছে। রুদ্রযামলে বল! হয়েছে_ দীক্ষা ত্রিবিধা-_আপবী_ 
শাক্তী এবং শাস্তবী। এ দীক্ষা সচ্যোমুক্তি বিধান করে। মন্ত্র অর্চনা আসন ন্যাস ধ্যান 
উপচারাদি সহ যথাশাস্ত্র যে-দীক্ষা দেওয়া হয় তাই আবী দীক্ষা ।৯ 


১ দ্রঃ শী তি ৫1১২৭-১৩৯ 
২ ৪1010168106. 09160:5 ০: 6209 00810625850. ৪ [. ০], ড়, 0. 94৮ 
৩ বেধদীক্ষাকরে! লোকে শ্রীগুরঃ হূর্লভঃ প্রিয়ে। শিষ্ঠোহপি হুর্লভত্তাদৃক্‌ পুণ্যযোগেন লভ্যতে ।--কু ত, উঠ ১৪ 
ক্রিয়াবর্ণকলাম্পর্শবাগ দু আীনসসংজয়া।। দীক্ষা! মোক্ষপ্রদা দেবি সপ্তধ। পরিকীতিতা | 
ক্রিয়াদীক্ষাষ্টধ। প্রোক্ত। কুগডমগপপুধিক1।-_-& 
বর্ণনীক্ষ। ত্রিধা। প্রোভ1 দিচত্বারিংশদক্ষরৈঃ ।-_এ 
মনোদীক্ষা। দিধ! প্রোক্ত। তীত্র। তীব্রতরাপি চ।--& 
পর্শাখ্য। দেবি দৃক্সংজ্ঞা মানসাখ্য! মহেশ্বরি। ক্রিয়ায়াসাঁদিরহিতা| দেবি দীক্ষা ব্রিধা শ্মতা।-_কু ত, উঃ ১৪ 
ব্রিবিধ। স1 ভবেদ্দীক্ষ। প্রথম। আগবী পর1। শীক্তী চ শীস্তবী চান্যা সছ্যোমুক্তিবিধায়িনী | 
মন্তরর্চন সনন্থাসধ্যানৌপচারকীদিভিঃ। দীক্ষা! সা আণবী প্রোন্ত। যথাশাস্ত্রোক্তরূপিণী। 
"দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ২: পরিঃ ৪, ব সঙ পৃঃ ১১৭ 


৬৯৬ ভারতীয় শক্তিসাধন! 


আপবী দীক্ষা আবার বিবিধ । যথা স্মার্তা মানসিকী যৌগী চাক্ষুষী ম্পার্শনী বাচিকী 
মান্ত্রিকী হোত্রী শাস্ত্রী এবং আভিষেচিকী 15 

স্মাতাঁ_ শান্ত ম্মার্তা-দীক্ষাদির লক্ষণ বর্ধিত হয়েছে। গুরু বিদেশস্থ শি্কে স্মরণ করে 
তার আপব কার্ম ও মায়ীয় এই পাশত্রয় 'লয়ভোগাঙ্গবিধানে মোচন করে তার আত্মাকে 
পরশিবে সম্যক যোজন করবেন। এই যোজনরূপা দীক্ষাকে বলা হয় স্মার্তী দীক্ষা ।২ 

লয়ভোগাঙ্গবিধানে অর্থ বেধদীক্ষাক্রমে মূলাধারাধিষিতবর্ণদেবতালয় বিধান করে ।ও 

মানজিকী-_গুক শুচিশুদ্ধ শিত্যকে ন্মীয় সমীপে অবলোকন করে মানসিক উপায়ের 
ছারা তার মলত্রয়মোচনকারিণী যে-দীক্ষা দেন তাই মানসিকী বা মানসী দীক্ষা ।৪ 

যৌগী- যোগোক্ত ক্রম অনুসারে যোগী গুরু শিশ্যদেহে প্রবেশ করে তার আত্মাকে স্বীয় 
আত্মায় যোজন করবেন। এই যোজনাত্মিকা দীক্ষাই যৌগী দীক্ষা। এই দীক্ষা মলত্রয় 
বিনাশ করে।€ 

চাক্ষুবী- বা দুকৃ-দীক্ষা-_চাক্ষ্বী- বা দৃক্-দীক্ষা সপন্ধে শানে আছে মহন্ত যেমন স্বীয় 
অপত্যদের দৃষ্টির হ্বারাই পোষণ করে দৃষ্টির দ্বার] দীক্ষাদানও সেইরূপ ।* 

গুরু “আমি শিব” এইরূপ নিশ্চয় করে ককণার্ডদৃষ্টিতে শিষ্বকে বীক্ষণ করবেন। এই 
বীক্ষণই চাক্ষৃষী দীক্ষা । এটি সর্ধপাপ বিনাশ কয়ে ।" 

এই দীক্ষাকে দৃকৃ-দীক্ষাও বলা হয়। কিন্তু মেরুতন্ত্রে দৃগত্ীক্ষার অন্য রকম ব্যাখ্যা 
পাওয়া যায়। যথা--গুরু নিমীলিত নয়নে পরমাতআায় দেবতার ধ্যান করবেন এবং দেবতার 


শি এস 


১ আগৰী বহধেত্যু্ত। তত্তেদমধুনোচ্যতে। শ্মার্তী মানসিকী যৌগী চাক্ুষী স্পীর্শনী তথা। 

বাঁচিকী মাস্ত্রিকী হৌত্রী শীস্ত্রী চেত্যাভিষেচিকী | 

_যড়ন্বয়মহারত্ববচন ভ্রঃ শী। তি &1১২৭-১৪০-এর রাঘবতটকত টীকা 
২ বিদেশস্থং গুরু; শ্ৃত্ব। শিশ্তং পাশত্রয়ং ত্রমাৎ। বিপ্লিষ্য লয়ভোগাঙ্গবিধানেন পরে শিবে। 
_ সম্াগ, যৌঁজনরূপৈষা ম্মার্তী দীক্ষেতি কথ্যতে এ 
৩ লয়ভোগক্রমেণেতি ৷ বেধদীক্ষাক্রমেণ মূলীধারা ধিষ্টিতবর্ণদেবতাসংহাররূপেণেত্যর্থ; ।--পু চ, তঃ ৫, পৃঃ ৩৯২ 
্বসন্নিধো সমীসীনমালোক্য মনস। গুচিম্‌। মলত্রয়াদুপায়ৈ ধা! মোচিক! সা তু মানসী। 
--ফড়ম্বয়মহারত্ববচন, রঃ শা তি ৫1১২৭-১৪*-এর রাঘবভষ্টকৃত টাকা 
& যোৌগোৌজক্রমতো৷ যোগী শিয্কদেহং প্রবিস্ত তু। গৃহীত তন্ত চাঁয়ানং স্বাত্বন। যোজনাতিক1। 
যোৌগর্দীক্ষেতি সা প্রোক্তী। মলত্রয়বিনীশিনী ।--এ 
্বাপত্যানি বথা মতস্তো। বীক্ষণেনৈব পোষয়েৎ। দৃগভ্যাং দীক্ষোপদেশশ্ট তাঁদৃশঃ পরমেশ্বরি ।--কু ত, উঃ ১৪ 
শিবোহহমিতি নিশ্চিত্য বীক্ষণং করণার্দরয়া। দৃশ1 সা চাক্ষুষী দীক্ষা সর্বপাপপ্রণাশিনী | 
»ফড়ম্বয়মহরত্ববচন দ্রঃ শা তি &1১২৭-১৪০-এর রাঘবভট্টকৃত টীকা 


এ 


কটি 


দীক্ষা ৬৯৭ 


দর্শনানন্বপূর্ণনয়নে শিল্তকে বীক্ষণ করবেন এবং পরে প্রসন্নচিত্তে তাঁকে সিদ্ধিলাভের জন্ত 
মন্ত্রোপদেশ দেবেন । এরই নাম ফলদায়িনী দৃগ দীক্ষা ।১ 

স্পার্শনী _স্পার্শনী বা স্পর্শদীক্ষা সম্পর্কে শাস্ত্রের অভিমত এই যে পক্ষী যেমন স্বীয় 
পক্ষের দ্বারা পক্ষিশিশুকে ধীরে ধীরে বড় করে তোলে ম্পর্শদীক্ষা-উপদদেশও তেমনি । এর 
অর্থ গুরু স্পর্শের দ্বারাই শিশ্ুকে দীক্ষা দেন ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে তাকে ধীরে ধীরে বড় করে 
তোলেন। 

: গুরু স্বীয় হস্তে পরমশিবরপী স্বপগ্তরুর ধ্যান করবেন, মূলমন্ত্র ফড়ঙগন্যাস-মন্ত্র মাতৃকান্যাস-মনত্ 
জপ করবেন এবং কূপা করে শিল্কের মস্তক দক্ষিণহস্তের দ্বারা স্পর্শ করবেন। তার পরে 
শিশ্যকে মন্ত্রোপদেশ দেবেন। এরই নাম্‌.্পূর্শদীক্ষা। এটি অতিশয় সিদ্ধিপ্রদ!' ।৩ 

তবে ম্পর্শনীক্ষার অন্তরকম বিবরণও পাওয়া যায়। যথা-_নিঃসন্দিপ্ধমনা গুরু স্বয়ং 
পরশিব হয়ে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক শিবহস্তে শিষ্যের মস্তক স্পর্শ করবেন। শিবের অভিব্যক্তি- 
কারিণী এই দীক্ষাই স্পর্শদীক্ষা | 

শিবহস্তের ব্যাখ্যায় সোমশস্তু বলেন-স্থীয় দৃক্ষিণ হস্তে গন্ধন্রব্যের ছার! মণ্ডল রচনা করে 
তাতে যথাবিধি দেবতার অর্চন। করলে সেই হস্ত শিবহস্ত হবে ।« 

বাচিকী ব! বাগ.দীক্ষা-_ গুরু যত্বসহকারে নিজবক্ত কে ন্বগুরুবন্ত ভাববেন এবং 
ুদ্রান্যাসাদি সহ দিব্যমন্র স্বগুরুমুখেই শিষ্যকে প্রদান করবেন। এরই নাম বাচিকী দীক্ষা ।* 


১ নিমীল্য নয়নে ধ্যাত পরমাজ্মনি দেবতাম্‌। তত্দর্শনা নন্দপূর্ণনেত্রাভ্যাং বীক্ষয়েদ্‌ গুরুঃ। 
শিল্তং প্রসন্নচিত্তঃ সন্‌ পশ্চাহুপদিশেদিতি | মন্ত্ঃ শিল্পস্ত সিদ্ধৈ স্তাদ্দুগ দীক্ষেয়ং ফলপ্রদা। | 
--মেরুতন্ত্রবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ &, পৃঃ ৩৯০ 
২ যথা] পক্ষী স্বপক্ষাভ্যাং শিশুন্‌ সম্বর্ধয়েচ্ছনৈঃ | স্পর্শদীক্ষোপদেশশ্চ তাদৃশঃ কথিতঃ প্রিয় ।-_কু ত, উঃ ১৪ 
৩ গুরঃ স্বন্ত গুরু ধ্যায়েৎ ম্বহস্তে শিবরূপিণম্‌। মুলবিছণং ষড়ঙ্গং চ মাতৃকাদিমনুন্‌ জপন্‌। 
শিল্পস্ত মন্তকে দা কৃপয়। দক্ষিণং করম্‌। পশ্চাদুপদ্িশেৎ প্রোক্ত। স্পর্শদীক্ষাংতিসিদ্ধিদ]। 
| _ মেরুতন্ত্রবন, ভ্রঃ পু চ, তঃ ৫, পৃঃ ৩৯১ 
৪ ন্বয়ং পরশিবে! ভৃত্বা। নিঃসন্দিদ্ধমন| গুরুঃ | শিবহত্তেন শিল্পুস্ত সমন্ত্ং মুগ্রি সংস্পৃশেৎ। 
্গর্শদীক্ষেতি সা প্রোক্তা শিবাভিব্যক্তিকারিণী ।-_বড়ম্বয়মহা'রত্রবচন, ভ্রঃ শ। তি ৫1১২৭-১৪৯-এর 
ৃ রাঘবভট্টকৃত টাক! 
€ শস্ধিরমগুলকং স্বীয়ে বিদধ্যাদ্‌ দক্ষিণে করে। বিধিনীত্াইয়েদ্‌ দেবমিখং স্তাচ্ছিবহত্তকম্‌।-ত্রঃ শ্ 
৬ গুরুবন্ং নিজবক্তং বিভাব্য গুরুরাদরাৎ। গুরুবন্ত,প্রয়োগেন দিবামন্ত্রীদিকং শিষৌ । 
মুদ্রান্ঠাসাদিভিঃ সার্ধং দগ্যাৎ সেয়ং হি বাচিকী। 
-ফড়ম্বয়মহারত্বরচন, দ্রঃ শ! তি €1১২৭-১৪*-এর রাঘবভট্রকৃত টীকা 


৮৮ 


৬৯৮ ভারতীয় শক্তিসাঁধন! 


মেরুতন্ত্রে আবার বাগ দীক্ষ1 বা বাচিকী দীক্ষার অন্য রকম বিবরণ পাওয়া যায়। যথা. 
গুরু চিদ্রূপী স্দাশিবে চিত্ত নিবিষ্ট করবেন, সমস্ত মঞ্ত্র শিব থেকে জাত এইরপ চিস্তা করবেন, 
নিজেকে শিবাত্মক ভাববেন, মনে করবেন "আমি গুরুকৃপায় কেবল অর্থাৎ মুস্ক, আমি 
সদাশিব'। এমনি চিন্তা করে শিষ্বুকে মন্ত্র উপদেশ দেবেন। এরই নাম বাগবীক্ষ। ।১ 
নিত্যোৎসবে বলা হয়েছে মন্ত্রোপদেশই বাগ দীক্ষা । স্ত্রীলোকের পক্ষে একমাত্র বাগীক্ষাই 
বিহিত।ৎ বর্তমানে আমাদের দেশে এই বাগদীক্ষাই অধিক প্রচলিত ।৩ 

মান্ত্রিকী_-গুরু ব্বদেহে মন্ত্রাদিন্তাস করে স্বয়ং মন্ত্রতহ্ হয়ে যত্বসহকারে শিশ্তকে ষথাক্রম 
মন্ত্র দেবেন। এই দীক্ষাই মলনাশিনী মান্ত্রী বা মান্ত্রিকী দীক্ষা ।£ ৃ 

হোত্রী-গুর কুণ্ডে বা স্থপ্ডিলে যথাবিধি অগ্নি স্থাপন করবেন এবং সেই অগ্নিতে 
লয়ভোগক্রমে মন্ত্র বর্ণপদ কলা তত্ব এবং ভূবন এই ফড়ধ্বাস্তদ্ধির জন্য হোম করবেন। এই 
হোমরপা দীক্ষাকেই হোত্রী দীক্ষা বলা হয় 

শান্ত্রী-_এই দীক্ষার বিষয়ে বলা হয়েছে*__গুরুতুশ্রধাপরায়ণ ও পৃজাপরায়ণ উপযুক্ত 
ভক্ত শিশ্ককে গুরু ব্রয়ীর* সঙ্গে যে-শান্্রপদা দীক্ষা দেন তাকে শাস্ত্রী দীক্ষা বলে। 

আভিষেচিকী-_গুরু যত্ৃপূর্বক কুম্তে শিব ও শিবপত্বীর পূজা করবেন এবং সেই শিব- 
কুম্তের জলে শিষ্ের অভিষেক করবেন । এই অভিষেক থেকে যে-দীক্ষা হয় তাকে বলে 
আভিষেচিকী |” 


১ সদাঁশিবে তু চিন্রেপে গুরুশ্চিন্ং নিধাপয়েৎ। মন্ত্ান্‌ সমস্তীংস্তজ্জাতান্‌ ধ্যায়েৎ স্বয়ং তদাত্মকঃ। 

জাতে! গুরোশ্চ কৃপয। কেবলোহহং সর্দাশিবঃ | ইতি ধ্যায়নন,পদিশেদ্‌ বাগ দক্ষ ত্বিয়মীরিতা ॥ 
_ ড্র পুচ, ত$ ৫, পৃঃ ৩৯১ 

২ শ্থ্ীণাং তু বাগন্রীক্ষৈব বিহিতা নাশ্যেতি তন্ত্রসারে স্থিতম্‌। বাগরীক্ষা মন্ত্রোপদেশঃ 

-_নিত্যোৎসব, বরোদা, ১৯২৩, পৃঃ ১৯ 
কৌ র, পৃঃ ২৪৭, পাদটীকা 
দীক্ষা পর! তথা মন্ষ্ভাসসংযুক্তবিগ্রহঃ ৷ স্বয়ং মন্ত্রতনু ভূত সক্রমং মন্ত্রমাদরাৎ। 
দগ্যাচ্ছিস্তায় সা! দীক্ষা! মান্ত্রী মলবিঘাতিনী। 
_ বড়ন্বয়মহীরত্ববচন, দ্রঃ শী তি ৫1১২৭-১৪০-এর রাঘবভট্রকৃত টাক! 

৫ কুণ্ডে বা স্থ্ডিলে বাপি নিক্গিপ্যাপ্রিং বিধানতঃ | লয়াভোগক্রমেণৈব প্রত্যধবানং যখাক্রমম্‌। 

মন্ত্বর্ণকলাভত্বপদবিষ্টপমেব চ ॥ তুদ্ধযর্থং হোমরাপৈষা হোঁত্রী দীক্ষা সমীরিত11-_-& 

৬ যোগ্যশিষ্ঠায় ভক্তায় শুত্রধার্চাপরায় চ। সার্দং শান্ত্রপদ! ত্রযা। শাস্ত্রী দীক্ষেতি সোচ্যতে 1--& 

৭ ত্রয়ীর সঙ্গে অর্থ ত্রয়ীবিষ্ভার সঙ্গে অর্থাৎ বৈদিক জ্ঞানের সঙ্গে । অপব| ত্রয়ীর সঙ্গে অর্থ ত্রয়ী শক্তি 
ইচ্ছা। জ্ঞান ও ক্রিয়া-_এই তিন শক্তির সঙ্গে অর্থাৎ শক্তিন্ন এই ব্রিবিধ তত্বের সঙ্গে ৷ অথব। ত্রয়ীর সঙ্গে অর্থ শান্তবী 
শীন্ভী ও মান্ত্রী এই দীক্ষা্রয়ীর সঙ্গে । এই ত্রিবিধ দীক্ষার পর ইট্মন্ত্র দেওয়। বিধি । 

৮ শিবং চ শিবপতীঞচ কুত্তে সম্পৃজ্য সাদরমূ। শিবকুস্তাভিবেকাৎ স দীক্ষ। স্তাদাভিষেচিকী | 

- বড়হয়মহায়দ্রবচন, ভ্রঃ শা! তি ৫1১২৭-১৪*-এর রাঘবভটকৃত টাকা 


৩০ 


দীক্ষ। ৬৯৯ 


কোনো কোনো তত্ত্রে আবার দীক্ষার শাক্তী, শাস্তবী, এবং মাস্ত্রী এই তিনটি প্রকারভেদ 
করা হয়েছে।১ লক্ষ্য করা গেছে রুদ্রধামলে যে-তিনটি প্রকারভেদ করা হয়েছে তাতেও 
শাক্জী এবং শাস্তবী এই ছুটি আছে কিন্ত তৃতীয় প্রকাঁরভেদটিকে বলা হয়েছে আণবী। 

শীক্জী--শাক্ী বা শাক্তেয়ী দীক্ষা সম্বন্ধে বায়বীয়-সংহিতায় বলা হয়েছে শাক্তী দীক্ষা 
জ্ঞানবতী। জ্ঞানচক্ষু গুরু যোগমার্গে শিষ্য দেহে প্রবেশ করে যে জ্ঞান-দীক্ষা দেন তাকে 
বলে শাক্জী দীক্ষা ।* | 

উমানন্দ শাক্তী দীক্ষার অন্যরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি নিত্যোৎ্সবে লিখেছেন-_ 
গুরু শি্কের মৃল্লাধার পর্বস্ত প্রপিত অগ্নির মতো প্রজ্লিত। পরচিদ্্রপা প্রকাশলহরীর ধ্যান 
করে তার কিরণরাশির দ্বারা শিষ্তের পাপপাশ দগ্ধ করবেন। এরই নাম শক্তিগ্রবেশরূপা 
শাক্তী দীক্ষা ।* পরচিদ্রপা প্রকাশলহরী কুগ্ডলিনী শক্তি। পরশিবের সঙ্গে কুগুলিনীর 
মিলনের নাম শক্তিপ্রবেশ ।* গুরু শিষ্যের পাপরাশি দগ্ধ করে তার দেহে পরশিবের সঙ্গে 
কুগুলিনীর মিলন ঘটাবেন। উমানন্দনাথের বক্তব্যের মনে হয় এই তাৎপর্য । 

শীক্তী দীক্ষায় কোনে। অনুষ্ঠান লাগে না ।, গুরু শিষ্যের সিদ্ধির জন্য স্বীয় শক্তি শিষ্য 
সঞ্চারিত করে দেন।« 

শাস্তবী__বায়বীয়সংহিতায় আছে গুরুর দৃষ্টিমাত্র ম্পর্শমাত্র বা সম্ভাষণমাত্র শিশ্তের স্থ 
সংজ্ঞ। লাভ হলে সেই সংজ্ঞারূপ দীক্ষাকে শান্তবী দীক্ষা বল! হয় . 

উম্ানননাথ লিখেছেন গুরু শিষ্যের শিরে কামেশ্বরীকামেশ্বরের রক্ত ও শুরু চরণ-বিন্তাস 
ভাবনা করবেন এবং সেই চরণক্ষরিত অমৃতের দ্বারা শিষ্তের বাহ ও আত্যন্তর মল দুর 
করবেন। এইটি চরণবিভ্তাসরূপ শাস্তবী দীক্ষা ।" 


১ দীক্ষা্তিত্রঃ শীক্তী শাস্তবী মান্রী চেতি ।--প কু ১৩২ 
২ শান্ত জ্ঞানবতী দীক্ষণ শিক্চনেহং প্রবিশ্য তু। গুরুণা যোগমার্গেণ ক্রিয়তে জ্ঞানচক্ষুষ!। 
_"দ্রঃ শী তি ৪1১-এর রাঘবভট্কৃত টীকা। 
৩ অথ শিষ্যম্তামূলাধারং আ চ ৰন্মরন্ধ,ং প্রহ্থলন্তীং জবলদনলনিভাং পরচিন্ত্রপাং প্রকাশলহরীং ধ্যাত 
তৎকিরণৈঃ তশ্ত পাপপাশান্‌ দহ্থেৎ। ইয়ং শক্তিপ্রবেশনরপা। শাক্তী দীক্ষা। দ্বিতীয়! । 
_-নিতোৎসব, বরোদা, ১৯২৩) পৃঃ ১০ 
৪ শত্তিঃ কুগুলিনী পরচিন্রপা তন্তাঃ ক্রিয়াদমভিব্যাহীরেণ কুলাকুলভেদাঁদ ৰদ্গনীড্যাং পরশস্ত্ুমেলনং 
শর্তিপ্রবেশঃ ।-_ দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ২, পরিঃ ৪, ব সং, পৃঃ ১১৭ 
& সিদ্ধৈ স্বশক্তিমীলোক্য তয়। কেবলয়! শিশোঃ ৷ নিরুপায়ং কৃতা দীক্ষ। শৃক্তেয়ী পরিকীতিত।। 
--ফড়ন্বয়মহারত্রবচন, দ্রঃ এ, পৃঃ ১১৮ 
৬ গুরোরালোকমাত্রেণ ম্পর্শীৎ সম্ভাষণাদপি । সগ্ঃ সংজ্ঞা ভবেজ্জস্তো দীক্ষা! স। শাম্তবী মত1। 
__বায়বীয়নংহিতাবচন, জঃ & 
৭ অথ শিশ্তগ্ত শিরসি কাঁমেশ্বরীকামেশ্বরয়োঃ রক্তগুীখ্যচরণগ্তাসং ভীবয়িত্ব তদমৃতক্ষরণেন তশ্ত বাস্থাভ্যন্তরং 
চ মলং দুরীকুর্যাৎ। এা৷ চরণবিষ্তাসরূপা। শীস্তবী দীক্ষা।।-_নিত্যোৎসব, ১৯২৩, পৃঃ » 


৭০৪ ভারতীয় শক্তিনাধন। 


মান্্রী_মাস্ত্রী দীক্ষার বিঘয়ে পূর্বে একবার আলোচনা করা হয়েছে। বান্মবীগ্নসংহিতায় 
বল! হয়েছে কুম্ত মগুলাদি ষে-দীক্ষায় প্রয়োজন হয় সেই ক্রিয়াবতী দীক্ষা মান্ত্রী দীক্ষা ।১ 

উমানন্দনাথ মান্ত্রী দীক্ষার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন।ৎ তার সার কথা এই- পদীক্ষা- 
বিধিতে বণিত পদ্ধতি অস্থুসারে মণ্ডপে ঘটস্থাপন মণ্ডলরচনা যন্ত্রচনা ইত্যাদি সহ যথাশাস্ত 
পূজা হোম প্রভৃতি করে গুরু শিষ্কে বীজমন্ত্র প্রদান করবেন। এরই নাম মাস্ত্রী দীক্ষা ৩ 

এই দীক্ষাত্রয় প্রধান সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ মতভেদ আছে। এক পক্ষের মতে গুরু এক 
প্রয়োগে একই সময়ে এই ত্রিবিধ দীক্ষা দেবেন; প্রথমে শাস্তবী তার পরে শাক্তী এবং 
তার পরে মাস্ত্রী। এটি মুখ্য পক্ষ। অপর পক্ষের মতে এই দীক্ষাত্রয়ের মধ্যে কতকটা 
কালের ব্যবধান থাকা উচিত। এটি গৌণ পক্ষ ৪ 

উমানন্দনাথ বলেন গুরু প্রথমে এই ত্রিবিধ দীক্ষ1 দিয়ে তাঁর পরে ইট্টমন্ত্র দেবেন ।* 

ক্রমদীক্ষী__শক্তিসাধকদের আরেকটি প্রখ্যাত দীক্ষা! ক্রমদীক্ষা। কামাখ্যাতণ্রে 
আছে*-- প্রথমে কালী তার পরে তারা এবং তার পরে ত্রিপুরস্ন্দরীর মন্ত্রে দীক্ষার নাম 
ক্রমদীক্ষা। এই ক্রম অঙ্সারে গুরু এক দিনের মধ্যে অথবা একবৎসরের মধ্যে অথবা 
বৎসারাস্তে শিশ্যকে দীক্ষা দেবেন। ঘদি ভাগ্যবশে কারো ক্রমদীক্ষা লাভ হয় তা হলে তার 
ষে.সিদ্ধিলাভ হবেই এ বিষয়ে কোনো কথ নাই। ক্রমদীক্ষাহীন ব্যক্তির কলিযুগে কি করে 
সিদ্ধিলাভ হবে ? 

পঞ্চায়তনী দীক্ষা_এ ছাড়া শাস্ত্রে পঞ্চায়তনী দীক্ষার বিধান আছে। অনেক 
সিদ্ধবংশে এ দীক্ষা প্রচলিত।" পঞ্চায়তনী দীক্ষা বলতে বুঝায় শিব শক্তি বিষণ সুর্য এবং 
গণেশ এই পঞ্চদেবতার মন্ত্রে দীক্ষা ৷” 

পঞ্চদেবতা স্বরূপতঃ অভিন্ন মনে হয় এইটি এই দীক্ষার মর্মগত ভাব। পঞ্চায়তনীদীক্ষা- 
প্রাপ্ত ব্যক্তিদের মনে কোনো সম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি থাকে না। এমনি দীক্ষাপ্রাপ্ত উপযুক্ত 
গুরু শিষ্যকে এই পঞ্চদেবতার যে-কোনো! একজনের মন্ত্রে দীক্ষা দিতে পারেন । 


চি 


মাসী ক্রিয়াবতী দীক্ষা বুস্তমগ্ুলপুবিক1।-_বাঁয়বীয়সংহিতাক্চন, দ্রঃ প্র) তোঁ, কাণ্ড ২, পরিঃ ৪, ব সং,পৃঃ ১১ 

২ দ্রঃ নিত্যোৎসব, ১৯২৩, পৃঃ ১০-১১ ৩. দ্রঃ কৌ র, পৃঃ ২৪৭ 
৪ দ্রঃ নিত্যোৎসব, ১৯২৩, পৃঃ ১১ ৫ দ্রঃ ই, পৃঃ ১২ 
৬ আদৌ'কালী ততন্তার! হুন্দরী তদনন্তরম্‌। ক্রমদীক্ষেতি বিখ্যাতা সর্বদ1 সিদ্ধিকামতঃ । 

ক্রমেণ দিবসে বাপি ক্রমেণ বৎসরেণ চ। বৎসরান্তে তথ। দেবি ক্রমেণ দীক্ষয়েদ্‌ গুরুঃ | 

বদি ভাগ্যবশাদ্দেবি ক্রমদীক্ষা চ জায়তে। তদ] সিদ্ধির্ভবেত্তন্ত নাত্র কাধো বিচারণা। 

ক্রমদীক্ষাবিহীন্ত কথং সিদ্ধিঃ কলৌ ভবেৎ।-_ দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ২, পরিঃ ৫, ব সং, পৃঃ ১৪৩ 
৭ দ্রেঃ তত, পৃঃ ৩৭৭ 
৮ বিস্তৃত বিবরণ-দ্রঃ বৃহ ত সা, ১* ম সং, পৃঃ ৭০-৭২ 


দীক্ষা ৭০১ 

একমন্ত্রদীক্ষ।-_অন্য প্রকারের দীক্ষায় কোনো একটি মন্ত্রে দীক্ষা দেওয়া হয়। তবে 
যে-কোনে। একটি মন্ত্রে দীক্ষিত হলেই সাধকের অন্যমস্ত্রে অধিকার জন্মে।৯ শাস্ত্রের 
অভিমত-_ষে-সাধক জপ হোম অর্চনা প্রভৃতির দ্বারা কোনো একটি মন্ত্রের সাধনা! করে 
সিদ্ধিলাভ করেন তার অল্পসাধনাতেই অন্য মন্ত্রেও সিদ্ধিলাভ হয়। একমন্ত্রে সম্যক্সিদ্ধ 
ব্যক্তির অসাধ্য কিছুই নাই ।* 

কাজেই যে-কোনো! একটি মন্ত্রে সিদ্ধগ্ুরুও যে-কোনো মন্ত্রে দীক্ষা দিতে পারেন এবং 
দিয়েও থাকেন। এ বিষয়ে শাস্ত্রের স্পষ্ট বিধান আছে। মেকতন্ত্রে বল হয়েছে__মন্ান্তরে 
সিদ্ধ গুরু শিশ্তকে অন্যমগ্্ দেন। শিষ্য যথাবিহিত আচরণের দ্বারা সেই মন্ত্রেই সিদ্ধিলীভ : 
করেন। তবে গুরু যদি কূপা করে আপন শিদ্ধমন্ত্র দান করেন তা হলে বিনা জপে বিন৷ 
পুজাতেই শিষ্কের সিদ্ধিসমৃহ লাভ হবে।* 

সকল প্রকার দীক্ষার একই ফল--এখানে উল্লেখ করা যায় দীক্ষার অনেক 
প্রকারভেদ থাকলেও ফলে কোনো ভেদ নেই। শাস্ত্রের বিধান সকল প্রকার দীক্ষারই 
অখপ্ডিত ফল মুক্তিলাভ আর তার সঙ্কে অবিরোধিভাবে প্রাসঙ্গিক ভূক্তিলাভ।* আমরা 
পূর্বেও একবার এ বিষয়ের উল্লেখ করেছি। 

বিধি ব্যবস্থা _দীক্ষার নান! বিধি ব্যবস্থা তন্ত্রশাস্ত্রে নির্দিষ্ট হয়েছে। সর্বপ্রথম বিধি 
বলা যায় গুরু ও শিষ্ের পরম্পর নির্বাচন। কেন না গুরুর কাছে শিষ্তের দীক্ষাগ্রহণই 
শা্ত্নিদিষ্ট সাধারণ বিধি ।« 

দীক্ষায় বিবিধ বিচার--দীক্ষা দেওয়ার আগে গুরু দেয় মন্ত্রের সিদ্ধা্দি বিচার করেন। 
এ কথার সহজ অর্থ কোন মন্ত্র শিষ্তের উপযোগী হবে গুরু তা শাস্ত্রনিিষ্ট উপায়ে স্থির করেন ।) 


০ 


একমন্ত্রদীক্ষণং হি সর্বমন্ত্রেহধিকারিত। ।-_পিচ্ছিলাতন্ত্রবচন দ্রঃ ত প, পৃঃ ২৪ 
২ মন্ত্রী যঃ সধয়েদেকং জপহোমার্চনাদিভিঃ। ক্রিয়াতি ভূরিভিযস্ত সিধ্যন্তন্েহল্সসাধনাৎ। 
সম্যক্নিদ্ধৈকমন্ত্রন্ত নাসীধ্যমিহ কিঞ্কন।-_মহাঁকপিলপধরাত্রবচন, ভ্্ঃ প্রা। তো, 
কাঁও ২, পরিঃ ৪, ব সং পৃঃ ১১৭ 
৩ মন্ত্রান্তরেচ সংসিদ্ধো। গুরুম স্ত্রং প্রধচ্ছতি । যথোক্তাচরণাৎ তন্ত সিদ্ধিঃ শিয্স্ত জায়তে। 
কৃপ। চ স্তাৎ সিদ্ধমন্ত্ং দর্দাতি চ যথ। গুরু; । বিন1! জপং বিন! পুজাং সিদ্ধয়স্তংকরে স্থিতাঃ। 
__মেরুতত্ত্রচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৭, পৃঃ ৫৫১ 
৪ সর্বাসামপি দীক্ষাণাং মুক্তিঃ ফলমথপ্ডিতম্। অবিরোধাস্তবন্তযেব প্রীসঙ্গিক্যন্ত ভূক্তয়ঃ ৷ 
_ নবরত্রেখবরবচন, দ্রঃ বৃহ তসাঁ, ১* ম সং, পৃঃ ৮ 
& (1) সদ্গুরোরাহিতা দীক্ষা সর্বকর্মণি সাধয়েখ।__ম্তসুক্তবচন, ভ্রঃ এ 
(8) গুরো মুখাম্মহাবিষ্তা$ গৃহীয়াৎ পাগনাশিনীম্‌।--মহোগ্রতারাকল্পবচন, দ্রঃ তা ভ নু, তঃ ২, পৃঃ ৭ 


দি 


৬২ ভারতীয় শক্তিসাঁধনা 


এইজ্সন্ তিনি নক্ষত্রচত্র রাশিচক্র খণি-ধনিচক্র কুলাকুলচন্র অকথহচক্র অকভমচক্র* ইত্যাদি 
নান! চক্র বিচার করেন ।* 

এই-সব চক্রবিচারে জ্যোতিষগণনার সঙ্গে যুক্তিতর্কাতীত পদ্ধতির অন্নুসরণ করা হয়েছে। 
কাজেই এর রহস্য সাধারণ বুদ্ধির অগম্য । 

কোন মন্ত্র গ্রহণে কোন চক্রের বিচার আবশ্যক তারও নির্দেশ কোনো কোনো ভঙ্ত্রে 
দেওয়া! হয়েছে। যেমন বারাহীতন্ত্রে বলা হয়েছে-_বিষুন্ত্রগ্রহণে তারাচক্র শিবমন্্রগ্রহণে 
কোষ্ঠচক্র ত্রিপুরামন্ত্গ্রহণে রাশিচক্র গোপালমন্ত্র ও রামমন্ত্র-গ্রহণে অকভমচক্র গণেশমন্ত্র" 
গ্রহণে হরচক্র বরাহমন্তরপ্রহণে কোষ্ঠচক্র আর মহালক্ষমীমন্তরগ্রহণে কুলাকুলচক্র বিচার করতে 
হুবে।* ॥ 
তবে এই-সব বিচার সব মন্ত্রের পক্ষে অবশ্য করণীয় নয়। যেমন গণেশবিমর্ষিণীতন্ত্রে 
বলা হরেছে-একাক্ষর কুট মালামন্ত্র ত্রিবীজমন্ত্র স্বপ্নলব্মন্ত্র এবং স্ত্রীগুরুদত্ত মন্ত্র এ-সবের 
পিন্ধাি বিচার অনাবশ্তক |৪ 

গ্ুপ্তসাধনতন্ত্রের মতে সিদ্ধ সাধ্য স্থুসিদ্ধ এবং অরি মন্ত্রের নক্ষত্রার্দি বিচার করতে নেই ।« 


আর শাস্ত্রে এ সম্পর্কে একটি সহজ নির্দেশও দেওয়া হয়েছে । যে-দেবতার প্রতি 
সাধনেচ্ছু ব্যক্তির আত্তরিক শ্রদ্ধা প্রবল তার পক্ষে সেই দেবতারই যত্বু সহকারে উপ1সন! 


করা কর্তব্য, এ ক্ষেত্রে মন্ত্রগ্রহণে বিচার নিরর্থক |* 


মন্ত্রের দশ সংস্কার- দীক্ষাগ্রহণের পূর্বে মন্ত্র স্পফিত আরও কতকগুলি কৃত্য আছে। 
যেমন মন্ত্রের দশবিধ সংস্কার করতে হয়। গৌতমীয়তন্ত্রে বলা হয়েছে_-জননন জীব্ন তাড়ন 
বোধন অতিষেক বিমলীকরণ আপ্যায়ন তর্পণ দীপন এবং গুপ্তি এই দশটি মন্ত্রস্কার |" 


১ দ্রেঃ বৃহ ত সা, ১০ ম সং, পৃ১৯-১৯ 
২ তারাচত্র শিবচক্র ব্রদ্মচক্র ইত্যাদির বিবরণ দ্রঃ রু যা, উ ত, পঃ ৩-৪ 
৩ তারাশুদ্বির্বৈষ্বানাং কোষ্ঠগুদ্ধিঃ শিবস্ত চ। রাশিশুদ্ধিস্ত্পুরে চ গোপালেহকডমঃ শ্মৃতঃ 
অকডমো। রামচন্দ্র গণেশে হরচক্রকম্‌। কোষ্টচত্রং বরাহ্ত মহালক্ষ্যাঃ কুলাকুলম্‌। 
-_বারাহীতস্ত্রবচন, দ্রঃ বৃহ ত সা, ১* ম সং, পুঃ ১৯ 


৪ একাক্ষরে তথ। কুটে মালা মন্ত্রে ব্রিবীজকে । ্বপ্রলবেধ স্রিয়া দত্তে সিদ্ধাদীনৈব শোধয়েৎ। 
-_গণেশবিমধিণীবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ১) পৃঃ ৭৩ 


€ সিদ্ধসাধ্যন্লিদ্বারিবিচারপরিবঞ্জিতঃ | নাস্তি সত্যং মহেশানি নক্ষত্রাদিবিচারণ]। 
রাম্তাদিগণনং নাস্তি শঙ্করেণেতি ভাবিতম্‌ ।--দ্রঃ শা ত, উঃ ২ 
৬ ন্থান্তঃক্রণ বৃতৈর্ব। ঘত্র শ্রদ্ধা গরীয়সী। সৈবৌপাস্ত। প্রবত্ণেন বিচারন্তত্র নিক্ছলত | 
--অনদাকলবচন, দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ২, পরিঃ ৩, ব সং, পৃঃ ১০৪ 
৭ জনদং জীবনং পশ্চান্তাড়নং বোধনস্তখা। অথাতিষেকে! বিমলীকরণাপ্যায়নে পুনঃ | 
তর্পণং দীপনং গুপ্তিদশৈতাঃ মন্ত্রসংস্ক্রয়াঃ।-_গৌতমীয়তন্ত্রবচন, বৃহ ত সা, ১* য সং, পৃঃ ৫২ 


ক নব 

জঙ্ন-_নাতৃকাষন্ত্র থেকে পর্যায়ক্রমে মঞ্ত্রের উদ্ধারের নাম জনন ।৯ 

জীবন-_ উদ্ধৃত বর্ণসমূহের অর্থাৎ মন্ত্রের পওজ্তিক্রমে প্রত্যেক বর্ণ প্রণব্ারা পুটিত করে 
শতবার জপ করার নাম জীবন। দশবার করেও এই জপ বিহিত।* | 

ভাড়ন-_স্ধী ব্যক্তি মন্ত্রের প্রত্যেকটি বর্ণ পৃথক্‌ করে শতবার বা দশবার জপ কত্পবেন। 
আর মন্ত্র্ণপমূহ পৃথক্‌ পৃথক্‌ করে লিখে প্রত্যেকটি বর্ণকে বাযুবীজ অর্থাৎ যং এই বীজযুক্ত 
করে চন্দনের জল দিয়ে তাড়না! করবেন । এরই নাঁম তাড়ন। তাড়ন শতবার" বা দশবার 
বিহিত ।* 

বৌধন- মন্ত্রর্ণসমূহ লিখে দশবার তাড়ন! করে মন্ত্রর্ণের সংখ্যা যত তত সংখ্যক করবীর 
ফুল দিয়ে রং এই বীজ উচ্চারণপূর্বক হনন করতে হবে। একেই বলে বোধন | 

অভিষেক- মন্ত্রের বর্ণগুলি লিখে যত বর্ণ ততটি রক্ত হয়ারিকুস্থম অর্থাৎ করবীর ফুল 
দিয়ে প্রত্যেকটি বর্ণকে রং এই বীজমন্ত্রে একবার করে অভিমস্ত্রিত করতে হবে এবং তারপরে 
মন্ত্রের বর্ণসংখ্যা হত ততটি অশ্বখপল্পবের দ্বারা মন্ত্রর্ণগুলিকে সেই সেই মন্ত্রোক্ত বিধান 
অন্থসারে সিঞ্চন করতে হবে। এরই নাম অভিষেক | 

বিমলীকরণ- _হুযুয্ নাড়ীর মূল ও মধ্যভাগে মন্ত্রের চিন্তা করে জ্যোতি্সস্ত্রে যতী মলত্র 
দগ্ধ করবেন। একেই বলে বিমলীকরণ।* জ্যোতিরন্ত্র_ও হৌং।? 


আপ্যায়ন--হ্বর্ণ কুশোদক বা পুষ্পোদ্কের দ্বারা জ্যোতির্মন্ত্রে মন্ত্রের বর্ণগুলিকে ঘথাবিধি 
আপ্যায়ন করতে হয়। এরই নাম আপ্যায়ন ।৮ 


৮ 


মন্ত্রীণং মাতৃকা যন্ত্রাদুদ্ধীরো। জননং শ্মতম্‌।- দ্রঃ বৃহ ত সা, ১*ম সং) পৃঃ €৪ 
২ পঙ.কতিক্রমেণ বিধিন! মুনিভিন্্রত্র নিশ্চিতম্‌। প্রণবীন্তরিতান্‌ কত্বা মন্ত্রবর্ণান্‌ জপেৎ নুধীঠ। 
প্রত্যেকং শতবারস্ত জীবনং তছুদাহৃতম্‌। দশসংখ্যে। বা জপঃ ।--এ 
৩ পৃথক শতং বা দশধা মন্ত্বর্ণান্‌ জপেৎ সুধীঃ। মন্ত্বর্ণান্‌ সমালিখ্য তাড়য়েচ্চনানাস্তসা 
প্রত্যেকং বাযুৰীজেন পূর্ববত্তাড়নং মতম্‌্। তীঁড়নং শতধা৷ দশধা বা।-গ্রঃ এ 
& বিলিখ্য মন্্র্ণাংস্ত প্রস্থনৈঃ করবীরজৈঃ ৷ তত্মন্্বর্ণসংখ্যাকৈর্ন্াজেফেণ বোধনম্‌। 
_দ্ঃখী 
বিলিখ্যাক্ষরসংখ্যকৈঃ পুম্পৈ র্জহয়ারিভিত। মন্তরর্ণান্‌ বহ্নিনৈকমভিমস্ত্য সকৃৎ সকৃৎ। 
তত্তমস্ত্রোভবিধিন। অভিষেক: প্রকীতিতঃ | অশ্রখপল্পবৈঃ সিঞেনস্রী মন্ত্ার্ণসংখ্যয়। 
রঃ এ 
৬ সফিস্ত্য মনসা মন্তরং নুষুয়ীমূলমধ্যত; | জ্যোতির্ঘন্ত্রেণ বিধিবদাহেম্মলত্রয়ং যতিঃ ॥-_-& 
৭ ডঃ এ 
বর্ণেন কুশতোয়েন পুষ্পতৌয়েন ব। তধ।। তেন মন্ত্র বিধিবদা প্যায়নবিধিঃ শ্বৃতঃ।--$ 


চি 


ব্ 


৭০৪. ভারতীয় শক্তিসাধন। 


তর্গণ-_জ্যোতির্সস্তরে জল দিয়ে মন্ত্রের তর্পণকে তর্পন বলা হয়।১ তর্গণ ও অভিষেক 
সম্বন্ধে আবার বিশেষ বিধিও আছে। শক্তিমন্ত্রের তর্পণ মধু দিয়ে বিষুণমন্ত্রের তর্পণ কণপ্পুর- 
মিশ্রিত জল দিয়ে এবং শিবমন্ত্রের তর্পণ ত্বৃত ও ছুগ্ধ দিয়ে কর। বিধি । অভিষেক সম্বদ্ধেও এই 
একই ব্যবস্থা ।« | 

দীপন--ও হী এবং শ্রী এই বীজত্রয়যোগে মন্ত্রের দীপন হয় ।৩ 

গুপ্তি- জপ্যমান মন্ত্রকে অপ্রকাশ রাখার নাম গুপ্তি।ঃ 

মন্ত্রের এই দ্রশবিধ সংস্কার সবতন্ত্রেইে গোপিত। সম্প্রদায় অনুসারে এই দশ সংস্কার 
সাধনের পর মন্ত্র দিলে মন্তরগ্রহীতা বাঞ্থিত ফল লাভ করেন ।* 


মন্ত্র জীব__তত্বশাত্মতে মন্ত্র সচেতন পদার্থ, মুত জীব ।* মে শি নিহিত আছে, 


তাকেই মন্ত্রাধিষিত জীব বল! হয়?" 
ভাস্কররায় সেতুবদ্ধে লিখেছেন৮-_অসমাপ্তকলুষ অর্থাৎ অপক্কমল শুদ্ধ সাধকের» 


সঙ্চকোটি মহামন্ত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। মন্ত্রসমূহের জড়ত্ব শঙ্কা করা উচিত নয়। শরীরী 
আমাদের শরীর জড় হলেও আমরা যেমন জড় নয় তেমনি মন্ত্রের শব্ঘশরীর জড় হলেও 
মন্ত্র জড় নয়। অর্থাৎ মানুষের জড়দেহে চেতন আত্মার অধিষ্ঠানের জন্য দেহের যেমন 
চেতনত্ব প্রতিভাত হয় তেমনি মন্ত্রের শবশরীর জড় হলেও তাতে চেতন জীবের অধিষ্ঠান- 
হেতু তার চেতনত্ব নিরূপিত হয়। অতএব মন্ত্র অপক্ক-আণবমলযুক্ত জীব আর সেই জন্য 
মন্ত্রে একটি নাম অণু। বিগ্ভেশ্বরজন্মনিরূপণ প্রসঙ্গে মৃগেক্রসংহিতায় বলা হয়েছে__ 
অনাদিমলরহিত সর্বকর্তা সর্বশরষ্টা শিব যে-জীব আধিকারিক জন্ম ত্যাগ করে মন্ত্জন্ম লাভ 
করেছে তার পাশজাল ছেদন করেন। 





৪ পপ ৯০ গার 


১ মন্ত্রেণ বারিণ। মন্ত্রে তর্পণং তর্পণং মতম্‌ ।--বৃহ ত সা, ১*ম সং, পৃঃ ৫৪ 

২ অধুনা শক্তিমন্ত্রে তু বৈষণবে চেন্দুমজ্জলৈঃ। শৈবে ঘৃতেন ছুগ্ধেন তর্পণং সম্যগীরিতম্। অভিষেকেহপি 
তথা ।--এ 

৩ তারমায়ারমীযোগে মনোর্দীপনমুচ্যতে ।- দ্রঃ এ 
জপ্যমানন্ত মন্তন্ত গোপনং ত্বপ্রকাশনম্‌1--এ 
সংস্কীরা দশসংপ্রোক্তাঃ সর্বতস্ত্েযু গোপিতাঃ | যান্‌ কৃত্ব। সম্প্রদায়েন মন্ত্রী বাঞ্ছিতমাপুয়াং।-_এ 
যততস্ত্ষু মন্ত্রজীব ইতুযুচ্যতে 1-_ল স, ২৩১-এর সৌ ভ। 
বদি মস্্াণাং জীব ঈরিতঃ1--ত রা ত ৩৫1৬৯ 
অসমাপ্তকলুষাঃ শুদ্ধাস্ত সপ্তকোটিমহা মন্ত্রাঃ। ন চ তেষাং জড়ত্বমিতি শঙ্ক্যম্‌। 
শবদশরীরন্ত জড়ত্বেংপি শরীরিণামম্মীকমিব চেতনত্বোপপত্তেঃ। অত এবাপক্কাপবমলবজ্জীবত্বাভিপ্রায়েণ 
মন্ত্রাণামপুসংজ্ঞা | উক্তং চ মৃগেক্রসংহিতায়।ং বিছ্যেশ্বরজন্ম নিরপণাবসরে-_ 

অধানাদিমলাপেতঃ সর্বকৃৎ সর্বদৃক্শিবঃ | পূর্বং ব্যত্যাসিতস্তাঁণোঃ পাশজালমপোহতি । 
বানি 9৪৩-এর সে ব 

৯ অপুমাত্রেণ বন্ধঃ শুদ্ধঃ।--। (ধার মার়ীয় মল এবং কার্মমল নষ্ট হয়ে গেছে, শুধু আগবমল আছে, তিনি 


ওুদ্ধ সাধক |) 


হা 96 কি ৩৪ 


দীক্ষা ৭০৫ 


জাতলুতক ও মৃতসূতক-_মগ্ত্র যখন জীব তখন তার জন্ম মৃত্যু হয়। আর তা হলে 
তার জাতন্ুতক অর্থাৎ জাঁতকাশৌচ এবং মৃতস্তক অর্থাৎ মুতাশৌচ হয়। ন্ো্ারণের 
আদদিতে হয় জাতকাশৌচ আর অস্তে মৃতাশৌচ। এই স্থতকঘয়যুক্ত যুক্ত মন্ত্রের সিদ্ধি হয় না।১ 

কাজেই দীক্ষার্দানের পূর্বে মন্রকে স্থৃতকমুক্ত করতে হয়। এ সম্বন্ধে বিধান দেওয়া 
হয়েছে--মুমন্ প্রণবের ছারা পুটিত করে প্রকৃত জপেন আদিতে সাতবার এবং অন্তে 
সাতবার জপ করলে সৃতকদয়মোচন হুবে।২ 

শাপমোচন--কতকগুলি মন্ত্র শাপগ্রন্ত।* সেই-সব মন্ত্রে কোনো মন্ত্রে দীক্ষা নিতে 
হলে দীক্ষা পূর্বে শাপমোচন করতে হয়। কেন না মন্ত্রের শাপমোচন না হলে সেই মঙ্ত্রের 
দ্বারা কোনো লোক সিদ্ধিলাভ করতে পারে না ।£ 


ছিম্নাদিদোধ-_শাপুগ্রস্ত হওয়ার জন্য মন্ত্র ছিন্নাদি বিবিধ দোঁষগ্রস্ত হয়। তঙ্ত্রে এই-সব 
দৌধগ্রস্ত মন্ত্রের নাম করা হয়েছে। যথা-_ছিন্ন রুদ্ধ শক্তিহীন পরাজ্মুখ বধির নেত্রহীন 
কীলিত স্তভিত দগ্ধ ত্রস্ত ভীত মলিন তিরস্কৃত ভেদিত স্ুযুপ্ত মদোন্সত্ত ুচ্ছিত হৃতবীর্ধ হীন 
প্রধস্ত বালক কুমার যুবা প্রৌট বৃদ্ধ নিস্তিংশক নিবীঁজ সিদ্ধিহীন মন্দ কৃট নিরংশ সত্বহীন 
কেকর বীজহীন ধূমিত আলিঙ্গিত মোহিত ক্ষুধাতুর অতিদৃপ্ত অঙ্গহীন অতিক্রদ্ধ অতিক্রুর 
সত্রীড় শাস্তমানস স্থানভ্র্ই বিকল নিঃস্সেহ অতিবৃদ্ধ এবং পীড়িত ।« 

“ছিন্ন থেকে "পীড়িত" পর্যস্ত প্রত্যেকটি দৌধগ্রস্ত মন্ত্রের লক্ষণও বর্ণিত হয়েছে ।* 
যেমন ছিন্ন মন্ত্র সম্বন্ধে বল! হয়েছে-_ষে-মন্ত্রের আদি মধ্য ও অস্তে অন্য অক্ষরের সঙ্গে যুক্ত 


১ জীতহৃতকমান্ৌ স্তানদন্তে মৃতহুতকম্‌। সৃতকথয়সংযুক্তঃ স মন্ত্রো নৈব সিধ্যতি ।1_-শ স ত, তা। খ, ৪৫1৭ 
২ ৰদ্দবীজং মনোরদত্ব। চাছ্ত্তে পরমেশ্বরি। সপ্তবারং জপেন্মস্ত্রং সুতকত্বয়মুক্তয়ে। 
-_কুলার্ণবতস্ত্বচনম, ড্রঃ বৃহ ত সা, ১*ম সং পৃঃ ৪৩ 
৩ দ্রঃ পু চ, তঃ ২, পৃঃ ৮৫-৯* 
বিন। তু শাপমোক্ষেণ কঃ সিদ্ধিং প্রীপ্প,রীজ্জনঃ।- মেরুতন্ত্বচন, ত্ঃ এ পৃঃ ৮৪ 
ছিন্ন! রুত্ধঃ শক্তিহ্থীনঃ পরাুখ উদ্দীরিত; | বধিবে! নেত্রহীনশ্চ কীলিতঃ স্তসভিতত্তখ!। 
+  দৃগধন্স্তশ্চ ভীতশ্চ মলিনশ্চ তিরস্কতঃ ৷ ভেদিতশ্চ নুষুণ্তশ্চ মদোন্সতশ্চ মুদ্ছিতঃ | 
হৃতবীধ্যশ্চ হীনশ্চ প্রধ্বন্তো বালকঃ পুনঃ । কুমারস্ত যুব প্রৌছে। বৃদ্ধো। নিস্ত্িংশকম্তথ|। 
নিৰীজঃ সিদ্ধিহীনশ্চ মন্দঃ কুটন্খ। পুনঃ | নিরংশঃ সন্বহীনশ্চ কেকরো ৰবীজহীনকঃ | 
ধূমিতাঁলিঙ্গিতৌ স্ত্যাতাং মৌহিতশ্চ ক্ষুধাতুরঃ ৷ অতিদৃপ্তোইঙ্গহীনশ্চ অতিতুদ্ধঃ সসীরিতঃ | 
' অতিন্রুরশ্চ সত্রীড়ঃ শাস্তমানদ এব চ। স্থানত্রষ্টশ্চ বিকলঃ সোহতিবৃদ্ধঃ গ্রকীতিতঃ। 
নিঃসেছঃ গীড়িতন্টাপি বন্ষ্যাম্যেষাঞ্চ লক্ষপণম্‌ শী! তি ২।৬৪-৭* 
৬. দ্রঃ এ, ২1৭১-১*৮ 
৮৯ 


কি 


৪৬ ভারতীয় শক্তিসাধন। 


হয়ে বা! না হয়ে “ং বীজ আছে অথবা যে-মন্রে দীর্ঘস্বরযুক্ত শক্তিবীজ (হ্রাং হ্ং হং ইং হৌং) 
ত্রিধা চতুর্ধা বা! পঞ্চধা আছে তাকে বলা হয় ছিন্ন মন্ত্র।১ 

রুদ্ধ মন্ত্রের লক্ষণ নির্দেশ করা হয়েছে এইভাবে-যে-মন্ত্রের আদি মধ্য ও অস্তে লং বীজ 
ছুটি থাকে তাকে বলা হয় কদ্ধ মন্ত্র। রুদ্ধ মন্ত্রের দ্বারা ভূক্তিমুক্তি কোনোটিই লাভ হয় না।* 

শক্তিহীন মন্ত্র সম্বন্ধে বলা হয়েছেও__ যে-মন্ত্রে হ্রীং হং ও শ্রীং ফ্রং__এই বীজগুলির 
একটিও নাই সেই মন্ত্রকে শক্তিহীন বলা হয় । 

এই-সব দৌষ মন্ত্রের যেমন আছে বিদ্যারও তেমনি আছে।« অর্থাৎ পুংমন্ত্র এবং স্ত্রীমন্্ 
উভয়েই এই-সব দোষ থাকে । 

মন্ত্রে পূর্বোক্ত দৌষগুলি ছাড়া আরও কয়েকটি দৌষযুক্ত মন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। 
যথা_মীলিত বিপক্ষস্থ দীরিত মৃক নগ্ন তৃজঙ্গম শূন্য এবং হত ।* 

তন্ত্রে এই-সব দৌধযুক্ত মস্ত্রেরও লক্ষণ নির্দেশ করা হয়েছে । যেমন যে-মন্ত্রের আদি 
মধ্য ও অবসানে ধ্রুব অর্থাৎ ও (ক্লীং) নেই তাকে বলে দারিত। ন্যাস ব্যতিরেকে মন্ত্র মুক 
হয়। খধি ছন্দ ও দেবতাহীন মন্ত্র ভূজঙ্গম ।৮ 

দোষযুক্ত মন্ত্রের ছারা সিদ্ধিলীভ হয় না।' তন্ত্রের নির্দেশ__যে-মুঢ় এই-সব দোষ না 
জেনে এবং দৌষশোধন ন! করে মন্ত্রের সাধনে প্রবৃত্ত হয় তার শতকোটিকল্পেও সিদ্ধিলাভ 
'হয়না।* 

তবে তস্ত্রবিদের। বলেন এই সিদ্ধি অর্থ কাম্যকর্মে সিদ্ধি। মুক্তির জন্য যন্ত্রজপে মন্ত্রের 
এই-সব দোষ থাকে না । কাজেই সে-ক্ষেত্রে মন্ত্রের দশসংস্কারও করার প্রয়োজন নাই ।১* 


১ মনোর্যন্তাদিমধ্যান্তেঘানিলং ৰীজমুচ্যতে ৷ সংযুক্তং ব। বিষুক্তং বা! ন্বরাত্রীস্তং ত্রিধা। পুনঃ | 
চতু ধ। পঞ্চধ! ব। স্থযুঃ সমস্ত্শ্ছিমনসংজ্ঞকঃ।--শ তি ২1৭১ 
আদিমধ্যাবসানেধু তৃৰীজঘবন্থলাঞ্িতঃ ৷ রুদ্বমন্ত্রঃ স বিজ্ঞেয়ে। ভূক্তিমুক্তিবিবঞ্জিতঃ 1 ২1৭২ 
মায়াত্রিতন্বপ্রীবীজরাবহীনস্ত যে! মন্ুঃ। শক্তিহীনঃ স কথিতো। যস্য মধ্যে ন বিদ্যতে ।-_-এ ২1৭৩ 
এখানে দৃষ্টাস্ত্বরূপ কয়েকটি দৌষের উল্লেখ কর] গেল৷ অন্ঠান্ত দৌষ সম্বন্ধে দ্রঃ শ। তি ২1৭ ১-১৯৮ 
বথ। মন্ত্র এতে স্থিতাঃ সদদৌবাঃ তথা মস্ত্রিভিধিদ্ভ! অপি বোদ্বব্যাঃ ।--শ। তি ২১১০-এর রাঘবভষ্টকৃত টাকা 
মীলিতবিপক্ষস্থদীরিতমুকনগ্রভুজঙ্গমণুহ্যহতাদয়োদোষ জেয়াঃ।-_-এ ২১১১-এর এ 
(৫) আদিমধ্যাবসানেধু বো বস্য ন বিদ্যতে। সদারিত ইতি খ্যাতঃ তস্ত্েহশ্মিন্‌ কৃতিবাসসা । 
(1) ্যাসং বিনা। ভবেম্মুকঃ। 
(1) খবিদৈবতচ্ছন্দোভিঃ পরিভ্যক্তে| ভূজঙ্গমঃ 1- দ্রঃ এ 
৮ অন্য দোবধুক্ত মন্ত্রের লক্ষণ--দ্রঃ এ 
৯ দৌবানিমানবিজ্ঞায় যে! মন্ত্রং ভজতে জড়ঃ। সিন্ধিন জায়তে তস্য কল্পকোটিশতৈরপি ।--শ তি ২।১১* 
৯* কাম্যকর্মদ্থিত্যনেন মুত্তর্থং মন্্জপে এতদ্দৌষাভাবাদ্দশসংক্কীর। অপি ন কর্তব্যাঃ।--এ, রাঘবভটকৃত টাকা 
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মন্ত্রের দোবশোৌধন-__শান্তে দৌষযুক্ত মন্ত্রের শৌধনব্যবস্থাও দেওয়া হয়েছে। মন্ত্রে 
'আত্মায় যোজনা” দ্বারা শোধন হয়।১ কার্ধ কারণ থেকে অভিন্ন এই ভাবনার নাম 'আত্মায় 
যোজনা ।* 

আবার যোনিমুদ্রাবন্ধের* সাহাষ্যে প্রাণায়াম করে এক হাজার আট জপ করলে মন্ত্রে 
দোষ শোধন হয়। প্রক্রিয়াটি এই-_গুরু সিদ্ধাসনে বসে যোনিমুদ্রাবন্ধ করবেন।৪ তার পর 
একমনা একদুষ্টি হয়ে প্রীণায়ামের দ্বারা অপান ও প্রাণবায়ুর সংযোগ সাধন করে 
মূলাধারস্থিতা চিৎ্বরূপিণী পরমাত্মরূপিণী কুগুলিনীতে জাতদোষ স্বীয় মন্ত্রের অবস্থান চিন্তা 
করবেন। তাঁর পর মঙ্ত্রের অক্ষরগুলিকে একটি একটি করে ক্রমানুসারে সুযুয়াপথে মূলাধার 
থেকে স্বাধিষ্ঠান মণিপুর অনাহত বিশ্তুদ্ধ ও আজ্ঞাচক্র ভেদ করিয়ে ব্রদ্মরন্ধে উপনীত করবেন 
এবং সেখানকার চন্তরমগুল থেকে ক্ষরিত অযুতধারায় অক্ষরগুলিকে সিক্ত করে আবার 
অবরোহক্রমে আজ্ঞাচক্রাদির মধ্য দিয়ে মূলাঁধারে নিয়ে আসবেন আর মন্ত্রের খগ্যাদি ন্যাস 
করে এক হাজার আট জপ করবেন। এ রকম করলে মন্ত্র শোধন হবে ।« 

মন্ত্রশোধনের বিকল্প ব্যবস্থা_-এই প্রন্তিয়। অত্যন্ত কঠিন। সকলের তা সাধ্যায়ত্ত 
নয়। সেইজন্য শান্ত্রে মন্ত্রশোধনের বিকল্প ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে। হী" শ্রী কী ও__এর 
যে-কোনো একটি বীজের দ্বারা পুটিত করে মূলমন্ত্র আট হাজার বার জপ করলেই মঞ্ত্ের 
দোষশাস্তি হবে ।* 


১ ইত্যাদিদোযদুষ্টা-স্তান্‌ মন্ত্রীনাক্মনি যৌজয়েৎ। শোধয়েদুর্দপবনে। বন্ধয়া যৌনিমুদ্রয়।।__শ! তি ২1১১১ 
কার্ধং কারণীদনন্যদেবেতি ঘা ভাবনা সা আত্মনি যোজন| ।-_-এ, রাঘবভট্টকৃত টীক। 
৩ ছিন্নী'রুদ্ধাঃ কীলিতাঃ স্তভিত যে সুপ্তা মত্ত! মুচ্ছিত হীনবীর্যাঃ । 
দগ্ধান্স্তাঃ শক্রপক্ষে স্থিত] যে ৰাল। বৃদ্ধ। গৰ্ধিতা। যৌবনেন । 
যে নির্বাজা যে চ সব্বেন হীন। খণ্ডীভৃতাশ্চাঙ্গমন্ত্রেধিহীনাঃ 
এতে মুদ্রীবন্ধনেনৈব যোন্া মন্তবাঃ সর্বে বীর্যবস্তো৷ বস্তি ।__দ্রঃ এ 
৪ দ্রঃ পু চ, তঃ ২, পৃঃ ৯০ 
* অপানপ্রীণয়োঃ কুর্ধাৎ সংঘ্টং চৈকদৃঙ মনাঃ ৷ মূলাধারে চিৎঘ্যরূপকুগুল্যাং পরমাত্মনি। 
জাতদৌযং স্বস্ত মন্ত্রং চিন্তয়েৎ তত্র সদ্গুরুঃ | তস্য মন্তস্যাক্ষরাণি ক্রমাদেকৈকশন্ততঃ। 
ুযুযায়াস্ত মার্গেণ মুলাধারে প্রবেশয়েৎ। স্বাধিষ্ঠানে ততশ্চক্রে মণিপুরে হানাহতে। 
বিগুদ্ধে আল্জাচক্তরে চ ভিত্বা ভিত্ব। প্রবেশয়েৎ। এবং নীত্ব। বন্গরন্ধং তত্রত্যাৎ সোমমগুলাৎ। 
নির্গতীমৃতসংসিক্তান্‌ মন্ত্ীর্ণান্‌ হুবিভাবয়েৎ। পুনঃ ুুগ্ীমার্গেণ আজ্জাচক্রেহবতারয়েৎ। 
বিশ্ুদ্বেনাহতে বাপি মশিপুরে চ চক্রকে। স্বাধিষ্ঠানে ততে। ভেদান্মলাধারে প্রবেশয়েৎ। 
ততত্তন্নতমৃত্যাদিগ্তা সপূর্বং জপেৎ পুনঃ ৷ আষ্টোত্তরসহশ্রং তু তেন শুদ্ধো৷ ভবেন্মনুঃ | 
- যোৌগিণীতগ্রবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ২, পুঃ ৯*-৯১ 
৬ যৌনিমুদ্রাং মহেশীনি ঘদি কতুং ন শক্যতে। মায়য়া বা শরিয়া বাপি কামেন প্রণবেন বা। 
সম্পুটং মূলমন্ত্স্ত জপেন্টসহশ্রকম্‌। তেনৈব চ স্সিদ্ধং স্যানমন্্সাধলমাচরেৎ। 
রঃ প্রা তৌ, কাণ্ড ১১, পরিঃ ১০, ব সং, পৃঃ ৭২ 
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৭০৮ ভারতীয় শক্তিসাধন! 


মন্ত্রচৈতস্ত-_ীক্ষার পূর্বে যেমন মতের দশসংস্কারাদি করতে হয় তেমনি তার চৈতস্ত- 
সম্পাদনও করতে হয় অর্থাৎ মন্ত্রচৈতন্য প্রবুদ্ধ করতে হয়। মন্ত্র দেবতা গুরু ও সাধনেচ্ছু 
ব্যক্তির মধ্যে একই চৈতন্ত বিরাজমান । মন্ত্রে এ চৈতন্য অপ্রবুদ্ধ অবস্থায় থাকে ; সাধনেচ্ছু 
ব্যক্তির মধ্যেও তাই। প্রবুদ্ধচৈতন্য গুরু আপন চৈতন্তের_ ছার! মন্ত্রচৈতগঠ, প্রবৃদ্ধ করেন, 
এবং দীক্ষাদানের সময় তা শিষ্যর্চতন্যে সঞ্চারিত করে দেন।১ ন্ত্রচৈতত্ত প্রবুদ্ধ করার 
এই তাৎপর্য । 

তাই তম্ান্তরে বল! হয়েছে- মন্ত্রূপী. দেবতা দেবতান্ধপী গুরু গুকুর্পী আত্মা এবং 
আত্মরূপী মন্ত্র। একেই বলে উত্তম মন্ত্রচৈতন্য ।* 

মন্ত্রচৈতনত প্রবুদ্ধ না! হলে সে মন্ত্রে কোনো ফল হয় না। গন্ধরবতন্বে আছে__মঙ্র চৈতন্- 
সংযুক্ত হলে অর্থাৎ মন্ত্রের চৈতন্য প্রবুদ্ধ হলে সেই মন্ত্র সর্বসিদ্ধিকর হয়। চৈতন্যরহিত অর্থাৎ 
অপ্রবৃদ্ধচৈতন্য মন্ত্র কেবল বর্ণমাত্র। এরূপ মন্ত্রে লক্ষকোটি জপেও কোনো ফল 
হয় পা।৩ 

মন্্রচৈতন্তয প্রবুদ্ধ করার উপায়-_তনতরশান্ত্রে মন্ত্রচৈতন্য প্রবুদ্ধ করার বিভিন্ন উপায় 
নির্দিষ্ট হয়েছে ।* যেমন, একটি উপায়* __ মৃলমনতকে সুর্ঘমগ্ুলমধ্যস্থ চিন্তা করে একশ্‌ 
আটবার জপ করতে হবে। এ স্থ্যমগ্ুলে সনাতন শিবন্ধপী গুরু এবং ব্রহ্মরূপা সনাতনী 
শক্তির চিন্তা করতে হবে। এরূপ করলে মন্ত্রচৈতন্য প্রবুদ্ধ হয়। 

আরেকটি উপায়__ঈং বীজের দ্বারা. পুটিত করে মূলমন্ত্র জপ করলে নিশ্চয়ই মন্ত্রচতন্ত 
প্রবুদ্ধ হবে।” 

এখানে বল আবশ্তক এ-সব ৰ উপায়ের তাৎপর্য সদগ্ররুমুখে জানতে হয়। শাস্তগ্রস্ 
দেখে ভিতরের কথা জানা যায় না। 


১:12, 1০ 558৮ 00, 206 00৫ $ 208:0,) 0. 62 
২ মন্ত্ররূপী ভবেদেবে। দেবরূপী গুরুর্ভবেৎ। গুরুরাপী ভবেদা তমা আত্মরূপী মনুর্ভবে। 
ইতি তে কথিতং দেবি মন্ত্রচেতন্যমুত্তমম্‌।-_তন্তরীস্তরবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৬, পৃঃ ৫২৮ 
৩ মন্ত্াশ্চৈতগ্যসংযুক্তাঃ সর্বসিদ্ধিকরা স্থতাঃ। চৈতগ্যরহিতা মন্ত্র; প্রোক্তা বর্ণাস্ত কেবলমূ। 
ফলং নৈৰ প্রবচ্ছস্তি লক্ষকোটিজপাদপি ।--গ ত ২৯২৪-২৫ 
৪ দ্রঃ প্রা তো, কাও ৪, পন্নিঃ ১, ব সং, পৃঃ ২২২ 
& হুর্যমগ্ডলমধ্যস্থং চিন্তয়েদ্ম লমন্ত্রকম। অষ্টোত্তরশতং জাপ্যং মূলবিষ্াম্বরূপকম্‌। 
গুরুং সঞিস্তয়েত্তত্র শিবরূপং সনাতনম্‌। শক্তি চিন্তয়েতত্র ব ন্ষরূপাং সনাতনীম্‌। 
--কুজিকাতত্ত্বচন, আঃ এ 
৬ ঈং বীজেনৈব পুটিতং যূলমন্্ং জপেদ্‌ যদি । তদৈব মন্্চৈতন্ঠং ভবত্যেব হুনিশ্চিতম্‌। 
--বরদাতন্্বচন, দ্রঃ এ, পৃঃ ২২৩ 


দীক্ষা ৭৩৪ 


দ্ীক্ষার কালাদি নির্ণয়-_ মন্ত্রনিপণ এবং মন্ত্রের সংস্কারাদি ছাড়াও দীক্ষার আরও 
নানা বিধিব্যবস্থা আছে। যেমন দীক্ষ! দেবার পূর্বে শাস্ত্রাহ্ছসারে দীক্ষার কাল বার তিথি 
নক্ষত্র লগ্ন প্রভৃতি নির্ধারণ করতে হয়। ভিন্ন ভিন্ন মাস তিথি ইত্যাদিতে দীক্ষার ভিন্ন 
ভিন্ন ফল অস্ত্রে নির্দিষ্ট হয়েছে । কালাদি সম্পর্কে বিধির মতো! নান! নিষেধ আছে ।১ 

তবে এ সম্পর্কে ষামলে বড় উদার বিধান দেওয়া হয়েছে । বলা হয়েছে-_-লগ্নে হোক আর 
অলগ্নে হোক যে-কোনো তিথিতেই হোক গুরুর আজ্ঞান্ুসারে দীক্ষাগ্রহণ কর্তব্য । সব বার 
সব গ্রহ নক্ষত্র সব রাশি যেদিন গুরু প্রসন্ন হবেন সেদিন শুভাবহ হবে। যখনই দীক্ষা 
নেবার ইচ্ছা হবে ষদি গুরু অনুমতি করেন ত৷ হলে তখনই নেওয়া চলবে ।২ 

দরীক্ষার স্থান-_দীক্ষার পক্ষে প্রশস্ত স্থানের নির্দেশও তন্কে আছে। যেমন তন্ত্রারে 
আছে--তন্ত্রাহুসারে দীক্ষা স্থান বলছি। গোঁশাল গুরুগৃহ দেবালয় কানন পুণ্যক্ষেত্র উদ্যান 
নদীতীর আমলকীতল! বেলতল৷ পর্বতশিখর গুহা এবং গঙ্গাতীর এই-সব স্থানে দীক্ষা কোটি- 
কোটিগ্রণ ফল প্রদান করে ।* 

দীক্ষা প্রয়োগ-_তন্তে ক্রিয়াবতী প্রভৃতি দীক্ষার ব্যাপক প্রয়োগবিধি নির্দিষ্ট হয়েছে।* 
সে-বের বিস্তৃত ভাবে উল্লেখ করতে গেলে গ্রন্থ বেড়ে যায়। তবে দীক্ষা অনুষ্ঠানটি বড় 
গম্ভীর ও মনোজ্ঞ । এইটি দেখাবার জন্য ক্রিঘ্নাবতী দীক্ষার আস্ত অংশের কিঞ্চিৎ বিবরণ 
দেওয়] গেল। 

পুরশ্চর্ধার্ণবে আছে দীক্ষান্ষ্ঠানের প্রারস্তে ভক্তিযুক্ত শিশ্ঠ প্রথম দিনে ক্ষৌরকর্মাদি করে 


১ দ্রঃবৃহ ত সা ১০ ম সং, পরিঃ ১, পুঃ ২০-২৫ 
২ লগ্নে বাপ্যথবালগ্নে যত্র তত্র তিথাবপি। গুরোরাজ্ঞানুরূপেণ দীক্ষ। কাঁধ বিশেষতঃ । 
সর্বে বার গ্রহাঃ সর্বে নক্ষত্রাণি চ রাশয়ঃ। যশ্সিন্হনি সন্তষ্টো। গুরুঃ সর্বে (এব?) শুভাবহাঃ | 
যদ্দৈবেচ্ছা তদ? দীক্ষ। গুরো রাজ্ঞানুরূপতঃ ।-দ্রঃ শা ত, উঃ ২ 
৩ অথ বক্ষ্যামি দীক্ষায়াঃ স্থানং তন্্রানুসারতঃ। গোশালীয়াং গুরোরগেঁহে দেবাগারে চ কাননে। 
পুণ্যক্ষেত্রে তো গ্যানে নদীতীরে চ মন্ত্রবিৎ। ধাঁত্রী-বিন্ব সমীপে চ পর্বতাগ্রে গুহান্থ চ। 
গঙ্গায়ান্ত তটে বাহপি কে টিকোটিগুণং ভবেৎ।--দ্রঃ বৃহ ত সা, ১* ম সং, পৃঃ ২৬ 
৪ দ্রঃ পু চ, তঃ € 
« তত্রাদৌ ভক্তিযুক্তঃ শিল্পঃ প্রথমদিনে ক্ষৌরাদিকং বিধায় শরীরপ্ুদ্ধার্থং তীর্থাদৌ স্বাত্বা গায্রীসহশং প্রজপ্য 
হবিষ্ং সকৃতুক্ত। দ্বিতীয়দিনে কৃতৌপবাসস্তৃতীয়দিবসে কৃতনিত্যক্রিয়ো! বস্ত্ীলঙ্কারাদিভিরদ্মলক্কৃত্য বিশ্ব- 
নিবারণার্থং শ্বগৃহে গণেশমভ্য্য পুণ্যাহ্‌ং বাঁচয়িত্ব। নানদীশ্রাদ্ধং চ বিধায় যখৌক্তবরণস্ভারানাদায় পঞ্চবাদ্পুরঃদরং 
গুরুগৃহং গচ্ছেৎ। তত্র চ হন্তৌ পাঁদৌ প্রক্ষাল্য কৃতাগ্রলির্ভক্তিন্ঃ ভগবন্‌ পরমাত্মরূপিন্‌ পরমকারুণিক শ্রীগ্রে! 
সকলপুরুযার্থসাধনমহীমনতপ্রদানেন মামনুগৃহীঘ ইত্যুক1 গুরুং সাষ্টাঙ্গং প্রণম্য তদীজয়। প্রা জুখো উদঘুখে! বা 
আসনে উপধিপ্ত কুশব্রয়তিলজলান্যাদীয় স্বস্তিবাচনপূর্বকং সন্কলং কুরধাৎ।-_পু চচ তঃ ৫, পৃঃ ৩১৯ 


৭১০ ভারতীয় শক্তিসাধন! 


শরীরশুদ্ধির জন্য তীর্থাদিতে স্ননি করবেন, সহত্র গায়ত্রীজপ করবেন এবং একবারমাত্র হ্বিত্য 
আহার করবেন। দ্বিতীয় দিন উপবাস করে থাকবেন । তৃতীয় দিন নিত্য ক্রিয়া সমাপন 
করে বন্ত্ালঙ্কারাদির দ্বার] স্বদেহ ভূষিত করবেন, বিদ্ব নিবারণের জন্য স্বগৃহে গণেশের পুজা 
করবেন, পুণ্যাহবাচন১ করাবেন এবং নান্দীশ্রাদ্ধ করবেন। তার পর ষথাবিহিত সম্ভার নিয়ে 
পঞ্চবাদ্সহ গুরুগৃহে যাবেন । সেখানে হস্তপদ্ গ্রক্ষালন করে ভক্তিনমতরভতাবে কতাঞ্জলি হয়ে 
গুরুদেবকে বলবেন-- ভগবন্। পরমাত্মন্ূপী পরমকারুণিক শ্রীগুরু! সকল পুরুযার্থের 
সাধন মহামন্ত্র প্রদীনের দ্বারা আমাকে অন্ুগৃহীত করুন। এই বলে সাষ্টাঙ্গে গুরুকে প্রণাম 
করবেন এবং গুরুর আজ্ঞা অনুসারে পূর্বমুখী বা পশ্চিমমুখী হয়ে আসনে বনে কুশত্রয় 
তিল জল নিয়ে স্বস্তিবাচন করে সঙ্গল্পৎ করবেন। তারপরে যথাবিধি গুরু বরণ 
করবেন। 

এরপর দীক্ষার বিস্তৃত অনুষ্ঠান আছে। এই অনুষ্ঠানের একটি প্রধান অঙ্গ দেবতার পুজা । 
এই পুজারও বিশেষত্ব আছে। গুরু স্বীয় দেবতাকে শিশ্ুদেহে সংক্রান্ত করেন এবং শিষ্য ও 
দেবতার এক্যভাবনা করে গন্ধপুষ্পাদির ছারা পুজা করেন ।* 

সমগ্র অনুষ্ঠানটির বিষয় চিন্তা করলে স্পষ্টই বোঝা যায় শিষ্বের সুপ্ত দেবত্বকে জাগিয়ে 
তোলা, শিল্কের আধ্যাত্মিক চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করা, এর অগ্গতম প্রধান লক্ষ্য। শিষ্য 


ইষ্টম্ত্ররপ যে-পরম সম্পৃদ লাভ করেন সমগ্র অনুষ্ঠানটি, তাঁর মনকে তার উপযোগী করে_ 
তোলে।_ | 


পৃজাস্তে গুরু দেবীর কাছে শিষ্যের জন্য বড় স্থন্দর একটি প্রার্থনা করেন। বলেন__ 
মাগো করুণানিলয়া সর্বসন্িধিসংশ্রয়া শরণ্যা বৎসলা, এই শিশুটির প্রতি কৃপা কর। 
আপবপ্রমুখ পাশের দ্বারা শিশুটি বদ্ধ, ওগো দয়াময়ী, এ দীনের প্রতি করুণা কর। একে 


১ পুণ্যাহবাচন--সীধক বলেন ও কর্তব্যেইন্মিন্‌ অমুক কর্মণি (যে কর্মে প্রবৃত্ত তাঁর নাম করতে হয় )--৩ 
পুণ্যাহং ভবস্তোহধিক্রবস্ত । এটি তিনবার পাঠ করতে হয়। যথাবিধি নিযুক্ত ব্রীক্ষণরা তিনবার বলেন 
ও পুণ্যাহং ও পুণ্যাহং ও পুণ্যাহম্‌। ঠিক তেমনিভাবে সাধক বলেন ও কর্তব্যেইশ্মিন অমুককর্মণি-_ 
ও ম্বস্তি ভবস্তোহধিক্রবন্ত । আর ব্রাঙ্গণরা বলেন-_-ও শ্বত্তি ও স্বস্তি ও স্বপ্তি। তীরপর সাধক বলেন--ও 
কর্তব্যেহশ্মিন অমুককর্মণি--ও খদ্ধিং ভবস্তোহধিক্রবসন্ত । ব্রাক্গণরা বলেন-ও খধ্যতাং ও খধ্যতাং 
ও খধ্যতাম্‌।-__দ্রঃ পু দ, সং ৩১, পৃঃ ২২-২৩। এই তিনে মিলে পুণ্যাহবাচন। 

২. সক্কক্পমন্ত্র--ও বিফুবিষুঃ । ও অগ্যেত্যাদদি অমুকগৌত্রোৎপন্নোহমুকদেবশর্ম ধর্মার্ঘকামমোক্ষপ্রাপ্তিকামঃ 
প্রীমদমুকদেবতীয়1 অমুকমন্তদীক্ষামহং করিয়ে ।--পু চ, তঃ ৫, পৃঃ ৩১৯ 

৩ দেবতামাত্বনঃ শিল্কে সংক্রান্তীং দেশিকোত্তমঃ| পূজয়েদ্‌ গন্ধপুষ্পাছৈরৈক্যং সম্ভাবয়ংস্তয়োঃ। 
শা তি ৫1১১৭ 


দীক্ষা ৭১১ 


এহিক ও পারত্রিক ভোগযুক্ত কর। সর্বাশ্রয়স্বরূপিণী মাগো, তুমি নিষ্কল! কিন্তু একে সকলা 
ভক্তি দাও।ঃ 

অনুষ্ঠানের শেষাংশে আছে মন্ত্রলাভের পর শিষ্য গুরুর চরণে দ্বৎ পতিত হবেন এবং 
এই বলে স্তব.করবেন__হে নাথ, হে ভগবান্‌, গুরুত্গী শিব, হে সর্বদেবময়, সর্বমন্ত্রয়, 
তোমাকে প্রণাম। হে নাথ, তোমার কৃপায় আমি ঘোর মৃত্যুপাশমুক্ত হয়েছি তোমার 
প্রসাদে আমি সর্বরকমে কৃতকৃত্য হয়েছি ।২ 

গুরু তখন এই বলে শিষ্ককে উঠাবেন__বৎস, উঠ, তুমি মুক্ত। সম্যক আচারবান্‌ হও। 
সর্বদা কীতি শ্রী কাস্তি মেধা আয়ু বল ও আরোগ্য তোমার অধিগত হোক ।৩ 

পুরশ্চরণ_দীক্ষার পর মন্ত্রের পুরশ্চরণ অবশ্ত কর্তব্য। তন্ত্রের অভিমত যে-মগ্রের 
পুরুশ্রণ হুয় নি তাকে বলা হয় মৃত। প্রাণহীন দেহ যেমন কোনো কর্মই করতে পারে 
না পুরশ্চরণহীন মন্ত্রও. তেমনি কোনো! ফল দিতে পারে না ।$ 

শাস্ত্রমতে পুরুশ্চরণসম্পন্ন মন্ত্র স্বার্থদায়ক হয় । নৃপাদির যেমন ভ্রব্য আবশ্তক তেমনি 
সাধকের পুরশ্চরণ আবশ্যক | মন্ত্র পুরশ্চরণসম্পন্ন হলেই প্রয়োগারহ্‌ হয়, অন্যথা হয় না ।« 

তা ছাড়া মন্্রসদ্ধির প্রতিবন্ধক দূর করার জন্যও পুরশ্চরণ আবস্তক। গন্ধর্বতন্ত্রে বলা 
হয়েছে__অশ্রদ্ধা নাস্তিক্য এবং পূর্বজন্মকৃত অশুভ এই তিনটি মন্ত্রসিদ্ধির প্রতিবন্ধক । এই-সব 
প্রতিবন্ধক বিনাশ করার জন্য সাধককে যত্বপূর্বক পুরশ্চরণ করতে হবে ।* 


১ কারশ্যনিলয়ে দেবি সর্বসন্নিধিসংশ্রয়ে । শরণ্যে বংসলে মাতঃ কৃপামন্মিন্‌ শিশো কুরু ॥ 
আণবপ্রমুখেঃ পাশৈঃ পাঁশিতত্ত হরেখ্বরি ৷ দীনস্তাস্ত দয়াধারে কুরু কারুণ্যমীশ্বরি | 
ট্হিকা মুশ্সিকৈর্ভোগৈরপি সংবধ্যতীমদৌ । স্বভক্তিঃ সকল! চাঁন্মৈ দীয়তাং নিলা শ্রয়ে । 

পু চ,তঃ ৫, পৃঃ ৩৮১-৩৮২ 
নমস্তে নাথ ভগবন্‌ শিবায় গুরুরূপিণে ৷ সর্বদেবন্বরূপায় সবমন্তরময়ায় চ। 
ঘোরাম্ম ত্যুমহাপাশাম্মোচিতঃ কৃপয়া তবয়া। ত্তপ্রসাদাদহং নাথ কৃতকৃত্যোহস্মি সর্বতঃ। 
--পু চ,তঃ ৫১ পৃঃ ৩৮৩ 

৩ উত্তিষ্ঠ বস মুক্তোহসি সম্যগাচারবান্‌ ভব । কাতিত্রীকাস্তিমেধায়ু'বলারোগ্যং সদাস্ত তে।-__এ 
৪ বিনা পুরক্িঘাং দেবি মন্ত্রো মৃত ইতীরিতঃ। জীবহীনো যথা! দেহঃ সর্বকর্মনু ন ক্ষমঃ | 

পুরশ্চরণহীনে| হি তথা মন্তঃ প্রকীতিতঃ।-_শ সত, স্থ থ, ৩/১৫৫-১৪৬ 
& পুরশ্চরণসম্পন্নো৷ মন্ত্র: সরবার্থসীধকঃ ৷ যথা জ্রব্যং নৃপাদীনাং পুরশ্চধা তু মন্ত্রণাম্‌। 

পুরশ্চরণসম্পর্ঃ প্রয়োগার্ো ন চান্যথা ।--এ ১৬1৪৫-৪৬ 
৬ অশ্রদ্ধা। চৈৰ নীস্তিক্য পূর্বজন্মকৃতীগুভম্‌। প্রতিবন্ধত্রয়ং দেবি মন্ত্রসিদ্ধ নিগন্তে। 

যত্বাং পুরশ্চরেক্্্রী প্রতিবন্ধবিনাশনে ।--গ ত ২৮।৭-৮ 


শট 


৭১২ ভারতীয় শক্তিসাধন! 
পুরশ্চরণের ব্যাধ্যা__পুরশ্চরণের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মেরুতন্ত্ব বলেছেন১--ধর্ম অর্থ 


কাম এবং মোক্ষের সাধন মন্ত্র। সেই মুন্ত্রুসিদ্ধির জন্য পুরঃ অর্থাৎ প্রথমে যে চর্যাব! অনুষ্ঠান 
করতে হয় তাই পুরশ্চর্যা বাঁ পুরশ্চরণকর্ম। বেদ থেকে আরম্ভ করে শাবর শাস্ত্র অর্থাৎ 


শাঁবরতন্ত্র পর্যস্ত পুরশ্চরণ কর্মের ব্যবস্থা আছে। 

প্ঞ্চাজ পুরশ্চরণ-_ কিন্তু ক্রিয়াসারের মতে জ্প হো, তপুণ, অভিষেক এব 
ব্প্রভাজন এই পর্চাঙ্গ উপাসন!কে পুরুশ্চরণ বুল! হয় ।২ 

অবশ্য উক্ত পর্ধাঙ্গ সম্বন্ধে সবতন্ত্র একমত নয়। তন্ত্রে তন্ত্রে এ সম্বন্ধে কিছু কিছু মতভেদ 
আছে। যেমন কুলার্ণবতত্ত্রের মতে ত্রেকালিকী পুজা নিত্য জপ এবং তর্পণ হোম আর 
ব্রাহ্ষণভোজনকে পুরশ্চরণ বলা হয়।5 

আবার, মেরুতন্ত্রে বলা হয়েছে পর হো অপ মা এবং বোন এই পা 
কর্মরূপ উপাসনাকে কেউ কেউ পুরশ্চরণ বলেন ।£ 

তবে পধ্ঙ্গ-উপাসনা পুরশ্চরণ এটি পুরশ্চরণের সাধারণ রা নয়। কেন না সব 
মন্ত্রে পধ্ণঙ্গ পুরম্চরণ হয় না। যে-সব মন্ত্রের পর্চাঙ্গ পুরশ্চরণ বিহিত, পুরস্চরণের, এই 
সংজ্ঞা তাদের সম্পর্কেই প্রযোজ্য ।* 

দুশুজ পুরশ্চরণ শাস্ত্রে দশাঙ্গ পুরশ্রণেরও উল্লেখ আছে। কোৌলাবলীনির্ণয়ে বলা 
হয়েছে__জপ হোম তর্পণ অভিষেক অঘমর্ধণ স্রধার্ধ্য জলপান প্রণাম পূজ! এবং ব্রাক্ষণতোজন 
পুরস্কিয়া বা পুরশ্চরণের এই দশাঙ্গ ।* 

প্রকারভে্দ__পুরশ্চরণের বিভিন্ন প্রকারতেদ আছে। বাড়বানলীয়তন্ত্র মুণ্রমালাতুন্ত্ 
বিশ্বসারতন্ত্রপ্রভৃতিতে বিভিন্ন প্রকার পুরশ্চরণের বিবরণ দেওয়] হয়েছে।* 


১ ধর্সার্ঘকামমোক্ষাণীং সাধনং মন্ত্র উচ্যতে । তৎসিদ্ধয়ে পুরো। যচ্চ চর্যতে তৎ প্রকীতিতম্‌। 
পুরশ্চরণকর্মাধ্যং বেদাদৌ শাবরাস্তকে 1- মেরুতন্ত্রবচন, ত্রঃ পু চ, তঃ ৬, পৃঃ ৪১৩ 
২ জপহোমৌ তর্পণধ্াভিষেকৌ বিপ্রভোজনম্‌। পঞ্চীঙ্গোপাসনং লোকে পুরশ্চরণমুচ্যতে। 
-ত্রিয়াসীরবচন, দ্রঃ বৃহ ত সা, ১* ম সং, পৃঃ ৪৮ 
৩ পুজ। ত্রেকালিকী নিত্যং জগন্তর্পণমেব চ। হোমে ৰ্ণন্ষণভুক্তিশ্চ পুরশ্চরণমুচ্যতে ।--কু ত; উঃ ১৫ 
৪ জপে! হোমন্তর্পণং চ মার্জনং বিপ্রভোজনম্‌। পঞ্চাঙ্গক মরাপং তদাহঃ কে চন তত্র তু। 
--মেরুতস্ত্রবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৬, পৃঃ ৪১৪ 
৫ 'পঞচাঙ্গোগাসনং লৌকে পুরশ্চরণীমিক্ততে' ইত্যাদি বচনং চ যেষাং মন্ত্াগাং পঞ্চাঙ্গমেব পুরশ্চরণং 
তনমন্ত্রপুরশ্চরণপরং ন তু মন্ত্রসামান্পুরশ্চরণপরম্1--পু চঃ তঃ ৭) পৃঃ ৫৮২ 
৬ অথবা জপহোৌমন্তর্পণর্গীভিষেকোহপ্যঘমর্ধণম্‌। নুধা্্যং জলপানঞ্ণ প্রণামঞ্কেব পুজনম্‌। 
বাদ্দপানাং ভোজনঞ দশাঙ্গেয়ং পুরক্রিয়া কৌ নি, উঃ ১৫ ৭ ভ্রঃপুচ।ভঃ৭ 


দশক্ষা ৭৬৬ 


্থাদিতাৰভেদে .পুরস্চরণ ভিন্ন হয়ে ঘায়। পঞ্তভাবের সাধকের পুপ্চরণ আর 
বীরভাবের সাধকের পুরস্চরণ এক নয় ।* 

পশুভাবে সাধকের পক্ষে সাধারণ বিধি_সাধক হবিত্যাগী হয়ে দিনের বেলা পুক্চরণ 
করবেন।* 

"কিন্তু বীর দাধকের পক্ষে রাজ্ে পুরশ্চরণ বিধি।* মৃণ্মালাতন্ত্ের মতে বীর সা 
রাত্রির প্রথম যাম অতীত হলে জপ আরম করে তৃতীঘ প্রহর অবধি জপ করবেন) এ 
জপ করবেন না। তিনি সংঘতজীরন যাপন করবেন এবং একভভ্ ছবিষ্য ভক্ষণ করবেন।ঃ 

পুর্শ্চরণকারী মাধকমাব্রেরই রাত্রে হবিষ্য ভক্ষণ লাধারণ বিধি ।২ প্রসঙ্গক্রমে বলা 
যায় হুবিষ্য সম্পর্কে তন্ত্র ও স্মৃতির ব্যবস্থা এক। তন্তরনিবন্ধে ছুবিষ্যবিষয়ক স্মথৃতিবচনও 
উদ্ধার কর! হয়েছে। পুরশ্চর্যার্ণবে উদ্ধৃত স্বতিবচনে আছে-_স্দ্ধ-না-কর! সাদা! £হ্মস্ভিক 
ধানের ছাল মুগ্র তিল যূব কলাই কাঙ্গনী ধানের চাল উড়িধানের চাল বুদ্শাক ছেলেঞ্!শাক 
বষ্টিক ধানের চাঁল কালশাক কেমুক ছাঁড়া অন্য মূল করকচ লবণ 'সৈম্ধব লবণ গরুর দুধের দই 
গাওয়া ঘি মাখন-না-তোলা দুধ কাঠাল আম হরিতকী পিপুল্‌ জিরে নাগরঙ্গ অর্থাৎ কমলালেবু 
তেতুল কলা লবলী গুড় ভিন্ন অন্য ইক্ষজাত দ্রব্য এবং অতৈলপক ব্রব্য জ্ঞানী ব্যক্তির] 
এইগুলিকে হবিস্তা বলে থাকেন | 

তঙ্জেও অবস্ত হবিয্যের তালিকা পাওয়া যায়। কিন্তু তাতে স্বৃতিবণিত তালিকার 
অতিরিক্ত বিশেষ কিছু নাই। যেমন যামলে আছে পুরশ্চরণে শাক ফুল মূল কিংবা ছাতু 
অথবা! শুধু দুধ হবিষ্য।* 








দ্র হ্তামীরহস্য, পরি ৫; বীরপুরশ্চরপ-দ্রঃ পু চ তঃ ৭$ হৃহ ত স ৯০ম সং, পৃঃ ৬৩৬ 

লক্ষমেকং জপেদ্বিদ্াং হবিষ্যাশী দিব। শুচিঃ--কালী ত ৯৩ 
অথ বীরপুরশ্ঠরপম্‌। জজ্র রাজিরেষ কালে। ন দিবসং 1--পু চ, ত২ ৭, পৃঃ ৪৮৪ 
গত তু প্রথমে যাঁমে তৃতীয় প্রহরাবধি। প্রল্প্তব্যং নিশীয়াং তু রাব্রিশেষে জপেন্ন চ। 
হবিয্যং ভক্ষয়েন্লিত্যমেকভভং ভুসংঘতঃ ।স্্রঃ এ 
& নং হবিস্তং ভু্ীত পুক্নশ্চরণকৃ্রঃ ।-সজঠ এ, তং ৯, পৃঃ €৪৪ 
হ্মস্তিকং সিতাখিক্ং ধান্ঠং মুনগান্তিলা! হবাঃ। ক্ষলায়কঙ্গুনীবারা বাস্তকং হিলমৌচিক1। 
হষ্টিকা কালশীকং চ মূলকং কেষুকেতরৎ । লবণে সন্ধৈবসীমুদ্রে গব্যং চ দধি সর্সিষাম্‌। 
পয়োহমুদ্ধতসারং চ পনযাত্রহরীতকী ৷ পিঞ্সলী জীন্বকং চৈব নাগরজকতিসতিড়ী। 
কদলীলবলীধাত্রীফলা ্যগুড়মৈক্ষবম্। অতৈলপন্ত: মুনয়ে! হুবিসবানঈং প্রচক্ষতে ।-সপু চি, ত ৬) পৃঃ ৪২৩-৪২৪ 
শাকং মূলং ফলং তক্ষ্যং হবিদ্যং শত়বোহথ ব1। অথ ব! আীরমারেং তাং পুরপ্ণবৃতদে। 

| স্প্হামলরচদ, উঃ এ, পৃঃ ৪২৩ 
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বটি 


৪৩ 


৭১৪ ভার্তীয় শক্তিসাঁধন! 


বীর সাধকের পুরশ্চরণের কথা হচ্ছিল। পূর্বোক্ত প্রকারের পুরম্চুরণ ভিন্ন. অধিকারী 
বীর সাধকের পক্ষে পঞ্চমক্ার সহযোগে পুরশ্চরণের বিধানও তন্ত্শান্ত্রে আছে।৯ 

যশাঙ্ত পুরশ্চরণ কঠিন ব্যাপার এইজন্ত কোনো কোনো তন্ত্র বিধান দেওয়া 
হয়েছে কলিয়ুগে পুরশ্চরণের | কাঁলীবিলাসতন্ত্রে বলা হয়েছে-_ কলির 
মাহুষ্‌ ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর, তাদের পক্ষে পুরশ্চরণ সম্ভবপর নয়।, তাঁর পরিবর্তে শিবপুঁজী 
করলেই সাধক, সিদ্ধীশ্বর হতে পারবেন / 

পুরশ্চরণে জপপ্রাধান্ত-_ লক্ষ্য করা গেছে পুরশ্চরণের সব কটি ব্যাখ্যাতেই প্রথমে 
জপের উল্লেখ করা হয়েছে। পুরুশ্চব্রথের প্রধান অনুষ্ঠানই জপ | হোদি জপের অঙ্ক। 
এইজন্য কোনে] £কানোন্তন্ত্রে জপকেই পুরশ্চরণ বলা হয়েছে । যেমন যামলে বলা হয়েছে 
সা জপই পূরশ্চরএ1১ .. 

ক্রিয়াসারে আছে__স্র্যোদয় থেকে আবার স্র্যোদয় পর্যস্ত জপ করলে সেই জপ পুরশ্চরণ 
হবে।& | 

মুণ্যালাতঙ্ত্রের মতে কৃষ্ণাষ্্মী থেকে আরস্ত করে আবার কৃষ্ণ পর্যস্ত প্রতিদিন সহম্র 
জপ কূরলে পুরশ্চরণ হয় ।€ - 4 

জপেই পুরশ্চরণ "হয়, এই ধরণের বচন ত্থান্তর* কালীতনব" প্রসৃতি অন্যান্য তঙ্কেও 
পাওয়া যায়। ূ 

জপসংখ্যাঁকি্রিন্ন মন্ত্রের পুরশ্চরণে বিভিন্ন সংখ্যা বিহিত। মুগুমালাতন্ত্ে বিধান 


তি 


দ্রঃ পু চ, তঃ ৭, পৃঃ ৫৮৯ 

কলৌ পুরশ্চরে। নাস্তি ক্ষুধানিত্রীতুরো। যত; ॥ শুণু তত্র প্রবক্ষ্যামি রহস্তং শিবপুজনস্‌। 

কৃত্ব। সিন্ধীশ্বরে। ভূত্বা। বিহরেৎ ক্ষিতিমণ্ডলে ।-কাঁলীবিলীসতন্ত্র ৪1৬-৭ 

৩ সাঙ্গে! জপে। মহাদেবি পুরশ্চর্যেতি গীয়তে ৷ তত্তাঁমীচরিতায়াং চ মন্ত্র সিদ্ধ্যতি নাগ্যথা ! 
-ধামলবচন, ভ্রঃ পু চ, তঃ ৬, পৃঃ ৪১৫ 

৪ নুর্যোদয়াৎ সমারভ্য যাবৎ শুর্যোদরাস্তরমূ। তাবজ্জপণ্তে। মহেশানি পুরশ্চরণমিস্ততে | 

__ক্রিয়াসীরবচন, দ্রঃ বৃহ ত সা, ১০ সং, পৃঃ ৪৮ 
& কৃষ্ণাষটমীং সমারভ্য বাবং কৃষণাষ্টমী ভবেং। সহশ্রসংখ্যে জণ্তে তু পুরশ্চরণমিষ্যতে। 
-জ্রঃ পুচ তঃ ৭, পৃঃ ৫৬৩ 
৬ অথবাহগ্তপ্রকারেণ পুরশ্চদরণমুচ্যতে । দিবা জপেৎ ষট সহশ্রং রাত্রীবপি তখৈব চ। 
এবং ক্রমেণ দেবেশি সর্বসিদ্ধীখরো। ভবেৎ।--ত্রঃ এ, পৃঃ ৫৬৭-৬৮ 
৭ অথবান্যপ্রকারেণ পুরশ্চরণমুচ্যতে । অষ্ম্যাঞ্চ চতুর্দস্ঠাং পক্ষয়োরুভয়োরপি । 
দুর্যোদয়াৎ সমারভ্য যাবৎ হুর্যোদয়াস্তরম্‌। তাবজ্জপ্ত,1 নিরাতঙ্কঃ সর্বসিদ্ধীশ্বরে। ভবেং ।-_কালী ত ৭1৭-৯ 


/ঠ 


দীক্ষা ৭১৫ 


দ্েওয়! হয়েছে--যে-মন্ত্রের পুরশ্চরণে যত সংখ্যক জপ বিহিত হয়েছে তত সংখ্যক জপ করতে 
হবে।১ 

সাধারণত: দেখা যায় পুরুশরণে জপের বিহিত.সংখ্যা এক ল্রক্ষ। তবে আরও অধিক- 
সংখ্যক জপের বিধানও আছে। বামকেশ্বরতন্ত্রে এক লক্ষ জপাত্মক পুরশ্চরণ থেকে আর্ত 
করে ক্রমে নয় লক্ষ জপাত্মক পুরশ্চরণের বিধান দেওয়া হয়েছে এবং বিভিন্ন লক্ষসংখ্যক 
জপের বিভিন্ন ফল বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে এক লক্ষ জপ করলে সাধক মহাপাপৃমুক্ত 
হন। ছুই লক্ষ জপ করলে দেবী ত্রিপুরা সাধকের সাত জন্মের পাপ নাশ করেন। তিনি 
লক্ষ 'জপের ছার! সাধক যন্ত্রাক্মক ও মন্ত্রামক হয়ে যান এবং তাঁর সহম্্র জন্মের পাপ নষ্ট হয়। 
চার লক্ষ জপ করলে সাধক মহাবাগীশ্বর হন। পাঁচ লক্ষ জপের দ্বারা দরিদ্রও সাক্ষাৎ কুবের 
হয়ে যান। ছয় লক্ষ জপ করলে মহাবিগ্ভাধরেশ্বর হন। সাত লক্ষ জপ করলে যোগিনীদের 
একীকরণে সমর্থ হন। আট লক্ষ জপের দ্বারা অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি লাভ করেন এবং 
দেবতাদের দ্বারাও পূজিত হন আর ত্রিপুরস্ন্দরীর মন্ত্রের নয় লক্ষ জপ করলে সাধক সাক্ষাৎ 
কুদ্র হয়ে যান।ৎ বামকেশ্বরতন্ত্রে ত্রিপুরস্ুন্দরীর মন্ত্র জপের কথাই বল! হয়েছে । অন্য 
মন্ত্রেও লক্ষাধিক জপের বিধান আছে।* 


এই-সব শাস্ত্রোক্তির তাৎপর্য ধথাবিহিত জুপের সংখা! যৃতই বাড়বে ততই সাধকের মন্ত্রে 
তন্মুয়তা৷ হবে এবং তার অন্তপ্রিহিত দেবত্বের বিকাশ হবে এবং এইভাবে অগ্রসর হতে থাকলে 
এমন এক সময় আবে যখন তিনি আপন শিবস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবেন। 


জপের হোমাদি-_ক্রিয়াসংগ্রহে বিধান দেওয়া হয়েছে জপসংখ্যা পূর্ণ হলে ষথাশাস্্ 
স্কৃত অগ্রিতে শান্ত্রোক্ত দ্রব্যের দ্বার জপসংখ্যার দশাংশ হোম করতে হবে ।$ 


১ যাঁবদ্‌ যন্সিন্‌ জপঃ প্রে।ক। মন্ত্রং তাবজ্জপেৎ পুরঃ ।- দ্রঃ পুচ, তঃ ৬, পৃঃ ৪১৪ 

২ লক্ষমেকং জপেন্দেবি মহাপীপৈঃ প্রমুচ্যতে | লক্ষদ্ধয়েন পাঁপানি সপ্তজন্মকৃতীন্তপি। 
নীশয়েৎ ত্রিপুরােবী নীধকম্য ন সংশয়ঃ। জপ্ত, লক্ষত্রয়ং মন্ত্রী যস্ত্রিতো মন্ত্রবিগ্রহঃ | 
পাতকং নাশয়েদাশু বদি জন্মসহ্রগম্। জপ্ত, বিদ্বাং চতুর্লক্ষং মহাবাগীখরো! ভবেৎ। 
পঞ্চলক্ষান্দরিদ্রোহপি সাক্ষা্ৈশ্রবণৌ! ভবেৎ। জপ্ত, ষড় লক্ষমেতন্তা। মহীবিষ্ভাধরেশ্বরঃ | 
জপ্তৈব সপ্তলক্ষাণি থেচরীমেলকে। ভবেৎ। অষ্টলক্ষপ্রমীণং চ জণ্ত, বিদ্যাং মহেখরি | 
অশিমাঘষ্টমিদ্বীশো। জায়তে দেবপুজিতঃ। নবলক্ষপ্রমাণং তু জপ্ত ব্রিপুরচন্দরীম্‌। 
বিধিবজ্জায়তে মন্ত্রী রুদ্রমুত্তিরিবাপর২ ।--ব1 নি ৫1১০-১৬ 

৩ জঃশ। তি ৭৯০ $ ৮৩৯7 ৯1১৫১ ১০৪৬% ১০1৭২; ১০1৯৩; ১০১১৬ ১১৬ ১১৩৮) ১১1৪৭ 1 

১২৩২) ১৩1৩৮ % ১৪1৭২ 7 ১৫৪২ 7 ১৫1৮৫ ইত্যাদি 
৪ রী জপসংখ্যায়াং বিধিবৎ সংস্কৃতানলে । তৈত্তৈঃ কল্লোদিতৈর্দব্যোর্শীংশং হবনং চরেৎ। 
-ক্রিয়াসংগ্রহবচন, ভ্রঃ পু চ, তঃ ৬ পৃঃ ৫৪৫ 


৭৩৬ ভারতীয় শক্তিসাধন। 


তার পল্পের বিধান হোমসংখ্যার দশাংশের দ্বারা তর্পণ করতে হবে, তর্পণসংখ্যার 
দশাংশের দ্বারা অভিষেক এবং অভিষেকসংখ্যার দশাংশ ব্রাক্মণভোজন করাতে হবে ।ঃ 

অঙ্গহীন হলে ব্যবন্থ1-পঞ্চাঙ্গ পুরশ্চরণ কঠিন ব্যাপার। আরম্ভ করে যদি কেউ 
কোনো অনিবার্ধ কারণবশতঃ কোনো বিশেষ অঙ্গের অনুষ্ঠান করতে না পারেন তা হলে 
সেই অঙ্গহানদির প্রতিকারও শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হয়েছে। বলা! হয়েছে যে-অঙ্গের ছানি হয় সেই 
অঙ্গের জন্য নির্দিষ্ট জপসংখ্যার ছিগুণ সংখ্যক জপ অশক্ত ব্যক্তি তুক্তি সহকারে করবেন, 
তা হলেই সেই অঙ্গ সিদ্ধ হবে।ৎ 

অবশ্ত এ সম্বন্ধে মততেদ আছে। যেমন সনৎকুমার তন্ত্রে বলা হয়েছে--ষে যে অঙ্কের 
হানি হবে সেই সেই অঙ্গের নির্দিষ্ট সংখ্যার দিগুণ জপ করতে হবে। কিন্তু হোমের অভাবে 
হোমসংখ্যার চতু গুণ জপ করতে হবে।৬ 

পুরস্চরণের ছার] মন্ত্রচৈতন্ত প্রবুদ্ধ হয়। পুরশ্চরণে এই জপপ্রাধান্ত থেকে এই 
ব্যাপারের রহস্য বোঝা! যায়। পুরশ্চরণ-জপের সময় সাধককে গুরু দেবত৷ মন্ত্র ও নিজের 
আত্মা এক এই ভাবনা করতে হয়।& এমনি ভাবনাপহ জপ করতে করতে মাধকের চিত্ত 
সম্পূর্ণরূপে মন্ত্রে তল্লীন হয়ে যায়। তখন তার চৈতন্য মন্ত্রে ক্রমিত হয়ে মন্ত্রচৈতন্যকে প্রবুদ্ধ 
করে।« 

পুরশ্চরণের নিয়মার্দি__পুরশ্চরণের বিস্তৃত নিয়ম আছে। যথাবিহিত সেই-সব নিয়ম 
অস্ুসারে অনুষ্ঠান না করলে পুরশ্চরণ ব্যর্থ হয়। তাকে ক্রিয়ামঅই যথাশাজ্জ নিয়ম 





অহ্থনারে করতে হয়, নৈলে সে-ক্রিঘ! সফল হয় না। কুলার্ণবতত্ত্র বলেন যে-ব্যক্কি নিয়ম 
ব্যতিরেকে যে যে কর্ম করবে তার লেই নেই কর্ম অন্রমদৌষের জন্য সফল হবে না।* 

পুরশ্চরণের একটি সাধারণ বিপ্রি করতে হবে। পুজা 
ছাড়! জপু করতে তেই।৭, : 


১ হোমস্ত তদশীংশেন তর্পণং তদনস্তরম্‌। তর্পণস্ত দশীংশেন অভিষেকং ততঃ পরম্‌। 
অভিযেকদশাংশৈকং কুর্যাদ্‌ ব্ণান্দণভোজনম্‌।-নি ত, পঃ ৩। 

২ হদ্‌ ষদঙ্গং বিহীয়েত তৎসখ্যাছিগুণো৷ জপঃ। ক তিব্যশ্টা্গসিদ্ধার্থং তদশক্তেন তক্তিতঃ। 

--বশিষ্টসংহিতাবচন, দ্রঃ বৃহ ত সা, ১০ ম সং পৃঃ ৪৫ 
৩ যদ্‌ বদং ভবেদ্‌ ব্যঙ্গং তৎসংখ্যান্িগুণে! জপঃ। হোমাভাবে জপঃ কার্ষো হোমসংখ্যাচতু গুণঃ | 
প্রঃ বৃহ ত সা» ১০ম সং, পৃঃ ৪৫ 

৪ গুরুদেবাত্মমস্ত্রাণামৈকভাঁবেন চিত্তনম্‌।__পু চ। তঃ ৬, পৃঃ ৪৬৫ 

& (০, 7,92886 11, 204 00, 0,649 

৬ নিয়মব্যতিরেকেণ যদ্যৎ কর্ম করোভি যঃ। কিং চিদ্প্যন্ত ন ফলং সিদ্ধাত্যক্রমদোষতঃ। 

_-কুলাবতন্তরবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৬, পৃঃ ৪৬৩ 
৭ সম্পৃজ্যেঘং জপং ধুধীর় মন্ত্র কেধলং জপেৎ ।__পুরশ্চরণচত্ত্রিকাবচন, ভ্রঃ এ 


দীক্ষা ৭১৭ 


অধন্ত ক্ষেত্রবিশেষে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয়। যেমন মুণ্মালাতন্ত্রে বিধান দেওয়া 
হয়েছে--সাঁধক যদি দ্রব্যাভাবে পৃজাদি করতে না পারেন তা হলে কেবলমাত্র জপের ঘারাই 
পুরশ্চরণ করবেন 1১ ্‌ 

বীরতন্ত্র সাধিকার সম্বন্ধে বিশেষ বিধান দিয়েছেন। যথা স্ত্রীলোকের ন্যাস ধ্যান ও 
পৃজার প্রয়োজন নাই। শুধু জপের ছারাই-আছের মন্্রসিদ্ধি হবে। পু 

সাধারণ বিধিনিষেধ-_পুরশ্চরণকারী সাধকের কতকগুপি সাধারণ বিধিনিষেধ মেনে 
চলতে হয়। এই-সব বিধিনিষেধের পারতত্ব সংযম । লব সাধনারই গোড়ার কথা সংযম। 

বিধি-_পুরশ্চরণকারীকে তক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার করতে হবে। নৈলে ভোজনের দোষে 
সিদ্ধিহানি ঘটতে পারে।* আহারসংযম না! হলে চিত্তংযম ছুর্ঘট। আর চিত্তসংঘম 
পুরশ্চরণে অত্যাবশ্যক । তন্ত্রাস্তরে জপসিদ্ধির সহাঁয়করূপে সর্বাগ্রে নাম করা হয়েছে 
মন:সংহরণের বা চিত্তসংঘমের। উক্ত তগ্রের মতে যমনঃসংহরণ শো মৌন মন্্ার্ঘচিস্তন 
অব্যয়ত্ব এবং সন্তোষ জপসম্পত্তিকারক ঠ ১ 

গৌতমীয়তন্ত্র পুরশ্চরণকারী সাধকের ছ্াদুশ ধর্সের কথা বল! হয়েছে। এগুলিকে 
হবাদশ বিধি বলা ঘায়। উক্ত তন্ত্রে আছে-_ভূশয্যা ব্রন্ষচর্য মৌন অনসুয়তা নিত্য ত্রিসন্ধ্যা- 
নান ক্ষুব্রকর্মবর্জন নিত্য পূজা! নিত্য দান দেবতার স্ততি-কীর্তন নৈমিত্তিক পুজা গুরু ও 
দেবতার প্রতি বিশ্বাম এবং জপনিষ্ঠ এই ছাদশ ধর্ম মন্ত্রসিদ্ধিদায়ক।€ 

মিদ্ধান্তসারে আরও সংক্ষেপে বল! হয়েছে জিতেন্দ্রিয় ভক্তিযুক্ত প্রসন্রধী ভূমিশায়ী 
্রক্ষচারী রাত্রিতে ভোজনকারী সাধক মন্ত্র জপ করবেন।* এই ধরণের বিধি অন্যান্য তস্ত্রেও 
আছে। 


১ যদি পূজা ঘ্শক্তঃ স্যাদ্‌ ্রব্যাভীবেন সন্দরি। কেবলং জপনাত্রেণ পুরশ্চ্যা বিধীয়তে। 
 -_মুণ্মালাতন্ত্রবচন, রঃ এ, পৃঃ ৪৬৪ 
২ নন্তাসে। ধোধিতাং চীত্র ন ধ্যানং ন চ পুজনম্‌। 
কেবলং জপমাত্রেণ মস্ত্রীঃ সিদ্ধ্যন্তি ঘোধিতাম্‌ ।--বীক্নতস্থবচন, দ্রঃ এ 
৩ পুরশ্চরণৃণাস্্ী তক্ষ্যাতক্ষ্যং বিচারয়েৎ। অগ্ঠথ! ভৌজনাদদোধাৎ সিদ্ধিহানিঃ প্রজান্নতে ।_-গৌ ত,অঃ ১৪ 
৪ মনঃসংহক্নণং শৌচং মৌনং মন্্ার্থচিত্তনম। অব্যয়ত্বমনির্ধেদৌ। জপসম্পত্তিকারকম্‌। 
- তস্াস্তরবচন, ভ্রঃ পু চ, ত$ ৬, পৃঃ ৪৬৫ 
£ ভূশয্যাং ব্গচারিত্বং মৌনধাপ্যনহয়তাম্‌। নিত্যং ভ্রিসবনং শলানং কুত্রকর্মবিষজিতম্‌। 
নিত্যপুজা নিত্যদানং দেবতীস্ততিকীতিমম্‌। নৈমিত্তিকার্চদখৈ'ব বিশ্বাসে! গুরুদেবয়ো। 
জ্রপনিষ্ঠ। দ্বাদশৈতে ধর্মা; ন্যরদস্বসিদ্ধিদঃ শো ত, অঃ ১৪ 
৬ বশীত্বৃতেন্জ্রিয়গ্রীমো। তক্তিঘুক্তঃ প্রসন্নধীঃ। অধঃশায়ী ৰন্দচারী নিশীনী প্রজপেম্মনুম্‌। 
--সিদ্ধাত্তসাক্গবচন, তর? পু চ, ত$ ৬, পৃঃ ৪৬৬ 


৭১৮ ভারতীয় শক্তিসাধন। 


নিষেধ-_বিধির মতো এ সম্পর্কে নিষেধও তত্ত্রে নির্দিষ্ট হয়েছে । মেরতঙ্ত্রেে মতে 
লোভ ক্রোধ মাৎ্সর্য কাম ছেষ তাড়ন দম্ভ উচাটন অভ্যঙ্গ অপ্রিয় কথা মিথ্যা কথ! গীত 
বাগ্ মধু বহেড়া ও করঞ্জা গাছের ছায়া মাংস প্রতিগ্রহ মাল্য তাম্বুল এবং পাপীর সঙ্গে 
বাক্যালাপ এইগুলি পুরশ্চরণকারী সাধক বর্জন করবেন» 

সিদ্বান্তমারে আছে--সাধক জপকালে, আলম্ত জ্স্তন নিন্রা ক্ষুৎ নিষ্ঠীরন ভয় নীচের 
সংস্পর্শ এবং ক্রোধ বর্জন করবেন।২ 

এই ধরণের নিষেধের উল্লেখ কুলার্ণবতন্্, গন্ধর্বতন্ত্ প্রভৃতি অন্যান্য তন্ত্রেও আছে। 

পুরশ্চরণ ষে বাহ্‌ অনুষ্ঠানমাত্র নয় এবং যাকস্ত্রিকভাবে জপমাত্র নয়, তা এই-সব বিধি- 
নিষেধের পর্যালোচনা করলেই স্পষ্ট বোঝা! যায়। 

গ্রহণ-পুরশ্চরণ-- পুর্শ্চরণের বিস্তৃত আনুষ্ঠানিক বিধানও আছে। তবে গুণের 


সময়ে পুরশ্ঠরণ-অহৃষ্ঠান অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত। তঙ্্ে বিধান দেওয়া হয়েছে_ হ্গ্রহণ বা! 


চন্দ্র থেকে শ্তচিশুদ্কু হয়ে স নদীতে নাভী পর্যস্ত জলে 


ডুবিয়ে ছি থেকে বিমুক্তি পর্যস্ত অনন্যমনা হয়ে জপ করবেন। তার পর হোমাদির অনুষ্ঠান 


করবেন এবং তার পর ব্রাঙ্ণভোজন করাবেন। সচরাচর যে-বিস্তৃত পুরশ্চরণ অনুষ্ঠান হয় 
এটি তার তুল্য ।* 
যেখানে,নদীতে কুমীর প্রভৃতি আছে সেখানকার বিধি-সাধক শুদ্ধ জলে স্নান করে 


পবিত্র স্থানে সমাহিত হয়ে বসে একমনে গ্রাম থেকে মুক্তি পর্যন্ত জপ করবেন।৪ 
যেখানে নদী নাই সেখানকার জন্তও এই ব্যবস্থা । সাধক পবিত্র জলে স্নান করে শুচি 


হয়ে অভুক্ত অবস্থায় গ্রহণের আদি থেকে মুক্তি পর্যন্ত সমাহিতচিত্তে মন্ত্র জপ করবেন।« 


১ লোৌভং ক্রোধং চ মাৎসর্যং কামং দ্বেষং চ তাঁড়নম্‌। দম্তমুচ্চাটনাভ্য্গী প্রিয় মিথ্যাবচত্তথ]। 
গীতং বাগ্যং মধু ছায়াং বিভীতককরপ্রয়োঃ ৷ মীংসং প্রতিগ্রহং মীন্যং তাম্ৰ লং পীপিভাষণম্‌। 
এতানি বর্জয়েদ্‌ বিদ্বান্‌.*****।-_মেরুতত্ত্রবচন, দ্রঃ পু চ, ত৫ ৬, পৃঃ ৪৬৬ 

২ আলশ্তং জুন্তণং নিদ্রাং ক্ষুতং নিঠীবনং ভয়ম্‌। নীচসংস্পর্শনং কোপং জপকালে বিবর্জয়েৎ। 

_-সিদ্ধান্তসারবচন, দ্রঃ এ 

৩ গ্রহণেহক্ত চেন্দোর্ব। শুচিঃ পূর্বমুপৌধিতঃ | নগ্ভাং সমুদ্রগীমিন্তাং নাভিমাত্রে জলে স্থিতঃ । 
পর্শাছিমুক্তিপর্যস্তং জপেন্সত্রং সমাহিতঃ। তীবৎকালং জপিত্বেখং ততো ছোমারদিকং চরেৎ। 
ৰ্ন্ণীন্‌ ভোজয়েৎ পশ্চাৎ পুরশ্চ্যীসমং তিদম্‌।__মেরুতন্ত্চন, দ্রঃ এ, তঃ ৭, পৃঃ ৫৭৮ 

৪ অপি শুদ্ধোদকে বা শুচৌ দেশে সমাহিতঃ। গ্রাসাধিমুক্তিপ্য্তং জপেন্স্ত্রমনস্তধীঃ। 

--রদ্রধামলবচন, দ্রঃ বৃহ ত সা, ১*ম সং, পৃঃ ৪৬ 
« বন্ধ! পুণ্যোদকে গত শুচিঃ পূর্বমুপোধিতঃ। গ্রহণাদিবিমোক্ষান্তং জপেনন্ত্রং সমাহিতঃ ।--এ, পৃঃ ৪৭ 


দীক্ষা ৭১৯ 


শাস্ত্র সব রকমের সাধককে সহায়তা করবার জন্য সর্বদা উন্মুখ । যাঁরা উপবাস করতে 
পারেন না তাদের জন্যও ব্যবস্থা আছে। তাঁরা পূর্বোস্ত আকারে ঘানার্দি করে জপ 
করবেন এবং গ্রহণ-কালের মধ্যেই জপের দশাংশ হোম, তার দশাংশ তর্পন, তার দশাংশ 
অভিষেক ও তাঁর দশাংশ ব্রাহ্মণভোজন করাবেন।১ ্‌ 

শাস্ত্রে এ সম্পর্কে আরও নানাবিধ ব্যবস্থা নির্দিষ্ট হয়েছে। তবে সার কথা, গুহণের_ 
সময়ের পুরশ্চরণ অন্য সময়ের পুরশ্চরণের তুলনায় সংক্ষিপ্ত / 

মাতৃকাভেদতন্ত্রে বল! হয়েছে__ গুহুশিরশক্রির সমাযো্র। বু স্মাযোগ ব 
এইকুল বদময় ]* এই দরন্াই এই সময়ে বিশেষ করে পুরপচরগাদিরবারস্্হয়েছে 

বলা বাহুল্য এ-সব বিশ্বাসের কথা। কেন না সি 
শ্রিশক্তি নিত্যযুক্ত। 

তবে সাধনার ক্ষেত্রে বিশ্বাসের গুরুত্ব খুব বেশী। এ বিষয়ে আমর৷ পূর্বেও আলোচনা 
করেছি।. স্থানকালাদি সম্পর্কে অন্থকুল স্ংস্কার ও বিশ্বাস যে চিত্তস্থৈর্য্যের বিশেষ সহায়ক 
হয় এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই | রা টা 

পুরশ্চরণের কাল-_গ্রহ্ণুর স্ময় পুরশ্চ ৷ কিন্তু পূর্ণাঙ্গ পুরশ্চরণ- 
অনুষ্ঠানের অন্য সময়ও শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হয়েছে। কোনো কোনে তন্ত্রের মতে দীক্ষার 
পুরশ্চরণ বিহিত।* আবার কোনে। কোনো তন্ত্রের অভিমত--গুরুর আজ্ঞান্ছসারে ধিশেষ 
শুভ দিনে পুরশ্চরণ আরম্ভ করে যথাবিধি সমাপ্ত করতে হুবে।* 

কোথাও কোথাও শক্তিমন্ত্ে টা শিশির বসম্ত ও শরৎ এই তিন টু ও 





১ অথবান্তপ্রকারেণ পৌরশ্চারণিকো। বিধিঃ। চত্ররহূর্য্ৌপরাগে চ স্বীত্ব। প্রযতমানসঃ। 
মপর্শনাদি বিমোক্ষান্তং জপেনস্ত্রং সমাহিতঃ ৷ জপীদ্দশীংশতো হোমং তখা! হৌমাত্ত, তর্পণম্‌। 
তর্পণন্ত দশাংশেন চীঁভিষেকং সমাচরেৎ। অভিষেকদশীংশেন কৃর্যাদ্‌ ৰাঁক্ষণভোজনম্‌। 
_বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ৪৭ 
পুচঃ ততঃ ৭ 
শিবশুক্তযোঃ সমাযোগো গ্রহণং পরমেশ্থরি । শিবশক্তিসমীযোগঃ কাঁলং বন্ষাময়ং প্রিয়ে ।-_মাতৃ ত ৬।১৩-১৪ 
৪ বশ্মিন কালে ভবেদীক্ষণ তশ্মিন কালে ভবেদিদম্‌।-_দ্রঃ পু চ, ত$ ৬, পৃঃ ৪১৭ 
গুরোরনুজ্ঞাং সংপ্রাপ্য বিশেষেণ শুভে দিনে । সমারভ্য পুরশ্ধাং বিধিপূর্বং সমাপয়েৎ। 
-_মুণ্মীলীতন্ত্রবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৬, পৃঃ ৪১৭ 
৬ শিশিরশ্চ বসত্তশ্চ শরৎকাল ইতি ত্রয়ঃ। উত্তম খতবে। দেব্যাঃ পুরশ্চরণকর্মণি ।--পু চ,তঃ ৬, পৃঃ ৪১৮ 
* সর্বেষামপি মন্্রাণীং করধদুর্জে পুরস্থিয়াম্‌।_দঃ এ, পৃঃ ৪১৯ 


$ £2 


ক 


ণ২৩ ভারতীয় শক্তিসাধনা 


আবার মহাচীনাচারাদি ক্রম অনুসারে পুরশ্চরণের পক্ষে সব সমই শুভ, অশ্তত কিছু 
নাই।১» পুরশ্চরণের কাল সম্বন্ধে এই ধরণের আরও সব বিধিনিষেধ আছে।* গুরু এই-সৰ 
বিচার কনে পুরশ্চরণের কাল নিদ্ধীরণ করে দেন। 

পুরশ্চরণ স্ছান- পুরশ্চরণের কালের মতো স্থানও বিভিন্ন তন্তরে* নির্দিষ্ট হয়েছে। 
যেমন শারদাতিলকে বল! হয়েছে__পুণ্যক্ষেত্র পুণ্য নদীর তীর গুহা পর্বতশিখর তীর্থস্থান 
সাগরসঙ্গম পাবন বন পুত উদ্ান বিমূল গিরিতট দেবাঁলয় সমূদ্রকুল এবং সাধকের নিজ গৃহ 
৬ই-সব স্থান সাধনের পক্ষে অর্থাৎ পুরশ্চরণজপের পক্ষে প্রশস্ত ।৪ 

আবার দেবতাভেদেও পুরশ্চরণের বিভিন্ন স্থান নির্দিষ্ট, হয়েছে ।* শিয়ন্তরে 
পুর্ষশ্চরণের পক্ষে শানু গীঠারি বিশেষ উপযোগী । | 

শান্ত্ে পুরশ্চরণস্থান সম্বন্ধে যেমন বিধি আছে তেমনি নিষেধও আছে। মেরুতে ব্লা 
হয়েছে জীর্ণ দেবালয়ু জীর্ণ উদ্চানি জীর্ণ গৃহ জীর্ণ বৃক্ষতল ফ্রনুদ্রী সমূদ্রগামিনী নুয় তার তীর 
অদ্রিকৃট গর্তবহুল স্থান এই-সব পুরশ্চরণের পক্ষে নিষিদ্ধ । 

যামলের, রা রাজ! মুন্ত্রী রাজপুরুষ প্রভাবশ!লী পর এঁর] যে-পথে যাহা 
রে রর না চিত্তবিক্ষেপের সম্ভাবনা এমন কোনো স্থানে রে করা 
নিষিদ্ধ । রি 

ভ্রব্যগুণ যেমন আছে তেমনি স্থানগুণও আছে) স্থানুমাহাত্য প্রত্যক্ম কর! যায়। 


এমন_স্থান আছে যেখানে, জপে বঘনে-মন-ঘহজে-স্থির হয়ে আসে, পারুয়াধিক চিন্তান্মোত 
ব্ইতে থাকে, সা য়ে ষেতে পারেন। শাস্ত্রে পুরশ্চরণের জন্য বিশেষ 


বিশেষ স্থান নির্দেশের এই তাৎপর্য । কতকাল ধরে কত লাধক শাস্তনির্দিট স্থানে সাধনা 





সর্ব এব শুভঃ কালে! নাশুভো। বিছ্যতে ক্ষচিৎ।--সারনংগ্রহবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৬, পৃঃ ৪১৯ 
দ্রঃ এ, পৃঃ ৪১৬-৪২* 
ড্রঃ এ, পৃঃ ৪২-৪২৩ 
পুণ্যক্ষেত্রং নদীতীরং গুহ। পর্বতমন্তকম্‌। তীর্ঘপ্রদেশাঃ সিদ্ধুনাং সঙ্গমাঃ পাবনং বনম্‌। 
উদ্ভানানি বিবিজ্তানি বিহ্মূলং তটং গিরেঃ। দেবতায়তনং কুলং সমুদ্রন্ত নিজং গৃহম্‌। 
সাধনেষু প্রশহ্যন্তে স্থানাগ্যেতানি মন্ত্রিণাম্‌।--শা তি ২১৩৮-১৩৯ 
দ্রঃ পু চঃ তঃ ৬ পৃঃ ৬২১-৬২২ 
৬ জীর্ণদেবালয়ো ্ভানগৃহবৃক্ষতলেধু চ। নদীকুলাপ্রিকৃটেযু ভূচ্ছিদ্ৰা্দিযু ন বসেং। 

--মেরুতন্ত্বচন, দ্রঃ &, পৃঃ ৪২৩ 

৭ রাঁজানঃ সচিব! রাজপুরুষাঃ প্রভবে! জনাঃ। চরস্তি যেন মার্গেণ ন বসেৎ তত্র তত্ববিৎ ।-_যাঁমলবচন, দ্রঃ এ 
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পতি 
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করে সিদ্ধিলাত করেছেন। শাহ্ববিশ্বানী সাধকের মনে এমনি সংস্কার থাকে । আর এই 
সংস্কার সাধনার ক্ষেত্রে তাঁকে বিশেষভাবে সহায়তা করে। র 

প্রতিনিধির দ্বার! পুরশ্চরণ-__সাধুকের স্বয়ং পুরশ্চরণ করাই বিধি । তৃবে ুৰে অপারগ 
হ্ঢ হু শ্চরণ করাতে পারেন। , ষোগিনীহদয়ে নির্দেশ দেওয়া দেওয়া 
হয়েছে__সাধকের পক্ষে প্রথম ব্যবস্থা ত্ি-স্বয়-পুরস্চরণ ক্রবেন, অক্রমু হলে গুরুকে দিয়ে 
পুর্চরণ করাবেনু। গুরুর অভাবে সর্বপ্রীণীর হিতে. রত জিগ্ু বন্ধুভাবাপন্ন শাক্ুবিদ্‌ নানো- 


গুণসম্পন্ন রি সা অথবা সদ্‌গুণস্ম্পন্না পুত্রবতী স্্ীলোককে 
পুরশ্চরণকর্ষে নিয় জিত করধেন।১ রত 


একাধিক পুরশ্চরণ-_ পুর্চরণের চরম লক্ষ মন্ত্রসিদ্ধি। যি এক্রাঁর পুরশ্চরণে 
খু 
মঙ্জুসি্ধি না হয় তা হলে ছুবার্‌ ব! তিনবার, পুরশ্চরণ কর] বিধি-।২ যদি ছুতিন বারেও 
মন্ত্রসিদ্ধি না হয় তা! হলে বিধান__অনুলোম-বিলোম-ক্রমে মাতৃকাবর্ণের দ্বারা মন্ত্রকে পুটিত 
করে প্রত্যহ এক শত জপ করতে হবে। এক মাস এই রকম জপ করে হোমাদি করলে 
এবং পুরশ্চরণ সম্পফিত দৈনিক কৃতাগুলি করে গেলে মন্ত্রসিদ্ধি হবে ।* 
মন্ত্রসিদ্ধির লক্ষণ কোনো সাধকের মন্ত্রসিদ্ধি হয়েছে কিনা তা লক্ষণ দেখে বুঝা যায়। 
বিভিন্ন তন্তে সে-সব লক্ষণ বণিত হয়েছে । যেমন ভৈরবীতন্ত্রে আছে-_ যে-সাঁধকের মন্ত্রসিদ্ধি 
হয়েছে তিনি সর্বত্র জ্যোতি দেখেন অথবা জ্যোতির্সর শরীর দেখেন। তিনি নিজের 
শরীরকে জ্যোতির্ময় বা দেবতাময় দেখেন ।৪ 
মেরুতন্ত্রে বলা হয়েছে__অল্পভোজন অগ্পনিত্রা, সর্বদা চিত্তের প্রসন্রতা প্রকাশযুক্ত শরীর 
এবং সত্য বাঁক্য এই সব মন্ত্রসিদ্ধের লক্ষণ । 
আরও বল! হয়েছে মন্ত্রসিদ্ধ ব্যক্তি সিদ্ধবাক্‌ সিদ্ধমনোরথ দাতা ভোক্তা এবং অযাচক 
হন ।« 
১ তক্মীদাদৌ স্বয়ং কুর্যাদ্‌ গুরুং বা কারয়েদ্‌ বধঃ। গুরোরভাবে বিপ্রং বা সর্বপ্রীণিহিতে রতম্‌। 
দিপ্ধং শাস্্রবিদং মিত্রং নানাগুণসমন্থিতম্‌। স্থিয়ং ব। সদ্গুণোৌপেতাং সপুক্রীং বিনিযোজয়েৎ ॥ 
- যোগিনীহৃদয়বচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৬, পৃঃ ৪১৩-৪১৪ 
২ কর্মণ। প্রবলেনৈব প্রতিবন্ধীবিরোধিন1। যদি সিদ্ধিং ন লভতে ছিন্তরির্বা! পুনরাচরেৎ। 
--ফেংকারি ণীতন্ত্রবচন, রঃ এ, তঃ ৭, পৃঃ ৫৫৮ 
৩ অনুলৌমবিলোমেন বিন্দুবম্মীতৃকাক্ষরৈঃ। জপেৎ সম্পুটিতং মন্ত্ং প্রত্যহং শতসংখ্যয়! ৷ 
একমাসং ততে। হোমাদিকাৎ সিদ্ধে। ভবেন্সনুঃ | পুরশ্চর্যোক্তমখিলমীফ্িকং চ সমাচরেৎ। 
-মেরতস্ত্রবচন, জঃ এ, পৃঃ €৫৯ 
জ্যোতিঃ পশ্ঠতি সর্বত্র শরীরং বা প্রকীশযুক্‌। নিজং শরীরমথ ব। দেবতাময়মেব হি। 
--ভৈরবীতস্ত্রবচন, দ্রঃ , পৃঃ ৫৫৭ 


৫ অল্লাশনং স্বল্পনিদ্র সদ। চিত্তপ্রসম্নতা। প্রকাশযুক্‌ শরীরং চ বাক্যং সত্যং প্রজায়তে ॥ তথখা-- 
বাআনোরথসংসিদ্ধে। দীত। ভোক্তা অযাচকঃ ।-_মেরুতন্ত্চন, ডঃ এ পৃঃ ৫৫৮ 


৯১ 


৭২২ ভারতীয় শক্তিসাধন! 


৬ অভিষেক-পুরশ্রণের মতো অভিষেক, গাক্ত সাধকের অবশ্য করণীয়। এই 
অভিষেক মনে মন্ত্রের দশ সংস্কারের অন্যতম সংস্কার অভিষেক. ব! পুরশ্চরণের অঙ্গ অভিষেক থেকে 
পৃথকৃ। দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই অভিষেক বিধি। দীক্ষার পরেই অভিষেক হয়।১ তবে 
পূর্বেও হতে পারে ।২ দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যে- -অভিষেক হয় তাকে বলে শাক্জীভিষেক। 

তন্ত্রমতে অভিষেক ছবিবিধ- শুক্রাভিষেক ক আর পূর্ণাভিষেক 1৮৮ 

অভিষেক-অনু্ঠানের নানা রকম বিধিব্যবস্থা আছে।* গুরু মন্ত্রপুত জল শিশ্বের মন্তকে 
ঘথাশান্্র সিঞ্চন করেন। এইটি-অভিষেকের প্রধান বাহ্‌ অনুষ্ঠান । ৃ 

নিকুত্তরতপ্কে বিধান দেওয়া হয়েছে___বৈষ্ণব গাঁণপত্য সৌর শৈব এবং কুলভূণ শাক্ত 
এদের অভিষেক করতে. হবে ।* 


কৌলমার্গের সাধক সম্বন্ধে বলা হয়েছে অভিষেক ব্যতীত তিনি যদি কুলকর্ম_ করেন ত] 


হলে তীর পৃজাদি কর্ম অভিচার হয়ে যাবে" 
অভিষেকমন্ত্র_ অভিষেকমৃন্ত্রটি প্রকাণ্ড ।৮ সেই মন্ত্রে রাজরাজেশ্বরী প্রমুখ দেবীদের, 


ইন্দ্র প্রমুখ দিক্‌পালদের, বৎসর মাস পক্ষ, তিথি বাঁর রাহু কেতু এই-সবের, গ্রহনক্ষত্রের, 
অসিতাঙ্গপ্রমুখ ভৈরবদের, দ্রাবিনীপুত্রিকা প্রমুখদের, ব্রহ্গা বিষ্ণু রুত্র ঈশ্বর সদাশিব এদের, 
পুরুষ এবং প্রকৃতি ও তার যোড়শ বিকারের, আত্মা-পরাত্মা-জ্ঞানাত্মা-ধ্যানাত্মা-পরমাত্মার, 
ও হু প্রভৃতি বীজের নাম করে বলা হয়েছে মন্ত্রপূত বারিদ্বারা এরা তোমাকে (শিল্তকে) 
অভিধিঞ্িত করুন ।» 


মন্ত্রের শেষাংশে আছে গ্রতুকুম্মৃড রাক্ষসূ দানুব পিশাচ গুহৃক-ভুত এর! সব অভিষেকের 
দ্বারা তাড়িত হয়ে বিনাশপ্রাপ্ত হোক অলুষ্ধী কালকর্ণী মহাপাপসমূহ গু-বীজের দ্বার] 


১ প্রবিগ্ত বিধিবদ্দীক্ষীমভিষেকাবসানিকাম্‌। শ্রত্ব। তস্্ং গুরো লন্ধং সাধয়েদীপ্সিতং মনুম্‌। 
-_নারায়ণীয়তন্্বচন, ডঃ শ| তি ৪1১-এর রাঘবভট্টকৃত টাক! 
২ দক্ষিণৈষ। তু মন্তরগ্রহণীনস্তরং যদি অভিষেক: ক্রিয়তে তদ কর্তব্যা। অভিষেকানস্তরং চেৎ মন্তগ্রহণং তদ। 
ত্দক্ষিণয়ৈবাঙ্গীভূতীভিষেকা দক্ষিণ! সিদ্ধ! ইতি 1_ প্রা! তো, কাণ্ড ২, পরিঃ ৫, ব সং পৃঃ ১৪২ 
অভিষেকস্ত দ্বিবিধঃ শাক্তশ্চ পুর্ণ এব চ।-_বামকেন্বরতন্ত্রচন, দ্রঃ এ, পৃঃ ১৩৯ 
রঃ প্র! তো, এ, পৃঠ ১৪* % পু চ, তঃ ৫, পুঃ ৩৯৭-৪১১ 
* এবং সংসিচ্য শিল্কং তু পুনঃ পুজাং সমাচরেৎ ।-_নিরুত্বরতস্্রবচন, দ্রঃ পুচ, তঃ &* পৃঃ ৪*৮ 
বৈষণবে। গাঁণপত্যশ্চ সৌরঃ শৈব কুলেশ্বরি । অভিষেক: প্রকুর্বাত শাক্তশ্চ কুলতৃষণঃ।-_নিরু ত, পঃ ৭ 
অভিষেকং বিন দেবি কুলকর্ম করোতি ঘঃ। তন্ত পুজাদিকং কর্ম চাঁভিচারায়ু কু্পতে ।-_-এ 
দ্রঃ পু চ. ত *, পৃ ৪০-৪*৮। প্রা তো, কাণ্ড ২, পরিঃ ৫, ব সং পুঃ ১৪*-১৪২ 
অভিযিধন্ত সততং মন্ত্রপূতেন বারিণা।--পু চ, ত &। পৃঃ ৪৭৫ 


চে 


সা গা ০৫ 


দীক্ষা শ২৩ 


তুড়িত হয়ে অভিষেকের দ্বারা বিনাশ প্রাপ্ত হোক। রোগ শোক দারিদ্র্য বৌর্বল্য ও 
চিত্তবিকার এঁ এঁ-বীজের দ্বার! তাড়িত হয়ে অভিষেকের দ্বারা বিনাশ প্রাপ্ত হোক। লোকান্থ- 
রাগহানি র্ভাগ্য এ এবং দুর্ঘশ ব্লী -বীজের দ্বারা! তাড়িত হয়ে অভিষেকের দ্বারা বিনাশ প্রাপ্ত 
হোক। তেজোহ্াস* শক্তিহ্বাস এবং বুদ্ধিত্বাস হ্রী'-বীজের হ্বারা তাড়িত হয়ে অভিষেকের 
দ্বারা বিনষ্ট হোক। বিরসমূহ ভাকিনীগণ ভয়সমূহ ঘোর অভিচারসমূহ ক্রু গ্রহসমূহ ও 
সর্পসমূহ ক্রী-বীজের দ্বারা তাড়িত হয়ে অভিষেকের দ্বারা বিনষ্ট হোক, অভিষেকের বারা 
শাক্তদের সমস্ত বিপদ্‌ বিনষ্ট হোক, সম্পদ্‌ স্থির হোক এবং মনোরথ পূর্ণ হোক ।১ 

তন্্শাস্ত্রের মতে অভিষেক করা হলেই সকলের মন্ত্রতগ্র-সিদ্ধি হয় । কেমন করে হয়, 
তা বুদ্ধিগ্রাহ্থ নয়। তবে অভিষেকমন্্রটর চিন্তা করলে মনে হয় অনুকুল ও গুু্তিকূল বহু 
অদৃশ্য শক্তির সহায়তা সাধনায় সিদ্ধিলাভের পক্ষে আবশ্তক। অভিষেকমন্ত্রের অচিস্ত্য- 
শক্তির দ্বারা এই সহায়তা লাভ হয়। 

পূর্ণাভিষেক--কতশাক্তাভিষেক সাধক সাধনায় অগ্রসর হলে তাঁর পূর্ণাভিষেক হয়। 


পূর্ণাভিষিক্ত হলেই সাধকের ক্রমদীক্ষা প্রভৃতি. আত্মোৎকর্ষকারী সমস্ত কর্মে অধিকার 


হয়. 
আবশ্যকতা-_তন্তরেপূর্ণাভিষেকের আবশ্ঠকতা৷ বিশেষভাবে নির্দিষ্ট হয়েছে। যেমন 
সারসংগ্রহে আছে_ পৃষ্চুত্রিষেকে না হলে সাধক পূর্ণবোধতা৷ প্রাপ্ত হন না, আচার্ধ হতে 


পারেন না এবং সদুগৃতি লাভ করেন না। অতএব গুরু তার প্রিক্ষ শিষ্যকে বুদ্ধ করে করে 
পূর্ণীভিষিক্ত করবেন ।৪ 


১ নগ্তন্ত প্রেতকুম্মা্ড রাক্ষস দানবাশ্চ যে। পিশাচ! গুহাকা। ভূতা অভিষেকেণ তাড়িতাঃ। 
অলঙ্ষ্ী;ঃ কালকণী চ পাপানি হুমহীস্তি চ। নগ্তন্ত চাভিষেকেণ তারৰীজেন তাড়িতাঃ। 
রোগাঃ শোকাশ্চ দারিগ্র্যং দৌবল্যং চিত্ববিভ্রিয়া। নশ্তস্ত চাভিষেকেণ বাগ.বীজেনৈব তাড়িতাঃ। 
লোকানুরাগত্যাগীশ্চ দৌর্ভাগ্যমপি দুর্যশঃ | নগ্তন্ত চীভিষেকেণ মন্সথেনৈব তাঁড়িতীঃ। 
তেজোহীদঃ শক্তিহীসো বদ্ধিহীসম্তধৈব চ। নগ্তন্ত চাভিষেকেণ শক্তিৰীজেন তাড়িতাঃ। 
বিষাঁণি চ মহীরোগা। ডাঁকিন্তো। ভীতয়ম্তথ!। ঘৌরাভিচারাঃ তুরাশ্চ গ্রহ! নাগাস্তঘৈব চ। 
নশ্যন্ত চীভিষেকেণ কালীৰীজেন তাড়িতাঃ। নশ্ঠন্ত বিপদঃ সর্বাঃ সম্পদঃ রন্ত হুস্থিরাঃ। 
অভিষেকেণ শীক্তানাং পূর্ণীঃ সন্ত মনোরথাঃ ৷ নিরুত্তরতত্ত্রবচন, দ্রঃ পুচ, তঃ ৫, পৃঃ ৪০৭-৪০৮ 

২ মন্ত্রতন্ব্চ সর্বেষামভিষেকাদ্ধি সিধ্যতি ।--নিরু ত, পঃ ৭ 

৩ পূর্ণাভিষেকানভ্তরমেব তে সর্ধেদ্বেবাক্মোংকর্ষসাধকেষু ক্রমদীক্ষাদিবু কর্মন্থ সমর্থ ভব্তীতি। 

মাত ত, ভূমিকা পৃঃ ৪ 

& বিনা যেনীভিষেকেণ সীধকঃ পূর্ণবৌধতাম্‌। আচাধত্বং ন চাপ্লোতি সদগতিং চ সমীহিতাম্‌। 

তম্মাদ্‌ গুকুঃ প্রিয়ং শিষ্তং বৌধয়িত্বাভিষেচয়েৎ ।--সারসংগ্রহবচন, ভ্রঃ তা ভ নু, তঃ ৩, পৃঃ ১৭ 


৭২৪ ভারতীয় শক্তিসাধন! 
শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে বলা হয়েছে-_ূর্ণাভিষেক না হলে শিব পর্যস্ত পশু হয়ে যান, পূর্ণাভিষেক 


না হলে দেবতা প্রসন্ন হন না।- পূর্ণুভিষেক ছাড়া যে কালীমন্ত্র তারামস্ত্র জপ করে তার 
ক্রিয়! নষ্ট হয়, সে পাগল ১ 


শুধু কালী তারা নয় দশুমুহাবিদ্তারই._যন্্সাধুনে পূর্ণাভিষেক আবু ।* কারণ ধাদের 
পূর্ণীভিষেক হয় নি তাদের দীক্ষাপূজাদি সব নিক্ষল হয়ে যায়।* কিন্ত পূর্ণাতিষিদ্ত সাধকের 
সব কিছু অমৃত হয়, তীর ক্রিয়া সফল হয়, দেবতা তার প্রতি প্রসন্ন হন।ঃ 

পুর্ণাভিবিক্তের  লক্ষণ-_তঙ্বে পূর্ণাভিযিক্ত সাধকের লক্ষণ বর্মিত হয়েছে। যেমন 
শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে আছে-_পূর্ণাভিষিক্ত সর্বদা ধ্যানসম্পন্ন পূজাতৎ্পর এবং তত্বচিন্তাপরায়ণ হবেন, 
দেবতুল্য মানুষ হবেন। তাঁর আস্তিক্য মনের স্থৈর্য দাতৃত্ব ও দয়ালুতা থাকবে। তিনি 
গুরুভক্ত দেবভক্ত এবং ভক্তভক্তিপরায়ণ হবেন। পরাপবাদ পরদ্রোহ এবং পরনিন্দ৷ বর্জন 
করবেন। স্ত্রীলোকের কখনও নিন্দা করবেন না এবং তাদের প্রহার করবেন না। পরজ্্ব্য 
পরস্ত্রী পরান্ন পরশক্তি ও পরহস্ত সর্বদা বর্জন করবেন। সর্বদা একান্তে বিশেষতঃ পর্বতে 
বাস করবেন। চরাচর জগৎকে যোষিদরূপ ভাবনা'করবেন। সর্বদা আনন্দে থাকবেন এবং 
দেব্যানন্দপরায়ণ হবেন। তিনি সিন্দুরের তিলক ধারণ করবেন, স্বচ্ছ স্বেচ্ছাচারী এবং 
জিতেন্দ্িয় হবেন । ক্রোধ লোভ মদ দত্ত মাৎসর্ধ চঞ্চলতা বার্তালাপ বিশেষ করে বন্ছবার্তালাপ 
বর্জন করবেন। আসনজয় নিদ্রাজয় ইন্দ্রিয়জয় এবং আহারজয় করবেন এবং খেচরীমুত্রার 
অভ্যাস করবেন ।€ 


১ বিন। পূর্ণাভিষেকেণ পণ্ুরূপো! শিবোহপি চ। বিন! পুর্ণীভিষেকেণ দেবতা ন প্রসীদতি । ” 

বিন! পুর্ণিভিষেকেণ কীলীং তারাং চ য জপেৎ। তম্ত ক্রিয়াং হুরিস্তামি বাতুলে। জায়তে নরঃ। 
. শাশ সত, তা খ, ২৩-৫ 

পূর্ণাভিষেকে। দেবেশি দশবিভীবিধো ম্মতঃ।- দ্রঃ পু চ, তঃ ৫, পৃঃ ৩৯৮ 
পুর্ণাভিষেকহীনীনাং দীক্ষ। পুজা চ নিশ্ষল।।--শ স ত, কা1খ, ১১1৪৭ 
পূর্ণীভিষেকযুক্তস্য যৎকিবঞ্চিদম্বৃতং ভবেৎ। তন্ ক্রিয়। চ সফল! দেবতা৷ স্থপ্রসীদতি ।--&, তা খ, ২।৫-৬ 
সর্বদ ধ্যানসম্পন্নঃ সদ পুজনতৎপরঃ | তত্বচিস্তাপরে। ভূত্বা দেবরূপো। নরো। ভবেৎ। 
আস্তিক্যং মনসং স্থৈর্যং দাতৃত্বং চ দয়ালুতা। গুরুতক্তির্দেবভজ্ির6ক্তভক্তিপরে। ভবেং। 
পরাপবাদং তদ্প্রোহং পরনিন্দাং বিবর্জয়েৎ। স্ত্রীধু নিন্দীং প্রহারং চ সর্বথ। পরিবর্জয়েখ। 
পরজ্রব্যং পরস্ত্রীং চ পরান্ং সর্বথ! ত্যজেৎ। পরশক্তিং বর্জয়েচচ পরহস্তং বিবর্তয়েৎ। 
একান্তে নিবসেন্লিত্যং পর্বতে চ বিশেষতঃ ৷ যৌধিদ্রপং ল্মরেৎ সর্বং জগদেতচ্চরাচরম্‌। 
সদানন্দপরে। তৃত্ব। দেব্যানন্দপরায়ণঃ ৷ সিম্ফুরতিলকী শ্বচ্ছঃ স্বেচ্ছাঁচারী জিতেন্দ্রিয়ঃ। 
ক্রোধং লোভং মং দস্তং মাৎসর্যং চঞ্চলত্বতাম্‌। বা'তালাপং বর্জয়েচ্চ বহুবাতীং বিশেষতঃ | 
আসনন্ত জয়ং দেবি তথ। নিপ্রাজয়ং শিবে। ইন্ট্রিয়াণাং জয়ং দেবি সর্বধ। কারয়েদ্‌ বৰ ধঃ। 
আহারম্য জয়ং দেবি থেচরীমুদ্রিকাং ভজেৎ।--শ স ত, কা খ, ১১/২৯-৩৭ 


০০ 6 4 


দীক্ষা ৭২৫ 


পূর্ণীভিবিক্ত সাধকের স্থখছুঃখে লাতক্ষতিতে জয়পরাজয়ে সমান মনোভাব । শীতোষ্ণের 
সমতা করে তিনি সর্বদী তদগতমন] হয়ে থাকেন এবং দেবতায় মনোলয় করে দেবন্বরূপ হয়ে 
্াঃ ৫ রর 

পূর্ণীভিষিক্ত সাধাকের হাতে সর্বমন্ত্ররে অধিকার রয়েছে। তাকে সর্ববিস্তান্বরূপ 
বলা হয়।২ 

পূর্ণাভিষিক্ত সাধক পূর্ণরূপ হবেন। কে বা দেহী, কার দেহ, স্খছুঃখ কার, জন্মাল কে, 
মৃত্যু হল কার এ-সব প্রশ্নের চরম সমাধান তিনি অবগত । তার কাছে সবই ব্রন্স্বূপ ।* 1 

পূর্ণরূপ বলতে বুঝায় স্বয়ং শিব। পূর্ণাভিষিক্ত সাধক শিবস্বরূপ সন্দেহ নাই ।$ | 

তন্ত্রের বিধান এমনি সাধকের কাছ থেকে আশীর্বাদ গ্রহণ করতে হয়; তার প্রণাম গ্রহণ 
করতে নাই। সর্বদা তার সন্তোধবিধান করা উচিত । কেন না৷ তিনি সন্তুষ্ট হলে সব দেবতা 
সন্তুষ্ট হন ।* 

পূর্ণীভিষিক্ত সাধকের এই সব লক্ষণ পর্যালোচনা করলে স্পষ্টই বোঝা যায় সাধনার 
উচ্চস্তুরে আরোহণ্র ঘা করলে শাস্টরোন্ত পূর্ণাভিষিক্ত হতে পারা যায় না,। 

গুরুমুখে দীক্ষা-_-আমরা দীক্ষা প্রসঙ্গে আলোচনার প্রথমেই বলেছি সদ্‌্গুরুর কাছে 
দীক্ষা গ্রহণ করতে হয়। নানাতঙ্্রে এ-বিষয়ে সুম্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছ। যেমন 
কুলার্ণবতন্ত্রের বিধান- সর্বপ্রযত্তে গুরুর দ্বারা দীক্ষিত হবে।* 

উক্ত তন্পরে আরও বল। হয়েছে _দীক্ষ। ছাড়া মোক্ষ হয় না৷ আর আচার্য অর্থাৎ গুরু ছাড়া 
দীক্ষা হয় না।* 

দীক্ষা ছাড়া শুধু যে মোক্ষ হয় না তা নয়, কোনো তান্ত্রিক কর্মে অধিকারই হয় না।” 








১ নুথেছুঃথে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ। শীতোষ্চসমতীং কৃত্ব। সদ1 তদ্গতমীনসঃ । 
দেবতায়াং লয়ং কৃত্ব। দেবরাপে। নরে। ভবেৎ ।--শ সত, কা খ, ১১।৪৬-৪৭ 

২ সর্বমস্ত্রীধিকারো। হি তন্য হস্তে ব্যবস্থিতঃ ৷ মহাবিগ্যম্বরপে। হি স এব পরিকীতিতঃ |, ১১1৪৯-৫০ 

৩ পূর্ণাভিষেকসংযুক্তঃ পূর্ণরূপঃ স বৈ ভবেৎ। কো বা দ্েহী কম্ত দেহঃ হুখং ছুঃখং চ কন্ত বৈ। 
কে1 জীতঃ কে মৃতো দেবি সর্বং ৰ নবীস্বরূপকম্‌ 1--শ স ত, তা খ, ৪৬৮-৯ 

৪ পূর্ণরূপঃ শিবঃ প্রোক্তঃ শিব এব ন সংশয় |, ৪ ৬২১ 

& আনীশগ্রীহা। মহেশীনি পূর্ণদীক্ষাযুতস্ত চ। তন্নতির্নৈব সংগ্রীহা। ততৌষং চ সমাচরেৎ। 

তন্ত তৌষণমাত্রেণ সন্তষ্টাঃ সর্বদেবতাঃ ।-_এ, ক খ, ১১1৪৮-৪৯ 

তশ্মাৎ সর্বপ্রযত্ধেন গুরুণ। দীক্ষিত! ভবেৎ ।-_কু ত, উঃ ১৪ 

৭ বিন! দীক্ষাং ন মোক্ষঃ স্তাত্তহুক্তং শিবশীসনে । সাচ নস্তাদ্‌ বিনাচার্ধমিত্যাচার্পরম্পরা।--& 

৮ তথাহত্রাংদীক্ষিতানাঞ্চ মন্ত্রদেবার্চনাদিযু। নাঁধিকারোহস্ত্যতঃ কুর্্যাদাত্লানং শিবসংস্কৃতম্‌। 


প্রঃ শা তি ৪১-এর রাঘবভট্টকৃত টাক] 


ঘর 


৭২৬ ৃ ভারতীয় শক্তিসাধনা 


তস্ত্রের অভিমত যে-সব তান্ত্রিক কর্মের কথা গুরুমুখে প্রকাশিত হয় নি সে-সব ব্যর্থ হয়।১ 
এর অর্থ তান্ত্রিক সাধনার অন্ত'ভুক্ত ক্রিয়াকর্ম গুরুর কাছে জেনে গুরুর নির্দেশে নিপ্পন্ন 
করলেই সফল হয়। 

তাই বলা হয় তুত্রশাস্্র গুরুমূলুক ।* গুরু তন্ত্রে কোনোরূপ অধিকাঁরই হয় না। 
অতএব সাধনেচ্ছু ব্যক্তির যত্ব সহকারে উত্তম গুরুকরণ কর্তৃব্য ।৩ 

শাস্ত্রের এরূপ নির্দেশের বিশেষ তাৎপর্য আছে। আন্ত্রেক সাধনা ক্রিয়ুমূলক গুঢ় সাধন! 
এই সাধনায় আসন মুনা স্তাস প্রভৃতি এমন সব ক্রিয়া আছে যেগুলি এই-সব ব্যাপারে অভিজ্ঞ 
ব্যক্তির কাছেই শিখতে হয়; বই পড়ে বা মুখের কথা শুনে এসব করতে পারা যায় না। 
তা ছাড়া অন্ত্রগ্রন্থে সাধনার নির্দেশ অনেক ক্ষেত্রে সাংকেতিক ভাষায় দেওয়া থাকে । 
একমাত্র সম্প্রদায়বিদ্‌ গুরুই এ-সব সঙ্কেতের নিগুঢ় অর্থ বলতে পারেন। আবার অনেক 
ক্ষেত্রে, গৃঢ় সাধনার বিষয় সাংকেতিক ভাষায়ও পুরোপুরি বলা হয় না) কিছুটা বলে বাকীটা 
গুরুমুখে জানার নির্দেশ দেওয়া! হয়। এইজন্যই গুরু ছাড়া তান্ত্রিক সাধনা হয় না। 
অস্্চারে গুরুই সর্বস* 

তা ছাড়া তান্ত্রিক সাধনায় গুরুর অপরিহার্ধত! সম্বন্ধে আরেকটি যুক্তিও আছে। 
“তীন্ত্রিক সাধনাকে বিজ্ঞান বলা যায়। বিজ্ঞানের সত্যের মতো এ সাধনার সিদ্ধিও পরীক্ষা- 
নিরীক্ষার দ্বার! প্রমাণিত সত্য বলে গণ্য করা যেতে পারে । এই জন্যই যিনি স্বয়ং সেই 
পরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন এবং সত্যকে প্রত্যক্ষ করেছেন এমন একজনের নির্দেশ অনুসারে 
এ সাধনা কর! প্রয়োজন ।৫ 

গুরুবাদের প্রাচীনতা_এখানে উল্লেখ করা যায় শুধু তান্ত্রিকদের মধ্যেই নয় ভারতের 
সব প্রধান প্রধান ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যেই অধ্যাত্বসাধনার ক্ষেত্রে গুরুর অপরিহার্ধতা স্বীরূত। 
এটিকে ভারতীয় অধ্যাত্সসাধনার একটি বিশেষত্ব বলা ষায়। উপনিষদের যুগ থেকে গুরুর 
মাহাত্ম্য এবং গৌরব স্পষ্ট ভাষায় স্বীকৃত হয়ে এসেছে। 

মুণ্ডকোপনিষদে আছে-- কর্মফলসমূহ পরীক্ষা করে ব্রাহ্মণ দেখবেন অরুত অর্থাৎ 
নিত্যবস্ত কতের দ্বারা অর্থাৎ কর্মের দ্বারা উৎপন্ন হয় না এবং তখন তিনি বৈরাগ্যপ্রাঞ্ত 


১ গুর্বনুক্তাঃ ক্রিয়া সর্ব। নিগ্ষলাঃ সর্যতো ফ্রুবম্‌।--এ 
২ গুরুমুলমিদং শাস্তরং নান্যঃ শিবতমঃ প্রভুঃ। অতএব মহেশানি যত্রতো গুরুমাশ্রয়েৎ। 
-_ পিচ্ছিলীতত্ত্বচন, দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ২, পরিঃ ২, ব সং, পৃঃ ৯৩ 
৩ গুরুং বিন। বতন্তত্ত্ে নাধিকারঃ কথঞ্চন। অতএব প্রধত্বেন গুরু; কতব্যঃ উত্তম ।-_রুদ্রযামলবন দ্রঃ এ 
৪ তাস্ত্রিকাচারেষু শুরুরেব সর্বন্বম্‌-_মাতৃ ত, ভূমিকা, পৃঃ € 
08065 8৪ & ৪5 ০? 98811986100 7 0. 175, 175০1, [ড. 0. 289 


দীক্ষ ৭২৭ 


হবেন ও সেই নিত্যবস্বকে জানার জন্য সমিৎপাঁণি হয়ে বোজ্ঞ ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর কাছে 
যাবেন।১ , 

তখন ব্রহ্গজ গুরু সেই সংযতেন্দ্িয় প্রশাস্তচিত্ত উপসন্ন শিশ্তুকে যথাতত্ব সেই-ক্রহ্ষবিদ্যা 
বলবেন যে-বিগ্যার ছার অক্ষরপুরুষকে তার স্বরূপে জানা যায় 

সত্যকাম জাবালের উপাখ্যানেও দেখা যায় তিনি ব্রহ্ষবিদ্ঠালাভের জন্য আচার্ধ হারিক্রমত 
গৌতমের কাছে গিয়েছিলেন ।* 

সত্যকাম গুরু গৌতমকে বললেন--ভবৎসদৃশ আচার্ধদের কাছেই শুনেছি যে-বিষ্তা 
গুরুমুখে জ্ঞাত হয় তাই কল্যাণতম হয় ।৪ 

তঞ্তরেত এই কথারই প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়_মুগ্র গুরুমুখেই লভ্য ।« * পুস্তক _ 
থেকে মন্ত্র লিখে নিয়ে অর্থাৎ তন্গ্রস্থ থেকে মন্ত্র জেনে নিয়ে যে জপ করে তার সিদ্ধিলাভ ত 
হয়ই না, উল্টে পদে পদে ক্ষতি হয়।* 

তন্ত্রে বলা হয়েছে মন্ত্রদীক্ষার্দি গুরুপরম্পরায় আগত। উপনিষদেও৭ দেখা যায় 
“গুরুপরম্পরায়ই ব্রন্ষজ্ঞান আসিয়াছে, গুরূপদেশশূন্য মেধা বা! পাণ্ডিত্য প্রভৃতির দ্বারা নহে ।”৮ 

উপনিষদদে আছে ব্রহ্মবিদ্‌ গুরুর কাছেই ব্রহ্ষবিদ্ভা লাভ করতে হয়। যে-গুরু স্বয়ং 
্রক্মবিদ নন তার উপদেশে ব্রদ্মজ্ঞান হয় না।» 

তন্ত্রশান্ত্রেও গুরু সম্বন্ধে এই ধরণের বিচার আছে। 

গুরুর প্রতি ভক্তি উপনিষদে স্পষ্টভাষাতেই নির্দিষ্ট হয়েছে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ 








পাস পপ 


পরীক্ষ্য লৌকান্‌ কর্মচিতান্‌ ৰক্ষণে নির্বেদমীয়ান্াস্তযকৃতঃ কৃতেন। 
তদ্দিজ্ঞানার৫ঘং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিংপাঁণিঃ শ্রোত্রিয়ং ৰন্ষনিষ্ঠম্‌।__মু উপ ১২১২ 
২ তন্মৈ সবিহবানুপসন্নীয় সম্যক প্রশীস্তচিত্ীয় শমান্িতায় | 
যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাঁচ তীং তত্বতো৷ ৰ.ন্গাবিদ্ভীম্‌।-_এ ১1২১৩ 
৩ দ্রঃ ছা উপ ৪181৩ 
শ্রতং হোব মে ভগবদ্দৃশেভ্য আচার্াদ্বৈব বিষ্তা বিদিতা সাঁধিষ্টং প্রীপতীতি।-__ছা৷ উপ ৪1৯1৩ 
গুরুব্ গুহা মন্ত্র লভ্যতে সীধকোত্বমৈঃ।-_মাতৃ ত, পঃ ১০ 
৬ পুস্তকালিখিতো মন্ত্র! যেন সুন্দরি জপ্যতে। ন তন্ঠ জায়তে সিদ্ধিরানিরেব পদে পদে । 


_ দ্রঃ শী তি ৪1১-এর রাঘবভট্টকৃত টাকা 


গে 


দ্রঃ ক উপ ১1২।+-৯; কে উপ ১৪ 

কে উপ ১)৪-এর স্বামী গম্ভীরানন্দকত টাক। 

ন নরেনাবরেণ প্রোক্ত এয সুবিজেয়ে! বুধ চিন্ত্যমানঃ | 

অনম্থাপ্রোক্ে গতিরত্র নাস্তাণীয়ান্‌ হাতকামন্তুপ্রমীণীৎ ।--ক উপ ১২1৮ 


ক "9 


১ 


৭২৮ ভারতীয় শক্তিসাধনা 


বলেন-_ধার পরমেশ্বরের প্রাতি পরা ভক্তি আছে এবং পরমেশ্বরের প্রতি যেমনি গুরুর প্রতিও 
তেমনি ভক্তি আছে সেই মহাত্মার কাছে উপনিষদের বিষয় সমূহ প্রকাশিত হয়।১ 

বৌদ্ধ জৈন নাকুলীশ পাশুপত প্রভৃতি প্রাচীন ধর্মসন্প্রদায়ের মধ্যেও সেই সেই সম্প্রদায়ের 
প্রবর্তনের সময় থেকেই গুরুর গৌরব ও প্রাধান্য স্বীকৃত হয়েছে। 

উপনিষদে গুরু ও পরমেশ্বরের প্রতি সমান ভক্তির কথা বলা হয়েছে। এই রা 
অনুসরণে পরবর্তীকালে গুরু ও পরমেশ্বরকে এক মনে করা হয়। লোকে যে অতি প্রাচীন 
কালেই দেবতার সঙ্গে গুরুকে যুক্ত করে দেয় এ কথার এঁতিহাসিক প্রমাণও আছে। 

দ্বিতীয় চন্ত্রগুঞ্ঠের মথুরা স্তস্তলিপিতে গুরুর মৃত্তিযুক্ত শিবলিঙ্গ-প্রতিষ্ঠার বিবরণ পাওয়া 
যায়। তাতে আছে ৩৮০ খৃষ্টাধে উদ্দিতাচার্ধ গুর্বায়তনে তাঁর গুরু কপিল এবং পরমগ্রু 
উপমিতের মৃতিযুক্ত কপিলেশ্বর এবং উপমিতেশ্বর নামে ছুটি শিবলিঙ্ষের প্রতিষ্ঠা করেন ।* 
উদ্দিতাচার্ধকে লকুলীশের সাক্ষাৎ শিল্ত কুশিক থেকে পরম্পরাক্রমে দশম গুরু মনে 
করা হয়।* এই পাথুরে প্রমাণ থেকে সহজেই অনুমান করা যায় গুরু ও শিবের তথা 
দেবতার এক হয়ে যাওয়াটা কঠিন হয় নি। 

গুরুপরম্পর।1-_ এই প্রত্বলিপিতে গুরুপরম্পরার যে-এতিহোর কথা আছে সেটিও 
ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনার ক্ষেত্রের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য । কেন না গুরুপরম্পরার 
গ্ঁতিহটি ভারতের বিভিন্ন উপাসকসশ্্রদায়ের মধ্যে অন্থহ্থত হয়। তান্ত্রিক সাধনার ক্ষেত্রে ত 
গুরুপরম্পরা বিশেষভাবে স্বীকৃত হয়েছে । যেমন শক্তিসঙ্গমতশ্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে__- 
আদিনাথ থেকে আরস্ত করে নিজের গুরু পর্যন্ত যে-গুরুপরম্পরা তার অস্ত'ভুস্ত সবাইকে 
গুরুজ্ঞান করতে হবে। মন্ত্রদীতা গুরু প্রথম গুরু | ন্বগুরু পর্যস্ত যে-গুরুপরম্পরা তার 
অন্তর্গত সবাই মহেশ্বর ভিন্ন অন্য কেউ নন।৪ 

কাজেই দেখা! যাচ্ছে ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনার ক্ষেত্রে গুরুর গৌরব উপনিষদের যুগ 
থেকেই স্বীকৃত হয়ে এসেছে। তন্ত্রে উপনিষদ ভাবটিই সাধনার প্রয়োজনে বিস্তৃতি ও 
অধিকতর গুরুত্ব লাভ করেছে। 


১  গুরুশব্দের অর্থ-- তঙ্জে গুরুশব্দের_ একাধিক ব্যাখ্যা লক্ষ্য করা যায়। যেমন 


১ যন্য দেবে পর| তক্তিরথা। দেবে তথা গুরো। 
তশ্তৈতে কথিত) হার্থঃ প্রকাশত্তে মহাতুনঃ ।--খে উপ ৬1২৩ 

২ দ্রঃ ঢ, 1, এতে, 99. 2-9 | 

৩. & 91860101081 97:660) 04 99151805 ৫. 9 0. 14, 9৩| ]া, 00. 28-21 

৪ আদিনাথাদ গুরুজ্ঞানং স্বগুর্বস্তং মহেষ্বরি। আদৌ সর্বত্র দেবেশি মন্ত্র প্রথমে! গুরুঃ | 
পরম্পরাদিক দেবি মহেশ। এব নাগ্ভথ1।--শ সত; খ। ১1১৩৮-১৩৯ 


দীক্ষা ৭২৯ 


কুলার্ণবতন্ত্ে আ আছে-_৩+ শুর অর্থ অন্ধকার “ক” অর্থ তার, নিরোধক । কাজেই গুক- 
শবের অর্থ অন্ধব অন্ধকারনাশক ।» অর্থাৎ যিনি অজ্ঞানান্ধকার নাশ করেন নান্ষকার নাশ করেন তিনি গুরু । 

তন্বার্ণবের মতে-_গকার সিদ্ধিদায়ক, রেফ. অর্থাৎ র পাপের দ্বাহক এবং উকার শিব। 
এই ত্রিতয়াত্মক আচার্ধ গরু ।* অর্থাৎ যে শিবস্বরূপ আচার্ধ শিল্তের পাপ দগ্ধ করেন এবং 
তাকে সিদ্ধি প্রদান করেন তিনি গুরু । 

গুরুর লক্ষণ--বিভিন্ন তত্ত্রে গুরুর লক্ষণ বর্ধিত হয়েছে । যেমন কত্রযামলের মতে গুরু 
হবেন শাস্ত দাস্ত কুলীন অর্থাৎ কৌল বিনীত শ্তদ্ধবেশধারী শুদ্ধাচারসম্পন্ন স্থপ্রতিষ্ঠিত শুচি 
দক্ষ স্থবুদ্ধি আশ্রমী অর্থাৎ গৃহস্থ ধ্যাননিষ্ঠ মন্ত্রতন্ত্রবিশারদ নিগ্রহাহুগ্রহসমর্থ মন্তার্থজাঁপক 
রোগহীন নিরহংকার নির্বিকার মহাপপ্ডিত বাক্পতি শ্রীসম্পন্ন, সর্বদা .বজ্ঞবিধানকারী 
পুরশ্চরণকারী সিদ্ধ হিতাহিতবিবজিত সর্বস্থলক্ষণযুক্ত মহৎ ব্যাক্তিদের দ্বারা আদৃত 
প্রাণায়ামাদিসিদ্ধ জ্ঞানী মৌনী বৈরাগ্যযুক্ত তপন্থী সত্যবাদী সর্বদা ধ্যানপরায়ণ আগমার্থ- 
বিশেষজ্ঞ নিজধর্মপরায়ণ অব্যক্তলিঙ্গ চিহস্থ ০ কল্যাণকর-্দানপরায়ণ লক্্মীবান্‌ ধৃতিমান্‌ 
এবং নাথ ।* 

সম্মোহনতন্ত্রে বলা হয়েছে*-ষট্চক্র*ৎ যোড়শাধার* নিলক্ষ' ব্যোমপঞ্চক* এই-সবকে 
ধিনি স্বদেহে অবস্থিত বলে জানেন তাঁকে গুরু বলে। 

কুলার্ণবতন্ত্রেণ সদ্‌গুরুর লক্ষণ বিস্তৃততাবে বণিত হয়েছে । তার সার কথা সদ্‌গুরু ব্রহ্ম 


০ 


গুশৰ দত্বব্ধকারঃ স্তাক্রুশব দত্তশ্নিরৌধকঃ | অন্ধকারনিরোধতবাদৃগুরুরিত্যভিধীয়তে ।-_কু ত, উঠ ১৭ 
গকারঃ সিদ্ধিদঃ প্রোক্তে। রেফঃ পাপত্য দাহকঃ। 
উকারঃ শঙ়্ুরিত্যুক্তস্ত্িয়াত্ম গুরুঃ শ্মৃতঃ ।- তস্্রীর্ণববচন, দ্রঃ বৃহ ত সা, ১*ম সং, পৃঃ ৪ 
৩ শাস্তোদাস্ত কুলীনশ্চ বিনীতঃ শুদ্ধবেশবান্‌। গুদ্ধাচারঃ নুপ্রতিষ্ঠঃ শুচির্ক্ষঃ হ্বদ্ধিমান্‌। 
আশ্রমী ধ্যাননি্টশ্চ মন্ত্রত্্বিশারদঃ ৷ নিগ্রহানুগ্রহে শক্তে। বশী মন্ত্ীর্থজীপকঃ | 
নিরোগী নিরহঙ্কারো বিকাররহিতে। মহীন্‌। পণ্ডিত বাঁকপতি শ্রীমান্‌ সদা বজ্ঞবিধানকৃৎ। 
পুরশ্চরণকৃৎ সিদ্ধ! হিতাঁহিতবিবজিতঃ। সর্বলক্ষণসংযুক্তো মহীজনগণাদৃতঃ | 
প্রাণায়ামাদিসিদ্ধান্তো জ্ঞানী মৌনী বিরাগবান্‌। তপম্বী সত্যবাদী চ সদ ধ্যানপরায়ণঃ | 
আগমার্থবিশিষ্টজ্ঞে। নিজধর্মপরায়ণঃ ৷ অব্যক্তলিজ চিহ্ম্তো। ভাবকে। ভদ্রদানবান্‌। 
লক্ষ্্ীবান্‌ ধৃতিমান্নীথে৷ গুরুরিত্যভিধীয়তে । __রু যাঁ,$উ ত, পঃ ২ 
৪ ফট্চ্রং যোড়শীধারং ত্রিলক্ষং ব্যোমপঞ্চকম্‌। স্বদেহে যে বিজানাতি স গুরুঃ কথিতো ৰুধৈঃ। 
--সম্মোহনতন্ত্রবচন, দ্রঃ প্রা তো, কাও ২, পরিঃ ২, ব সং পৃঃ »৩ 
& বট্চত্র--মুলীধার সাধিষ্ঠান মণিপুর অনাহত বিশুদ্ধ এবং আজ্ঞা । 
-দ্রঃ প্রা] তো, ক1গ ৬, পরিঃ ৪, ব সং, পূঃ ৪৪১-৪৪৪ 
৬ যৌড়শীধার-_উপরে বণিত ফট্চক্র বিন্দু কল। পদ নিবৌধিক তর্ধেন্দু নাদ নাদীস্ত উদ্মনী বিজ্লবক্ত, 
ও ফ্রবমগ্ুলিক1 এই যৌল ।-দ্রঃ এ, কা ২, পরিঃ ২, ব সং পুঃ ৯৩ 
৭ ত্রিলক্ষ-_বয়স্ুলিল ( মূলাধারে ), বাগলিঙ্গ ( অনাহতে ) ইতরলিঙ্গ ( আজ্ঞাচক্রে )--এ 
৮ ব্যোমপঞ্চক-্ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ এবং ব্যোম।-- এ ৯» ভ্রঃকুত, উঃ ১৩ 


৯ 


4৯ 


৭৩৩ ভারতীয় শক্তিসাধনা 


সিদ্ধ মহাযোগী। তিনি তন্ত্রশাস্ত্োক্ত সিদ্ধান্ত এবং সাধনা উভয়ই. সম্যক অবগত আছেন 
এবং স্বয়ং তন্ত্রো্ত বিধান অনুসারে সাধন করে পরমসিদ্ধি লাভ করেছেন। 

এ ছাড়া তত্ত্রাজতন্ত্র (পঃ ১), গন্ধর্তন্ত্র (পঃং ২১), শারদাতিলক (পঃ২), 
প্রাণতোধিণী (২য় কাণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ) প্রভৃতি বিবিধ আকর- ও নিবন্ধ-গ্রন্থে গুরুর 
লক্ষণ বর্ণিত হয়েছে । তবে সাধারণভাবে বল৷ যায় এই-সব বিভিন্ন তন্ত্রে বরিত লক্ষণগ্লি 
মোটামুটি একই রকম। 

স্ত্রীগুরুরলক্ষণ--কোনো কোনে! তন্ত্রে স্ত্রীগুরুর লক্ষণ_পুথগৃভাবে বরিত হয়েছে। 
যেমন রুদ্রযামলে বল! হয়েছে--স্ত্রীগুরু হবেন সাধ্বী সদ্দাচারপরায়ণা। গুরুতক্তা৷ জিতেন্িয়া 
সব্ার্থতত্জা সুশীল! দেবপূজারতা৷ সর্বসুলক্ষণসম্পূ্া জপুকারিশী € ক্ুপবতী,) পদ্মলোচন! 
রত্বালঙ্কারসংযুক্তা বর্ণোন্তবা ভূবনভূষিতা (স্বর্ণাভরণভূষিতা ) শাস্তা কুলীনা ( কৌলমাগস্থা ) 
সদ্বংশজাতা চন্ত্রমুখী সর্বপ্রকারউন্নতি-বিধাস্রিনী অনস্তপ্রণসম্পন্না রু্রত্বদায়িনী জনপ্রিয়া 
মুক্তিদাত্রী শিবজ্ঞাননিরপণকারিণী ও গুরুত্বরূপিণী।১ 

এই প্রকারু লক্ষণযুক্তা নারী গুরুযোগ্যা । : তবে বিধ্ঝু গুরুষোগ্য! নূন ।* 

শান্োক্ত গুরু দুলন্- শান্ত্রোত এই-সব-লক্ষণযুক্ত গুরু একাস্ত দুর্লভ। শাস্ত্রে 
এ বিষয়ের উল্লেখ আছে। কুলার্ণবতন্ত্রে বল! হয়েছে_-মস্ত্রসহ গঁধধি জানেন এ রকম গুরু 
অনেক অছেন কিন্ত আগম- ও নিগম-শাস্ত্রোক্ত মন্্রজ্ঞ গুরু জগতে হূর্লত ।৩ 

, গুরুতপ্তে কিঞিৎ কঠোর ভাষায় বল! হয়েছে-_ শিষ্কের বিত্তাপহারক গুরু অনেক 
আছেন কিন্তু শিষ্তের হৃদয়ের সম্তাপ দূর করতে পারেন এ রকম গুরু ছুর্লত। এ রকম গুরুদের 
মধ্যেও যিনি শিল্তুকে তৃক্তিমুক্তি প্রদান করতে পারেন তিনি শ্রেষ্ঠ ।* 

বর্জনীয় গুরু-__বিভিন্ন তন্ত্রে যেমন সদ্‌গুরুর লক্ষণ বর্ণিত হয়েছে তেমনি বর্জনীয় গুরুর 
ল্ক্ষণও_বিত হয়েছে। যথা_ক্ষয়রোগী দুশ্চর্মা কুনথী শ্াবদস্তক বধির কুস্মাক্ষ খাট 
খগ্ অঙ্গহীন অতিরিক্তাঙ্গ পিঙ্গাক্ষ দুর্গদ্ধিনাসিক বুদ্ধাণ্ড বামন কুক শ্শিত্রী নপুংসক এই প্রকার 


১ সাধবী চৈব সদীচার। গুরুভক্তা জিতেন্দ্রিয়! ॥ সর্বমনতী্থতত্বজ্ঞ। সুশীল পুজনে রতা।। 
সর্বলক্ষপনম্পন্না জাপিকা (রূপিক1) পন্মলোচনা। রত্বীলঙ্করসংযুক্তা বর্ণ। ভুবনভূষিত। (স্বর্ণাভরণতৃষিতা)। 
শীস্ত। কুলীন। কুলজা। চন্ত্রান্ত। সর্ববৃদ্ধিগা৷ । অনন্তগুণসম্পন্ন। কদ্রত্বদায়িনী প্রিয় । 
গুরুরূপ মুক্তিদাত্রী শিবজ্ঞাননিরাপিণী ।--রু যাঁ, উ ত; পঃ২ 
২ গুরুযোগ্যা তবেৎ সা হি বিধব| পরিবজিতা।--এ 
৩ গুরবো বহুবঃ সস্ভি সমস্ত্রৌধধিবেদিনঃ। নিগমাগমশীস্তরোভমন্তরজ্ঞো ছু'লভো। ভুবি 1__কু ত, উঃ ১৩ 
৪ গ্ররবে! বহুবঃ সম্ভি শিষ্বিত্বাপহারকাঃ। তমেকং হুল ভং মন্যে পিহ্যহতীপনাশকম্‌। 
এক: শ্রেষ্ঠো। ভূভবেত্তেষাঁং কতিমুক্তিপ্রদায়কঃ1- গুরুতস্্বচল, দ্রঃ প্রা। তো, কাণ্ড ২, পরিঃ ২, ব সং, পৃঃ » 


দীক্ষা ৭৩১ 


দেহজদোবঘুক্ত গুরু নিন্দিত অর্থাৎ বর্জনীয়। সংস্কাররহিত মূর্থ বেদশাস্্বিবজিত শ্রোত- 
্া্ত-ক্রিয়াহীন শ্ুদ্ধভাষী, অতি-কুৎসিত পুরযাজনজীবী বৈগ্য, কামুক ক্রুর দ্তী মৎ্সরী ব্যসনী 
কপণ খল কুসঙ্গী নাস্তিক ভীত মহাপাতকচিহ্বিত দেবতা -অগ্রি-গুরু-বিদ্াদির পুজাবিধি- 
পরাজ্ুখ সন্ধ্যা-তর্পণ-পৃজার্দির মন্ত্জ্ঞানহীন আলম্কগ্রস্ত ভোগী ধর্মহীন উপশ্রত অর্থাৎ 
প্রতিজ্ঞাকারী এই-সব আগমোক্ত দোষযুক্ত গুরুকে প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা দীক্ষা্দি ব্যাপারে বর্জন 
করবেন ।১ 

জামলে বলা হয়েছে-_-অভিশধ অপুত্রক কদর্ধ কিতব ক্রিয়াহীন শঠ বামন গুকুনিন্বক 
জলরক্তবিকা গ্রস্ত এবং মৎসরযুক্ত গুরু বর্জনীয় ।* 

এই ধরণের বচন অনেক পাওয়া যায়।* গ্রাহথ ও ত্যাজ্য গুরুর লক্ষ্মণাদি বিচার করে 
গুরু নির্বাচন করতে হয়। এ কঠিন কাজ। অসশ্ঠ গ্রাহথ ও ত্যাজ্য গুরু নির্ধারণের একটি 
সহজ সুত্রও কুলার্ণবতন্ত্রে নির্দিষ্ট হয়েছে । যথা__যে-সব গুরু সহজানন্দ দান করে শিশ্কুর্দের 
ইন্দড্িয়জ সুখ হরণ করেন. শিশ্তেরা তাদের সেবা করবে, অন্যের! প্রতারক, তাদের ত্যাগ 
করবে।* | 

সদৃগুরুর সহজ নিদর্শন-_সদগুরু নির্ধারণের এই ধরণের সহজ উপায়ের নির্দেশ আরও 
স্পষ্ট ভাষায় দেওয়া হয়েছে। যথা-_যে-গুরুর স্পর্শে পরানন্দের উত্তব হয় বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি 
তাকেই গুরুবরণ করবেন, অন্তকে নয় ।« 


১ ক্ষয়রোগী চ দুশ্চর্ম। কুনখী শ্যাবদন্তকঃ ৷ কর্ণান্ধঃ কুনুমাঙ্ষশ্চ খন্বাটঃ খগ্ররীটকঃ | 
অঙ্গহীনোহতিরিত্তাঙ্গঃ পিঙ্গাক্ষঃ পুতিনাসিকঃ। বৃদ্ধাণ্ডে। বামনঃ কুক্জঃ স্বিত্রী চৈব নপুংসকঃ। 
ইত্যা্ঘৈ দেহজৈ 'দোষৈঃ সংঘুত্তে। নিন্দিতো গুরুঃ। সংস্কীররহিতো। যুখো। বেদশীন্ত্রবিবজিতঃ। 
শতস্মার্ভত্রিয়াশৃন্ঃ শুফভাষঃ নকুৎসিতঃ। পুরযীজনজীবী চ নরো। বৈদ্যশ্চ কামুকঃ। 
ক্ুরে। দস্তী মৎসরী চ ব্যসনী কৃপণঃ খল;। কুসঙগী নাস্তিকে। ভীতো। মহাঁপাতক চিহ্নিতঃ। 
দেবাগ্িগুরুবিদ্তার্দিপুজীবিধিপরাধুখঃ ॥ সদ্ধ্যাতর্পণপূজাদিমন্্রজ্জীনবিবজজিতঃ 
আলস্তোৌপহতো। ভোগী ধর্মহীন উপশ্রতঃ॥ ইত্যাঘ্ঘৈর্বহুভির্6দোযৈরাগমোক্তৈশ্চ যত্বতঃ। 
বর্জনীয়ে। গুরুঃ প্রাজে “দীক্ষা স্বাপনাদিধু।--বীরমিত্রোদয়ধূতকল্পচিন্তামণিবচন, 

রঃ প্রা তো, কাঁও ২, পরিঃ ২, পৃঃ ৯৭ 

২ অভিশগুমপুত্রঞ্চ কদর্যং কিতবং তথ|| ক্রিয্লাহীনং শঠশপি বামনং গুরুনিন্দকম্‌। 

জলরভ্তবিকারঞ্চ বর্জয়েন্সতিমান্‌ সা।। সদা মংসরসংযুতং গুরুং তন্ত্রেণ বর্তয়েৎ। 

--জামলবচন, দ্রঃ বৃহ ত সা, ১* ম সং পৃঃ ২ 
৩ দ্রঃ রু যা, উ ত,পঃ২; বৃহ ত সা» ১*ম সংপৃঃ ২) প্রা! তো, কাণ্ড ২, পরি £ ২, পৃঃ ৯৭-৯৮ 
৪ যেদত্ব। সহজানন্দং হর্তীত্রিয়জং হুখম্‌। সেব্যান্তে গুরবঃ শিষ্টেরষ্ঠে ত্যাজ্যাঃ প্রতারকাঃ1--কু ত, উঃ ১৩ 
& গুরোধন্তৈব সংস্পর্শাৎ পরানন্দোহভিজায়তে ৷ গুরুং তমেৰ বৃণুয়ানাপরং মতিমান্নরঃ 1 এ 
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প্রদীপের দর্শনমাত্র যেমন অন্ধকার নষ্ট হয়, আলো! প্রকাশিত হয়, তেমনি সদ্গুরুর 

দর্শনমাত্র জান প্রকাশিত হয়।১ 

অগ্নির সমীপস্থ হলে নবনীত যেমন বিগলিত হয় তেমনি সদ্গুরুর সমীপর্তী হলে পাপ 
বিলীন হয়।ৎ 

সগুরু তব্ঞানী হবেন। মহানির্বাণতন্ত তনজানীর লক্ষণ নির্দেশ করা হয়েছে এই 
তাবে--চিদ্রূপ আত্মাই জ্ঞান, চিন্ময় আত্মাই জ্ঞেয়, আত্মা স্বয়ং বিজ্ঞাতা, যিনি এই তত্ব 
জানেন তিনিই আত্মবিদ্‌ অর্থাৎ তত্ববিদ।* 
গুরু । যিনি ততববিদ্‌ তিনি য় মুক্ত এবং অন্যেরও মুভিদাতা। কেন না যিনি স্বয়ং 

মুক্ত তিনিই অন্তকে মুক্ত করতে পারেন, যিনি স্বয়ং মুক্ত নন, তিনি কেমন করে অন্যের 
রা হবেন ?8 

অন্যত্র বল হয়েছে--সর্বলক্ষণহীন হলেও জ্ঞানবান্কে গুরু বল! হয়। জ্ঞান বলতে 
ষড়ধবজ্ঞানসংশ্রিতপরতব্জ্ঞান বুঝায়) 

এরূপ ততব্জ্ঞানী গুরু অবশ্ত অতিশয় দুপীভ। কুলার্ণবতন্ত্র বলেন_বেদশান্ত্রাদিপারগ 
গুরু অনেক আছেন কিন্তু পরতত্বার্থপারগ গুরু দু'লভ।* 

উক্ত তন্ত্রের মতে এমনি গুরু ক্ষণমধ্যে আত্মসামর্থ্য অনায়াসে আপন প্রিয়শিষ্যকে দিতে 
পারেন। কিন্তু এ রকম গুরুদেব দুর্লভ ।* 

ধার! গুরুর আসনে বসে বহুলোককে দীক্ষা দেন তার! শাস্ত্রোক্ত সদ্গুরু বলে গণ্য হতে 
পারেন কিনা উপরে বিত সদ্‌গুরুর লক্ষণ মিলিয়ে পরীক্ষা করে দেখলেই বোঝা যেতে 
পারে। 


গঞ 


দবীপদর্শনমাত্রেণ প্রণষ্ঠতি তম যথা । সদ্গুরোরদর্শনাদ্দেবি তথ] জীনং প্রকাশতে ।--কু ত, উঃ ১৩ 
বধ! বহ্নিসমীপস্থং নবনীতং বিলীয়তে 1 তথ। পাপং বিলীয়েত সদীচার্ধসমীপতঃ । --এ 
৩ জ্ঞানমাক্তৈষ চিজ্ঞপো। জেয়মায্ৈব চিন্ময়ঃ | বিজ্ঞাত) স্বয়মেবাত্মা যৌ৷ জানাঁতি স আত্মবিৎ। 
মহা ত ১৫১৩৯ 
সর্বলক্ষণহীনোইপি তত্জঞানী গুরুঃ শ্বৃতঃ। তম্মাততন্ববিদৈবেহ মুক্তে। মৌচক এব চ। 
***মুক্তত্ত মোচয়েদুর্দাং ন মুক্তে। মোচকঃ কথম্‌।--কু ত, উঃ ১৩ 
& সর্বলক্ষণহীনোহপি জ্ঞানবান্‌ গুরুরুচ্যতে । জ্ঞানঞ্চ তত্ববিজ্ঞানং যড়ধ্বজ্ঞানসংশ্রয়ম্‌। 
-_পৌক্ষরাগমবচন, দ্রঃ শ। তি ২১৪৩-১৪৪-এর রাঁধবভট্টকৃত টীকা 
৬ গুরবে! বহবঃ সম্তি বেদশান্ত্রাদিপারগাঃ । ছুলিভৌহয়ং গুরুর্দেবি গরতত্বার্থপারগঃ ।--কু ত, উ £ ১৩ 
৭ বঃ ক্ষণেনাস্বসামর্থযং স্বশিষ্ঠায় দদাতি হি। প্রিয়ায়ায়াসাদিরহিতঃ স গুরুর্দেবহু'ভঃ1--& 
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গুরু ও শিষ্তের পরস্পর পরীক্ষ!-_তত্ত্রমতে দীক্ষার্থীর পক্ষে এরূপ পরীক্ষ। অব্য 
কর্তব্য। কুলার্ণবতগ্জের বিধান__শিষাও এই-সব লক্ষণের দ্বার] গুরুর পরীক্ষা করব্নে।£ 
শিষ্য অর্থ দীক্ষার্থী শিষ্য । গুরুর লক্ষণ উপরে বণিত হয়েছে। 

শিষ্ত যেমন গুরুকে পরীক্ষা করবেন গুরুও তেমনি দীক্ষার্থীকে পরীক্ষা করে নেবেন। 
অযোগ্য ব্যক্তির মন্তরজ্ঞান হয় না। সেইজন্য পরীক্ষা! করে মন্ত্র দিতে হয়, নৈলে মন্ত্র নিক্ষল 
হয়ে যায়। 

শুধু যে মন্ত্র নিক্ষল হয়-তা নয়, অযোগ্য শিষ্যকে মন্ত্র দিলে দেবতার অভিশাপ লাগে। 
শাস্ত্রে আছে-_রাজা যেমন মন্ত্রীকৃত পাপের ভাগী হন, স্বামী স্ত্রীকুত পাপের ভাগী হন, 
তেমনি শিত্যক্কৃত পাপের ভাগী হন গুরু এ বিষয়ে কোনো! সন্দেহ নাই । যদি গুরু ন্বেহবশে 
বা লোভবশে অযোগ্য শিশ্তকে দীক্ষ। দেন তা হলে গুরু এবং শিষ্য উভয়রেই দেবতার 
অভিশাপ লাগবে ।* সেইজন্য গুরু সর্বদাই শিষ্যকে পরীক্ষা করে তবে গ্রহণ করবেন। 
গুরু যদি যথাবিধি বিচার না করে শিশষ্যুগ্রহণ করেন ত৷ হলে শিষ্কের পাপে গুরু নরকে 
যাবেন।* | 

কাজেই দেখা যাচ্ছে নিব্র্চারে গুরুকরণ বা শিক্ককরণ তগ্রশান্ত্রমতে নিষিদ্ধ! যে-গুরু 
ও যে-শিষ্ত মোহবশে পরম্পরকে পরীক্ষা না করে মঙ্ত্রোপদেশ দেন ব! গ্রহণ করেন তস্ত্রে তাদের 
কঠোরভাষায় নিন্দা করা হয়েছে । কুলার্ণবতস্ত্রের মতে তীর! উভয়েই পিশাচত্ব প্রাপ্ত হবেন।* 

পূর্বেই বল! হয়েছে সদুগুরু শিষ্ককে প্রবুদ্ধ ব! চৈতন্যসম্পন্ দেন। যোগ্য 
আধার হলে এরকম মন্ত্র বিশেষ হিতসাধন করে কিন্তু “গ্রহণের উপযুক্ত আধার ন! পাইলে 
এগুলি হিতসাধন ন৷ করিয়া! বরং ক্ষতিরই কারণ হইয়! থাকে ৰং 

পরীক্ষাকাল-_-উক্ত পরীক্ষার একট! সময়ও নির্দেশ কর! হয়েছে। সারসংগ্রহে বল৷ 


হয়েছে সদগুরু আশিত শিত্কে এক বৎসর কাল পরীক্ষ! করবেন!” 


১ শিল্টোহপি লক্ষণৈরেতৈঃ কুধাদ্‌ গুরুপরীক্ষণম্‌।--কু ত, উঃ ১৪ 
২ অনর্ে মন্তরবিজ্ঞীনং ন তিষ্ঠতি কদাচন। তন্মীৎ পরীক্ষ্য ক তব্যমগ্যথ। নিক্ষলং ভবেৎ।--এ 
৩ মন্ত্রিদোধশ্চ রাজানং জায়াদোষঃ পতিং যখা।। তথ) প্রাপ্োত্যসন্দেহং শিষ্তপাপং গুরুং প্রিয়ে। 
কু ত, উঃ ১১ 

৪ স্েহাঘ্ব। লৌভতো। বাপি যোহনুগৃহণতি দীক্ষয়।। তশ্মিন্‌ গুরৌ সশিষ্টে তু দেবতাশীগ আপতেং। 

ৃ --প্র সাত ৩৬৫, 
& বিচার্য যত্বাদ্িধিবৎ শিষ্ুসংগ্রহমীচরেৎ। অন্যথ। শিষ্কদৌষেণ নরকন্থে। ভবেদ গুরুঃ1--রু যা, উ ত, পঃ ২ 
গুরুশিষাবুভৌ মোহাদপরীক্ষ্য গরস্পরম্‌। উপদেশং দদন্‌ গৃহুন্‌ প্রীপ্রয়াতীং পিশাচতীম্‌1-কু ত, উঃ ১৪ 
'ীপ্রীসিদ্ধিমীত। প্রসঙ্গ-এর মহামহোপাধ্যায় গোগীনাথ কবিরাজলিখিত ভূমিকা, পৃঃ ১1/, 
সদগুরু; ্বাশ্রিতং শিষ্কং বর্মেকং পরীজয়েৎ।-_সাক্সসংগ্রহবচন, দ্রঃ বৃহ ত দা, ১*ম সং, পৃঃ ৩ 
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কোনো কোনো তন্ত্রে আবার বর্ণভেদ অনুসারে পরীক্ষাকালের তারতম্য করা হয়েছে। 
যেমন শারদীতিলকে বল হয়েছে--ব্রান্মণের পরীক্ষাকাল এক বৎসর, নৃপ অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের 
ছুই বমর, বৈশ্তের তিন বৎসর আর শূত্বের পরীক্ষাকাল চার. বৎসূর। যথানির্দিষ্ট সময়ের 
মধ্যে ্রান্ধণাদির দীক্ষা গ্রহণযোগ্যতা নির্ধারিত হয় ।১ 

এ সম্বন্ধে অবস্ঠ. মতভেদ আছে। যেমন প্রয়োগসারের মতে ব্রাহ্মণের পরীক্ষাকাল তিন 
বৎসর, ক্ষত্রিয়ের ছয় বৎসর, বৈশ্তের নয় বসর এবং শৃদ্রের বার বংসর ।২ 

শিল্পের পরীক্ষা করতে হলে সংশিষ্ক ও ত্যাজ্য শিল্তের লক্ষণ জান! আবশ্তক। শাস্ত্রে 
সে-সব লক্ষণ বর্ধিত হয়েছে। 

লও শিষ্ের লক্ষণ-_শারদাতিলকের মতে শিত্ত হবে কুলীন অর্থাৎ শুদ্ধমাতাপিতৃজাত 
শুদ্ধাত্মা অর্থাৎ অক্রুরচিত্ত পুরুষার্থপরায়ণ অধীতবেদ কুশল কামমুক্ত সর্বদা প্রাগীসমূহের 
হিতকারী আস্তিক নাস্তিকের সংসর্গত্যাগী স্বধর্মনিরত ভক্তিসহকারে পিতামাতার হিতকারী 
কায়মনোবাক্য ও ধনের দ্বারা গুরুস্তশ্বষায় রত, গুরুর সম্পর্কে জাতি-বিগ্া-ধনের অভিমান- 
হীন গুরুর আজ্ঞাপালনে প্রাণবিসর্জনেও প্রস্তত। নিজের কার্ধ ত্যাগ করেও শিষ্য গুরুর 
কার্ধ করবে। গুরুর প্রতি ভক্তিপরায়ণ শিষ্ঠ দিনরাত ভৃত্যের মতো গুরুর কাছে থেকে 
গুরুর আজ্ঞাপালন করবে। এমনি যে-শিষ্য কায়মনোবাক্যের দ্বারা ও কর্মের দ্বারা গুরুর 
আজ্ঞাকারী হয় শুভাকাজ্জী গুরু তাকেই শিশ্ত্বে গ্রহণ করবেন ।৩ 

তত্রাজতন্ত্রে বল! হয়েছে--শিশ্য হবে সুন্দর হুমুখ ব্বচ্ছ সুলভ শ্রদ্ধাবান্‌ স্থস্থিরাশয় অলুবধ 
স্থিরগাত্র প্রেক্ষাকারী জিতেক্্িয় আস্তিক গুরু-মন্ত্র-দেবতার প্রতি দৃঢ়ভক্কিপরায়ণ। 
অন্যরকম শিষা গুরুর ছুঃখের কারণ হয়।৪ 


১ একাবে্রন ভবেদ্‌ যোগ্যো বশ দ্ধণোহব দৃদ্বয়াপঃ। বৈষ্ঠে। বর্ষেস্ত্িভিঃ ১৪৮৭ | 
শী তি ২১৫৩ 
২ বর্ষেষু ব্রিষু বিপ্রন্ত ফটুমবর্ষেষু ভূভৃতঃ। বিশে! নব বর্ষেষু পরীক্ষা তত্র শস্ততে । 
সমান্বপি দ্বাদশনু তেষাং যে বৃষলাদয়ঃ।--প্রয়োগসারবচন, দ্রঃ শী তি ২।১৫৩-এর রাঁঘবভট্ট-কৃত টীক। 
৩ শিশ্ঠঃ কুলীনঃ শুদ্ধাস্ম। পুরুষার্থপরায়ণঃ ৷ অধীতবেদঃ কুশলে। দুরমুক্তমনৌভবঃ। 
হিতৈষী প্রাণিনাং নিত্যমাস্তিকত্তক্তনাত্তিকঃ ৷ স্বধমনিরতো| ভক্যা! পিতৃমাতৃহিতোগ্ভতঃ। 
বাজ্মনঃকায়বন্ৃতি গুরুণুশ্রবণে রতঃ। ত্যক্তীভিমানো গুরুযু জাতিবিদ্ভাধনাদিভিঃ। 
গুরধাজাপালনার্থং হি প্রাণব্যয়রতোগতঃ । বিহত্য চ স্বকার্ধাণি গুরুকা্ধরতঃ সদ1। 
দাসবন্লিবসেদ বন্ত গুরৌ ভক্ত সদ। শিশুঃ। কুর্বনীজ্ঞাং দিবারাত্রৌ গুরুভক্তিপরায়ণ;। 
আজ্ঞাকারী গুরোঃ শিষ্টে! মনোবাক্কায়ক মিভিং । যে! ভবেৎ স তদা গ্রাহে] নেতরঃ শুভকা জয় । 
--শা তি ২১৪৫-১৫০ 
৪ চতুণ্ভিরা্ৈঃ সংযুক্তঃ অদ্ধাবান্‌ সুস্থিরাশয়ত | অলুবধঃ স্থিরগাত্রশচপ্রেক্ষাকারী জিতেন্দরিয়ঃ। 
আদ্িকে। দৃঢ়তক্তিপ্চ গুরো মন্ত্রে সদৈবতে | এবংবিধে ভবেচ্ছিস্স্তিতরো ঢুখেকৃদ্‌ গুরোঃ। 
--ত রা ত ১/২৩-২৪ 


দীক্ষা ৭৩৫ 


ত্যাজ্য শিষ্যের লক্ষণ-__গুরুর ছুঃখের কারণ, অতএব পরিত্যাজ্য শিষ্বের লক্ষণও 
শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হয়েছে। কুদ্রযামলের মতে কামুক কুটিল লোকনিন্দিত সত্যবজিত অবিনীত 
অসমর্থ প্রজ্ঞাহীন রিপুপ্রিয় সর্বদা পাপক্রিয়াযুক্ত বিচ্াহীন জড় কলিকালের দৌোষযুক্ত 
বেদক্রিয়াবিবর্জিত আশ্রমাচারহীন অশুদ্ধান্তঃকরণ সর্বদা শ্রদ্ধাহীন অধীর ক্রোধী ত্রাস্ত 
অসচ্চরিত্র গুণহীন সদ! পরদারাতুর অসদ্বুদ্ধি ভক্তিহীন ছ্ৈতমন! এবং নানাপ্রকার- 
নিন্দাভাজন এমনি শিষ্যকে গুরু বর্জন করবেন ১ অর্থাৎ এ রকম লোককে দীক্ষা দেবেন ন|। 

কুলার্ণবাদি আরও সব তস্ত্রে বর্জনীয় শিষ্তের লক্ষণ বিত হয়েছে । 

অতি প্রাচীন কাল থেকে সনাতন ধর্মীয় সাধনার ক্ষেত্রে নিধিচারে শিশ্করণ নিষিদ্ধ 
হয়েছে। আমরা পূর্বেই যাস্ক-উদ্ধত “বিদ্যা হ বে ব্রান্ষণমাজগাম' ইত্যাদি শ্রুতির উল্লেখ 
করেছি। তাতে দ্বেখা গেছে অস্্য়ক কুটিল অসংযত ব্যক্তির কাছে ব্রদ্ষবিদ্ভা তাকে 
প্রকাশ করতে নিষেধ করছেন। এরূপ দোৌষযুক্ত ব্যক্তির কাছ থেকে গোপন রাখলেই 
বিদ্যা বীর্ষবতী থাকেন। 2 7 

আত্মপুরাণে উক্ত শ্রুতিটিকে বিস্তৃত করে বলা হয়েছে। তাতে দেখা যায় ব্রহ্ধবিপ্তা 
্রাঙ্মণকে বলছেন__গুণবানের নিন্দাকারিতা আর্জবশূন্ততা ইন্দ্রিয়াধীনতা স্ত্রীরঙ্গ অবিনয় 
কর্মমনোবাক্যে গুরুর প্রতি ভক্তিবর্জন ইত্যাদি দোষ যাদ্দের আছে তাদে্ধ কাছে আমাকে 
প্রকাশ করা বর্জন করে! । ২ যদি এরকম কর তা হলে আমি সর্বদা তোমার কাছে কামধেন্থ 
হয়ে থাকব কিন্তু অন্যথা করলে ফলবজিতা লতার মতো! বন্ধ্যা হয়ে থাকব ।২ 

এর তাৎ্পর্য অপাত্রে ব্রহ্মবিদ্যা দান করলে গুরুর ব্রহ্মবিদ্া পর্যস্ত নিক্ষল হয়ে ষায়। 

শ্রত্যাদিতে ব্রহ্মবিদ্যা সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তন্ত্রশান্ত্রে মন্ত্র সম্ঘন্ধে সেই একই কথ! বল৷ 
হয়েছে । অযোগ্য ব্যক্তিকে গুরু কোনে! কারণেই মন্ত্র দেবেন না। দি শিষ্তের ধনদানাদির 
জন্য গুরু তাকে বর্জন না করে দীক্ষা দেন তা হলে শিষ্বের মতো তিনিও পাপী ও নারকী 





১ কামুকং কুটলং লৌকনিন্দিতং সত্যবঞ্জিতম্‌। অবিনীতমসমর্থং প্রজ্ঞাহীনং বিভুপ্রিয়ং (রিপুপ্রিয়ম?)' 
সদাপাপক্রিয়াযুকতং বিদ্যাশৃঙ্ঠং জড়াত্মবকম্‌। কলিদৌষসমূহাঙ্গং বেদক্রিয়াবিবজিতম্‌। 
আশ্রমাচারহীনশুদ্বান্তঃকরণোগ্তম্‌। সদ) শ্রদ্ধীবিরহিতমধৈর্যং ভ্রৌধিনং ভ্রমম্‌। 
অসচ্চরিত্রং বিগুণং পরদীরাতুরং সদা। অসদবুদ্ধিসমূহোখমভক্তং দৌত্যচেতসং ( দ্বৈতচেতসম্‌? )। 
নানানিন্দাবৃতাঙ্গঞ্চ তং শিশ্যং বয়ে গুরু; ।--রু যা, উ ত, পঃ ২ 

২ নিন্দা গুণবতাং তথ্বৎসর্বদার্জবশূন্ততা ৷ ইন্্রিয়াধীনত! নিত্যং স্ত্ীসঙ্গশ্চীবিনীতত1 ॥ 
কনা মনসা বাচ] গুরো৷ ভক্তিবিবর্জনম। এবমাগ্য]1 যেষু দৌষান্তেভ্যো। বর্জয় মাং সদা ॥ 
এবং হি কুর্বতে। নিত্যং কামধেনুরিবাশ্মি তে। বন্ধ্যাইন্যথ। ভবিষ্তামি লতেব ফলবজিত। 

-_-আত্মপুরাণবচন, ভ্রঃ বা নি ৬।৪-এর সে ব, পৃঃ ১৮১ 


৭৩৬ ভারতীয় শক্তিসাধনা 


হবেন, শিল্কের বিশিষ্টতা প্রা্ধ হবেন এবং শিষ্তের পাপে ক্ষণমধ্যে তার সিদ্ধত্ব পর্বস্ত নষ্ট হয়ে 
যাবে ।১ . 

মন্ত্র আর ব্রহ্মবিদ্য। স্বরূপতঃ অভিন্ন । গুপ্তসাধনতন্ত্রে বল! হয়েছে--গুরুমুখে যিনি যে- 
মন্ত্রলাভ করেন তার সেই মন্ত্র ব্রন্ম ।ৎ 

গুরুগীতাতেও বল! হয়েছে--গুরুমুখে ব্রহ্ম অবস্থিত, গুরুর প্রসাদেই লভ্য ।* 

কাজেই দেখা যাচ্ছে শিষ্তের যোগ্যতা বিচার সম্পর্কে একই ভাবধার! শ্রুতি ও তন্তে 
অগ্ুস্থত হয়েছে । উভয়ক্ষেত্রেই নিধিচারে শিস্ককরণ নিষেধ করা হয়েছে। 

গুরুর দারিত্ব_গরু শিশুকে পরীক্ষা করে দীক্ষা দিলেন। কিন্তু এখানেই গুরুর 
দায়িত্ব শেষ হয়ে গেল না। বরং তখন থেকেই দাক্গিত্বের স্ত্রপাত হল বলা ঘায়। কেনন৷ 


শিষ্বের পাপ ষখন_ গুরুতে বর্তায় তখন শিল্ত যাতে বিপথগামী ন! হয় সেদিকে গুরুর স্দা 


স্তর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়ু। 
সদুগ্তরু তা করেনু। . অনন্ক সময় সাধারণের অলক্ষ্য এবং অচিস্ত্য উপায়ে করেন। 


গুরুর নিকট রর ওর শিল্তের সুপ্ত য়ে দেয়।* 
কৃগুল্নী সর্বশক্তিম্য়ী। গুরুশক্তিও, কুগুলিনীরই রূপবিশেষ। এই গুরুশক্তিই শিষ্বের 
উপর সদ! সতর্ক দৃষ্টিরাখেন, তাকে রক্ষা করেন। সাধুন্রুর পথে চলতে চলতে কখনো 
কখনো সাধকের সামনে কঠিন সঙ্কট দেখা দেয় । এইরকম দারুণ সঙ্কটে সাধক গুরুশক্তির 
সহায়তা বিশেষভাবে পেয়ে থাকেন। তবে সঙ্কট যথার্থ হলেই এই গুরুশক্তির সহায়তা 
মিলে ।* 

তা ছাড়া তাস্ত্িক সাধনার ক্রিয়াকর্মে. এমন সব. প্রক্রিয়া আছে. যেগুলি গুরু শিশ্তকে 
হাতে কলমে শিখিয়ে দেন। শিষ্তের. এসব যতদিন আয়ত্ত না হয় ততদিন গুরু তাকে 
অভ্যাস করান। 

তত্ত্রের গৃঢ়তত্ব প্রথমেই শিস্তের বোধগম্য হয় না। গুরু অকুদ্ধতীদর্শনন্তায় অনুসারে 
শিল্তকে তত্ব শিক্ষা দেন। প্রাচীন কালে সগ্যোবিবাহিত স্বামী তার স্ত্রীকে আদর্শসতী 


১ বদি ন ত্যজ্যতে বীর ধনাদিদানহেতুনা । নারকী শিয্পবৎ পাপী তহিশিষ্টমবাগ্প,যাৎ। 
ক্ষণাদমিদ্ধঃ স ভবেৎ শি্যাসীদিতপাতকৈঃ1--রু যা, উ ত, গঃ২ 
২ গুরুণ। বস্ত বং প্রোজং তত্ত্ বন্মনংজিতম্‌।--গুপ্তসাধনতন্ত্রবচন, দ্রঃ প্রা। তো, 
কাণ্ড ১, পরিঃ ২, ব সং, পৃঃ ১১ 
৩ গুরুবক্ে, স্থিতং ব.ল্ম লভ্যতে তত্প্রসাদতঃ।--গুরুগীতাঁবচন, এ . 
৪ 'স্রীপ্রীসিদ্ধিমাত। প্রসঙ্গ-এর মহামহোপাধ্যায় গোগীনাথ কবিরাজকৃত ভূমিকা, পৃঃ ১৮, 
€ 19106758৪69) 91 789511986102) 3, পি, 0, 24.১ ০1, 0], 0,181, ৬ এ 
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অরুন্ধতী দর্শন করাতেন। অরুন্ধতী একটি ছোট নক্ষত্র, চট, করে চোখে পড়ে না। 
এই জন্য প্রথমে অরুদ্ধতীর আশপাশের দুয়েকটি বড় নক্ষত্র দেখিয়ে তার পর অকুন্ধতীকে 
দেখান হত। এরই নাম অকদ্ধতীদর্শনন্যায় ৷ এইন্যায় অন্থসারে তত্বের ব্যাপারে, গুরু 
শিল্পের যোগ্যতা অঙ্গসারে তার বোধগম্য বিষয়ের মধ্য দিয়ে তাকে ক্রমে ক্রমে গঢ পরম 
তত্ব অবগত করান ।১ 

শিষ্যের কর্তব্য__গুরুর যেমন শিশ্ত সম্পর্কে দায়িত্ব আছে তেমনি শিয্েরও গুরুর প্রতি 
কর্তব্য আছে। শিষ্ের সর্বপ্রধান কতব্য গুরুর প্রতি অব্যভিচারিণী ভক্তি অন্তরে পোষ্ণু 
করা। এই ভক্তি সৎ শিয্ের অন্যতম প্রধান লক্ষণ। কুলার্ণবতস্ত্রের মতে ধিনি তক্তিমান্‌ 
তিনি গুণহীন বা গ্রেচ্ছ হলেও তিনিই শিষ্ত ২ কিন্তু ধিনি গুরুতক্তিহীন তার তপস্তা বিদ্যা 
কুল লোকরঞ্ক ভূষণ সবই ব্যর্থ ।« এ-সব থাক সত্বেও তিনি প্রকৃত শিল্ত নন। গ্ররুভক্তি- 
হীন ব্যক্তির সাধনা বিফল হয় ।* 

অপর পক্ষে গুরুর প্রতি ধার ভক্তি সর্বদা দৃঢ় তার অপ্রাপ্য কিছুই নাই। ধর্ম অর্থ 
কামের ত কথাই নাই, মোক্ষও তার করস্থ 1৫, 

স্বয়ং"শিব গুকুব্ূপে আমার তৃক্তিমুক্তিপ্রদ এই-ভাবে* যিনি ভক্তিসহকারে গুরুর স্মরণ 
করেন তার সিদ্ধি অদুরবর্তী। 

লক্ষ্য করা গেছে পুরশ্চরণ ছাড়া মন্ত্রসিদ্ধি হয় না। কিন্তু কোনো কোনো তন্তে এমন 
কথাও বলা হয়েছে ষে শিশ্ঠু যুদি ভক্তির ছার! গুরুকে তুষ্ট করতে পারেন তা হলে পুরুশ্ঠরএ 
ছাড়াই মন্ত্রসিদ্ধি হয়। যেমন গন্ধর্বতন্ত্রে আছে দেবতাবূপী গুরুকে ভক্তিদ্বারা তুষ্ট করতে 
হবে। তা হলে পুরশ্রণৃহীন হলেও মন্ত্রের সিদ্ধি হবে সন্দেহ নাই।* 

গুরুর প্রতি এ রকম ভক্তি জন্মাতে পারে যখন গুরুর মহিমা সম্বন্ধে শিষ্ের মনে প্রত্যয় 
জন্মে। এইজন্য শাস্ত্রের বিধান গুরুকরণের পূর্বে শিশ্ত গুরুকে পরীক্ষা করবেন। ভাবী 
গুরুর সঙ্গে কিছুকাল বাস করে নানাভাবে তাঁকে পরীক্ষা করে দেখলে গুরুর মহিমা সম্বন্ধে 
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ব্নেচ্ছোহপি গরণহীনোৌহপি ভক্তিমান্‌ শিষ্য উচ্যতে ।--কু ত,উঃ ১২ 

গুরুভক্তিবিহীনস্ত তপোবিগ্ঠ। কুলং ব্রতম্‌। সর্ধং নশ্ঠতি তত্রৈব ভূষণং লোকরঞ্রনম্‌।-_-এ 

গুরুভক্তিবিহীনন্ত বিফলং সীধনং পরিয়ে ।--গ ত ৩৫1৫ 

ধর্মার্ঘকামৈঃ কিন্ত্ত মৌক্ষ এব করে স্থিতঃ | সরবার্থঃ প্ীগুরৌ দেবি বন্ত ভক্তিঃ সদ স্থির -_কু ক, উঃ ১২ 
স শিবে। গুরুরূপেণ ভূক্তিমুক্তিপ্রদো! মম । ইতি তক্তয। ম্মরেদ যস্তু তগ্ত সিদ্ধিরুরতঃ।--এ 

অথব] দেবতারাপং গুরুং ভক্ঞয। প্রতৌষয়েৎ। পুরশ্চরণহীনোহপি মন্ত্রসিদ্ধিরসংশয়ঃ|--গ ত ২৮।৯, 
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শিক্কের মনে প্রত্যয় জন্মাতে পারে । আর সে প্রত্যয় ুদৃট হয় যখন দীক্ষার সময় শিল্ক 
গঁরশক্তির প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করেন। 

সিদ্ধ গুরু শক্তিপাত করে শিশ্তের আজ্ঞাচক্র ও বিশ্তুদ্বাখ্যচক্র স্পর্শ করে তাকে প্রকাশের 
অনুচ্ভব করান !+ শিল্কের ব্রন্বরন্ক স্পর্শ করেও তা করতে পারেন। পরমহংস রামকৃষ্ণ 
ভাবী বিবেকানন্দ নরেন্দ্রনাথের মাথায় হাঁত দিয়ে তাকে যে-প্রকাশের অঙ্কৃভব করিয়েছিলেন 
ৃ্টাস্তত্বরূপ সেই ঘটনার উল্লেখ করা ষায়। 

এমনিভাবে যে-শিষ্বের গুরুমহিমা সম্বন্ধে প্রতায় দৃঢ় হয় তীর গুরুভক্তি স্বতঃস্ফূর্ত । 
আর যথার্থ সদগুরুর কাছে দীক্ষালাভ করলে শি্তের শান্্রবাকোও প্রত্যয় জন্মে। শাস্ত্রে 
গুরুর যেরূপ মহিম! কীর্তন কর! হয়েছে শিষ্য তা যথার্থ বলে বিশ্বাস করেন এবং গুরু সম্পর্কে 
' শাস্ত্রনির্দেশ নিষ্ঠাসহকারে মেনে চলেন। 

গুরুমন্হিম _ তত্্রশান্ত্র-মতে গুরু স্বয়ং শিব বা আছ্যাশক্তি ভগবতী ব৷ শ্রীকৃষ্ণ । 

মুণ্তমালাতঙ্ত্রে আছে-_- গুরু সাক্ষাৎ শিব। তিনি লরবার্থপাধক। গুরুই পরমতত্ব। 
সমস্ত জগৎ গুরুময়।* । 

ভাবনোপনিষদে বলা হয়েছে শ্রীপুর র্বকারণতৃতা শক্তি।ও তন্ত্রাজতন্ত্রের মতেও* 
গুরু বিমর্শময়ী আগ্াশক্তি। তার দেহের নবত্ব নবদ্বাররূপে অবভাপসিত ।« 


ক্রমদীপিকায় গুরুকে পরমু পুরুষ শ্রীরুষ্ণ বুল] হয়েছে ।* শ্রীমদ্ভাগবতেও ভগবান্‌ 


শ্রীকুণুলিনী-শক্তিযোগ, কল্যাণ, যোগাঙ্ক; পৃঃ ৩৯৫ 
গুরুরেকঃ শিবঃ সাক্ষাৎ গুরুঃ সর্বার্থসাধকঃ। গুরুরেব পরং তত্বং সর্বং গুরুময়ং জগৎ | 
--মুগ্মালাতন্ত্রবচন, দ্রঃ প্রা তো, কাঁও ২, পরিঃ ২,ব সং, পৃঃ ৯৩ 
প্ীগুরুঃ সর্বকীরগভূতা শক্তিঃ1--ভাবনৌপনিষৎ ১ 
গুরুরাগ্য। ভবেচ্ছক্তিঃ স। বিমশময়ী মত। | 
নবত্বং তত্ত দেহন্য রন্ধ,ত্বেনীবভামতে ।--ত রা ত ৩৫1২ 
€ ভাবনোপনিষদের প্রথম ও দ্বিতীর মন্ত্রের ভাগে ভাম্কররায় লিখেছেন শ্রীগুরুর তিন রূপ- দিবা বা দিব্যোঘ, 
সিদ্ধ বা সিদ্ধোঘ আর মানব ব! মানবৌঘ। গুরুদেহে এই তিনি রূপই অবস্থিত। কর্ণন্বয় এবং বাক্‌ 
দিব্যোঘ, চকুদ্বয় আর উপস্থ সিন্ধৌঘ, নাঁসান্য় আর পায়ু মীনবৌঘ । উল্ত মন্দ্থয়ের তিনি যে প্রয়োগবিধি 
বর্ণ! করেছেন তার থেকে জানা যায় দক্ষিণকর্ণ প্রকাশানন্দনীথ, বামকর্ণ বিমর্শীনন্দনাথ, বাঁক্‌ বা জিহব। 
আনননাধ, দক্ষিণচক্ষু জানানন্দনাথ, বামনেত্র সত্যানন্দনাথ, উপস্থ পূর্ণানননাখ, দক্ষিণনাসিক। ক্বভাবানন- 
.. লীথ, বামনাসিক প্রতিভানদনাথ এবং পায়ু হুতগানন্দনীথ। 
৬ ভুয়ঃ প্রতর্প্য প্রণিপত্য দেশিফং তট্মৈ পরণ্য পুর্নষায় দেছিনে। 
তাং ধিততশাঠ্যং পরিহতায দক্ষিণাং দত্বা তনুং দ্বাং চ সমর্পয়েৎ সুধী ।-ত্রমর্দীপিকা 81৭২ 
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বলছেন 'আচার্ধকে আমি বলে জানবে । কখনো তার অবমাননা করবে না। মনুষ্য মনে 
করে তাকে অন্থয়! করবে না। গুরু সর্বদেবময় |, £ 

মোটকথা গুরুর গৌরৰ তন্্পুরাঁণাদদিতে একই ভাবে স্বীকৃত। বহু তস্ত্রেঘ' উচ্চকণ্ে 
গুরুর মাহাত্ম্য ঘোষণা করা হয়েছে। যেমন কৌলাবলীনির্ণয়ে বলা হয়েছে-_-গুরু ব্রন গতর 
বিষুঃ গুরু দেব মহেশ্বর গুরু মন্ত্র গুরু জপ গুরুই পরম তপ।* 

যোগিনীতন্ত্ে বলা হয়েছে__আদিনাথ মহাকালই সর্বস্তরের গুরু, অন্য কেউ নয়। শৈব 
শাক্ত বৈষ্ণব গাণপত্য ধন্দব মহাশৈৰ সৌর সব ক্ষেত্রেই তিনি গুরু এ বিষয়ে কোনো 
সন্দেহ নাই। তিনিই মন্ত্ক্তা, অপর কেউ নয়। মন্্প্রদানকালে মন্ত্রাত। মানুষে মেই 
মহাকালেরই অধিষ্ঠান হয়। অতএব গুরুতা মানুষের মধ্যে নিঃসন্দেহ নাই ।* 

কুলার্ণবতন্ত্রে বিষয়টি আরেকটু বিশদ করে বল! হয়েছে। ষে-শিব সর্গ ক্স উন্মন] 
নিল অব্যয় ব্যোমাকার অজ অনন্ত তার পুজ। কি করে হবে? এইজন্য সাক্ষাৎ শিব 
গুরুরূপ ধারণ করেন এবং ভক্তিভরে পূজিত হয়ে তৃক্তি ও মুক্তি প্রদান করেন। শিব 
নিরাকার, মান্ষের দৃষ্টিগোচর নন। তাই শ্রীগ্ুরুরূপে তিনি ধাগ্িক শিষ্যদের রক্ষা করেন। 
মুস্তচর্মাকৃত অর্থাৎ ম্থন্যরূগী সাক্ষাৎ পরশিব স্বয়ং সৎ শিশ্তদের অনুগ্রহ করার জন্য জগতে 
অপ্রকটভাবে বিচরণ করেন। কৃপানিধি শিব নিরাকার হয়েও সদ্ভক্তের রক্ষার জন্ত 
আকার গ্রহণ করে সংসারীর মতে] চেষ্টা করেন ।* 

গুরুতে মানুষবুদ্ধি নিষিদ্ধ--তাই তন্ত্রের অভিমত মানুষকে গুরু মনে করা কল্পনা- 


১. আচীর্যং মাং বিজীনীয়াৎ নাবমন্যেত কহিচিৎ। ন মত দ্ধ্যানয়েত সর্বদেবময়োঃ গুরুঃ। 
--ভ্রীমদূভাগবত ১১1১৭।২৭ 
২ দ্রঃ প্রা তো, কাঁও ২, পরিঃ ২, ব সং, পৃঃ ৯৩-৯৫ 
৩ গুরু ন্ষা গুরুধিষ গুরুর্দেবে। মহেহশ্বরঃ। গুরু গুরুর্জাপো। গুরুরেব পরস্তপঃ।--কৌ নি, পঃ ১, 
৪ আদিনাথে। মহাদেবি মহাকালো। হি যঃ স্বৃতঃ। গুরুঃ স এব দেবেশি সর্বমস্ত্রু নীপরঃ | 
শৈবে শীঞ্তে বৈষণবে চ গাণপত্যে তখৈনাবে। মহাশৈবে চ সৌরে চ স গুরু পাত্র সংশয়ঃ। 
মন্ত্রবক্ত। স এব স্যান্নাপরঃ পরমেশ্বরি ৷ মন্ধপ্রদানকালে হি মানুষে গিরিনন্দিনি। 
অধিষ্ঠানং ভবেত্ৃস্ত মহাকালন্ত শঙ্ষরি। অতে। ন গুরুত! দেবি মানুষে নাত্র সংশয়ঃ। 
--যোগিনীতন্ত্রবচন, দ্রঃ প্রা! তো, কা ২, পরিঃ ২, ব সং, পৃঃ ৯৫ 
& যঃ শিবঃ সর্ধগঃ হুগ্বশ্ৌনসন। নিফলোহব্যয়ঃ| ব্যোগাকারে। হাজোইনভ্তঃ স কথং পৃজ্যতে প্রিয়ে। 
অতএব শিবঃ সাক্ষাদ্‌ গুরুরূপং সমাশ্রিতঃ । ভক্তা। সম্পৃজিতে। দেবি ভুক্তিং মুতিং প্রবচ্ছতি। 
শিবোহহং নাকৃতির্দেবি নরদৃগগোচরে। নহি । তল্মাৎ ভ্রীগুরর়ূপেণ শিল্পান্‌ রক্ষতি ধাসিকান্‌। 
মনুস্চ মণ। বন্ধ: সাক্ষাৎ পরশিবঃ স্বয়ম। সচ্ছিষ্ানুগ্রহার্থায় গুঢ়ং প্যটতি ক্ষিতৌ । 
সদ্ভক্তরক্ষণায়ৈব নিরাকারোহপি সাকৃতিঃ। শিবঃ কৃপানিধিলোকে সংসারী হি চেষ্টতে ।-_কু ত, উঃ ১৩ 


৭8৩ ভারতীয় শক্তিসাধনা 


মাত্র। বক্ষার্দিতে যেমন পুজা করা হয় তেমনি সাধকদের দীক্ষার জন্য মানুষকে গুরু 
কল্পনা করা হয়। মন্্রদাতা স্বীয় শিরঃপদ্মে গুরুর যে-ধ্যান করেন শিষ্ের শিরঃপদন্মেও সেই 
ধ্যানই উপদিষ্ট হয়েছে। কাজেই মানুষের মধ্যে গুরুতা কোথায় ?১ 

সেইজন্য তন্ত্রের হুম্পষ্ট নির্দেশ শিষ্য কখনো গুরুকে সাধারণ মান্থষ মনে করবে না । 
করলে তার মন্ত্রজপ দেবপুজা প্রভৃতি সব ব্যর্থ হবে; কোনোকলে সিদ্ধিলাভ হবে না]! 

তন্ত্রের অভিমত যে গুরুকে নরবৎ দেখে সে পাপকর্ম আর যিনি গুককে শিববৎ দেখেন 
তিনি পুণ্যকর্মা।* পাপকর্মীর গতি নরকে। তন্তু বুলেন গুরুকে যে মানুষ মনে করে, 
মন্ত্রকে অক্ষর মনে করে, দেবপ্রতিমাকে শিলা মনে করে সে নৃরকে যায়। আমরা পূর্বেও 
এ কথার উল্লেখ করেছি । 

লক্ষ্য করা গেছে তন্ত্রমতে গুরু মন্ত্র এবং দেবতা! অভিন্ন। কুলার্ণবতম্ত্রে আছে__যেমন 
ঘট কলস আর কুস্ত একার্থবাচক তেমনি দেবতা মন্ত্র এবং গুরুর অর্থও এক ।* 

শাস্ত্র বলেন_-যে-সাধক গুরু মন্ত্র ও দেবতার মধ্যে কোনো ভেদ কল্পনা করেন না 

জগন্ধাত্রী তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে তাকে দিনে দিনে কি না দেন? 

: আবার গুরু মন্ত্র ও দেবতার সঙ্গে সাধকের এঁক্য ভাবনার বিধানও আছে। শক্তিসঙ্গম- 
তন্ত্রে বল! হয়েছে-_ সাধক গুরু দেবতা ও মন্ত্রের এক্যভাবনা করে এই তিনের একত্রীভূত 
তেজোমৃত্তি কল্পনা করবেন এবং সাবয়ব সাবরণ সেই মুত্তির সঙ্গে স্বয়ং ভাবনার দ্বার! 
একপপ হবেন ।” 

গুরুর সঙ্গে শিষ্যের অদৈতভাবনার নির্দেশ কুলার্ণবতন্ত্রেও দেওয়া হয়েছে ।৯ 


অতএব গুরুনৈব মনুজঃ কিন্ত কল্পনা । দীক্ষায়ৈ সাধকানাঞ্ বৃষ্ষাদৌ পুজনং বণ] । 

মন্ত্রদাতা শিরঃপন্মে ষদ্ধ্যানং কুরুতে গুরোঃ | তদ্ধ্যানং শিষ্তশিরসি চোপদিষ্টং ন চীন্যথ|। 

অতএব মহেশানি কুতো! হি মানুষে গুরু | কাম ত, পঃ ৪ 
২ গুরুং ন মত'ং ব.ধ্যেত যদি ব.ধ্যেত তন্ত হি। ন কদাচিদ্ভবেৎ সিদ্ধি গস্থৈর্বা দেবভীর্চনৈঃ।--কু ত, উঠ ১২ 
৩ গুরৌ মনুযতাব,দ্িঃ শিক্পাণাং বদি জায়তে। ন হি তন্ত ভবে সিদ্ধিঃ কল্পকোটিশতৈরপি । 

--গুরুতন্ত্রবচন, দ্রঃ প্র) তো, কা ২, পরিঃ ২, ব সং, পুঠ ৯৯-১*০ 
৪ নরবৎ দৃষ্ধতে লোকে শ্রীগুরু; পাপক মণ1। শিববদ্‌ দৃষ্ঠতে লোকে ভবানি পুণ্যক মণ11--কু ত, উঃ ১৩ 
£ গুরৌ মনুত্ব দ্ধিং চ মন্ত্রে চাক্ষরবদ্ধিকম্। প্রতিমাধু শিলাবদ্ধিং কুর্বীণো নরকং ব্রজেৎ।-এ উঃ ১২ 
৬ বথ। ঘটশ্চ কলস; কুস্তশ্ৈকার্থবাচকঃ। তথা দেবশ্চ মন্ত্রশচ গুরুশ্চৈকার্থ উচ্যতে ।--&, পঃ ১৩ 
৭ অস্ত্রে বা গুরুদেবে বা ন ভেঘ্ং যস্ত কল্পতে। তন্ত তুষ্ট! জগদ্ধাত্রী কিম দগ্ঠাঁদিনে দিনে । 
| -_মুণ্ডমালাতিন্ত্রবচন, দ্রঃ প্রা! তো, কাণ্ড ২, পরিঃ ২, ব সং, পৃঃ ৯৪ 
৮ গুরুদৈবতমন্ত্রীণামৈকাং সংভীবয়ন্‌ ধিয়া। ভ্রিতেজন্বেকীকৃত্াথ তত্র মুতিং প্রবল্পয়েং। 
সাঙ্গাং সাবরণাং ধ্যাত] তদ্রপন্ত হ্যয়ং ভবেং।--শ স ত, তা খ, ২৬1৬-৭ 

৯ অইৈতং ভাবয়েন্লিত্যং অন্বৈতং গুরুণ| সহ ।--কু ত। উঃ ১২ 


ভে 


দীক্ষা ৭৪১ 


গুরু সর্বেত্তম--ততৃতঃ গুরুশিষ্ঠে ভেদ না থাকলেও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ভেদ আছে। 
শিল্তের কাছে গরুর বাঁড়৷ কেউ নেই। গুরুতম্থে বলা হয়েছে গুরুর অধিক শাস্ত্র নাই, 
গুরুর অধিক তপ নাই, গুরুর অধিক মন্ত্র নাই, গুরুরু অধিক ফল নাই। গুরুর অধিক দেবী 
নাই, গুরুর অধিক শিব নাই, গুরুর অধিক মৃত্তি নাই, গুরুর অধিক জপ নাই।১ 


গুরুর প্রসন্নতা__-জগতে গুরুই হর্তা কর্তা পালনকর্তা । গুরু তুষ্ট হও নত 
দেবতা তুষ্ট হন।* 


রুদ্রধামলের মতে গুরু প্রসন্ন হওয়ামাত্র শক্তির পরম সন্তোষ হয়। আর শক্তির সন্তোষ 
হওয়ামাত্র সাধক মোক্ষসাভ করেন। সমস্ত. জগৎ গুরুমূলক, পরম তপস্যা গুরুমূলক। 
গুরু প্রসন্ন হওয়ামাত্র সৎ শিষ্য মোক্ষলাভ করেন ।৩ 

গুরু ধার অনুকূল তাঁর আর কোনে ভয় নাই। মুনি বা পন্নগ বা দেবতার অভিশাপ 
থেকে গুরু তীকে রক্ষা করেন, তীকে মৃত্যুভয় থেকেও রক্ষা করেন।£ 

গুরুর অপ্রসন্নতা--গুরু প্রসন্ন হলে যেমন শিগ্কের অপ্রাপ্য কিছুই থাকে না তেমনি 
গুরু কষ্ট হলে তীঁকে রক্ষা করারও আর কেউ থাকে না । কুলার্ণবতন্ত্রের মতে গুরু পিতা 
গুরু মাতা গুরু দেব মহেশ্বর । শিব রুষ্ট হলে গুরু ত্রাণ করেন কিন্তু গুরু রুষ্ট হলে_ কেউ 
ত্রাণ করেন না।* 

গুরুর এমনি মাহাত্ম্য যে গুরু শব্ধ উচ্চারণমাত্র শিষ্যের সর্পপাঁপ, সর্বমোহ দূর হয়ে .ষায়। 
গুরুতস্ত্রে বল! হয়েছে গরু এই অক্ষর ছুটি যার জিহ্বাগ্রে বর্তমান তার আর কি করে মোহ 
থাকবে ? বেদপাঠ তার পক্ষে নিরর্থক । গকার উচ্চারণমাত্র ব্রক্মহত্যাপাপ বিনষ্ট হয়, 
উকার উচ্চারণমাত্র জন্মপাতক নাশ হয়, রকার উকার এবং গকার উচ্চারণমাত্র কোটিজন্মের 
পাতক নষ্ট হয়।* | 


১ ন গুরোরধিকং শান্ত্ ন গুরোরধিকং তপঃ। ন গুরোৌরধিকো মন্ত্র! ন গুরোরধিকং ফলম্‌। 
ন গুর়োৌরধিক] দেবী ন গুরোরধিকঃ শিবঃ | ন গুরোরধিক1 মুতিন গুরোরধিকে। জপঃ। 
-__গুরুতন্্ববচন, ডঃ প্রা তো, কাণ্ড ২, পরিঃ ২, ব সং, পৃঃ ৯৪-৯৫ 
২ গুরুঃ ক ত। গুরহত] গুরুঃ পাতা মহীতলে । গুরুসস্তোষমাত্রেণ তুষ্টা হাঃ সর্বদেবতাঃ ৩, পৃঃ »৪ 
৩ গুরো; প্রসাদমাত্রেণ শক্তিতোষে। মহান্‌ ভবেৎ। শক্তিসভ্তোষমাত্রেণ মোক্ষমাপ্পোতি সদ্বশী। 
-রু যা,উ ত,পঃ ১ 
৪ মুনিভিঃ পন্নগৈর্ব্বাপি হুৈর্বা শীপিতো যদি ৷ কালমৃত্যুয়াদ বাপি গুরু রক্ষতি পার্বতি। 
--বিশ্বসারতন্ত্ীয় গুরুগীতাবচন, দ্রঃ প্র! তো, কাণ্ড ২, পরিঃ ২, ব সং, পৃঃ »৫ 
€ গুরু; পিতা গুরুর্মাত। গুরুর্দেবে! মহেহ্বরঃ ৷ শ্ববে রুষ্টে গুরুত্ীত! গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন।।--কু ত, উঃ ১২ 
৬ গুরুরিত্যক্ষরং যস্ত জিহ্বাগ্রে দেবি বতিতে। ততন্ত কিং বিছ্তে মোহঃ পাঠে বেদন্ত কিং বৃধ।। 
গকারোচ্চা রণমাত্রেণ ৰ.দ্ষহত্য ব্যপোহতি । উকারোচ্চারমাত্রেণ মুচ্যতে জন্মপাতকাৎ। 
রেফোচ্চারণমীত্রেণ উকারোচ্চারণাৎ পুনঃ। বিস্গোচ্চারণীং কোঁটিজন্সজং পাঁতকং হরেৎ। 
»-গুরুতস্্রবচন, দ্রঃ গ্র। তো কা ২, পরিঃ ২, ৰ সং, পুঃ৯৪ 


৭৪২ ভারতীয় শক্তিসাধন! 


গুরুদর্শনমাহাত্সয-_ তন্ে গুরুদর্শনেরও বিশেষ মহাত্মা বর্ধিত হয়েছে। কুলার্ণবতন্্ে 
আছে যেদিন শিল্য গুরুর দর্শন পান সেদিন তার কাছে কোটি হু্গ্রহণের দিনের মৃতো.ব] 

চন্তরগ্রহূণের দিনের মতো পুণ্য দিন। গুরুর দর্শনমাত্র শিল্ত সর্বপাপমুক্ত হনু। গ্রহণের দিন 
যেমন দান করতে হয় তেমনি গুরুদর্শনের দিনও বিচক্ষণ শিষ্য দান করবেন ।১ 

গুরুর পদধুলি-পাদ্দোদক-মাহাত্ম্য__শিশ্ত গুরুকে প্রণাম করে তার পদধুলি গ্রহণ 
করেন। গুরুতত্ত্রের মতে যে-্ধী শিত গুরুপাদরজ নিজ মন্তকে ধারণ করেন তিনি 
কোটিতীর্থজাত ফলের দশগুণ ফললাভ করেন ।* 

যে-শি্ঠ গুরুর পাদোদক মন্তকে ধারণ করেন তার সমস্ত তীর্থকরার পুণ্যলাভ হয় ।৩ 

যিনি নিত্য গুরুর পাদোদক পান করেন তিনি ধর্ম অর্থ কাম এবং মোক্ষলাভ করেন । 

গুরুর প্রসাদমাহাক্স্য-_ শিশ্ত গুরুর অন্রপ্রলাদ গ্রহণ করেন। তগ্রের অভিমত 
গুরুর অন্নপ্রসাদ ভক্ষণ করুলে শিল্ের কোটিজন্নাঞ্জিত পাপ তৎক্ষণাৎ নষ্ট হয়ে যায়ু। 
এই অন্নপ্রসাদ তক্ষণে স্নান পাদপ্রক্ষালন ও আচমনের প্রয়োজন নাই, স্থান বিচার অনাবশ্তক, 
এই প্রসাদ প্রান্তিমাত্র ভক্ষণ করতে হয়। এতে ব্রাহ্মণ্য নাই, কৌলীন্য নাই, জাতিবিচার 
নাই। গুরুর অন্নপ্রসাদ_যে-বৃদ্ধিমান ব্যক্তি সুধাবুদ্ধিতে ভক্ষণ করেন তার প্রতি শিবও 
নিশ্চয়ই প্রসন্ন হন।« ৃ 

গুরুর উচ্ছিষ্ট তুক্তিমুক্তিপ্রদু।* মহাঁদ্রৌর উচ্ছিষ্ট যেমন ব্রঙ্গাদি. দ্বেবতার পক্ষেও 
ুতুর্লভ গুরুর চি তেমনি । এই বস্ত মহাপবিত্র পরাৎপর।* 


১ শিত্ন্ত তদ্দিনং দেবি কোটিনুর্যগ্রহৈঃ সমম্‌। চন্ত্রগ্রহণকালং হি তদ্দিনং বরবর্ধিনি | 
গুরোর্দশনমাত্রেণ সর্বপাঁপৈঃ প্রমুচ্যতে । তৎক্ষণাচ্চঞ্চলাপাঙ্গি দানং কুধাদ্‌ বিচক্ষণঃ | 
_-কুলীগমবচন, দ্রঃ প্রা! তো, কাঁও ২, পরিঃ ২, ব সং, পৃঃ ১০০ 
২ গুরেঃ পাদরজে। যন্ত সুধী দুর্ধনি ধারয়েং। স্‌ তীর্ঘকোটিজফলাৎ ফলং দশগুণং লভেৎ | 
_-গুরুতগ্বচন, দ্রঃ প্রা] তো, কাণ্ড ২, পরিঃ ২, ব সং, পৃঃ ১০১ 
৩ গুরোঃ পাদোদকং যন্ত শিরসা ধারয়েন্নরঃ | স সর্বতীর্থজং পুণ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ1.গুপ্তনাধনতন্বচল, এ 
৪ গুরোঃ পাদোদকং যস্ত নিত্যং পিবতি মানুষঃ ৷ ধমীর্থকীমমোক্ষাণামধিপো। জীয়তে চ সঃ।-- 
৫ গুরোরন্নং মহাদেবি যস্তু ভক্ষণমীচরেৎ। কোটিজন্মাপ্জিতং পাপং তৎক্ষণাত্বস্ত নগ্ততি। 
ন ন্ানং পাদশৌচঞ্চ ন চৈবাচমনঞ্চরেৎ | প্রাপ্তিমাত্রেণ ভোক্তব্যং নৈব স্থানং বিচারয়েং। 
নৰান্ষণাং ন কৌলীন্তং ন জাতীনাং বিচারণম্‌।****" 
গুরোরন্নং হধাব.্ধযা যন্তত্তস্মিতিমান্নরঃ। শিবোহপি তন্ত দেবেশি তুষ্টো ভবতি নান্যথ1 ।--গুরুতন্ত্রবচন, দঃ এ 
৬ গুরোরুচ্ছিষ্টকং দেবি ভুক্তিমুক্তিপ্রদং ভবে ।--এ 
৭ তঝোচ্ছিষ্টং মহাদেবি ৰল্সাদীনাং হদু্নভম্‌। গুরচ্ছিষ্টং তথ! প্রোক্তং মহাপুতং পরাৎপরম্‌। 
-যোৌগিনীতন্ত্রবচন, দ্র এ 


দীক্ষা) ৭8৩ 


গুরুপূজা__ তন্ত্রের অভিমত শ্াস্্নির্দিষ্ট গুরুর পাদপন্ম পূজা করলেই সকল দেবতা 


নৃখী হন।৯ কারণ গুরু সর্বদেবমুয়ু| 
গুপ্তসাধনতন্ত্ে বলা হয়েছে গুরুর প্রাদপন্মের অর্চনা করলেই সমস্ত জগত অচিত হয় 


ধিনি গুরুপাদ।না৷ করেন তার আর দান তপন্তা তীর্থসেবাদির কোনো প্রয়োজন নাই 1২ 
গুরুতন্ত্রের মতে খিনি ত্রিসন্ধা গন্ধপুষ্পের দ্বারা জগদ্গুরুর পূজা করেন তার মন্ত্পূজাদি- 
বিধান ন্যাস জপ এ-সব দিয়ে কি হবে?৩ একমাত্র গুরুপুজার দ্বারাই তিনি এ-সবের 
যা ফল তা লাভ করেন। কাজেই তার আর এ-সবের প্রয়োজন নাই। 
গুরুর উপস্থিতিতে গুরুপূজা না করে কোনে! দেবতার পূজা পর্যস্ত তন্তরান্থসারে নিষিদ্ধ। 


কৌলাবলী নির্ণয়ে বূলু] হয়েছে__গুকু সন্নিহিত থাক! অবস্থায় যে অন্য দেবতার পুজা করে সে 
ঘোর নরকে যায় এবং তার পূজা! ব্যর্থ হয়| 
 গুরুপুজা না করে ইঠ্টদেবতার পুজা পর্বস্ত কর] যায় না। মুগ্ডমালাতন্ত্রে আছে-__-এরূপ 


করলে মন্ত্রের তেজ স্বয়ং তৈরব হরণ করে নেন ।« 

গুরুশুশ্রাব।-_ গুরুর সেবাশ্তশ্রাধারও বিশেষ মাহাত্ম্য তন্ত্র বণিত হয়েছে । কৌলাবলী- 
নিণয়ে বলা হয়েছে_ ত্রন্ষা পরাশর ব্যাস বিশ্বামিত্র প্রভৃতি গুরুশুশ্রষার জন্যই ত্রিজগতে 
সিদ্ধিলাভ করেন। শিব গুরুর প্রসাদেই সর্বজ্ঞ সর্বগামী ও প্রভূ । একবার গুরু তুষ্ট হলে 


সাধক শিব হয়ে যান। গুরুসেবক সাঁধকদের অলভ্য কিছুই নাই। অতএব যত্বসহকারে 
গুরুর সেবা! করা উচিত ।* 


কুলার্ণবতত্ত্রের মতে গুরুশুশ্রষার দ্বারা শিষ্কের সব পাপ ক্ষয় হয় এবং পুণ্যপরাশি বদ্ধিত 
হয়।? 


৯০৯০) আক পা জপ পাপ 


১ পুজিতে গুরুপাদে বৈ সর্বদেবঃ সখী ভবেৎ।--কৌ নি, উঃ ১০ 
২ কিংদানেন কিং তপদ। কিমন্যতীর্থসেবয়। শ্রীগুরোরচিতৌ যেন পাদৌ তেনাচিতং জগৎ। 
--গুপ্তসাঁধনতন্ত্রবচন, দ্রঃ প্রা! তো, কাণ্ড ২, পরিঃ ২, ব সং, পৃঃ ৪৫ 
৩ ত্রিসন্ধ্যং পুজয়েদ্‌ যস্ত গন্ধপুশ্পৈর্জগদগুরুম। তন্ত কিং মন্ত্রপূজার্দিবিধানৈ ন্যানজাপকৈঃ। 
-_গুরুতত্বচন, দ্রঃ প্রা! তো, কাণ্ড ২, পরিঃ ২, ব সং, পৃঃ ১০১ 
৪ গ্ররৌ সন্নিহিতে যন্তু পূজয়েদন্যদেবতীম্‌। সঃ যাঁতি নরকং ঘোরং সা পুজা বিফল1 ভবেৎ।-_কৌ নি, উঠ ১০ 
গুরুপুজাং বিন| দেৰি ইষ্টপুজাং করোতি যঃ। মন্ত্রন্ত তন্ত তেজাংসি হরতে ভৈরবঃ ম্বয়ম্‌। 
-_মুগডমালীতত্ত্রবচন, দ্রঃ প্রা তো, কাঁও ২, পরিঃ ২, ব সং ১, পৃঃ ১০১ 
৬ ৰন্দীপরাশরব্যাসবিশ্বীমিত্রীদয়ঃ পুনঃ ৷ গ্ররুশুঞ্ষণাৎ সিদ্ধিং প্রাপ্তান্তে ভূবনত্রয়ে। 
শিবো গুরপ্রসাদেন সর্ববিৎ সর্বগঃ প্রভুঃ॥ সাঁধকঃ শিব এব স্তাঁদ গুরৌ তুষ্টে সকৃদ্‌ যদি । 
তদ। কিং বা! ন লতভন্তে সাঁধকাঃ গুরুসেবকাঃ 1 তন্মাদদেব প্রযত্বেন শুরুসেবাং সমাচরেৎ ।--কৌ নি, উঃ ১০ 
৭ ক্ষীয়ন্তে সর্বপাপানি বর্দান্তে পুণ্যরাশয়ঃ। সিদ্ধ্যন্তি সর্বকাধ্যানি গুরুতুক্রষয়] প্রিয়ে ।--কু ত, উঃ ১২ 


৭৪৪ ভারতীয় শক্তিসাধনা 


তা ছাড়া কায়ক্লেশযুক্ত মহৎ তপন্তার বারা যে-ফুল লাভ হয় গুরুসেবাদ্ারা স্থখে সেই 
ফল লাভ করা যায়।১ 

তন্ত্শাস্ত্রে এইভাবে গুরুর মহিম! কীর্তন করা হয়েছে। আর শান্ত্রবাক্যে বিশ্বাসী শিষ্য 
গুরুকে এমনি মহিমান্বিতই মনে করেন। 

বলা আবশ্তক সং শিশ্তের পক্ষে গুরুবাক্যে ও শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস অবশ্য কর্তব্য । 
“নিত্যোৎ্সব-এ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে গুরুবাক্যে ও শাস্ত্রাদিতে কখনও অবিশ্বাদ করবে 
না। 

গুরুবাক্যে ও শাস্ে কোনো তেদও নাই। কারণ সদ্‌গুরু সাধনবিষয়ে কখনও অশাস্তীয় 
কথা বলেন না। এইজন্যই কুলার্ণবতন্ত্রে বল হয়ে--যা গুরুমুখ থেকে নির্গত হয় তা সবই 
শাস্ত্র ।* 

এখানে উল্লেখ কর! প্রয়োজন বিভিন্ন তত্ত্বে গুরুর ষে-মহিম! প্রচার করা হয়েছে এবং 
গুরু সম্পর্কে যে-সব নির্দেশ দেওয়! হয়েছে তা শাঙ্নি্টিষ্ট সদগুরু সহধদ্েই করা হয়েছে। 

সব্গুরু সম্বন্ধে যে-সব কথা শাস্ত্রে বল হয়েছে তা বিচারের বিষয় নয়, বিশ্বাসের বিষয় । 
শান্্বাক্যে ধানের বিশ্বাস আছে এ-সব তাদের জন্য অর্থাৎ এ-সব দাধকদের জন্য । ধাদের 
শান্ত্বাক্যে আস্থা নাই শাস্তনির্দিষ্ট সাধনা তাদের জন্য নয়। কাজেই এ-সব শাস্্বচনও 
তাদের জন্য নয়। | 

গুরুর কাছে আত্মনিবেদন-- প্রকৃত সদগুরুর কাছে শিশ্তের সম্পূর্ণরূপে আত্ম- 
নিবেদনের নির্দেশ তন্ত্রশান্ত্রে দেওয়া হয়েছে । কুলার্ণবতত্্ব বিধান দিয়েছেন-__খিনি শরীর 
অর্থ এবং প্রাণ সদ্গুরুকে নিবেদন করে তাঁর কাছে যোগশিক্ষা করেন তিনিই শিল্ত ।£ 

উক্ত তন্ত্রের নির্দেশ__শিল্ গুরুর জন্য দেহ ধারণ করবেন, গুরুর জন্য ধন অর্জন করবেন, 
প্রাণ দিয়েও গুরুর কাজ করবেন ।€ 

পরশুরামকল্পস্ত্রেও৬ অন্থুরূপ বিধান দেওয়] হয়েছে । বল! হয়েছে শিষ্য গুরুর জন্যই 
অধিজিগমিষা অর্থাৎ কোনে কাজের উদ্দেস্টে কোনো স্থানে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করবেন, 
শরীর অর্থ ও প্রাণ রক্ষা করবেন। | 


১ কায়রেশেন মহুতা৷ তপন বাপি ধৎফলম্‌। তৎফলং লভতে দেবি সুখেন গুরুসেবয়া ।--কু ত, উঃ ১২, 
২ গুরুবাক্াশাস্ত্রাদৌ সর্বব্রাসংশয়ঃ ।--নিত্যোৎসব, আরস্তোল্লাস, উপাসকধন্মাঃ 
৩ নির্গতং যদ্‌ গুরোর্বক্ত1ং সর্বং শান্্রং তছুচ্যতে ।--কু ত, উঃ ১২ 
৪ শ্ররীরমর্থং প্রাগাংশ্চ সদগুরুত্যে। নিবেছা ষঃ। গুরুভ্যঃ শিক্ষতে যোগং স শিষ্য ইত্যভিধীয়তে ।---ত। উঃ ১৭ 
৫ গুর্বর্থং ধারয়েদ্দেহং গুর্ববর্থং ধনমর্জয়েৎ। নিজপ্রাণান্‌ পরিত্যজ্য গুরুকার্যং সমাচরেৎ।--্, উঃ ১২ 
৬ অধিজিগমিষ| শরীরার৫ঘান্ুনাং গুরবে ধারণম ।-_-প ক লু ১০1৭৪ 
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ধার দেহগরণ গুরুপদে অর্পিত তার আর নিজস্ব কিছুই থাকে না। গুরু ঘেমন আজ্ঞা 
করেন তিনি সেই ভাবেই চলেন। এ বিষয়ে শাস্ত্রের নির্দেশ__গুরু সমস্ত দেবতার অধিপতি, 
কৃতারুত সকল কর্মের সাক্ষী। গুরুর পূজা করে তাঁর আজ্ঞানুসারে শিষ্যকে সর্বদা সকল 
কর্ম করতে হবে।১ 

কৌলাবলীনির্ণয়ে বলা হয়েছে__ যে-শিষ্য গমন পুজন স্বপ্রদর্শন ভোজন এবং রমণ 
গুরুর আজ্ঞা অনুসারে করেন জপ ছাঁড়াই তাঁর সিদ্ধিলাভ হয় ২. 

গুরুর আজ্ঞা-_গুরুর আজ্ঞাপালন শিল্তের ধর্ম। পরশুরামকন্সন্ত্রের নির্দেশ গুরু যা 
বলবেন শি্ককে তাই করতে হবে।০ গুরু যদি কোনো নীচ কাজ করতে বলেন শিশ্ব 
০১৯১৬১১১১১৪ 

রুদ্রযামল আরেকটু অগ্রসর হয়ে বললেন শিশ্ত দিনরাত দাসের মতো! গুরুর আজ্ঞা পালন 
করবে । 

গুরু যদি পরুষ বাক্য বলেন শিল্য তা আশীর্বাদ বলে মনে করবে। তিনি যদি তাড়না 
করেন তা হলে তা প্রসাদ বন্সে মনে করবে।* কোনো অবস্থাতেই গুরুর আজ্ঞ! লঙ্ঘন 
করবে না। গুরুর আজ্ঞালজ্ঘন শিল্তের পক্ষে নিদারুণ অপরাঁধ। রুত্রযামলের মতে থে 
গুরুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করে সে মূঢ়ধী। সে ঘোর নরকে যায় ও শৃকরত্ প্রাপ্ত হয়।" 


কিন্তু গুরু যদি অন্যায় আদেশ করেন তা হলে? পরশুরামকল্পস্থত্র বলেন গুরুর আদেশ 
পরীক্ষা না করে অর্থাৎ নিধিচারে পালন করতে হবে, গুরুর আদেশকে শান্ত ব্যবস্থা মনে 


করতে হবে।৮ 
রুতে হবে”, 
এই স্থত্রের বৃত্তিতে রামেশ্বর লিখেছেন--গুরুলক্ষণবিশিষ্ট গুরুর বাক্য শিষ্য নিজের 
বুদ্ধির দ্বারা পরীক্ষা করবে না; তার কথ! সৎ কি অসৎ বিচার করবে না। সর্বতত্রার্থবিদ্‌ 
আমার গুরু কখনো অশাস্ত্রীয় কথা বলবেন না, তিনি শাস্ত্রসম্মত আদেশই করবেন-_শিষ্য 
মনে এই প্রকার নিশ্চিত ধারণ! পোষণ করবে ।৯ 





গুরুঃ সর্বস্রাধীশে। গুরুঃ সাক্ষী কৃতীকৃতে । সংপৃজ্য সকলং কর্ম কুর্যাত্ন্তাজয়। সদ ।--দ্রঃ শী ত, উঃ ২ 
গমনং পুজনং স্বপ্ণং ভৌজনং রমণন্তখ।। গৃহীত্বীজ্ঞাং গুরোঃ কুাৎ ত্ত সিদ্ধিধিন1! জপীৎ।__কৌ নি, উঃ ১৭ 
এতদুক্তকরণম্‌।--প ক সু ১০1৭৫ 

গুরস্তং নীচকাধমপি অভিমানমুৎহজ্য কার্ধম্‌।-_এ, রামেশ্বরকৃত বৃত্তি 

দিবারাত্রো গুরোরাজ্ঞাং দাসবৎ পরিপালয়েৎ ।_রু যা, উ ত, পঃ ১ 

গুরাস্তং পরুষং বাক্যং আশিষং পরিচিন্তয়েৎ। তেন সংতাঁড়িতো বাপি প্রসীদমিতি সংস্সরেৎ ।-কু ত, উঃ ১২ 
অনারদৃত্য গুরোর্ববাক্যং শূণুয়াদ্‌ বঃ পরাম্ুখঃ। অহিতং বা হিতং বাপি রৌরবং নরকং ব্রজেৎ।_-& 
অপরীক্ষণং তদ্ধচনে ব্যবস্থা ।--প ক নু ১০1৭৬ 

গুরুলক্ষণবিশিষ্টগুরুবচনং স্বব.্ধ্া ন পরীক্ষয়েত, সদসছ্ধেতি ন বিচারয়েৎ। ব্যবস্থা অয়ং সর্বতস্থার্থাবিৎ অন্যথ। 
ন বদিষ্যতি, কিং তু শাস্যক্তমেব বদিক্যতি ইতি নিশ্চয়ং কুর্যাৎ।--এ, রামেশ্বরকৃত বৃত্তি 


৯8 
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শত ভারতীয় শক্তিসাধন! 


রামেশঘের উক্তিতে শাস্ত্রের অভিপ্রায় ন্াক্ত হয়েছে। দদ্গুরুর শাস্বনিদি্টলক্ষণযুকত 
ওর শান্তেম্ব অভিপ্রেত গুরু) এই গরু সম্পর্ষেই শিষ্যের ফর্তব্যাকর্তব্য বিহিত হয়েছে, 
ঘেশকোনো গুরু লম্পর্কে নন্ব। 

শিষ্যদেহে গুরুস্থান__ সাধকের দিনের কাজ স্থরু হয় গুরুর ধ্যান করে। শাছ্তের 
বিধান--সাধক আক্গমূহূর্তে শদ্্যা ত্যাগ করে পদ্মালনে বসে শিরস্থ অধো মুখ শুরুবর্ণ সহদলপন্ম- 
কর্ণিকার অন্তর্গত শশকলাঞ্নহীন শরদিন্দু মতো! সুন্দর চন্দ্রমগুলাস্তর্গত হংসপীঠে নিজওরুর 
ধান করবেন।১ 

শিল্দেহে গুরুর ধ্যানস্থান শুধু শিরস্থ অর্থাৎ ত্রন্বরক্ধস্থ সহম্্রর নয়, হ্বৎপদ্ম এবং 
আজ্ঞাচক্রও বটে । জামলে আছে গুরু কখনো সহশ্রারে ধ্যেক়্, কখনো হৎ্পন্মে,র কখনো বা 
দৃঠিপোচরে অর্থাৎ আজাচক্কে ধোয় ।* 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় তন্ত্রশাস্ত্রবিদ্‌ সাধকের! মনে করেন গুরুতত্বের দর্বোত্বম 
স্থান আজ্ঞাচক্র। শুদ্ধ চিৎ্সমুত্রের শেষ “ইস গেট' এই আজ্ঞাচক্র আর গুরুতত্ব এই 
গেটের চাবি। স্বাজ্াচক্রের পরে 'অহুং নাই, এখানেই দ্বৈতবীজ দঞ্ধ হয়ে যায়। গুরু 
এই দ্বার খুলে ধিলে জীবরপ স্থত্র আঁধারে অসীম চিৎসমুন্র এসে প্রবেশ করে একে পূর্ণ 
করে এর কুল ভাষিয়ে দ্বেয়। তখন আর আধার ক্ষুদ্র থাকে না, সমুদ্রের সঙ্গে একাকার 
হয়ে ঘায়।* 

গুরুর ধ্যান--গুরুধ্যানের কথা হচ্ছিন। শাস্ত্রে গুরুধ্যানের যে-নির্দেশ দেওয়। হয়েছে 
সাধক সেই ধ্যান করেন স্বপুরুর নির্দেশ অন্ুসারে। কারণ শাস্ত্রে গুরুর একাধিক ধ্যান 
নিদিষ্ট হয়েছে। যথা 

'ঘরুয় পুরুষমূক্তির ধ্যান_-মহাগুরু প্রভাতহুর্ধের মতো রক্তবর্ণ তেজোবিষ । অনন্ত 
মহিমার ম্বাগর তিনি শশিশেখর | মহাহ্জ্জম জ্যোতিময় তীর অঙ্গ । তিনি মহাশুক্লান্বরপদ্ে 
অবস্থিত ছিনেত্র ছ্িভুজ আত্মোপলব্ধির বিষয়, তেজের ছারা শুরুবাস। আজ্ঞাচক্রের 
উর্ধস্থ নিধি তিনি, তিনি কারণস্বরূপ, তিনি সাধুদের স্থখ। তার অঙ্গে ধর্ম অর্থ কাম এবং 
মোক্ষ। তার হাতে ঘর এবং অভয় । তিনি বিতু প্রশ্ফুটিতকমলারঢ পর্যজ্ঞ এবং জগন্দীশ্বর | 


১ বাঙ্ষ্ে মূহুর্তে উদয় বন্বপদ্মাননঃ শিক্পসস্থাধোমুখ-গুরুবর্ণ সহমমদনকমলকর্িকাস্থ-শশহীন শরঘিন্দুতুষ্দর- 
চম্্রদগ্লান্ততহংনপীঠে দিজগুলং ধ্যায়েৎ ।--উসায়হত্ত, পঃ ১ 
২ কদাচিৎ স সহশ্রারে পদ্সে ধ্যেয়ো! গুরুঃ নদ! কদাচিৎ হাময়ান্তোজে কদা চিন্ৃষ্টিগৌচরে | 
_জামলবচন, দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ২ পরিঃ *, ব সং পৃঃ ৯৩ 
৩:1:500 88 ৯ বাজ 21 7865182881919, 0, ৪০ 2. ০৫, 2, 9. 887 
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অন্তরে তিনি প্রকাশচঞ্চল। ফ্ঠার' কে বনমালা, অঙ্গে রত্বালক্কার। এই দেঁবদেবকে সদ 
ভজন করবে ।১ ্‌ 

অন্ত ধ্যান--নবৎপল্পের কিকামধ্যস্থ সিংহাসনে দিব্যমৃতি গুরু অবস্থিত। চন্্রকলার 
মতো তাঁর দীপ্তি। তিনি সচ্চিৎস্থখাভীষ্টবরপ্রদ, মুক্তাফলতৃষিত তার দিব্যমৃত্তি। 
বামাস্ক-পীঠে দিবা শক্তি । তিনি শ্বেতান্বর, শ্বেতবিলেপযুক্ত। তার অধরে মৃদ্মন্দ হাসি। 
তিনি পূর্ণ কলানিধান। এইরপে গুরুর ধ্যান করতে হবে।* 

আরেকটি ধ্যান__অপর একটি ধ্যানে আছে-ত্রদ্মানন্দ পরম সুখদ কেবল জ্ঞানমৃত্তি 
হন্বাতীত গগনসদৃশ তত্বমসি-আদি বাক্যের লক্ষ্য এক নিত্য বিমল এ্ব পর্বদাদাক্ষীভৃত 
ভাবাতীত ত্রিগুণরহিত সদগুরুকে প্রণাম করি । 

গুরুর স্তরীমুত্তির ধ্যান-_এ ছাড়া শানে গুরুর স্ীমৃত্তির অর্থাৎ স্রীপুরুর পৃথক্‌ ধ্যান 
নির্দিষ্ট হয়েছে । যথা__ কেশরশোতিত সহশ্রারমহাঁপন্ধে বিরাজমানা প্ররচুল্পপন্থপত্রাক্ষী 
ঘনপীনপয়োধর! প্রসন্নবদনা ক্ষীণমধ্যা শিবান্বরূপিণী গুরু । পদ্মরাগমণির মতো তীর 
দীপ্তি। তার পরিধানে রক্তবন্্, হাতে রক্ত কন্বণ, পায়ে রক্ত নৃপুর | তাঁর শরদিন্দুর মতো 
উজ্জ্বল কুগুল রক্কোন্ভীসিত। তিনি স্বীয় স্বামীর বামভাগে অবস্থিতা। তাঁর করপদ্মে বর 
এবং অভয় মুন্বা। এইরূপে গুরুর ধ্যান করতে হবে ।৪ 


১ তরুণাদিত্যসঙ্কাশং তেজৌবিম্ৰং মহাগুরুম্‌। অনন্তানস্তমহিমসাঁগরং শশিশেখরম্‌ | 
মহাঁনুস্্রভাম্বরাঙ্গং তেজৌবিম্ৰং মহাগুরুম্‌। মহাঁশুক্লীম্বরাজস্থং দ্বিনেত্রং দ্বিতুজং গুরুম্‌। 
আত্মোপলবি ধবিষয়ং তেজস। গুরুবাসসম্‌। আঁজ্ঞাচক্রো ধবনিকরং কারণঞ্চ সতাং সুথম্‌। 
ধরমীর্ঘকা মমোক্ষাঙ্গং বরাভয়করং বিভুম্‌। প্রফুল্লকমলারূঢং সর্বজ্ঞং জগনী শ্বরম্‌। 
অন্তঃপ্রকাখচপলং বনমালাবিভূষিতম্‌। রত্রীলঙ্কীরতূষাঢ্যং দেবদেবং সদা তজেৎ। 

_ রূদ্রযামলবচন, ত্রঃ প্র। তো, কাঁও ৩, পরিঃ ১, ব সং, পৃঃ ১৪৯ 

২ হৃদম্বজে কর্ণিকমধ্যসংস্থ' সিংহাসনে সংস্থিতদিব্যমুত্তি। 
ধ্যায়েদ্গুরং চন্দ্রকলাপ্রকাশং সচ্চিৎহ্খাতীষ্টবরপ্রদানম্‌। 
মুক্তাফলাভূষিতদিব্যমুতিং বাসাক্কপীঠস্থিতদ্িব্যশক্জিস্‌। 
স্বেতীম্ৰরং শ্বেতবিলেপযুক্তং মন্দশ্মিতং পুর্ণ কলানিধানম্‌।--গুরুগীতৌক্ত ধ্যান, জ্ঃ এ পৃঃ ১৫০ 

৩ ৰন্দীনন্দং পরমনথদং কেবলং জ্ঞানমৃতিম্‌। ভ্বন্দাতীতং গগনসদৃশং তব্মন্াদিলক্ষাস্‌। 
একং নিত্যং বিমল মচলং সর্ধদ। সাক্ষিভুতম্। ভাবাতীতং ব্রিগুণরহিতং সদ্‌গুরুং তং নমামি।-জঃ এ 

৪ সহম্রারে মহীপদ্মে কিগ্রক্ষগণশোৌতিতে ৷ প্রফুল্লপদ্মপত্রাক্ষী ঘনগীনপয়োধর।। 
প্রসন্নবদন। ক্ষীণমধ্য। ধ্যায়েচ্ছিবাং গুরুদ্‌। পল্পরীগসমাভীসাং রক্তবন্তরশোৌভনাম্‌। 
রক্তকন্কণপা ণিঞ্চ রক্তনুপুরশোদ্তিতাম্‌। শরদিন্ুপ্রতীকাশরক্কোভীসিতকুণলাম্‌। 
স্বনাথবাসভাগস্থাং বরাভয়করাম্ব্‌জাম্‌।-_গুপ্তসাধনতস্ত্রোজ ধ্যান, দ্রঃ এ, পৃঃ ১৫৫ 


৭8৮ ভারতীয় শক্তিসাধনা 


গুরু যে সাধারণ মান্ষ নন, তিনি যে ্রন্ধ, পরমেশ্বর বা পরমেশখ্বরী, গুরুর এই-্সব ধ্যান 
থেকেই তা স্পষ্ট বোঝা যায়। এ ছাড়া তন্ত্র গুরুর স্তব কবচ এবং প্রণাম বধিত হয়েছে। 
তার থেকেও গুরুর দেবত্ব সমর্ধিত হয়। ৃষ্টাস্তম্বরূপ একটি করে স্তব কবচ এবং প্রণাম 
উদ্ধৃত হল। 

গুরুর পুরুধমূতির স্তব_ মহামন্ত্রদীতা শিবরপী ক্র্ষজ্ঞানপ্রকাশক সংসারদুখত্রাতা 
অতিসৌম্য দিব্ট বীর অজ্ঞানহরণকারী তোমাকে প্রণাম। কুলনাথ কুলকৌলিন্যদাতা 
শিবতত্বপ্রবোধক ব্রন্বতত্বপ্রকাশক, তোমাকে প্রণাম । সাধককে অভয়দীতা অনাচার- 
আচার-ভাববোধক ভাবহেতু ভাবাভাববিনি “ুক্তমুক্তিদাতা গুরু, তোমাকে বারবার প্রণাম। 
দিব্যভাবপ্রকাশক শঙ্তু জ্ঞানানন্দন্বরূপ হে বিভব, তোমাকে প্রণাম। শিব শক্তিনাথ 
সচ্চিদানন্দরূপী কামরূপী কাম কামকেলিকলাআক, কুলপৃজোপদেষ্টা কুলাচারন্বরূপ 
আরক্তনিজতচ্ছক্তিসমভাগবিভূতি হে মহেশ, তোমাকে প্রণাম, বার বার তোমাকে 
প্রণাম।১ 

গুরুর স্ত্রীমূতির স্তব-_ত্ীগুরুর স্তব স্বতত্। যথা দেবদেবেশী হরপজিতা তোমাকে 
প্রণাম । ্রন্ষবিষ্তান্বরূপিণীকে নিত্য বার বার প্রণাম। যিনি জ্ঞানাগ্ুনশলাকার দ্বারা 
অজ্ঞানতিমিরান্ধের চক্ষু উন্মীলিত করেছেন তাঁকে নিত্য বার বার প্রণাম। ভববন্ধন- 
ত্রাণকারিণী পর জননী, জ্ঞানদা মোক্ষদ! নিত্যা যিনি, তাকে নিত্য বার বার প্রণাম। 
শ্রীনাথের বামভাগে অধিষ্ঠিতা সর্বদা যিনি দেবগণপুজিতা সদ! বিজ্ঞানদাত্রী তাকে নিত্য 
বার বার প্রণাম । সহআরমহাপদ্মে যিনি সদানন্দন্বরূপিণী মহামোক্ষপ্রদায়িনী সেই দেবীকে 
নিত্য বার বার প্রণাম। যিনি ব্রহ্ধা-বিষ্ত-স্বরূপা মহারুত্রস্বরূপিণী, ত্রিগুণাত্বন্বরূপা তাকে 
নিত্য বার বার প্রণাম। যিনি চন্্রনুর্যাগ্রিন্বরূপা সর্বদা ঘৃরঁণতলোচনা এবং স্বীয় পতিকে 
আলিঙ্গন করে অবস্থান করছেন, তাকে নিত্য বার বার প্রণাম। যিনি ব্্বত্, বিষুত্ব ও 


২ ও নমন্তভ্যং মহামন্ত্রদায়িনে শিবরূপিণে ৷ বৰ,দ্গজ্ঞানপ্রকীশায় সংসারছুঃখতারিণে | 
অতিসৌম্যায় দিব্যায় বীরায়াজ্ঞানহারিণে ৷ নমস্তে কুলনাথায় কুলকৌলিস্দায়িনে। 
শিবতব্বপ্রবোধায় ব.দ্ষতত্বপ্রকাশিনে । নমন্তে গুরবে তৃত্যং সাধকাভয়দায়িনে। 
অনাচারাচারভাবৰোধাঁয় ভাবহেতবে । ভাবাভাববিনি-ুক্তমুক্তিদাত্রে নমে। নমঃ । 
নমন্তে শস্তবে তুভ্যং দিব্যভাবপ্রকাশিনে। জ্ঞানানন্ম্বরূপায় বিভবায় নমো! নমঃ। 
শিবায় শক্তিনাথায় সচ্চিদানন্দরূপিণে ৷ কামরূপায় কামায় কামকেলিকলাত্মনে। 
কুলপুজোপদেশায় কুলাচারম্বরূপিণে। আরক্জনিজতচ্ছক্তিসমভাগবিভূতয়ে । 
নমৌন্ডেস্ত মহেশায় নমভ্তেহস্ত নমো! নমঃ ।--কুজিকাতন্ত্রোস্ত গুরুস্তব, দ্রঃ প্র) তো, 

কাণ্ড ৩, পরিঃ ১, ব সং পৃঃ ১৪৩ 


দীক্ষা ৭৪৯ 


শিবত্ব প্রদ্ধান করেন, জীবন্মক্তি প্রদ্ধান করেন, যিনি জ্ঞানবিজ্ঞানদাত্রী তাঁকে নিত্য বার বার 
প্রণাম।১ 


গুরুকবচ-_কঙ্কালমালিনীতন্ত্রে নিয়োক্ত গুরুকবচটি বণিত হয়েছে*__সহআীরমহীপন্রে 
কর্পুরধবল যে-গুরু অবস্থিত, যাঁর বাম উরুর উপর শক্তি অধিঠিতা, তিনি আমাকে সর্বত্র 
রক্ষা করুন। পরমণ্ডরু আমার শির রক্ষা করুন। পরাপরগ্তর আমার নাক রক্ষা ককণ। 
পরমেঠী-গুর সর্বদা আমার মুখ রক্ষা করুন। প্রহলাদীনন্দনাথ সর্বদা অর্ুমার ক রক্ষা 
করুন। সনকানন্দ ও কুমারানন্দ আমার ছুই বাহু রক্ষা করুন। বশিষ্ঠানন্দনাথ সর্বদা 
আমার হৃদয় রক্ষা করুন। ক্রোধানন্দ আমার কটিদেশ রক্ষা করুন; স্থখানন্দ রক্ষা করুন 
পা। ধ্যানানন্দ আমার সর্বাঙ্গ রক্ষা করুন, বোধানন্দ আমাকে কাননে রক্ষা করুন। 
ঈশ্বররূপী গুরুরা আমাকে সর্বত্র রক্ষা করুন। এই পরম কবচ কথিত হল। ভক্তিহীন 
দুরাচারকে এটি যিনি দেবেন তার মৃত্যু হবে। এই কবচের ধারণে ও শ্রবণে মন্ত্সিদি 
হয়। 

গুরুপ্রণাম__ বিভিন্ন তন্ত্রেণ গুরুপ্রণাম বধিত হয়েছে। গন্ধর্বতন্ত্রে এই প্রণামটি 
আছে-_হে নাথ হে ভগবান্‌ গুরুরূপী শিব, তোমাকে প্রণাম । বিদ্যাবতারসংসিদ্ধির জন্য 


১ নমন্তে দেবদেবেশি নমন্তে হরপুজিতে । ৰন্দবিগ্যাঞ্থরূপাঁয়ৈ তন্তৈ নিত্যং নমে] নমঃ। 
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্ত জ্ঞীনাগ্রনশলাকয়।। বয়! চক্ষুকন্দীলিতং তস্তৈ নিত্যং নমো নমঃ। 
তববন্ধনপারস্ত তারিণী জননী পর1। জ্ঞানদা মোক্ষদা নিত্যা তশ্তৈ নিত্যং নমো নমঃ। 
শ্রীনীথ বাঁমভাগস্থা সদা। যা স্বরপুজিতা।। সদ। বিজ্ঞানদাত্রী চ তণ্তৈ নিত্যং নমে। নমঃ। 
সহশ্রীরে মহাঁপন্ে সদানন্দম্বরূপিণী ৷ মহামোক্ষপ্রদাদেবী তন্তৈ নিত্যং নমে! নমঃ। 
বৰ্দাবিষুঘরূপা চ মহারুদ্রম্বরূপিণী | ত্রিগুণাত্বস্বরূপ। চ তণ্তৈ নিত্যং নমে। নমঃ। 
চন্্রসূ্যীন্সিরূপা। চ সদাঘূধিতলোচনা। স্বনীথণ্চ সমালিঙ্গ্য তন্তৈ নিত্যং নমো নমঃ। 
ৰদ্মাবিষুঃশিবত্বা্ি-জীবনুক্তিপ্রদায়িনী। ভ্গানবিজ্ঞানদাত্রী চ তস্যে নিত্যং নমো! নমঃ1-_মাতৃ ত, পঃ ৭ 

২ সহন্ারে মহাপন্মে কপুরধবলে! গুরু; ৷ বামোরুস্থিতশক্িরঃ সর্বত্র পরিরক্ষতু। 
পরমাখ্যে। গুরু; পাঁতু শিরনং মম বল্পভে। পরাপরাখ্যে। নীসাং মে পরমেঠী মুখং সদ1। 

 কণ্ঠং মম সদা পাতু প্রহ্থাদানন্দনাথকঃ। বাহ্‌ দো সনকানন্দঃ কুমারানন্দ এব চ। 
বশিষ্ঠানন্বনীথশ্চ হৃদয়ং পাঁতু সর্বদ1। ক্রৌধানন্দঃ কটিং পাতু জুখানন্দঃ পদং মম । 
ধ্যানানন্দশ্চ স্বাঙ্গং বোৌধাননাশ্চ কাননে । সবত্র গুরবঃ পান্ত সর্ব ঈশ্বররূপিণঃ। 
ইতি তে কখিতং ভত্তে কবচং পরমং শিবে। ভক্তিহ্ীনে ছুরাচারে দবৈতৎ মৃত্যুমাগাৎ। 
অশ্তৈব পঠন্ান্দেবি ধারণাৎ শ্রবণাৎ প্রিয়ে। জায়তে মন্ত্রসিদ্ধিশ্চ কিমন্যৎ কথয়ামি তে। 

দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ৩, পরিঃ ১, ব সং, পৃঃ ১৫৩ 

৩ ভ্ঃ প্রা তোঃ এ, পৃঃ ১৫৫ তরাত,পঃ১ 


৫০ ভারতীয় শক্তিসাধনা 


তুমি অনেক মৃত্তি স্বীকার করেছ। তুমি নৰ নবনাথরূপী একমাত্রপরমাত্মরূপী, সমস্ত 
অজ্ঞানান্বকারভেদকারী সূর্য, ঘনীভূত চৈতন্য তুমি, স্বতগ্র দয়াক্রিপ্তবিগ্রহ তুমি, ভক্তাধীন 
তুমি ভব্য তক্তর্দের ভব্যরূপী, বিবেকবান্দের তুমি বিবেক, বিমর্শযুক্তদের বিমর্শ, 
প্রকা শযুক্তদের তুমি প্রকাশ, জ্ঞানীদের তুমি জ্ঞান। সম্মুখে পার্শে পৃষ্ঠদেশে উর্ধ্বে অধোদেশে 
তোমাকে প্রণাম। সর্বদা সাধুদের চিত্ত তোমার আসন, তোমাকে প্রণাম। জানাঞন- 
শলাকাঁর দ্বারা অজ্ঞানতিমিরান্ধের চক্ষু যিনি উন্নীলিত করেন সেই শ্রীগুরুকে প্রণাম । 
্রহ্মা-বিষ্ণ-শিবস্বর্ূপ তুমি গরু, তোমাকে প্রণাম। অবিস্তাগ্রস্ত সংসারসাগর পার হবার 
তুমি উপায়, তোমাকে প্রণাম।১ 

গুরুপ্রণামাদি নিত্যকর্ম তন্ত্রের বিধানং গুরু প্রত্যক্ষ হোন আর পরোক্ষেই থাকুন 
শিল্প প্রতিদিন তাকে প্রণাম করবেন। গুরুশিল্ত একই গ্রামে থাকলে শিষ্ত প্রতিদিন 
ত্রিসন্ধ্য গুরুকে প্রণাম করবেন। শিয়া গুরু থেকে এক ক্রোশ দূরে থাকলে দিনে একবার 
এবং অর্ধযোজন দূরে থাকলে পঞ্চ পর্বে একবার গিয়ে গুরুকে প্রণাম করবেন। শিষ্য 
গুরু থেকে এক যোজন থেকে আরম্ভ করে, বার যোজন পর্বস্ত দূরে বাম করলে সেই 
সেই সংখ্যাগত মাসে একবার করে গিয়ে গুরুকে প্রণাম করবেন। যদি গুরু শিষ্তের থেকে 
আরও দূরে থাকেন তা৷ হলে শিষ্য বছরে ছুবার একবার উত্তরায়ণকাঁলে এবং একবার 
দৃক্ষিণায়নকালে গিয়ে গুরুকে প্রণাম করবেন। 


১ নমন্তে ভগবনীথ শিবায় গুরুরূপিণে ৷ বিদ্তাবতারসংসিদ্ধ্ে স্বীকৃতানেকবিগ্রহ | 
নবায় নবরূপাঁয় পরমাক্মৈকরূপিণে | সবাজানতমৌভেদভানবে চিদ্বনায় তে। 
শ্বতন্বীয় দয়াক্লিপ্তবিগ্রহীয় শিবাঁত্বনে । প্রতন্ত্রায় ভক্তানাং ভব্যানাং ভব্যরাপিণে। 
বিবেকিনাং বিবেকীয় বিমর্শায় বিমপ্রিনীম্‌। প্রকাশিনাং প্রকাশীর় জ্ঞানিনাং জ্ঞানরূপিণে ॥ 
পুরস্তাৎ পাঁ্বয়োঃ পৃষ্ঠে নমন্কু্যামুপর্যধঃ । সদ সচ্চিত্তরূপেণ বিধেহি তবদাসনম্। 
অজ্ঞানতিমিরান্ধন্ত জানাপ্রনশলাকয়!। চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তশ্ৈ শ্রীগ্তরবে নমঃ | 
নমৌহস্ত রবে তুভ্যং ৰ.দ্দবিষুশিবীত্বনে । অবিগ্তাগ্রস্তসংসারসাগরোতীরহেতবে ॥--গ ত ৬1১৯-২৫ 
২ প্রত্যক্ষে। ব পরোক্ষ বা প্রত্যহং প্রণমেদ্‌ গুরুমূ। একগ্রামে স্থিতে নিত্যং ত্রিসন্ধ্যং প্রণমে?্‌ গুরুস্‌। 
ক্রোশমাত্রং হিতে ভক্ত গুরুং প্রতিদিনং নমেৎ। অধিযোজনতঃ শিল্প প্রণমেৎ পঞ্চপর্বন্ | 
একযৌজনমরভ্য যৌজনদ্বাদশীবধি। ততৎসংখ্যাগতৈমাসৈঃ প্রণমেং শ্রীগুরুং প্রিয়ে 
যদি দুরে চ চার্বঙ্ি শ্রীগুরুনগনন্দিনি। সম্বৎসরস্ত মধ্যে তু পূজয়েদ্‌ বিধিনাসুন। 
একধোত্বরায়ণে কালে একধা দক্ষিণায়নে ।-_-বিশ্বনীরতন্ত্রবচন, দ্রঃ শা ত, উঃ ২ 
৩ কৃষ্ণাষটমীচতুরদন্তৌ পুর্ধিমাহমা চ সংক্রদঃ এতাঁনি পঞ্চ পর্বাণি-**ইতি। (প কথ ১০৬৭-এর রামেশ্বরকৃত 
বৃত্তিতে উদ্ধূত। )-_কৃষণাষ্টমী, কৃষ্ণ চতুরর্শী, অমাবন্তা, পু্িমা। এবং সংক্াস্তি_-এই পঞ্চপর্ব। 


দীক্ষা ৭৫১ 


গুরুর ধ্যানপূজাদিও শিষ্তের নিত্যকর্মের অন্তভুক্ত। শাস্ত্র বিধান-সপ্রিসন্ধ্যা গুরুর 
ধ্যান ও পূজা করতে হবে এবং পরমকারণ গুরুর ভাবনা করতে হবে।১ 

বল বাহুল্য এ-সব ধ্যানার্চা্দি সাধকের ব্বগুরু সম্পর্কেই বিহিত।* 

গুরু সম্পর্কে অন্তান্য কতব্যাঁক তব্য__শিষ্য গুরু কুলশাস্ত্র পৃজ্যস্থান এ-সবের 
আগে শ্রীশব্ধ যোগ করে ভক্তিভরে প্রণাম করে তাঁর পরে মুখে উচ্চারণ করবেন। 

তন্ত্রের নির্দেশন্বীয় গুরুর নাম ও ইষ্টমন্ত্র শিত্তকে গোপন রাখতে হবে।* এইজন্য 
জপের সময় ছাড় গুরুর নান মুখে আনা শিয্তের পক্ষে নিষিদ্ধ। বিচারের সময় এবং সাধন- 
ব্যাপারে গুরুর নাম না! বলে শ্রীনাথ দেব স্বামী ইত্যাদি বলে গুরুর উল্লেখ করা শিল্পের 
পক্ষে বিহিত।« ্‌ 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ কর! যায় তন্ত্রের বিধান অনুসারে তান্ত্রিক পুরুষপগ্তরুর নামের শেষে 
আনন্দনাথ এবং স্ত্রীগুরুর নামের শেষে অন্ব। শব্দ যোগ করতে হয় ।৬ 

তবে স্ত্রীগুরুর নামের শেষে দেবীশব্ যোগ করারও বিধান দেখা যায় ।" 

গুরুর প্রতি শিষ্কের কর্তব্যের কথা হচ্ছিল। শিষ্য সর্ধদা গরুর প্রীতিকর কর্ম করবেন। 
কেন না তন্ত্রের অভিমত যে সাঁধকোত্তম গুরুর প্রীতিকর কর্ম করেন সমস্ত সিদ্ধি অবিলম্বে 
ভার অধিগ্বত হয় ।৮ 

যাতে গুরুপ্রোহ হয় এমন কর্ম শিশ্ত কখনো করবেন না। গুরুর আজ্ঞ। ভক্ষকরা, 
অর্থহরণ করা এবং অপ্রিম্ম পথে চল! এই-সব গুরুদ্রোহ। যে গুকুপ্রোহ করে সে পাতকী ।৯ 





১ ব্রিসন্ধ্যং প্রীগুরো ধ্যানং ত্রিসন্ধ্যং পুজনং গুরো; | ত্রিসন্ধ্যং ভাবয়েন্লিত্যং গুরুং পরমকারণম্‌। 
__বিশ্বসীরতন্ত্বচন, দ্রঃ শা তঃ উঃ ২ 

স্বগুরুং হি বিন! দেবি নীন্যঞ্চ গুরুমর্চয়েৎ।_এ 

প্ীগুরুং কুলশান্ত্াণি পুজ্যস্থানাৰি বানি চ। ভক্ত! প্রীপূর্বকং দেবি প্রপম্য পরিকী তিয়েৎ ।--কু ত, উঃ ১১ 

৪ সব্দা গৌপগ্নেদেনং গুরুষ্ণ মনুমেধ চ।-কৌ নি, উঃ ১০ 

গুরুং নায়! ন ভাষেত জপকালাদৃতে প্রিয়ে ৷ শ্রীনাথ-দেষ-স্বামীতি বিবাদে সাধনে বন্দেখ।--কু ত, উঃ ১১ 

৬ (৫) আনন্দনাথসংজ্ঞান্তা গুরবঃ পরিকীতিতাঃ। দ্রিয়োহপি গুরুরপাশ্চ অস্বাস্তাঃ পরিকীতিতাঃ। 

সঙ স্‌ তনু খ. ১১৩৯-১৪০ 
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(5) ভ্রঃগত ৬১৩ 
৭ আনননীধশব দন্ত গুরবঃ সর্বসিদ্ধিদাঃ। স্ত্রিয়োইপি গুরুরূপাশ্চ দেব্যস্তাঃ পরিকীতিতাঃ। 
স্মভাবচুড়ামণিবচন, জ্রঃ তা ভ হু, তঃ €, পৃঃ ১৯৬ 
৮ গুরোঃ গ্রীতিকরং কস বঃ কুর্যাৎ সাঁধকোতমঃ। তন্তাণু সিদ্ধয়ঃ সর্ধাঃ সত্তি পদতলে ফা । 
--কৌ নি, উঃ ১০ 
৯ আজ্ঞাভঙ্গোহর্থহরণং গুরো রপ্রিয়বর্তনম্‌। গুরুপ্রোহমিদং প্রাহঃ ষঃ কুরধাৎ স চ পাতকী ।--& 
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গুরুর কাছে মিথ্যা কথা বল! মহা পাপ। কুলার্ণবতন্ত্রে বল! হয়েছে গোবধে এবং 
রদ্ধবধে যে-পাপ হয় গুরুর সামনে মিথ্যা কথা বললে সেই পাপ হয়।৯ 

শিশ্ত গুরু ও গুরুতুল্য ব্যক্তিদের সঙ্গে একাঁসনে বসবেন না। দেবতা এবং গুরুর কাছে 
আসনেই বসবেন না।* গুরুর আগে আগে চলবেন না । গুরু যদি উঠে দাড়ান তা হলে 
বসে থাকবেন না।* 

শিষ্ক শক্তির ছায়া দেবতার ছায়া অর্থাৎ দেবমুত্তির ছায়া এবং গুরুর ছায়া লঙ্ঘন 
করবেন না এবং এদের ছায়ার উপর নিজের ছায়! ফেলবেন না। শিষ্য যদি গুরুর কাছে 
থাকেন তা হলে তার আদেশ না পেলে এবং তাঁকে বন্দন। না! করে নিদ্রা ভাষণদান পাঠ 
জ্ঞানের পরিচয় প্রদান ভোজন শয়ন এ-সব কিছুই করবেন না ।£ 

গুরুর সামনে শিষ্য পৃথক্‌ পূজা করবেন না, ও দ্বত্যপ্রকাশ করবেন না, দীক্ষা দেবেন না, 
শাস্ত্রব্যাখ্যা করবেন ন। ও প্রতৃত্ব করবেন ন1।॥« 

শিষ্ত কখনে!। গুরুর সঙ্গে খণ দেওয়া বা না-দেওয়া, জিনিষপত্রের বেচাকেনা এ-সব 
করবেন না।* | 

গুরুর দ্রব্যাদিও শিষ্কের কাছে পরম শ্রদ্ধার বস্ত। এ-সব তিনি কখনো লঙ্ঘন করবেন 
না। কৌলাবলীনির্ণয়ে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে__শিষ্য গুরুর শষ্যা আসন যাঁন কাষ্ঠপাছুকা 
চর্মপাদুক! স্ানোদক এবং ছায়া কখনো! লঙ্ঘন করবেন না।? 

গুরু না দিলে শিষ্য গুরুর কোনো জিনিষ নেবেন না, নিলে তার মহাপাপ হবে। 
গুরুদ্রব্য বু হোক আর অল্পই হোক এইভাবে নিলে শিষ্য তির্গধোনি প্রাপ্ত হয়ে রাক্ষসাদির 
দ্বারা ভক্ষিত হবেন।৮ 


গোৰদ্ষণবধং কৃত্ব! যৎপাঁপং সমবাপুয়াং। তৎপাঁপং সমবাপ্রোতি গুর্বোগ্রেহনৃতভাষণীং।--কু ত, উঃ ১২ 
একাসনে নৌপবিশেখ গুরণ। তৎ্নমৈঃ সহ। নবসেদাসনে দেবি দেবতাগুরুসন্নিধো | 
ন গচ্ছেদগ্রতন্তস্ত ন বসেছুখিতে গুরৌ ।--এ 
শভতিচ্ছায়াং সুরচ্ছায়াং গুরুচ্ছায়াং ন লজ্ঘয়েখ। ন তেষু কৃর্যাৎ স্চ্ছায়াং ন স্বপেদ্‌ গুরুসন্নিধৌ। 
ভাষণং পাঠনং জ্ঞানং ভোজনং শয়নারদিকম্‌। অনাদিষ্টো। ন কুবাঁত ন চাবন্দনপূর্বকম্‌।_-& 
৫ গুপ্নোরগ্রে পৃথক্‌ পুজামৌদ্বত্যঞ্চ বিবর্জয়েৎ। দীক্গাং ব্যাখ্যাং গ্রভূত্ব্ণ গুরোরগ্রে ন কারয়েৎ। 

-_কৌ নি, উঃ ৯৫ 
খণদানং তথাদানং বতৃনীং ক্রয়বিভ্রয়ম্‌। চিট হরর না বাহ বাজ এ 
গুরুশয্যাসনং যানং পাছুকোপানহৌ তথ । ম্লানোদকং তথা ছায়াং লজয়েন্ন কদাচন।--এ 
বহ্বল্পং হি গুরোর্ব্যং অদতং শ্বীকরৌতি যঃ। তিরশ্টাং যৌনিমীলম্ব্য জব্যাদৈক্ষাতে সদা ।--& 
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গুরুকে দান -সাধকের এ জগতে যে মে বস্ত ইষ্টতম তা সবই তিনি পরম যত্বসহকারে 
ভক্তিভরে গুরুকে অর্পণ করবেন ।* 

শূম্যহাতে রাজা দেবতা এবং গুরুর কাছে যেতে নেই। যথুশক্ষি তাদের ফলপুজ্পাছি, 
অপর করতে হয়? শিল্ক ভক্তিসহকারে যাধ্যমতো গুরুকে যা দান করেন হ্বল্প ছলেও 
তা৷ বহুর সমান হয়; দরিদ্র ও ধনীর দাঁন সমান হয়ে যায়। ঘে-শিষ্ক গুরুকে ঘান সম্পর্কে 
কার্পণা করবেন তিনি রৌরৰ নরকে যাবেন ।* 

গুরুবংশের অন্মান--গুরু যেমন তেমনি গুরুবংশও শিগ্তের পুজার । মেখালে 
প্রত্যক্ষগুরুর পূজা বিহিত সেখানে গুরুকে না পাওয়া গেলে তার পড্রীপুত্রাদির পুজার বিধান 
দবেওয়া হয়েছে । কুলাগমে গু 
অভাবে গুরুপুত্রের, তার অভাবে গুরুকন্তাঁর, তার অভাবে গুরুর করতে বে। 
এদের কাউকেই যদি না পাওয়া ঘায় তবে গুরুবংশের কাউকে ্ রে কর্তব্য। তেমন 
কাউকেও যদি না পাওয়। যায় তা হলে গুরুর মাতামহবংশের পুজা বিধি, গুরুর ম্বাতুঘ বা 


মাতৃলানীর পূজ। কর্তব্য । 
এই পুজাসম্পর্কে একটি বিশেষ নিষেধ আছে। শিষ্য যুবতী গুরুপত্বীর পায়ে হাত 
দিয়ে প্রণাম কররেন ন] 1৯ 


গুরুনিন্দা শিষ্য মনে মনেও গুরুনিন্দা করবেন না।« শুকর নিম্দা করার ত কথাই 
নাই, গুরুনিন্দা শোনাও পাপ। কুদ্রযধামলে আছে গুরুর নিন্দা এবং পৈশুন্যের কথ! যেদিন 
শিষ্ক শোনেন তার সে্দিনকা'র পূজা দেবী গ্রহণ করেন না।* 


১ যদ্‌ যদিষ্টতমং লৌকে সাধকস্ত শুচিন্মিতে । তৎসর্বং গুরবে দগ্যাৎ ভক্ত্য। পরমযত্রতঃ | 
__মহিষমর্দিনীতন্্রবচন, ভ্রঃ শী ত, উঃ ২ 
২ রিক্তহত্তেন নোপেয়াদীজানং দেবতাং গুরুম্‌। ফলঞ্চ পুষ্পকাদীনি যথাশক্ত্যা সমর্পয়েখ। 
ভক্ত শক্তযনুসারেণ গুরুমুদ্দিগ্ত যৎকৃতম্‌। হবল্পমেব মহত্তল্যং তুল্যমাঢাদরিজ্রয়োঃ। 
গুরধর্থে কুপণো দেবি রৌরবং নরকং ব্রজেৎ ।--শা! ত, উঃ ২ 
৩ গুরোরভাবে চারবঙ্গি গুরুপত্বীং প্রপূজয়েৎ। তদভাবে চ চাবঙ্গি গুরুপুত্রং সমর্চয়েখ। 
তদভাঁবে বরারোহে গুরুকগ্যাঞ্চ পূজয়েৎ। তদভাবে চ চাঙ্গি গুরত্ম.ঘাং প্রপুজয়েৎ। 
এষামভাঁবে চার্বঙ্গি গুরুগৌত্রং প্রপুজয়েৎ। তদভাবে বরারোহে তথ] মাতীমহস্য চ। 
মাতুলং মাতুলানীং ব। পূজয়েদ্‌ বিধিনামুন। ।__কুলাগমবচন, দ্রঃ প্রা! তো, কাণ্ড ২, পরিঃ ২, ব সং, পৃঃ ১০ 
গুরুপত্বী চ যুবতী নাভিবাগ্াা চ পাঁদয়োঃ।-_বৃহন্লীলতন্ত্। পঃ ৩ 
কুলাচারং গুরুং দেবং মনসাহপি ন নিন্বয়েৎ।__কৌ নি, উঃ ১৪ 
গুরোনিন্দাঞ্চ পৈশুস্যং যঃ শৃখোতি দিনাস্তরে । তস্ত তদ্দিনজাং পুজাং ন তু গৃহীতি হুন্দরী। 
-_রুদ্রধামলবচন। ত্র প্রা] তো, কাণ্ড ২, পিঃ ২, ব সং পৃঃ ৯৯ 
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কুলার্ণবতন্ত্রে বিধান দেওয়া হয়েছে-__যেখানে গুরুনিন্দা হয় শিল্ কানে আহুল দিয়ে 
সেখান থেকে ততটা দূরে পালাবেন যেখানে গেলে আর নিন্দা শোনা যায় না। তারপর 
গুরুণাম জপ করবেন। এতে লিন্দাশ্রবণের প্রতিকার হবে।৯ | 

গুরুর প্রতি শিস্তের আচরণ সম্পর্কে নিষেধমুখে দংক্ষেপে বল! যায় শিশ্ত প্রাণ গেলেও 
এমন কিছু করবেন ন1 ষাঁতে গুরুর কাছে অপরাধ হবে ।২ 

গুরুত্যাগ্গ-_-গুরুকরণের পর এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে যখন শিষ্যের সামনে 
গুরত্যাগের প্রশ্নটি উপস্থিত হয়। এ রকম অবস্থায় শিষ্যের কর্তব্য কি? তগ্রশাস্ত্রে 
সাধারণ নির্দেশ শিষ্য কখনে। গুরুত্যাগ করবেন না ।* কুলার্ণবতগ্রের মতে গুরুত্যাগ করলে 
মৃত্যু হয় এবং মন্ত্রত্যাগ করলে দারিদ্র্য ঘটে। গুরু ও মন্ত্র উভয় ত্যাগ করলে রৌরব নরকে 
যেতে হয়।£ 

কিন্ত শান্তর এই নির্দেশ সদ্গুরু-ত্যাগ সম্বন্ধে প্রযোজ্য । কেন না পূর্বোক্ত তন্তরেই 
বিধান দেওয়া হয়েছে*__ সদ্‌গুরুর লক্ষণযুক্ত সংশয়ছেদনে সমর্থ জ্ঞানদাতা গরু লাভ করলে 
আর অন্য গুরুর আশ্রয় নেওয়া চলবে না । তবে সংশয়ছেদনে অসমর্থ অনভিজ্ঞ গুরু হলে 
শিষ্যের অন্য গুরুকরণে কোনো দোষ হবে না। 'মধুলুব্ধ ভ্রমর যেমন পুষ্প থেকে পুষ্পাস্তরে 
যায় জ্ঞানলুব্ধ শিষ্যও তেমনি এক গুরু ছেড়ে অন্য গুরুর কাছে যাবে। 

কামাখ্যাতন্ত্রে বিষয়টি আরেকটু ব্যাখ্যা করে বল! হয়েছে-__জগতে সবারই এ সত্য জানা 
ষে জ্ঞানের জন্যই গুরুসেবা। জ্ঞানেই মোক্ষলাভ হয়, জ্ঞানই পরাৎ্পর। অতএব যে-গুরু, 
জ্ঞানদানে অক্ষম সে-গুরুকে ত্যাগ করতে হবে, অন্নাকাজ্ষী ব্যক্তি যেমন নিরল্নকে ত্যাগ 
করে তেমনি । কিন্তু যে-গুরুর মধ্যে জ্ঞানত্রয় প্রকাশিত তিনি স্বয়ং শিব।৬ তেমন 
গুরুকে কখনে ত্যাগ করা চলবে না । এ 


১ হত্ প্রীগুরুনিনা তাং পিধায় শ্রবণেহম্ৰিকে। সম্ত্তস্মীদুপক্রামেদ্দুরং ন শৃণুয়াদ যথ!। 
গুরো পাম জপেং পশ্চাৎ শ্রবণ স প্রতিক্রিয়।।_কু ত, উঃ ১২ 
ৃত্যুহ্তগতে! বাপি নাপরাধকরো গুরৌ ।_এ 
পরীগুরুং ন ত্যজেৎ ক্কাপি তদাদিক্টো ব্রজেৎ প্রিয়ে ।_এ 
গরুত্যা্স্তবেন ত্যাগ দরিদ্র । গুরুমন্ত্পরিত্যাগাঁদ্‌ রৌরবং নরকং ব্রজেৎ।__-এ 
পরগুরোর্লক্ষণোগেতং সংশয়চ্ছেদকারকমূ। লব ধ্বাজ্ঞানপ্রদং দেবি ন খর্বস্তরমাশ্রয়েং। 
অনভিজ্ঞং গুরু প্রাপ্য সংশয়াচ্ছেদকারকম্‌ | গুর্স্তরং গত্বা স নৈতদ্দোষেণ লিপ্যতে। 
মধুলুৰে ধ! যথা ভৃঙ্গঃ পুষ্পাৎ পুম্পাত্তরং ত্রলেখ। জ্ঞানলুৰ ধস্তথা। শিষ্কো। গুরো গুরবস্তরং ব্রজেৎ ।--উ, উঃ ১৩ 
৬ সর্বে্ধাং ভুবনে সত্যং জানায় গুরুসেবনম্‌। জানান্মোক্ষমবাপ্পোতি তন্মাজ, জঞানং পরাৎপরম্‌। 
অতো যো! জানদানে হি ন কষম্তং তৃজেদ্গুরুম্‌। অন্নাকাজ্জী নির্নঞ থা সংত্যজতি প্রিয়ে। 
জ্ঞানত্রয়ং যদা। ভাতি স গুরু শিব এব হি 1 কামা ত, পঃ৪ 
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'. মানৰ গুরু ব্রহ্মত্বরূপ গুরুতত্বের আধারমাত্র। এই আধারে করে শিষ্য পরম গুরুতত্বের 
কাছেই সর্বস্ব সমর্পণ করেন। কিন্তু আধার যদি তগ্ন হয় তা হলে তাকে পরিত্যাগ করাই 
বিধি। তাই কামাখ্যাতত্ত্রে বলা হয়েছে--ভোক্তাকে যেমন ্বর্ণপাত্রাদিতে করে ভোজ্য 
পদার্থ দেওয়া হয় তেমনি মানবগুরুরূপপাত্রে করে সর্বস্ব পরম গুরুতত্বকে সমর্পণ কর! হয়। 
কিন্তু পাত্রটি ভগ্ন হলে তা পরিত্যাগ করে অন্যপাত্রে ভোক্তাকে যেমন ভোজ্য পদার্থ 
দেওয়া হয় তেনে মাহয-ওর মোষযুক্ হলে তাকে আগ করে পরম থুরুতের জন 
মান্ব-আধার গ্রহণ কর! কর্তৃব্য 1১ 

কিন্তু শ্রুতির বিধান _গুরু একজন ।২ পরশুরামকল্পস্ত্রেও বিধান দেওয়া হয়েছে* - 
এক গুরুর উপাসনা করতে হবে। এই অবস্থায় শাস্ত্রের বিধান পরম্পরবিরোধী নয় কি? 
শাস্ত্রজ্জের৷ বলেন শাস্ত্রের বিধানে কোনে! বিরোধ নেই। পূর্বোক্ত আপাতদৃশ্ঠমান বিরোধের 
ছুই মতে ব্যাখ্যা করা হয়। একমতে গুরু একজন অর্থ দীক্ষা্তরু একজন। তর্বেটক্ষার" 
জ্ঞানী না হলে শিষ্য জ্ঞানলাভের জন্য অন্য জ্ঞানী শিক্ষাগুরুর) আশ্রয় গ্রহণ করতে পারেন। 
প্রয়োজন হলে ত্রকা্িক শিক্ষাগুরুর শিক্ষাগ্ুরুর৯ কাছেও জ্ঞানলাভ করতে পারেন। এইজন্যই 
শক্তিরহস্তে বলা হয়েছে__কৌল সাধকদের গরু অসংখ্য ।৪ শিষ্যের অন্য গুরু গ্রহণের 
শাস্্বিধির এই তাৎপর্য ।€ 

অন্মতে গরু একজন ইত্যাদি বিধানে যে-গুরুর কথা বল! হয়েছে তিনি শাস্ত্রনিদিষ্ট 
সদ্‌গুরুর লক্ষ্রণযুক্ত গুরু ।* এরূপ সদ্গুরু-ত্যাগ নিষিদ্ধ। কিন্তু অসদ্গুরু হলে দীক্ষাপ্তরুও 
পরিত্যাজয। এ সম্বন্ধে বিধান আছে-_যে-গুরু অবলিপ্ত অর্থাৎ দোষী, কার্ধাকার্ধ জানেন না, 
উন্লা্গগত সেই গুরুত্যাগ বিহিত |" ভাস্কররায় বলেন অযোগা গুরুর কাছে দীক্ষা নেবার 
পর'শিষ্য যদি সদ্গুরুর দেখা পান এবং উভয় গুরুর জ্ঞানের তারতম্য নিশ্চয় করতে সম্্থ 


১ যথ! ভোক্তরি ভৌজাং হি ্বর্ণাদিপাত্রকেণ চ। দীয়তে তত্বথ। দেবি তন্মৈ সর্বং সমর্পণম্‌। 
যদি চিন্তাঞ্চ তৎপাত্রং ভগ্রং বাপি মহেশ্বরি। তদ! ত্যজেৎ তু তৎপাত্রমন্তপাত্রেণ তোষয়েৎ। 
অতো হি মনুজং লৰ ধং দুষ্টং শিক়্োহপি সংত্যজেৎ।-_কাম1 ত, পঃ ৪ 
গুরুরেকঃ কৌ উপ ২৩ 
একগুরপান্তিরসংশয়) ।--প ক সু ১২০ 
৪ কৌলিকে গুরবৌহনভ্তাঃ ।--জঃ বানি ৬৪-এর মেব। « কৌ রপুঃ৭২ 
একন্য যখোক্তক্ষণলক্ষিতন্ত গুরোকুপান্ত্যাহয়মর্থ লভ্যতে ।__কৌলোপনিষদের গুরুরেক এই মন্ত্রে 
ভাস্কররায়কৃত ভায়য। 
৭ গুরোরপ্যবজিপ্তস্ত কাধীকার্মজীনতঃ। উৎপধপ্রতিপন্নন্ত পরিত্যাগে বিধীয়তে। 

বানি ৬।৪-এর সে ব, পৃং ১৮২ 


র$ 


& 
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হন_ও পূর্বগুরু কুপথগামী প্রতিপন্ন হুন তাহলে সেই কুপথগামী গুরুত্যাগ অরিমন ত্যাগের 
মতো যুক্তিযুক্ত, 

তবে প্রশ্ন হতে পারে শিল্ত যেখানে শাস্ত্রোক্ত বিধান অনুসারে পরীক্ষার্দি করে গুর়ুকরণ 
করেন সেখানে গুরু একসপ অজ্ঞ দোষযুক্ত এবং কুপথগামী কি করে হতে পায়েন? উত্তরে 
বলা ঘায় শিষ্য সব লময্নে যখাশাস্ত্র পরীক্ষা! করে গুরুকরণ করেন না, আবায় করলেও তিনি 
পরীক্ষাব্যাপারে ভূল করতে পারেন, আবার শিষ্ের দীক্ষাগ্রহণের পরও গুরু ভরষ্ট হতে 
পারেন। কাজেই শাস্ত্রে যে ক্ষেত্রবিশেষে গুরুত্যাগের বিধান দেওয়া হয়েছে তা 
অধৌক্তিক নয়। 

এ সম্পর্কে আরেকটি বিষয় বিবেচনা করার আছে। পৈতৃক কুলগুরুত্যাগ তত্ত্রশান্ে 
নিষিদ্ধ! বলা হয়েছে--ষে পৈতৃক কুলগুরু ত্যাগ করে সে পাপমোহিত, যতকাল চন্্ু 
সূর্য তার! থাকবে ততকাল সে ঘোর নরকে বাস করবে ।২ 

এন্ধপ অবস্থায় পৈতৃক কুলগুরুর কাছেই দীক্ষাগ্রহণ অবশ্ঠ কর্তব্য হয়ে পড়ে না কি? 

উপরে যে আলোচনা করা হল এই প্রশ্নের উত্তর তাতেই পাঁওয়। যায়। পৈতৃক কুলগুরু 
নদ্‌গুরু হলেই তাঁর কাছে দীক্ষা নেওয়া অবশ্য কর্তব্য । আর তিনি যদি সেক্সপ ন! হন তবে 
অন্য সদ্‌গুরুর কাছেই দীক্ষা নিতে হবে এইটি শাস্ত্রের অভিপ্রায়। 

দ্ীক্ষাণ্ডরু সম্পর্কে অন্যান্য বিধিনিবেধ-_দীক্ষাুরু সম্পর্কে তত্রশাস্ত্রের অন্যান 
বিধিনিষেধ আছে। 

মহানির্বাণতন্ত্রে বল! হয়েছে-_শাক্তের শাক্ত গুরু প্রশস্ত, শৈবের শৈব গুরু, বৈষবের 
বৈষ্ণব গরু, সৌরের সৌর গুরু এবং গাণপত্যের গাণপতা গুরু প্রশস্ত । কিন্ত কৌলগ্রু 
সকলের পক্ষেই সদগুরু। অতএব ধীমান্‌ ব্যক্তি সর্বোপায়ে কৌলগুরুর কাছে দীক্ষা গ্রহণ 
করবে ।* তবে নীলতন্ত্রের মতে কেবলমাত্র কৌল নয় সমস্ত শান্ত এবং শৈব গুরুই সবমন্্রে 
দীক্ষাদীনের অধিকারী 15 


১ তদা৷ গুরুত্বয়তীনতারতম্যনিশ্চয়ে সতি পূর্বগ্ুরোরৎপথপ্রতিপন্নত্বে তৎপরিত্যাগন্তৈবারিমন্ত্রত্যাগপ্েব করত 
যুক্তত্বাৎ ।--বা লি ৬৪-এর সে ব, পৃঃ ১৮২ 
২ পৈত্রং কুলগুরু ঘস্ত ত্যজেদ্‌ বৈ পাপমোহিতঃ। সযাঁতি নরকং ঘোরং খাবচচশ্ত্ার্কতারকম্‌। 
_ প্রঃ মা ত, তৃমিকাঁ, পৃঃ ৫ 
৩ শান্তে শা্তে গুরঃ পন্তঃ পৈবে শৈবো। গুরুর্মতঃ | বৈধবে বৈধবঃ সৌরে সৌরো! গুরুরদাহতঃ 
গাঁণপে গাগপশ্চৈব কৌলঃ সর্বত্র সমগ্তরুঃ। অতঃ সর্বাত্সনা ধীমান্‌ কৌলাদ্‌ দীক্ষাং সমাচরেং। 


স্মহ1 ত ১০1২৯ ৯-২০১ 
৪ শৈষঃ শাক্তশ্চ স্তর দীক্ষা্থীর্মী ন সংশয়ঃ1- নীলভন্ত্, পঃ ৬ 
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কুলচুড়ামণির বিধান-_উদাসীন্দের গুরু হবেন উদ্দাসীন, ধনবাসীদের অর্থাৎ বানপ্রস্থা- 
শরমীদের গুরু বনবাসী অর্থাৎ, বানপ্রস্থাশ্রমী, যতীদের গুরু যতী এবং গৃহস্থদের গুরু হবেন 
গৃহ্হ্থ।*_ 

আমরা পূর্বেও লক্ষ্য করে এসেছি রুত্রযাষল এবং ( মহাকপিলপঞ্চাতরের মতেও গুরু _ 
গৃহস্থ হবেন। মংশ্যস্থক্তেও বলা হয়েছে_স্ত্রীপুত্র ধার আছে এমন গুরুই আগমসম্মত 
গুক্র।২ 

অগ্য সব দিক্‌ দিয়ে যোগ্য হলেও কোনো কোনে গুকর কাছে দীক্ষাগ্রহণ নিষিদ্ধ। 
যেমন-__গণেশবিমশিনীতন্ত্রেরে মতে যতি পিতা বানপ্রস্থাশ্রমী এবং বিবিস্তাশ্রমী অর্থাৎ 
উদ্দাসীনের কাছে দীক্ষাগ্রহণ কর্তব্য নয়।« কাম্যাখ্যাতস্ত্রেতে বল! হয়েছে--সিদ্ধিকামী 
ব্যক্তি বিশেষ করে উদাসীন অর্থাৎ সন্্যাসী গুরু বর্জন করবেন। উদ্দাসীনের কাছে প্রাপ্ত 
দীক্ষা বন্ধ্যা নারীর মতো নিক্ষল | 

সারকথা তন্তরশাস্ত্রের সুম্পষ্ট নির্দেশ গৃহী মানুষের গৃহস্থ গুরুর কা কাছেই হী নিতে ৮ 
হবে। 
__ অথচ আমাদের দেশে ইদানীং সনধ্যাসীগুরুর কাছে দীক্ষা নেওয়াটাই ষেন রেওয়াজ হয়ে 
দাড়িয়েছে । বিশেষ করে শিক্ষিতমহলে এই ব্যাপারটি লক্ষ্য করা যায়। 

একমাত্র দ্বিজের গায়ত্রীদ্ীক্ষ। ছাড়া দীক্ষাব্যাপারটাই তান্ত্রিক । ধারা মন্ত্রদীক্ষা নেন 
তার! তন্ত্রের বিধান অনুসারেই দীক্ষা নেন। কাজেই ব্লতে হয় তারা তন্ত্শান্ত্র মানেন। 
তন্ত্শান্ত্র মানলে তার বিধান লঙ্ঘন কর। যুক্তিযুক্ত হতে পারে না। 

তবে ধারা শাস্ত্র মেনে চলেন তাদের মনেও গৃহস্থের গৃহস্থ গুরু হবেন শাস্ত্রের এই 
নির্দেশের কারণ অনুসন্ধানের আগ্রহ থাকতে পারে; থাঁকাটাই স্বাভাবিক । অতএব 
এ সম্বন্ধে কিঞিৎ আলোচনা করা যেতে পারে। 

সন্গ্যাসী সংসার ত্যাগ করেছেন; সংসারের সব কর্ষ ত্যাগ করেছেন। সংসারের 
তিনি কেউ নন। তীর চিস্তা ভাবনা আর সংসারী মাহুবের চিন্তাভাবনা এক রকম 
নয়। সন্ত্যাসীর কাছে সংসার মিথ্যা, গৃহীর কাছে সংসার সত্য। উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গীই 








১ উদাদীনে ছ্যদাসিনাং বনস্থো। বনবাসিনঃ। যতীনাঞ্চ যতিঃ প্রোকে। গৃহস্থনাং গুরু গৃহী। 
__কুলচূড়ীমণিবচন, দ্রঃ বৃহ ত সা, ১*ম সং, পৃঃ ৪ 
২ পুত্রদারৈশ্চ সম্পন্ন গুরুরাগমসম্মতঃ ।-_মত্তমৃক্তবচন, প্রঃ ৮. ঘা, চজ৫6 [], 29 0৭ 5 0, 628 
৩ পিতুদীক্ষা ঘতেীক্ষ। দীক্ষা চ বনবাসিনঃ। বিবিস্তাশ্রমিনে দীক্ষণ ন' সা কল্যাণদায়িনী। 
দ্রঃ পুচ তঃ ১, পৃঃ ৫২ 
৪ উদীসীনং বিশেষেণ বর্জয়েৎ সিদ্ধিকামুকঃ। উদাসীনমুখাদ্দীক্ষ। বন্ধ্যা নীরী যথা প্রিয়ে ।--কাম] ত, পঃ৭ 





৫৮ ভারতীয় শক্তিসাধনা 


পৃথকৃ্‌। যেখানে সন্ন্যাসীর কাছে সংসার ভগবানের লীলারূপে সত্য সেখানেও তীর পথ 
আর গৃহীর পথ এক নয়। সন্ধ্যাসী নিবৃত্তিমার্গী আর গৃহী সাধারণতঃ প্রবৃত্তিমার্গী । 

সন্গযাসীর লক্ষ্য মোক্ষ বা তদনুরূপ অতি উচ্চকোটির প্রেমভক্তি। গৃহী মানুষ কেবল- 
মাত্র এমনি উচ্চ লক্ষ্যের অন্থসরণ করতে পারে না। সে চায় ভূক্তিমুক্তি, ধর্মার্থকামমোক্ষ। 

সংসারের পথে চলতে চলতে গৃহীর কত সঙ্কট উপস্থিত হয়। এরূপ ক্ষেত্রে তার গুরুর 
সহায়তার বড় প্রয়োজন। সন্ন্যাসী এ-সব সঙ্কট প্রভৃতিকে গৃহীর দৃষ্টিতে দেখেন না বলে 
এবং স্বয্বং ভুক্তভোগী নন বলে গৃহীর অবস্থাটা ঠিক বুঝতে পারেন না। সেইজন্য এই-সব 
ক্ষেত্রে তাঁর কাছ থেকে শি্বোর প্রত্যাশিত সহায়তা না পাঁওয়ারই সম্ভাবনা থাকে। 

তা ছাড়া গুরু যখন শিষ্ঠের আদর্শ তখন সন্্যাসী গুরু শিষ্ের মনে গারহস্থ্ের প্রতি একটা 
প্রতিকূল ভাবের স্প্টি করতে পারেন। তাঁকে দেখে দেখে শিষ্যের মনে ধারণ] হতে পারে 
সংসার করা আধ্যাত্মিক সাধনার প্রতিকূল, এটি গছিত বা ব্যর্থ কর্ম, সংসার করছে 
বলে তার জীবনটা বৃথাই কাটছে, অথচ সংসার তাকে করতেই হয়। এই অবস্থায় তার 
মনে সব সময়েই একটা! দ্বিধা, একটা দ্বন্দ থেকে যাঁয়। ফলে কি সংসার কি সাধনা কোনো 
দিকেই তার মন একাগ্র হতে পারে না এবং সেইজন্য তার অগ্রগতিও হয় না। 

কিন্তু গৃহী গুরু আর সাধনেচ্ছু গৃহী শিষ্যের চিন্তাভাবনা মোটের উপর একজাতীয়। 
উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গীও একই রকমের বলা যায়। উভয়েই তুক্তিমুক্তির অভিলাধী। গৃহী গুরু 
সংসারের সব কর্তব্ই করেন। ভুক্তভোগী বলে সংসারী শিষ্যের সম্বট তিনি ঠিক ঠিক 
বুঝতে পারেন এবং সেইজন্য প্রয়োজনমতো শিষ্যকে অবস্থান্ুযায়ী কার্ধকর উপদেশ দিয়ে 
সহায়তা করতে পারেন। 

রুত্রযামলে গুরু সন্বদ্ধে বলা হয়েছে--তিনি স্বয়ং ধর্মীচরণ করে শিষাকে তদহুরূপ 
ধর্মীচরণে স্থাপন করবেন ।১ 

সন্ন্যাসীর ধর্মীচরণ আর গৃহীর ধর্মাচরণ এক নয়। কাজেই সন্নাসী গুরু স্বয়ং ধর্মাচরণ 
করে শিষ্যকে শেখাতে পারেন না । এটি পারেন গৃহী গুরু । তার ধর্মীচরণ আর শিষ্োর 
ধর্মাচরণে বস্ততঃ কোনো ভেদ নাই। গৃহী গুরুর সংসার সাধকের সংসার, ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের 
সংসার । সংসারে থেকেও কি করে উচ্চস্তরের আধ্যাত্মিক সাধন৷ সম্ভবপর হতে পারে 
গুরুকে দেখে শিষ্য শেখে । গুরুর সংসারধর্মপালন শিষ্যের আদর্শব্বরূপ । 

তবে পূর্বেই বলা হয়েছে যতী বা সন্গ্যাসীর কাছে দীক্ষাগ্রহণ সকলের পক্ষে নিষিদ্ধ নয়। 
বিশেধলক্ষণযুক্ত যতীর কাছে দীক্ষাগ্রহণের বিধান আছে। যেমন শক্তিজামলে বল! হয়েছে__ 


সপ ক 


১ ম্বয়মাচরতে শিষ্বমীচারে স্বাপয়ত্যপি 1 রুজ্রযামলবচন, দ্রঃ ১,065, 20৪ চন । 0,690 


দীক্ষা ৭৫৯ 


তীর্থাচারযুক্ত মন্ত্রবিদ্‌ জ্ঞানবান্‌ স্থসংযত নিত্যকর্মনিষ্ঠ যতিকেও গুরু করতে পারা যায়।১ 
অবশ্ঠ তারাভক্তিক্ধার্ণবে বলা হয়েছে এই শাস্ত্রোক্তি গৃহস্থাতিরিক্ত বিষয়ে প্রযোজ্য অর্থাৎ 
গৃহস্থ ছাড়া অন্যের পক্ষে উক্ত লক্ষণযুক্ত গুরু বিহিত। 

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে তন্ত্রমতে পিতার কাছে দীক্ষাগ্রহণ নিষিদ্ধ। যোগিনীতগ্র 
পিতার সঙ্গে মাতামহ সহোদর কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং শক্রপক্ষের আশ্রিত লোকের উল্লেখ করে 
বলা হয়েছে এদের কাছ থেকে মন্ত্রগ্রহণ করা যায় না।০ 

রুদ্রযামলেও বিধান দেওয়! হয়েছে-_স্বামী পত্বীকে দীক্ষা দেবেন না, পিতা পুত্রকন্তাকে 
দীক্ষা দেবেন না, ভাই ভাইকে দীক্ষা দেবেন না 1৪ ১ 

জিদ্ধমন্ত্র গুরু-_এই-সব নিষেধ কিন্তু সিদ্বমন্ত্র গুরু সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়। শাস্ত্রের নির্দেশ 
পতি যদি সিদ্ধমন্ত্র হন তা হলে তিনি পত্বীকে দীক্ষা দিতে পারেন । তবে এক্ষেত্রে পতি হবেন 
ভৈরব এবং পত্রী শ্রক্তি। পত্রী শিষ্যা হলেও কন্ারূপে গণ্য হবেন না।* | 

সিদ্ধমন্ত্র গুরু ভাগ্যবশে পাওয়া যায়। এবপ গুরু পেলে কোনোরূপ বাছবিচার না করে 
তৎক্ষণাৎ তার কাছে দীক্ষা নেওয়ার বিধান দেওয়া হয়েছে। এরূপ দীক্ষায় অষ্টেশবর্ষ লাভ 
হয়।* 

আবার মন্ত্র সিদ্ধমন্্র হলে যে-কোনো গুরুর কাছ থেকে তা গ্রহণ' কর! যেতে পারে, 
এক্ষেত্রে গুরুবিচার নাই ।৭ দুঙ্কুল থেকেও সিদ্ধমন্ত্র গ্রহণ করা যাঁয়।৮ 





১ তীর্থাচারযুতে। মন্ত্রী জ্ঞানবান্‌ হুসমাহিতঃ। নিত্যনিষ্ঠো ষতিঃ খ্যাতো গুরু; স্তাঁদ ভৌতিকোহপি চ। 
_ শক্তিজীমলবচন, দ্রঃ বৃহ ত সা, ১*ম সং, পৃঃ « 

২ নরসিংহ্ঠস্কুর বচনটি উদ্ধার করেছেন মৌহশুরোত্তর থেকে । তাতে 'তীর্থাচারযুতঃ স্থলে "বর্ণাচীরত্রতঃ 

পাঠ আছে। অন্ত সব এক। বচনটি উদ্ধার করে নরসিংহ লিখেছেন অত্র যতেগুরুত্!েভি গৃহস্থ 

তিরিক্তবিষয়া ।__তা ভ সু, তঃ ২, পৃঃ ১০ 
৩ পিতুর্মন্ত্ং ন গৃহীয়াৎ তথা। মীতীমহস্ত চ। সোদরদ্য কনিষ্টস্য বৈরিপক্ষী শ্রিতস্য ব!। 

-যৌগিনীতন্ত্রচন, দ্রঃ বৃহ ত সা» ১০ম সং, পৃঃ 
৪ ন পত্ীং দীক্ষয়েদ্‌ ভর্তা ন পিতা! দীক্ষয়েদ সুতাম্‌। ন পুত্রধ্চ তথ। ভ্রাতা ভাতরং নৈব দীক্ষয়েৎ। 
--রঃ যা»উ ত, পঃ২ 
৫ সিদ্ধমন্ত্রো ষদি পতিত্তদ পত্ধীং স দীক্ষয়েৎ। শক্তিত্বেন ভৈরবন্ত ন চ স! পুত্রিকা ভবেৎ।--ধ 
৬ যদি ভাগ্যবশান্ছেব সিদ্ধমন্ত্রং গুরুং তখ]। তরৈব তান্ত দীক্ষেত অষ্টৈশযায় কেবলম্‌।--এ 
৭ যদি ভাগ্যবশেনৈব সিদ্ধবিদ্ভাং লভেৎ প্রিয়ে। তদৈব তান্ত দীক্ষেত ত্যক্ত। গুরুবিচারণম। 
_ সিদ্বজীমলবচন, দ্রঃ বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ৬ 

৮ সিদ্ধমন্ত্রচ গৃহীয়াদ্‌ দুঘুলীদপি ভৈরব ।__রু যাঁ, উ ত,পঃ ২ 


৭৬০ ভারতীয় শক্তিসাধনা 


গুরু যেখানে স্বীয় উপাসিত মন্ত্রে দীক্ষা দেন সেখানেও গুরুবিচার অনাবস্তক বলা 
হয়েছে।, 

বিশেষ বিধি-_পূর্বেই বলা হয়েছে পিতার কাছে দীক্ষাগ্রহণ নিধিদ্ধ। কিন্তু কোনো 
কোনো ক্ষেত্রে এই নিষেধের ব্যতিক্রম করে বিশেষ বিধান দেওয়া হয়েছে। পিতাম্প কাছে 
রপ্ত মন্ত্র নিবীর্ঘ হয় কিন্তু শাক্ত ও শৈব মন্ত্রে সে-দোষ হয় না* অর্থাৎ পিতার কাছে 
শাক ও শৈব মন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণ বিহিত। তবে তন্ত্রসারের মতে এই বিশেষ বিধি কৌলিক- 
মন্ত্র দীক্ষা সম্পর্কে প্রযোজ্য ।* 

্রীক্রমে বিধান দেওয়া হয়েছে পিতা ধীমান্‌ জো্টপুত্রকে বিবেচনা করে মঞ্্র দিতে 
পারেন। কাশী প্রভৃতি মহাতীর্থে এবং চন্্গ্রহণ ও কু্গ্রহণের সময় পিতা প্রতৃতির কাছে 
দীক্ষা নিলে দোষ হয় না।£ 

সত্ীগুরুর নিকট দীক্ষা_ তত্বশান্ে স্্রীগুরুর নিকট দীক্ষাগ্রহণের বিশেষ বিধান 
আছে। যোগিনীতন্তে বলা হয়েছেং_ স্ত্ীগুরুর নিকট প্রাপ্ত দীক্ষা শুত আর মা দি ভার 
উপগাসিত্‌ মে দীক্ষা দেন.তা হলে তা আট ফলপ্রদ হয়। 

কোনো কোনো তন্ত্রের মতে স্ত্রীলোকদের মায়ের ছারা দীক্ষিত হওয়া উচিত, অন্যের 
দ্বারা নয়। দ্বেবীপরম্পরাপ্রাপ্ধ দীক্ষা! স্ত্রীলোকদের পক্ষে শুভ।* মনে হয়মাতীর স্বীয় 
উপাসিত মন্ত্রে কন্যাকে দীক্ষা! দেবেন এইটি এই বচনের তাৎপর্য । 

স্ত্ীগুরুর লক্ষণ আলোচনা প্রসঙ্ষে লক্ষ্য করা গেছে ব্ধিবা নারীর কাছ থেকে দীক্ষা, 
নিতে নেই। এটি অবশ্য সাধারণ নিষেধ। এর ব্যতিক্রম আছে। কুন্দ্রযামলে বিশেষ 
বিধান দেওয়| হয়েছে--বিধুবা পুত্রবততী হলে তার কাছে দীক্ষা নেওয়! যায়। তা! ছাড়া 
মস তা হলে গুরুষোগ্য! বিধবার কাছে সে-মন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণ করা যায়।* 

কু কেউ স্বপ্নে মন্ত্রলাভ করেম। একপ ক্ষেত্রে মন্ত্রের সংস্কার করতে হয়। সংস্কার 
ব্যাপারটি সংক্ষেপ এই_-জলপূর্ণ কলসে গুরুর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। তারু পুর বটের, 








১ হ্বীয়মন্ত্রোপদেশে তু ন কুর্যাদ্‌ গুরুচিত্তনম্‌।-_তৈরবীতন্ত্রবচন, দ্রঃ বৃহ ত সা, ১*ম সং পৃঃ ৭ 

২ নিবীর্ষঞ্চ পিতু্ন্্ং শৈবে শীক্তে ন হুষ্ঠতি ।-_রু যাঁ$উ ত, গঃ২ 

৩ দ্রঃ বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ৬ 

৪ মনুর্িমৃত্য দাতব্যো। জোষ্ঠপুত্রীয় ধীমতে ৷ মঙ্থাতীর্ঘে উপরাগে সতি সর্বত্র ন দৌষঃ।-্রীক্রমবচন, দ্রঃ এ 
্রিয়ো দীক্ষা গুভা প্রোক্তা মাতুশ্চাইগুণা স্ৃতা ।-_যোগিনীতন্তরবচন, জঃ এ 
মাত্রা। দীক্ষা প্রদেয় বৈ স্ত্ীণাং নান্যেন শাস্তবি। দ্েবীপরম্পরাপ্রাপ্ত। দীক্ষা স্ত্রীণাং শুভা মতা। 

--শ সত, তাখ, ৫৮৭-৮ 

৭ পুন্সিনী বিধবা! গ্রাহা! কেবলানন্দকারিণী ৷ সিদ্ধমন্ত্র যদি ভবেদ গৃহীয়াদ্‌ ধিধবামূখাৎ।--রু যা, উ তপঃ২ 


এ রকি 


দীক্গণ ৭৬১ 


য় কুক্কুম দিয়ে স্বপ্নলন্ধ মন্ত্র লিখে তা গ্রহণ করতে হবে। তা হলেই মন্ত্রের সংস্কার হয়। 
রে করলে মন্ত্র শুভপ্রদ হয় এবং যন্ত্রের সিদ্ধি হয়, নতুবা মন্ত্র ০ হয়।১ উলপূর্ণ_ 
কলসটি গুরুর প্রতীক ৷ 
তন্ত্রনারের মতে লদগুরুর অভাবে এই ব্যবস্থা। সদগ্ুরু পেলে তার কাছ থেকে স্বপ্নলন্ধ 
মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করতে হয়। ন্বপ্নলব্ধ মন্ত্রের বেল! সিদ্ধা্দি বিচারের প্রয়োজন নাই ।২ 
_ তবে স্বপ্রলনধ মন্ত্র সম্বন্ধে একটি বিশেষ বিধি আছে । ম! যদি স্বপ্রে শ্ুদ্ধমন্ত্র প্রোণতোধিণী- 
ধৃত পাঠ অনুসারে স্বমন্্) দেন তা! হলে সে-মস্ত্রের আর পুনর্দীক্ষা! বা সংস্কার হয় না। যে 
সে-রকম করে সে দানবত্ব প্রাপ্ত হয়। ৩ 
স্থানভেদে গুরুদের উত্তমাদ্ি ভেদ-__গুরুদের সম্বন্ধে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়। 
কোনে কোনো গ্রন্থে গুরুদের স্থানভেদে উত্তমাদ্ি ভেদ করা হয়েছে। যেমন শিবপদ্ধতিতে 
বল! হয়েছে-__মধ্যদেশ কুরুক্ষেত্র নাভা উজ্জপ্বিনী অন্তর্বেদি প্রতিষ্ঠান ও অবস্তীর গুরুর! উত্তম । 
গৌড় শান্ধ সৌর মগধ কেরল কোশল ও দশার্ণ এই সাতটি স্থানের গুরুরা মধ্যম আর কর্ণাট 
নর্মদারাষ্ট্র কচ্ছ আভীরদেশ কলিঙ্গ কামরূপ ও কম্বোজ এই সব দেশের গুরুরা অধম।৪ 
এই ধরণের শ্রেণীবিভাগের ভিত্তি কি জান] যায় না, অনুমান হয় এই শ্রেণীবিভাগ 
কোনে সাম্প্রদায়িক অভিমতই ব্যক্ত হয়েছে । তবে বিভিন্ন তাম্ত্রি নিবন্ধগ্রস্থে পূর্বোক্ত 
বচন ঈষৎ পাঠাস্তর সহ উদ্ধৃত হয়েছে। কাজেই তাম্ত্রিকদের মধ্যে বচনটির প্রচলন ছিল 
সন্দেহ নাই। 
গুরুপঙক্তি-_তন্ত্রশান্ত্ে বিভিন্ন গুরুর উল্লেখ করা হয়েছে। তন্ত্রের বিধান অন্থসারে 
সাধককে গুরুপঙক্তির অর্চনা করতে হয়।৬ গুরুপঙক্তি তিনটি দিব্যৌঘ, সিদ্ধোঘ আর 


১ ম্বপ্নলন্ধে চ কলশে গুরোঃ প্রীণান্‌ নিবেশয়েৎ। বটপত্রে কুঙ্কুমেন লিখিত্ব! গ্রহণং শুভম্‌। 

ততঃ সিদ্ধিমবাপ্রোতি বিফলং ত্বস্তথ। ভবেৎ।--বৈশম্পায়নসংহিতাবচন, দ্রঃ তা ভ সু, ত ২, পৃঃ ১২ 
২ বৃহ তসা,১*ম সং,পুঃ৭ 
৩ স্বপ্নে তু মাতা যদি বা দদাতি শুদ্ধমস্ত্রকম্‌। পুনর্দক্ষাং সোহপি কৃত্ব। দানবত্বমবাপ্র,য়াৎ। 

_রু যা, উ ত, পঃ২ 

৪ মধ্যদেশকুকক্ষেত্রনীভৌজ্জয়িনীসম্ভবাঃ। অন্তর্বেদিপ্রতিষ্ঠীন। আরন্ত্যাশ্চগুক্ত্তমঃ | 

গৌড়াঃ শানোস্তবাঃ সৌর। মাগধাঃ কেরলীন্তথা । কোৌশলাশ্চ দশার্ণাশ্চ গুরবঃ সপ্ত মধ্যমা 

কর্ণাটনর্মদারাষ্্রকচ্ছাতীরোস্তবান্তধ।। কালিঙ্গাঃ কামরপাশ্চ কাম্বোজাশ্চাধমাঃ স্মৃতা। 

--শিবপদ্ধতিবচন, দ্রঃ তা ভ নু, তঃ ২, পৃঃ » 
« দ্রঃ বৃহ ত সাঁ, ১*ম সং, পৃঃ ৭$ শা! তি ২১৪৩-এর রাঁঘবভট্টকৃত টাক; ইত্যাদি 
৬ বড়ঙ্গানি চ সম্পূজ্য গুরুপঙ-ক্তীঃ সমর্চয়েৎ।--মহা! ত ৬।৯৭ 
৯৬ 


৭৬২ ভারতীয় শক্তিসাধনা 


মানবৌঘ।৯ অর্থাৎ দিব্যগুরুর এক পঙক্তি, সিদ্ধগুকুর এক পঙক্তি আর মানবগুরুর এক 
পডক্তি এই তিন পডক্তি। এই গুরুপঙক্তিত্রয়কে ইষ্টদেবতার আবরণ বল! হয় ।২ 

মন্ত্রান্সারে গুরুপঙক্তিত্রয় বিভিন্ন হয়। দৃষ্টান্তত্বূপ প্রথমে কালীবিদ্ভার গুরু- 
পঙক্তি এবং তার পরে তারাবিষ্ভার গুরুপঙক্তি বিবৃত হল। | 

কালীবিস্ভার গুরুপউক্তি--মহা্দেবী মহাদেব ত্রিপুর (ত্রিপুরা ) ও তৈরব এদের 
বল] হয় দিব্যৌঘ গুরু । 

্রন্ধানন্দ পৃর্ণদে চলচিত্ত চলাচল কুমার ক্রোধন বরদ স্মরদীপন মায়! মায়াবতী এঁরা 
সিদ্বোঘ গুরু। 

আর বিমল কুশল ভীমসেন স্থধাকর মীন গোরক্ষ ভোজদেব প্রজাপতি মূলদেব অবস্তিদেব 
বিস্বেশ্বর হুতাশন সম্তোষ এবং সময়ানন্দ এরা কালিকাবিষ্ভার মানবৌঘ গুরু |. 

বলা হয়েছে দিব্যৌঘ গুরুর। সর্বদা শিবসন্গিধানে অবস্থান করেন এবং সিদ্ধৌঘ গুরুরা 
শিবসকাশে ও পৃথিবীতে বাস করেন।* মানবৌঘ গুরুরা মানুষের মধ্যে অবস্থান করেন। 
এরা সবাই শিবরূপী ।€ | 

ভারাবিদ্তার গুরুপঙক্তি__উর্ধবকেশ ব্যোমকেশ নীলকঞ্ঠ এবং বুষধ্বজ এঁরা 
সিদ্ধিদায়ক দিব্যৌঘ গুরু। 

বলিষ্ঠ কৃর্মনাথ মীননাথ মহেশ্বর এবং হরিনাথ এরা সিদ্ধোঘ গুরু। 

তারাবতী ভান্ুমতী জয়া বিছ্য! মহোদরী ুখানন্দ পরানন্দ পারিজাত কুলেশ্বর বিরূপাক্ষ 
এবং কেররী এরা মানবৌঘ গুরু ।* 


১ দ্বিব্যৌঘা গুরবে। দেব সিদ্ধৌঘা গুরবস্তখী। মানবৌঘাঃ সমাসেন কথয়ামি তবাগ্রতঃ ৷ 
-_ভীবচুড়ামণিবচন, দ্রঃ চ্যামারহস্ত, পরিঃ ৩ 
২ ভ্ঃ 0.1, 82৪ দা. 9, 165, 0০6 
৩ তত্রাদদৌ কীলিক। দেবী তন্তাঃ শৃণু গুরুক্রমম্‌। মহাদেবী মহাদেব ত্রিপুরশ্চৈব (ত্রিপুর| চৈব ) ভৈরৰঃ। 
দিব্যোঘা গুরবঃ প্রোক্তাঃ সিদ্বৌঘান্‌ কখয়মি তে। বদ্গীনন্দঃ পূর্ণদেবশ্চলচিত্প্চলাচলঃ। 
কুমার ক্রোখনশ্চৈবঃ বরদঃ ম্মরদীপনঃ। মায়া মায়াবতী চৈব মানবৌধান্‌ শূণু প্রিয়ে। 
বিমলঃ কুশলশ্চৈব ভীমসেনঃ সধাকরঃ। যীনে৷ গোরক্ষশ্চৈব ভোজদেবঃ প্রজীপতিঃ। 
মূলদেবোহবস্তিদেবো বিশ্নেখরহুতাশনে৷ ॥ সম্ভোষঃ সময়ানন্দঃ কালিকাগুরবঃ ম্বৃতাঃ ॥ 
--ভীবচূড়ামণিবচন, দ্রঃ পু চ, ত$ ৩, পৃঃ ২০৬; “তরিপুরশ্চৈব স্থলে 
*ত্রিপুরা চৈব' ্ঠামীরহস্তে ধৃত পাঠ 
৪ দিব্যা মদপ্তিকে নিত্যং সিদ্ধা ভূমাবিহাপি চ।--ত রা ত২।৪ 
& মানবৌঘ! মানবেধু মম রাপধরাঃ সদ1।-_তস্্ার্ণববচন, দ্রঃ শ্ঠামারহস্য, পরিঃ ৩ 
৬ উধ্বিকেশে। ব্যোমকেশো। নীলকণে॥। বৃষধ্বজঃ | দিব্যৌঘাঃ সিদ্ধিদ1 বৎস সিদ্ধৌঘান্‌ শৃণু তত্বতঃ। 
_ শিষ্ঠঃ কৃর্মনাথশ্চ মীননাথো! মহেশ্বরঃ | হরিনাথো মানবৌঘানথ বক্ষ্যামি সদ্গুরন্‌। 


দিক্ষা) ৭৬৩ 


মানবৌঘ গুরুদের তালিকার শেষে স্বগুরুদের নাম যোগ করতে হয়।১ অর্থাৎ গুরুপডকতি- 
জয়ের পুজার সঙ্গে স্বগুরুদের পূজা করতে হয়। 

স্বগুরু বলতে বোঝায় গুরু পরমগ্ডর পরাপরগুরু ও পরমেিগুর ।ৎ এই 'চার জনকে 
কুলগ্রু বল হয়।* ্‌ 

.গুরুর গুরু পরমগ্ডরু, তাঁর গুরু পরাপরগুর এবং তার গুরু পরমেষ্টিগুরু ।৪ 

আবার তারাতন্ত্রে বল৷ হয়েছে*-মস্ত্রের খধি গুরু, মন্ত্রাতা পরম গুরু, ভৈরব অর্থাৎ 
শিব পরাপরগুরু এবং ভৈরবী অর্থাৎ দেবী পরমেষ্ঠিগুরু। উক্ত তন্ত্রের মতে সকলের প্রধান 
পরমণ্ডরু ।৬ 

ভাবনির্ণয়েও অন্বূপ কথ৷ বল! হয়েছে । তবে তাতে দেবীকে পরাপরগুর আর 
শিবকে পরমেষ্টিগ্ররু বল! হয়েছে ।* 

তন্ত্রবিশারদেরা বলেন এই প্রসঙ্গে দেবীকে পরাপরগুক বা পরমেষ্ঠিগ্তরু এবং শিবকে 
পরমেষ্িগুরু বা পরাপরগুরু বলার মূলগত ভাব তার্দের যথানিরদিষ্টরূপে ধ্যান করে পৃজা- 
তর্পণাদি করতে হবে।৮ 

গুরুর অন্যপ্রকার ভেদ পূর্বোক্ত ভেদ ছাড়া গুরুর অন্যতাবেও ভেদ করা হয়েছে। 
কুলার্ণবতন্ত্রে বল! হয়েছে-_প্রেরক স্থচক বাচক দর্শক শিক্ষক এবং বোধক এই ছয় গুরু। 
এদের মধ্যে বোধক কারণ এবং বাকী পাঁচজন কার্যভূত।৯ 

আবার কোনো কোনে তন্ত্রে গুরুর ছুটিমাত্র ভেদ স্বীকার করা ছয়েছে-_দীক্ষাপ্তরু এবং 


তারাবতী ভানুমতী জয় বিদ্ভ/ামহোদরী। হ্খানন্দঃ পরানন্দঃ পারিজাতঃ কুলেশ্বরঃ | 
বিরূপাক্ষঃ কেররী চ কথিতং তারিণীকুলম্‌ 1--ভাবচুড়ীমণিবচন, দ্রঃ পু চঃ তঃ ৩, পৃঃ ২০৭ 
মানবৌঘান্তিমে দেবি স্বগুর়ূনপি যৌজয়েৎ ।-__ এ, পৃঃ ২০৬ 
স্বগুরূন্‌ পরমগ্রীন্‌ পরাপরগুরূন্‌ পরমেহিগুরন।-_তা। ভ স্ব, তঃ «, পৃঃ ১৯৬ 
গুরুঞ্চ পরমাদিঞ্ গরাপরগুরুস্তধা! । পরমেন্তিগুরুখেব যজেৎ কুলগুরুণিমান্‌।-_মহ! ত ৬৯৮ 
0, 1 910 000, 0. 194) 10. 6 
€ খধিরত্র গুরুঃ প্রোক্তে। মন্ত্রদঃ পরমে। গুরুঃ | পরাপরগুরুশ্চাহংত্বমেব পরমেতিগ্ররুঃ1--তা৷ ত ৪1৩ 
৬ সর্বেষীমেব মধ্যে তু প্রধানং পরমগ্তরুঃ।--এ ৪1৪ 
৭ আদৌ সর্বত্র দেবেশি মন্ত্রঃ পরমে! গুরু; ৷ পরাপরগুরুত্বংহি পরমেষ্টিরহং যতঃ। 
--ভাবনির্ণয়বচন, দ্রঃ তা ভ সু, তঃ ৫, পৃঃ ১৯৬ 
৮ পরাপরস্্রপত্বেন পরম্ঠৌ গুরুরমদ্রূপতেন ধ্যাত্ব। তর্পনীয় ইতি ভীবঃ।--তা৷ ভ স, তঃ ৫, পৃঃ ১৯৬ 
» প্রেরকঃ শুচক শ্চৈব বাঁচকে। দর্শকস্তথ। শিক্ষকে। বৌধকশ্চৈব ষড়েতে গুরব শ্মতাঃ। 
পঞ্চেতে কার্যভূত) স্যঃ কারণং ৰৌধকে1 ভবেৎ।-_কু ত, উঃ ১৩ 
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৭৬ ভারতীয় শক্তিসাধনী 
শিক্ষাগ্ুরু। সাধনার ব্যাপারে প্রথমে দীক্ষা্ুরু তার পরে শিক্ষার্ডক।১ একুই ব্যক্তি 


দীক্ষাগ্ডরু এবং শিক্ষাণ্তর হতে পারেন আবার দীক্ষাপ্ডর ও শিক্ষাণ্ডরু ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিও 
হতে পারেন | _ 

সাধনার ক্ষেত্রে দীক্ষাগ্ডরর প্রাধান্যনির্দেশের কারণ পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। 

আচার্ধ ও দেশিক-_তন্রশান্তে গুরুকে আচার্ধ এবং দেশিক বলা হয়েছে। আচার্ধ 
শবটি প্রাচীন। উপনিষদে শিক্ষাপ্তরু অর্থেই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। 

ত্ত্রে 'আচার্ধের ব্যাখ্যা করা হয়েছে এইভাবে--ধিনি স্বয়ং আচরণ করে শিষ্তকে আচারে 
প্রতিষ্ঠিত করেন, যিনি শাস্ত্ার্থ নির্ণয় করতে পারেন, তাকে আচার্ধ বলা হয়। আচার্ধ 
আচারপরায়ণ শিল্যকে স্বয়ং শিক্ষা দেন এবং তিনি যমাদিষোগসিদ্ধ।* 

দেশিক সম্বন্ধে বলা হয়েছে--ঘিনি দেবরূপধারী অর্থাৎ রূপধারী দেবতা, শিষ্যের প্রতি 
অন্ুগ্রহকারী এবং ধিনি করুণাময়মূন্তি তিনি দেশিক।* দেবতা শিষ্য এবং করুণা এই তিন 
শব্দের আগ্ক্ষর নিয়ে দেশিকশব্দ গঠিত হয়েছে। 

কিন্তু দেশিকশবের ব্যুৎ্পত্তিগত অর্থ 8৮ নিপুণ । এই অর্থে মহাভারতে* দেশিক- 
শবের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। 

তন্ত্রশাস্ত্রে গুরু সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচন। করা হয়েছে । গুরু সম্পর্কে উক্ত শাস্ত্রের 
অভিমতের একটি মোটামোটি বিবরণ এখানে দেওয়া গেল, নৈলে গ্রন্থ বেড়ে যায়। 


১ গুরুস্ত দ্বিবিধঃ প্রোক্কো দীক্ষাশিক্ষাপ্রভেদতঃ। আদৌ দীক্ষাগ্ুরঃ প্রোজঃ শেষে শিক্ষার্তরু্াতঃ | 
- পিচ্ছিলীতন্ত্বচন, দ্রঃ প্রা। তো, কাণ্ড ২, পরিঃ ২, ব সং, পৃঃ ৯৪ 
২ ন্বয়মেবাচরেচ্ছিষ্তানাচারে স্থাপয়ত্যপি । আচিনোতীহ শাস্বার্ঘানাচার্যস্তেন কথ্যতে। 
আচারবশমাপন্নমধ্যাঁপয়তি ষঃ স্বয়ম্‌। যমাদিঘৌগসিন্ধত্বাদাচার্য ইতি কথ্যতে ।--কু ত, উঃ ১৭ 
দেবতীরপধারিত্বাচ্ছিষ্টানুগ্রহকারণাৎ। করশীময়মুণ্তিত্বাদ্দেশিকঃ কণিতঃ প্রিয়ে ।-- 
৪ ধর্মাণাং দেশিকঃ সাক্ষাৎ স ভবিষ্ঠতি ধর্মভাক্‌।--মহা। ভা ১৩1১৪৭1৪২ 


ও 


পঞ্চদশ অধ্যায় 


জপ 


দীক্ষার পরেই জপের বিধান-দীক্ষাগ্রহণের অব্যবহিত পরেই শিত্বের পক্ষে লন্ধ- 
মন্ত্রে জপ বিধি। "শাস্ত্রের নির্দেশ__গুরুর রুর আজ্ঞানুপারে শিষ্বকে গুরু দেবতা ও মন্ত্রের একা_ 


ভাবনা করে গুরুর কাছে বসে মন্ত্রের এক শ কশ আট জপ করতে জপ করতে হবে। মন্রানের পর গুরুর 
পক্ষেও এক হাজার আট বা এক শ আট জপ বিহিত।ঃ 


জপ অবশ্য করণীয়__জপ তান্ত্রিক সাধনামাত্রেরই অন্যতম প্রধান অঙ্গ। সাধারণভাবে 
বলা যায় জপ ছাড়া কোনো তান্ত্রিক সাধনা হয় ন]। গুকর কাছে মন্ত্র না নিলে সাধন। হতে 
পারে না আর মঞ্ নিলে সে-মন্ত্র অবশ্যই জপ করতে হয়। সমাচারতন্ত্রে বলা হয়েছে_সমন্ত 
তঙ্কেরই নির্ধারণ যে-সব মন্ত্র বিবৃত হয়েছে সে-সব সমস্তই জপ করতে হবে।* কেন না জপ 
না করলে মন্ত্রসিদ্ধি হয় না।* 

আর জপ্‌ করতে হবে প্রতিদিন । শক্তিমঙ্গমতন্ত্রে বিধান দেওয়! হয়েছে__দীক্ষার পুর, 
প্রতিদিন মগ্ত্র জপ করতে হবে। সাধক প্রাণান্তেও তা ত্যাগ করবেন না, করলে শাপগ্রন্ত 
হবেন।৪ 

কাজেই তান্ত্রিক সাধনায় জপ অবশ্যকরণীয়। গন্বর্ততন্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে__- 


সিদ্ধিকামী সাধককে প্রত্যহ স্বয়ং পূজা ধ্যান জপ এবং হোম এই ধর্ম(কর্ম)চতুষ্টয়্ করতে 
হবে। 


জপের সংজ্ঞা-মন্ত্াক্ষরের বার বার আবৃত্তিকে জপ বলে।* অর্থাৎ জপ বলতে 


ততঃ শিল্পে! গুরুদেবমন্ত্রাণামৈকাং সংভাব্য গুরোরাজয় তৎসন্নিধো মন্ত্রমষ্টোত্বরশতং জপেৎ। 
গুরুরপি মন্তরদানাস্তরমষ্টোত্তরসহশ্রমষ্টোত্তরশতং বা মন্ত্র জপেৎ ।- পু চ, তঃ ৫, পৃঃ ৩৮৩ 
২ যানি কানি চ মন্ত্রীণি কথিতাঁনি বরাননে। জপ্তব্যানি চ দেবেশি সর্বতন্ত্েধু নিশ্চিতম্‌। 
--ম ময়াচারতন্্রবচন, দ্রঃ প্রা! তো, কাও ৭, পরিঃ ৪, ব সং, পৃঃ ৫৫৭ 
৩ নীজপ্তঃ সিধ্যতে মন্ত্র! নাহুতশ্চ ফলপ্রদঃ ।--সোমভুজগাবলীবচন, দ্রঃ বৃহ ত সা, ১*ম সং, পৃঃ ৪৪৯ 
৪ দীক্ষোততরং মহেশীন প্রত্যহং প্রজপেন্মনুম্‌। প্রাণান্তেখপি ন বৈ ত্যাজ্যন্তযাগাচ্ছাপমবাপ্ন,য়াৎ। 
স্প্ সত, তা খ, ৪৬২-৩ 
গূজ। ধ্যানং জপো! হৌম ইতি ধক) মচতুষ্টয়ম্‌। প্রতাহং সাধক: কুর্যাৎ স্বয়ং চে সিদ্ধিমিচ্ছতি। 
--গ ত ১৮1৩-৪ 


ছি 


গ 


কু 


জপঃ স্তাদক্গরাবৃতিঃ--সনংকুমীরতন্ত্বচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৬১ পৃঃ ৫৪১ 


৭৬৬ ভারতীয় শক্তিসাধনা 
বোঝায় মঞ্ত্রের পুনঃপুনঃ উচ্চারণ। কিন্তু এই উচ্চারণ যাস্ত্রিকভাবে মন্্রবর্ণের উচ্চারণমাত্র 
নয়। কারণ জপ মন্ত্রের, অর্থভাবনাও বটে।» কাজেই মন্ার্থ মন্ত্রচৈতন্তাদি অবগত হয়ে 
শাঙ্নিরি্ট উপায়ে মন্ত্রোচ্চারণ করলে তবে জপ হবে । 

কুলার্ণবতন্ত্রে পের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে__জন্মাস্তর-সহল্ের কৃতপাপ নাশ. কুরে এবং. 
পরদেবতার প্রুকাশ করে বলে জপকে জপ বলা হয়।* জন্মান্তরশবের আত্মক্ষর জ এবং 
প্রদেবতাশবের আন্ধক্ষর প নিয়ে জপশব গঠিত হয়েছে। 

জপমাহাত্ম্য-_তন্ত্রশাস্ত্রে জপের মাহাত্ম্য বিশেষভাবে প্রচার করা হয়েছে । যেমন 
কঙ্কালমালিনীতন্ত্রে বলা! হয়েছে কলিকালে একমাত্র জপই প্রশস্ত 1 মেরুন্ত্রাদির অভিমতও 
রা 08-85-8880 

গন্ধর্বতন্ত্ের মতে ত সিদ্ধিকামী ব্যক্তি যদি আর কিছু না করে শুধু জপ করেন তা. হলেই 
তার সিদ্ধিলাভ হবে।ৎ 

কুলার্ণবতন্ত্ আরেকটু অগ্রসর হয়ে বললেন--জপযজ্ঞের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কিছু নাই। 
অতএব সাধক জপের ছারা ধর্ম অর্থ কাম এবং মোক্ষের সাধনা করবেন ।* 

জপের ্ মাহাত্ ও গৌরব সনাতনধর্মী সব সম্প্রদীয়েই স্বীকৃত। তা ছাড়া ঝি জৈন 
্ান মুসর্সমান প্রভৃতি প্রধান প্রধান অন্য ধর্মসম্প্রদায়েও জপসাধন। প্রচলিত । এদিক দিয়ে 
বিচার করলে জপকে সর্জনীন সাধনোপায় বলা যায়। 

জপের উপযোগিতা'_চিত্তের একাগ্রতা ব৷ চিত্তস্থ্র্য ভিন্ন আধ্যাত্মিক সাধনাতে 
সিদ্ধিলাত করা যায় না; প্রক্কতপ্রস্তাবে কোনো সাধনাতেই সিদ্ধিলাভ করা যায় না। জপ_ 
চিত্তের একাগ্রতাসম্পাদনের বা চিত্স্থৈর্ষের অন্যতম সর্বজনসাধ্য উপায় । 
শর্ন “জ্জপন্তদর্থভাবনম্, এই পাতগ্তল যোগস্থত্রের (১1২৮) ব্যামভান্তে বলা হয়েছে তজ্জপ_ 
অর্থ প্রণবের ধপ্রণবের জপ এবং তদর্থভাবন! অর্থ 'প্রণবের অভিধেয় ঈশ্বরের ভাবনা । এমনিভাবে: 


যে -যোগী প্রযীবের « প্রণবের জপ ও অর্থভাব্ন! করেন তার চিত্ত একাগ্র হয়।? 


৯. ভঙ্জগনতদর্থভাবনম ।-যোগনুত্র ১২৮ 

জন্মান্তরসহজেধু ১48৯4 ৷ পরদেবপ্রকাশাচ্চ জপ ৪১১১০১০ কু ত, উঃ ১৭ 

জগ এব কল শ্রেয়ান্‌ শালগ্রামার্চনং তথ ।-_মেরুতত্ত্রবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৬১ পৃঃ ৪১৫ 

কেবলং জপমীত্রেণ সিদ্ধয়ঃ সিদ্ধিকাজিিণাম্‌।--গ ত ২৯৯ 

জপযজ্ঞীৎ পরে যজ্ঞে। নীপরোহস্তীহ কশ্চন। তম্মাজ্জপেন ধর্মীর্থকীমমোক্ষাশ্চ সীধয়েৎ।--কু ত, উঃ ১৫ 
প্রণবন্ত জগঃ প্রণবাভিধেয়স্ত চ ঈশ্বরস্ত ভীবনা। তদন্ত যোগিনঃ প্রণবং জপতঃ প্রণবার্থঞচ ভাবয়তশ্চিত্বমূ 
একাগ্রং সম্পদ্তে ।-_পাতগ্রলযোগনুত্র ১/২৮-এর ব্যাসভান্ 
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এট 


জপ ৭৬৭. 


উক্ত ভাষ্তে এই সম্পর্কে নিয়োক্ত গাথাটি উদ্ধৃত হয়েছে-_ স্বাধ্যায় থেকে যোগারূঢ হবে 


আবার যোগ থেকে স্বাধ্যায়ে আলবে। ্বাধ্যায়-যোগসম্পত্তির দ্বারা পরমাত্ম। প্রকাশিত . 
হন।১ 


এই গাথাটির ভাষাটাকায় বলা হয়েছে_-+ম্বাধ্যায়ের বা অর্থের ভাবনাপূর্বক জপের দ্বারা 
যোগারূঢ (হইবে) বা চিত্তকে একতান করিবে। চিত্ত. একাগ্র হইলে জপ্য মন্ত্রের সুম্মতর 
অর্থের অধিগম হয়। সেই সুম্মতর অর্থ ভাবনাপূর্বক পুনঃ জপ করিতে থাকিবে। তৎপরে 
অধিকতর সুম্ম ও নির্মল ভাবাধিগম ও ততপরে তাহা লক্ষ্য করিয়া পুনঃ জপ। এইরূপে 
্বাধ্যায় হইতে যোগ ও যোগ হইতে স্বাধ্যায় বিবদ্ধিত হইয়া প্রকুষ্ট ঘোগকে নিপ্পার্দিত 
করে।”ৎ 

কাজেই দেখ! যাচ্ছে জপ যোগ। পাতগ্জল যোগহ্ত্রান্থসারে চিত্তবৃত্তির নিরোধ 
যোগ ।* চিত্তস্থ্র্য বা চিত্তের একাগ্রতা এবং চিত্তবৃত্তিনিরোধ একই বস্ত। কেন না 
কোনো! এক অভীষ্ট বিষয়ে চিত্ত স্থির রাখার নামই চিত্তবৃত্তিনিরোৌধ ।8 এই চিত্তবুত্তিনিরোধ 
বা যোগ মোক্ষের কারণ।« কাজেই জ্পও মোক্ষের কারণ। অতএব এ সম্বন্ধে তন্ত্র ও 
যোগস্থত্রের অভিমত অভিন্ন।৮ 

জপ সর্বজনসাধ্য-_-জপসাধন সকলের পক্ষেই সম্ভবপর । অবশ্ঠ সাধকের অধিকার ও 
সাধনার স্তর অন্ুনারে কি প্রকারের জপ তার পক্ষে প্রশস্ত ত৷ নিদিষ্ট হয়। 

জপের প্রকারভেদ্-জপের তিনটি প্রকারভেদ আছে। যথা ব্যক্ত অব্যক্ত এবং 
সস্মা। ব্যক্ত জপকে.বলা হয় বাচিক, অব্যক্তকে উপাংশ্ু আর সুক্রকে মানস ।* 

বাঁচিক-_বাক্যের দ্বারা অর্থাৎ অন্যেও শুনতে পারে এরূপভাবে মন্ত্রোচ্চারণ বাচিক 
জপ।? 


১ ন্বাধ্যায়াদ যৌগমীনীত যোগাৎ স্বাধ্যায়মানয়েৎ (শ্বাধ্যায়মাসতে )। 
স্বাধ্যায়যৌগসম্পত্তা। পরমাত্ম! প্রকাশতে ।-_পাতঞ্লযৌগম্থত্র ১২৮-এর ব্যাসভাস্কে উদ্ধত 
২ কপিলাশ্রমীয় পাতগ্রল যোগদর্শন, ১৯৩৮, পৃঃ ৬৮ 
৩ যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ।- যোগনুত্র ১1২ 
৪ এঁ ১১-এর ভাষাটীক1। দ্রঃ পাতঞ্জল যোগদর্শন, ১৯৩৮, পৃঃ ১৯ 
€ যোগাঙ্গা নুষ্ঠানাদশুদ্বিক্ষয়ে জ্ঞাননীপ্তিরীবিবেকথ্যাতেঃ।-_পাতগ্রল যোগম্ৃত্র ২২৮ এবং ভাষাটাক। 
উঃ এ পৃঃ ১৬২ 
৬ জপঞ্চ ত্রিবিধং প্রোং ব্যকীব্যক্তাতিমৃপ্্রগম্‌। ব্যক্তং বাঁচিকমুপাংশুরব্যক্তং নু মানসমূ। 
-_রু যা, উ ত, পঃ ২৬ 
৭ মন্্মুচ্টারয়েদ্বাচা বাচিকঃ দ জপঃ শ্মতঃ।-_-সনৎকুমারতগ্বচন, দ্রঃ পুচ, তঃ ৬, পৃঃ ৫৪১ 


৭৬৮ ভারতীয় শক্তিসাধন। 


উপাংশু-_দেবতাগতচিত্ত হয়ে জিহবা ও ওঠ কিঞ্িৎ চালনা করে মন্ত্রক কিঞ্চিৎ 
শ্রবণযোগ্য করে বার বার উচ্চারণ করাকে বলে উপাংস্ত জপ।১ উপ্]ুংশু জপ শুধু নিজের 
কর্ণগোঁচর [গোচর হয়।" ্‌ 

মানস্-_অর্থচিস্তার সঙ্গে সঙ্গে  বরণরপন্া মক অক্ষরশ্রেণীর অর্থাৎ মন্ত্রের বার বার মনে 
মনে উচ্চারণকে বলে মানস জপ ।* -মান্রু জপ নিজের কর্ণগোচরও হয় না।* 

মানস জপের অন্যরকম সংজ্ঞাও নির্দেশ করা হয়। সম্যক তন্ময়তাব্ূপ ভাবনাকে স্চ্ 
বা মানস জপ বলা হয়। অর্থাৎ যঙ্ত্রের সঙ্গে তথ! মন্ত্রোদিষ্ট দেবতার সঙ্গে মনের 
একাত্মকতাভাবনা মানস জপ । 

জপ আর জপ্যে | তস্ত্রালোকের (১/৯০) টাকায় আচার্ধ জয়রথ একটি 
শ্লোক উদ্ধার করেছেন। তাতে আছে-_পরশিবের পুনঃ পুনঃ যে-ভাবনা! তাই জপ। এই 
জপ মন্ত্রাত্মা ব্বয়ং নাদদ। জপ্য আর জপে কোনে! ভেদ নাই ।* 

সুক্ক বা মানস জপ একটি গুঢ় ফোগসাধনার ব্যাপারও বটে। এ সম্পর্কে মহামহোপাধ্যায় 
গোগীদীব কাজী মহাশ লিখেছেন অধোমুখ -শ্বেতরর্ণ সহল্মদল, কমল ( এটির স্থান 
্হ্ধরন্ধে ) বা[অকুলু কমলের] অস্তর্কলিকার মধ্যে বাগ ভব নামে এক প্রসিদ্ধ ত্রিকোণ আছে। 
এই ত্রিকোণ থেকে পরাদিক্রমে অর্থাৎ পরা পত্ঠস্তী মধ্যমা বৈখরী_ এই ক্রয়ে চারপ্রকার শব 
উৎপন্ন হয় বলে এর নাম বাগভব। এই ত্রিকোণের মধ্যে আছে বিশ্বগুরু পরম শিবের 
পাদুক1 | এর তিন রূপ--প্রকাশ বিমর্শ এবং এই ছুইয়ের সামরস্ত । এই পাছুক1 থেকে 
নিরস্তর চন্্রশ্মির আকারে পরমামূত ক্ষরিত হচ্ছে । এই স্সিপ্ধ অমুতময় চন্দ্ররশ্িদ্ধারা সমগ্র 
বিশ্বের স্জীবন মাধূর্যসম্পাদন এবং তৃপ্তিসাধন হচ্ছে । এই পাছুকা সমস্ত জীবের আত্মস্বরূপ। 
এর পর অর্থাৎ উক্ত অমৃতধাঁরায় তৃপ্ত হওয়ার পর (সাধনার দ্বারা এই অমৃতধার! পানে সমর্থ 
হওয়। যায় ) শিবাদ্ধৈতভাবনানপ প্রসাদ গ্রহণ করলে পরে সমস্ত তত্ব বিশ্তুদ্ধ হয়ে যায় এবং 


পার পাস পি 


১ জিহ্বোষ্টো চাঁলয়েৎ কিঞ্দ্‌ দেবতাগ্কতমানসঃ। কিঞ্িচ্ছ বণযোগ্যঃ শ্তাহুপাংশুঃ স জপঃ শ্মৃতঃ | 
দ্রঃ পুচ তঃ৬, রি ৫8১ 

২ উপাংশু“নিজকর্ণন্ত গোচরঃ পরিকীতিতঃ।-বিশুদ্বেস্বরতন্ত্বচন, দ্রঃ বৃহ ত সা, ১*ম সং, পৃঃ ৪ 
৩ ধিয়া বদক্ষরশ্রেণীং রিনিতা উচ্চরোদর্থমুদ্দিশ্থ মীনসঃ স জপঃ শ্মৃতঃ ৷ 

__সনৎকুমারতস্ত্রবচন, ড্রঃ পু চ, তঃ ৬, পৃঃ ৫৪১ 
৪ নিজকর্ণাগৌচরোহয়ং স জপো। মীনসঃ শ্মুত।-_বিশুদ্বেশ্বরতগ্্বচন, প্রঃ বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ৪২ 
৫ জপন্তগ্ময়তারপভাবনং সম্যসীরিতম্‌।--শ। তি ১)৪-৪-এর রাঘবভট্টরকৃত টাকায় উদ্ধত 
৬ ভুয়ে! ভুয়ঃ পরে ভাবে ভাবনা ভাব্যতে হি যা। 

জপঃ সোহত্ স্বয়ং নাদে। মন্্াত্বা জপ্য ঈদৃশঃ1-- দ্রঃ ত অ] ১1৯*-এর জয়রথকৃত টীক! 


জপ : ৭৬৯ 


বিমল আনন্দের উদয় হয়। তত্বশুদ্ধি আর আনন্দ সঞ্চারের পরে হ্ৃদয়াকাশে যে-পরম 
নাদের উদয় হয় তার চিন্তন করলে আগ্যাশক্তির আনন্দময় কূপের উপলব্ধি হয়, সাধকের 
হৃদয়ে এই প্রকার নাদের অভিব্যক্তিই আস্তর জপ বা মানস জপ নামে প্রসিদ্ধ। চিত্ত বাহ্‌ 
প্রদেশ থেকে প্রত্যাবৃত হয়ে অস্তর্গুখে একাগ্র হলে পরে এর অনুতব হয়। এই অবস্থায় 
সাধকের ৫ ক. স্বেদ, কম্প । এই আত্তর 
জপ তথ! নাদান্ুসদ্ধানের সময় ইন্দ্রিয়সঞ্চার হয় না। এইজন্য একে বাহ্‌ জপ বলা যায় না। 
বাহ্‌ জপ বিকল্পেরই প্রকারতের্দমাত্র। কিন্তু আস্তর জপে বিকল্পের ব্যাপার শূন্য হয়ে যায়। 
এইটিই নিফল চিন্তন বা ধ্যানের স্বরূপ ।”১ 

ত্রিবিধজপের উৎকর্ষ।পকর্ষ-_তন্ত্রে বিবিধ ,জপের আপেক্ষিক উতৎকর্যাপকর্ষ নির্দিষ্ট 


হয়েছে। কুলার্ণবতত্ত্রে আছে উচ্চস্বরে জপ ব! বাচিক জপ অধম, উপাত্ত জপ মধ্যম আর 
মানম জপ উত্তম 1২. 

বলা হয়েছে, বাচিক জপের চেয়ে উপাংস্ত জপ লক্ষগ্ডণ শ্রেয় আর উপাংস্ত জপের চেয়ে 
মানস জপ কোটিগুণ শ্রেয় ।৩ 


১. অধোমুখ হেতবর্ণ সহত্রদলকমল বা অকুল কমলকী অন্তর্কলিকাঁমে বাগ্ভব নামক এক প্রসিদ্ধ ত্রিকোণ 
হৈ। ইস ত্রিকোণসে পরাদিক্রমসে চার প্রকারকে বাঁক ব৷ শব্ধ উৎপন্ন হোনেকে কারণ ইসক। নাম বাগভব 
হৈ। ইসত্রিকোণকে মধ্যমে বিশ্গ্তরু পরম শিবকী পাছুকা হৈ। বহ্‌ প্রকাশ, বিমর্শ তথ! ইন দোনেকে 
সামরস্ভেদমে তীন প্রকারকী হৈ। ইস পাছুকাসে নিরন্তর পরমামৃত নিকলতা। রহতা৷ হৈ--ইদ স্সিগ্ধ অমৃতময় 
চন্দররশ্িদ্বারা সমস্ত বিশ্বক1 সপ্ীবন, মাধুসম্পাদন ওর তৃপ্তি হোতী হৈ। যহ পাদুক। সমস্ত জীবৌক আত্মন্বরূপ 
হৈ। ইসকে বাদ শিবাদ্বৈত ভীবনারূপ প্রসাদকো গ্রহণ করনেসে সমস্ত তত্ব বিশুদ্ধ হোকর বিমল আনন্দক1 উদয় 
হৌতা হৈ। তত্বশুদ্ধি উর আনন্দসঞ্চারকে পশ্চাৎ হৃদয়াকাঁশমে জিস পরম নাদক1 উদ্দয় হোতা। হৈ উন্নক। চিন্তন 
করণেপর আগ্যাশক্িকে আনন্দময় রূপকী উপলদ্ধি হোতী হৈ। সাধককে হৃদয়মে' ইস প্রকারকে নাদকী 
অভিব্যক্তি হী আন্তর জপ যা মানন জপকে নামসে প্রসিদ্ধ হৈ। চিত্বকে ৰাহ্‌ প্রদেশসে লৌটকর অন্তমুখমে 
একাগ্র হোনেপর ইসক। অনুভব হোতা হৈ। ইসসে অশ্রু, পুলক, স্ব, কম্প প্রভৃতি সাত্বিক বিকারে কা 
উন্মেষ হোত। হৈ। ইস আন্তর জপ য। নাদানুসন্ধানকে সময় ইঞ্জ্রিয়সঞ্চার নহী' রহতা, ইসীলিয়ে ইসে বাহ জপ 
নহী' কহা জা! সকতা। ৰাহ জপ বিকল্পক। হী প্রকারভেদ হৈ। পরন্ধ আন্তর জপমে' বিকল্পক! ব্যাপার শুন্য 
হে! জাতা হৈ। যহী নিল চিন্তন অথব! ধ্যানক। শ্বরূপ হৈ।” 

_ শক্তিসীধনা, ক শ অ, পৃঃ ৬৩ 

২ উচৈর্জপোহধমঃ প্রোক্ত উপাংশুরধামঃ শ্মৃত। উত্তম মানসে! দেবি ত্রিবিধঃ কথিতে। জপঃ। 

কু ত, উঃ ১৫ 
৩ বাঁচিকারক্ষগাণত উপাংশুঃ পরিকীতিত; । উপাংশো; কৌটিগুণিতে। মানমন্ত প্রশস্ততে | 
--সনৎকুমারতন্ত্রবচন, দ্রঃ পু চঃ তঃ ৬, পু £৪১ 
৯৭ 


৭৭০ ভারতীয় শক্তিসাধন। 


এই ধরণের উক্তি নান তন্ত্রেলক্ষ্য করা যায়। কোনো কোনো তন্ত্র প্রকারাস্তরে 
বাচিক জপ নিষেধ কর! হয়েছে । যেমন কুলার্ণবতত্ত্রে বল! হয়েছে--যে মনে মনে স্তোত্র 
স্মরণ করে বা জোরে জোরে মন্ত্রজপ করে ভগ্র পাস্ত্রের জলের মতো! তার উভয়ই নিক্ষল 
হয়।» 

তবে বাচিক জপধযে শান্ত্রবিহিত সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। সাধনার বিশেষ 
লক্ষ্য অনুসারে বিশেষ প্রকারের জপ বিহিত হয়েছে। যেমন কুলার্ণব্তন্ত্রে বল! হয়েছেং 
॥সিদ্ধিকামীদের পক্ষে মানস জপু, ষ্টিকামীদের পক্গে উপাংউ-দপ এবং মুরনু]দি-ষটুকর্মেও 
বাচিক জপ প্রশস্ত । 

এখানে সিদ্ধিকামী অর্থ মোক্ষকামী। কেন না অন্থন্র স্পষ্ট করেই বল৷ হয়েছে মানস 
জপে মোক্ষ লাভ হয়।* | 

মানস জপের বিশেষত্ব-কোনো কোনো তন্ত্রে মানস জপের একটি বিশেষত্বের 
উল্লেখ কর! হয়েছে । জপের বহুবিধ নিয়ম আছে। মানস জপের বিশেষত্ব এই যে এতে 
কোনে] নিয়ম মানতে হয় না। পরমানন্দতস্ত্রে বলা হয়েছে--মানস জপে অনস্তগ্ুণ ফল 
পাওয়৷ যায়। কিন্তু এই জপে কোনো নিয়ম নাই। চলতে চলতে শুয়ে শুয়ে বসে বসে 
খাওয়] দাওয়ার পর যেখানে সেখানে অক্সাত অপুবিত্র যে-কোনে! অবস্থায় এই জপ চলে, 
এতে কোনো দোষ হয় না।£ 

ভ্রিবিধজপরহন্ত--লাধনরাজ্যের মর্মজ্ঞ ব্যক্তিরা জানেন শান্ে এই যে ত্রিবিধ জপের 
বিধান আছে তা সাধনার ক্রমোচ্চস্তর অনুসারেই বিহিত হয়েছে। নিয়স্তরের অধিকারীর 
পক্ষে বাঁচিক, তার চেয়ে উচ্চন্তরের অধিকা'রীর পক্ষে উপাংশ্ত এবং সর্বোচ্চ স্তরের অধিকারীর 
পক্ষে মানস জপ রিহিত। শাস্তে যে ত্রিবিধ জপের উৎকর্ধাপকর্ষের কথা আছে এই 
দিক্‌ দিয়ে বিচার করলে তার যথার্থ মর্ম বুঝতে পারা যায়। আলোচ্য ব্রিবিধ জপ সম্পর্কে 
মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় লিখেছেন--বাচিক অর্থ মুখ দিয়ে বাকা 


উচ্চারণ করা। বাচিক অথবা বাহ্‌ জপের বার সঙ্গে সম্বন্ধ । এই জপে শ্বাসপ্রশ্থাস ্বাভারিরু- 


১ মনসা যঃ স্মরেৎ শরৎ সোম: বচস। ব1 মনুং জপেৎ।॥ উভয়ং নিক্ষলং দেবি ভিন্নভা্ডোদকং যথ|1--কু ত, উঃ ১৫ 
২ মানসঃ সিদ্ধিকামানাং পুষ্টিকামৈরুপাংসুকঃ। বাঁচিকো মারণে চৈব প্রশত্তো জপ ঈরিতঃ 
| | _কুলার্ণবতন্্বচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৬, পৃঃ ৫৪২ 
৩ বটকর্মকুদ্‌ বাঁচিকঃ স্যাৎ'** ।--মেরুতস্ত্রবচন, দ্রঃ এ 
৪ মানসঃ সাধয়েম্সোক্ষম্‌.. 1--এ 
৫ মানসেইনন্তগুশিতং নিয়মন্তত্র নৈব তু। গচ্ছন্‌ শয়ান আসীনে ভূক্তো বা যন্ত্র কুত্রচিৎ। 
অন্নাতশ্চাপবিত্রশ্চ ন দোষস্তত্র বিদ্তে ।-_-পরমানন্দতত্ত্রবচন, দ্রঃ প ক নু*১।১৭-এর রামেশখ্বরকৃত বৃত্তি 


ভীপ | ৭৭৬ 


রূপে চপতে থাকে আর বাইরের উচ্চারণ বাহু বাঘুর সাহায্যে হয়। বাহু অথবা বৈথরীজপে 
শব ও আর অর্থের মধ্যে একটা পার্থক্য থে | উপাংস্ত জপে শ্বাস অনেকাংশে ক্ষীণ হয়ে 


যায় আর বাহা বাছুর সম্বন্ধ অনেকাংশে ছিন্ন হয়ে যায়। এ সময়ে জপ জুযুয়া পথে চলতে 
আরস্ত করে আর যেন আপনা আপনিই হতে থাকে। বাচিক এ এবং উপাংশু জপ অনেকাংশে 
বৈখরীতে সাধিত হয় কিন্তু উপাংশ্ত জপে মধ্যমার ক্রিয়া কিকিৎ লক্ষিত লক্ষিত হয়। মানস জপে 
বাহন বামুর সহিত কোনে! সন্বদ্ধই থাকে না। চিন্তাচেষ্টাবিবজিত এই জপ ভিতরে ভিতরে 
চলতে থাকে । তখন অন্ৃতব হয় শব আর অর্থ মিশে গেছে। এই অবস্থায় জ্যোতিদর্শনও 
হয়। জপশ্যখন মধ্যমা ত্যাগ করে পত্তন্তীতে প্রবেশ করে তখন শব আর অর্থ এক সততায় 
পরিণত হয়। ই সময়ে চৈতন্যের স্কুরণ অর্থাৎ আত্মলাক্ষাৎকার অথব! ইষ্টদর্শন হয়। 
এই দর্শন লাভ করে সাধক কৃতার্থ হয়ে ষন। এর পরও এক অব্যক্ত অবস্থা আছে যেখানে 
পুর্ণাহস্তা-অবস্থাপ্রাপ্ধ হয়ে সাধক অদ্বৈতভাবে স্থিতিলাভ করেন।”১ 

অগ্য প্রকারভেদ-_জপের পূর্বোক্ত তিনটি প্রকারভেদ ছাড়া নিত্য নৈমিত্তিক এবং 
কাম্য এই তিন রকমের ভেদও করা হয়। প্রতিদিন যে-জপ করা হয় তা নিত নিত্য, বিশেষ, 
বিশেষ উপলক্ষ্যে যে-জপ কর! হয় তা নৈমিত্তিক আর বিশেষ শষ কিছু কামনা করে যে-জপ 
কর! হয় তা কাম্য । মন্তরত্্প্রকাশে বল! হয়েছে যত্বপহকারে অন্তর্ধাগ তে করে 
প্রতিদিন এক হাজার নার আট জপ করাকে বলে নিত্য জপ। আর 


ূ্ঘগ্রহণে ছাদৃশীতে ও পূণিমায় ষে-বিশেষ জপ করা হয় তাকে বলে নৈমিত্তিক জপ রা 








,. পাপা পিপি 


১ বাঁচিক ক! অর্থ হৈ মুখসে বাক্য উচ্চারণ করনা । বাঁচিক অথব| বাহ জপ বায়ু সে সম্বন্ধিত হৈ। ইস 
জপ মে শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিকরূপ মে' চলতী রহতী হৈ ওঁর বাহ্‌রী উচ্চারণ ৰাহা বায়ু কী সহীয়ত। সে হোতা হৈ। 
বাহ অথবা! বৈখরী জপ মে' শব্দ উর অর্থকে বীচ এক পার্থক্য রহ জাতা হৈ। উপাংশু জপ মে শ্বাস অনেকাংশ 
ক্ষীণ হে! জাতী হৈ ওঁর বাহ বায়ু ক! সম্বন্ধ অনেকাংশ ছিন্ন হে! জাত হৈ। উপ সময় জপ নুযুগ্নাপথ মে' চলনে 
লগতা৷ হৈ ওঁর জৈসে অপনে আপ হী হোনে লগতা। হৈ। বাঁচিক এবং উপাংগু জপ অনেকাংণ বৈধরী মে 
সাধিত হোতে হৈ কিন্তু উপাংশু জপ মে কুছ মধ্যমা কী ক্রিয়।ভী লক্ষিত হোতী হৈ। মানস জপমে বাহ 
বায়ুকে সহিত সম্বন্ধ বিলকুল নহী" রহ জাত1। যহ জপ চিন্তা-চেষ্টা-বিবঞ্জিতরূপ মে ভীতর হী ভীতর হোঁত। 
রহতা। হৈ। তব শৰদ্দ এবং অর্থক। সন্মিশ্রণ অনুভূত হোতা হৈ ওঁর জ্যোতি ক!দর্শন ভী হোতা হৈ। জপ জৰ 
মধ্যম। ত্যাগ কর পশ্ন্তী মে প্রবেশ করত৷ হৈ তৰ শব্দ ওঁর অর্থ এক সত্ব! মে পরিণত হে। জাতে হৈ । উস 
সময় চৈতন্য কা ক্ষরণ অর্থাৎ আত্মসাক্ষাৎকার অথব! ইই্দর্শন হৌত| হৈ। . যহ দর্শন লাভকর সাধক কৃতীর্থ 
হো। জাতা হৈ। ইসকে পরে ভী এক অব্যক্ত পরাবনস্থ।হৈ জহ। পুরৃহস্ত। অবস্থা প্রাপ্তকর সাধক অদ্বৈত আত্মতন্ব 
মে' স্থিতিলাভ করতা হৈ ।-_পু ত, পরিশিষ্ট, পৃঃ 105-106 

২ অষ্টোত্তরসহতন্ত কৃত্বাহন্তর্যাগমাদরাৎ। জপেৎ প্রতিদিনং বত্ত্‌ নিত্য এষ জপঃ স্মৃতঃ। 

অয়নে বিষুবে চৈব গ্রহণে চন্ত্রস্ধয়োঃ। ছ্বাদস্টাং পুণিশীয়াঞ্চ তেষু নৈমিত্তিকে। জপঃ। 
-মন্ত্রত্ত্গ্রকীশবচন, শা তি ৪।৫৫-৫৬-এর রাঁঘবভট্টকৃত টীকা! 


ধ৭২ ভারতীয় শক্তিসাধন! 


. ঝাচিকাদি জপের প্রসঙ্গে বিশেষ কামনায় জপের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে । 

অজপা_অজপাজপ অন্ত মন্ত্রজপ থেকে ভিন্ন। এটি জপহীন জপ | বাহ্‌ আকাশে 
বায়ুতরজে ৫ যেমন শব উঠে তেমনি জীবের “দৈহাভ্ত্তবস্, আকাশেও ৪)প্রাণবায়ুতরঙ্গে শব্ধ 
উঠে।৯ ঠঠে।৯ জীবের নিশ্বাস, ও প্রশ্বাসের সঙ্গে এই শবের অভিব্যক্তি হয়। নিঃশ্বাসের সঙ্গে_ 
'হং, এবং প্রশ্বাসের সঙ্গে “সং” এমনি করে শব্দটি অবিরত উচ্চারিত হচ্ছে। একেই বলে, 
'হংস"মন্ত্র বা অজপা-মন্তরৎ এই ম মন্ত্র জপের জন্য ইচ্ছা বা তব না করলেও আপনা থেকেই 
জর্প হয় বলে একে অজপা বলা হয়” 

ঘেরওসংহিতার মতে মূলাধারে অনাহতে এবং আজ্ঞাচক্রে হংসসমাগম হয় অর্থাৎ 
অজপাজপ চলে ।£ | 

অজপা। দ্বিবিধ- নিকত্তরতন্ত্রে বল! হয়েছে*__“হংস' প্রকৃতি এবং গুঁ-কার প্রকৃতির গুণ । 
জীব “হকারের ছারা বাইরে যায় এবং 'স'-কারের ছার! আবার ভিতরে প্রবেশ করে। 
জীব সর্বদা “হস” এই পরম মন্ত্র জপ ক্রছে। সে দিনে রাতে একুশ হাজার ছ শ বার জপ 
করে। অজপা নামক এই গায়ত্রী যোগীদের মোক্ষদায়সিনী । অজপা৷ ছিবিধ-_ব্যক্ত আর 
গ্প্ত। ব্যক্ত আবার ছ্বিবিধ--শব আর জ্যোতি।* শব্রূপিণী দেবী হৃদয়ে প্রতিষিত] ৷ 
গুপ্ত অজপা $-কাররূপা, তাকে শিবশক্তি বলা হয়। এখানে ঠ-কার অর্থ স্বাহাঁ। কাজেই 
স্বাহাকে গুপ্ত অজপা বলা হয়। 

অজপার খাবিছন্দাদি-_প্রসঙ্গক্রমে বল! যায় অন্যান্য মন্ত্রের যেমন তেমনি অজপা- 
মন্ত্রেরও খষিছন্দাদদি আছে। স্থরেন্দ্রসংহিতায় বল! হয়েছে হংস বা! অজপা মন্ত্রের খষি হংস, 





১. ভ্ঃ 3, 29, 151 8), 0,260 
২ বিয়দর্দেন্ুসহিতং তদাদিঃ সর্গসংযুতঃ। অজপাঁখ্যো। মনুঃ প্রোক্তো। ঘ্ক্ষরঃ সুরপাঁদপঃ।__শী! তি ১৪৮০ 
৩ .বিন। জপেন দেবেশি জপে1 ভবতি মন্ত্রিণঃ। অজপেয়ং ততঃ প্রোক্ত। ভবপাঁশনিকৃত্তনী । 
| -_তন্্ীস্তরবচন, দ্রঃ শ। তি ১৪।৯১-এর রাঘবভটকৃত টিক 
৪ মুলাধারে যথা হংসন্তধা হি হৃদি পঙ্কজে ৷ তথ। নাসাপুটদ্বন্দে ত্রিভিহ্হংসসমাগমঃ (ত্রিবিধং সঙ্গমাগমম্‌ )। 
| _ঘেরগসংহিতা। ৫1৮৫ 
৫ হংসেতি প্রকৃতিজ্জেয়া ওকারঃ প্রকৃত গুণঃ। হংকারেণ বহিষীতি সকারেণ বিশেৎ পুনঃ। 
হংসেতি পরমং যন্ত্রং জীবে। জপতি সর্বদা । যট্শতানি দিবারাত্রৌ সহআ্াশ্যেকবিংশতিঃ। 
অজপ! নাম গায়ত্রী যোগিনাং মোক্ষদায়িনী। অজপ। দ্বিবিধ। দেবী ব্যক্ত গুপ্তা ক্রমেণ চ। 
ব্যক্তা চ দ্বিবিধ! প্রো শব্বজ্যোতিঃম্বরূগিণী । জ্যোতীরূপ। চ সা দেবী হৃদি স্থানে প্রতিষ্ঠিতা। 
ঠকা রূপা গুপ্ত। চ শিবশক্তিঃ প্রকীতিতা। চন্দ্রবীজং ঠকারস্ত বীপ্দিতঃ স্বর উচ্যতে। 
অজপার্থময়ী গুপ্তা বহিজীয়! প্রকীতিত1।-_নিরুত্ররতস্ত্রবচন, দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ৩, পরিঃ ২, ব সং) পৃঃ ১৬৫ 
৬ বন্দ ক! দ্বিবিধ প্রকাশ সাধক কী ধারণ! কে উপযোগী হৈ--এক শব ওর দুসর! জ্যোতি । 
--পু ত, পরিশিষ্ট, পৃঃ 110 


জপ 8৭৩ 


ছন্দ গায়ত্রী, দেবতা পরমহংঘ, হং বীজ, অঃ শক্তি সোহহং কীলক, প্রণব তত্ব, স্বর উদাত্ত 
এবং মোক্ষার্থে এর বিনিয়োগ ।১ 


তন্বৃষ্টিতে অজপামন্ত্র_-হংস, স্বয়ং ভগৃবতী | ইনি মহাশক্তি কুলকুণ্ডলিনী। শিব 
ও শক্তি অভিন্ন। “হংস" মন্ত্র সেই অভেদস্্ ব্যক্ত হয়েছে। 'হংস'-এর্‌ হং শিব আর 
«সঃ, সঃ” শক্তি | | 

হংসই গণেশ ব্র্ধা বিষণ শিব, হংসই জীব, হংসই গুরু, হংসই পরমাত্মা ।$ 

আমরণ জপ _অজপা চলে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যস্ত। জীবের জন্ম জপারম্ত এবং মৃত্যু 


সদ পপ পপি 


জপনিবেদন অর্থাৎ, জপসমাণ্তি |« প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ ২ করা যায় অ অন্তমন্ত্ররে জপও যাবজ্জীবন 
করার কথা বলা হয়েছে ।* 


কিন্ত সাধারণতঃ মানুষ অজপাজ্ুপ সন্বদ্ধে.সচেতন নয় বলে এবং এই জপের সঙ্গে তার 
মনের কোনে! যোগ থাকে না বলে এ জপের কোনো ফল সে পায় না। কাজেই এ জপ. 
তার পক্ষে জপ নয়। 

অজপাসাধন গুরুগ্রম্য--এই অজপাজ্ঞান ও অজুপাসাধন গুরুগম্য ।৭ সাধক গুরুর 
কাছেই অজপার রহস্য সম্যক অবগত হতে পারেন এবং জপের প্রক্রিয়াও গুরুর কাছেই 
শিখতে পারেন। এ অতি ছুরহ ব্যাপার । গ্রন্থপাঠ করে এ সম্বন্ধে পরিষ্কার করে কিছু 
জান! কঠিন । 

অজপাজপনিবেদন-__ শাস্ত্রে অজপাঁজপ-নিবেদনের যে-বিধান দেওয়া হয়েছে তার 
বিবরণ থেকে এই জপসাধনার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়। জীবদেহে মেকুদ্গ্ডকে_ অবলম্বন 
করে আছে নাদাত্মক স্থযুয়া নাড়ী।* তার একপ্রান্তে মূলাধারচক্র অপরপ্রান্তে সহম্বার। 


১. খধিহংসোহব্যত্তপূর্ব। গায়ত্রী ছন্দ উচ্যতে । দেবতা। পরমাদিস্ত হংসে। হং বীজ উচ্যতে। 
অঃ শত্তিঃ কীলকঃ সোহহং প্রণবন্তত্বমেব হি। উদীত্তঃ স্বর ইত্যেবং মনৌরস্ত প্রকীতিতঃ। 
মোক্ষার্থে বিনিয়োগ? স্তাঁদেবং কুর্ধাৎ সদা নরঃ।-__স্ুরেন্ত্রসংহিতীবচন, দ্রঃ পু চ, ত$ ৬, পৃঃ ৪৮৮ 
২ হংসাজ্িকণং ভগবতীং জীবে জপতি সর্বদ।- হুরেজ্্রসংহিতাবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৬, পৃঃ ৪৮৮ 
৩ হংকীরং শিবরূপেণ সকারঃ শক্তিরুচ্যতে ।-ম্বরোদয়শীস্ত্র ১১1৭, দ্রঃ যোগীগুরু, ৭ম সং, পৃঃ ৩৭ 
৪ হৃংসৌ। গণেশো। বিধিরেব হংসে। হংসে। হরিহংসময়শ্চ শল্তৃঃ। 
হংসে। হি জীবে গুরুরেব হংসে। হংসোহহমীস্বা পরমার্থরূপঃ।-_বালাপদ্ধতিবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৬, পৃঃ ৪৯০ 
& উৎপত্তির্জপ আরম্তে। মুতিরস্ত নিবেদনম্‌  _নুরেক্্সংহিতীবচন, দ্রঃ পৃঃ ৪৮৯ 
৬ মন্ত্রসীধনে হি দ্বাবুপায়ৌ যাবজ্জীবং নিয়তে জপঃ পুর্চরণরূপশ্চ ।-_বা নি ৫1৩-এর সে ব 
৭ প্রীগুরে। কৃপয়া দেবি জ্ঞীয়তে জপ্যতে ততঃ।-_তন্্রীস্তরবচন, দ্রঃ শা তি ১৪।৯১-এর রাঘবভট্রকৃত টীক। 
৮ নাদাত্মকং ৰ্‌ন্গরদ্ধং জানীহি পরমেশ্বর ।-__এ 


৭৭8 ভারতীয় শক্তিসাধন! 


মূলাধার থেকে আরস্ত করে স্বাধিষ্ঠান মণিপুর অনাহত বিশুদ্ধ আজ্ঞা এই ক্রমে সহশ্রার পর্যস্ত 
ব্রঙ্ধ বা পরমশিবের ব্রহ্মাদি বিভিন্ন রূপ এবং ব্রহ্ম বা পরমশিব স্বরূপে অধিষিত। এদের 


কাছে অহোরাত্রোস্তব এ রর ছ শজপ সমর্পণ করতে হয়।১ 


পা পা 


জপ, ্বাধিষ্ঠানে এ ষ্ড় ড় বর্ণসমন্থিত বিদ্যা বিছবত্বর্ণ ষ্ড় দলপন্ধে টি সসাবিত্রী হ্মাকে 
ছ হাজার জপ, জপ, মণিপূরে ডাদিফান্ত দশবর্ণসমন্থিত নীলমেঘবর্ণ দশদলপদ্মে অধিষ্ঠিত সলক্্মী 
বিষুকে ছ হাজার জপ, অনাহতে কাদি-ঠাস্ত দ্বাদশবর্ণযুক্ত তরুণস্্যবর্ণ দ্বাদশদলপন্ে অধিষিত 
সগৌরী শিবকে ছ হাঁজার জপ, বিশ্ুদ্ধাখ্যে অকারাদি-অঃকারান্ত ষোড়শবর্ণযুক্ত ষোড়শ- 
দলপদ্মকণিকার মধ্যে জীবাত্মাকে এক হাজার জপ, আজ্ঞাচক্রে হক্ষবর্ণযুক্ত চন্্রপ্রভ 
্বিদলপন্মে সমায়! গুরুমুত্তিকে এক হাজার জপ এবং ব্রহ্মরন্ধমণ্ডপে নানাবর্ণোজ্জল সহতর্দলপন্সে 
অকারাদিক্ষকারাস্তবর্ণ সহিত অধিষ্ঠিত পরমাত্মাকে এক হাজার জপ নিবেদন করতে হয়।২ 
এইভাবে জপ সমর্পণ করে অজপামস্ত্রেরে এক শ আট জপ করা বিধি ।৩ 

এই নিবেদনের প্রক্রিয়া গুরুর কাছে শিখতে হয়। প্রাণায়ামের সাহায্যে প্রাণবায়কে 
আয়ত্ত করে মনঃস্থির করতে পারলে তবে সাধকের অজপাজপ হয়।৪ অজ্ুপা-জপ ত স্বতঃই 
অবিরত চলছে। তার স্বরূপ জেনে তারু সঙ্ষে মনকে যুক্ত করতে পারলে, তাতে মনকে 
তন্ময় করলে, তবে_ অজপাজপ-সাধন হবে। শাস্্ব বলেন অজপা! বা হংসাত্মিকা ভগবতীর 
সম্যক বোধ হলেই মান জীব্মক্ত হয়ে যায়।« 

জপ সম্বন্ধে বিভিন্ন নিয়ম পূর্বেই বলা হয়েছে জপের নানা নিয়ম আছে। সে-সব 


১ এতেষু সপ্তচত্রেষু স্থিতেভ্যঃ পরমেশ্বরি । জগপং নিবেদয়েদেনমহোৌরাত্রভবং প্রিয়ে 
_দ্রঃ শাতি ১৪।৯১-এর রাঘবভট্টকৃত টীক। 

২ মূলাধারমণ্ডপে ব্বর্ণবর্ণচতুর্দলপদ্মে বাঁদিসাস্তচতুবর্ণাস্থিতে গীয়ত্রীনহিতীয় গণনাখায় যটশতসংখ্যজপমহনিশং 
সমর্পয়ামি নমঃ | স্বাধিষ্ঠানমণ্ডপে অনেকবিদ্ান্নিভে বাদিলীন্তষড় বর্ণান্থিতে ষড় দলপদ্মে সাবিত্রীসহিতীয় ৰক্ণে 
অজপামন্ত্ষট্সহশ্রং নিব্দয়ামি নমঃ। মণিপুরমণ্ডপে নীলোৎপলমেঘনিভে ডাঁদি-ফাস্তদশবর্ণাম্বিতে দশদলপন্মে 
লক্ষ্মীসহিতায় বিফবে ষট্সহশ্রজপং সমর্পয়ামি নমঃ। অনাহতমণ্পে তরুণরবিনিভে কাদি-ঠাস্তদ্বাদশবর্ণযুতে 
স্বাদশদলপদ্মে গৌরীসহিতাঁয় শিবায় অজপাষট্সহশ্রজপং সমর্পয়ামি নমঃ বিশ্তদ্বমণ্পে যোড়শদলকর্মিকা মধ্যে 
জীবাত্মনে অকারাদি-অঃকারান্তে অজপাসহশ্রসংখ্যজপং নিবেদয়ামি নমঃ। আজ্ঞামগুপে শ্রীচন্ত্রপ্রভে ছিদলপদ্ষে 
হক্ষবর্ণান্বিতে মায়া সহিভগুরমূর্তয়ে একসহত্রজপং নিবেদয়ামি নমঃ। ৰদ্ষরন্ধ,ম্ডপে নানাবর্ণোজ্ছলে সহঅপস্মস্থিতায় 
পরমাত্মনে অকারাদি-ক্ষকারাস্তসহিতায় একসহত্রজপং নিবেদয়ামি নমঃ। 

- কুলমুলীবতারকল্পনুত্রটা কীবচন, দ্রঃ প্র! তো, কাণ্ড ৩, পরিঃ ১, পৃঃ ১৬৩-১৬৪ 

৩ ইতি জপং সমর্প্য অষ্টোত্রশতসংখ্যমজপাজপং কুধীৎ।-_এ 

৪ দ্রঃ পুত, পরিশিষ্ট, পৃঃ 108 

« অন্যাঃ সংবোধমাত্রেণ জীবন্ুক্তে! ভবেন্নরঃ।-_স্রেন্্রসংহিভাবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৬, পৃঃ ৪৮৮ 


জপ ৭৭৫ 


নিয়ম না মানলে জপ ব্যর্থ হয়। কেন ন] শাস্ত্রের নির্দেশ নিয়ম ব্যতিরেকে যে ঘা কর্ম করবে 
তার সে-কর্ম অক্রমদৌষের জন্য একটুও সফল হবে না।১ 

নিয়মাবলী বিস্তৃত। সমস্ত নিয়মের বিবরণ দেওয়ার স্থান নাই। সেইজন্য দৃষ্ান্তম্বূপ 
কয়েকটি সাধারণ নিয়মের উল্লেখ করা গেল। 

তনিষ্ঠ তদ্গতপ্রাণ তৎচিত্ত তৎপরায়ণ হয়ে এবং তৎপদার্ধানুসন্ধান করে অর্থাৎ অন্তরে 
অন্তরে মন্ত্রোদ্িষ্ট দেবতার চিস্তা করে জপ করতে হবে ।* 

দেবতা স্বদ্ধে আরও পরিষ্ার করে বলা হয়েছে ষে-মস্ত্রের উদ্দিষ্ট যে-দেবতা মনে মনে, 
তার রূপ চিন্তা করে জপ করতে হবে ।০ 

দেবতা হয়ে মন্ত্রজপ-_শুধু তাই নয়, শাস্ত্রের নির্দেশ দেবতা হয়ে মন্ত্রপ করতে রঃ | 
শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে দেবতা হয়ে দেবতার অর্চনা করবে, দেবৃত! ন 
হয়ে দেবতার অর্চনা করবে না। অতএব নিজেকে বিষুম্বরূপ ভাঁবন! ক্রবে। রর 
জপ করবে । যে এরকম করে তার মন্ত্রসিদ্ধি হয়। শৈবাদি মন্ত্রজপেরও এই ক্রম ।* 
. স্তাস ও জপ-_সাধক ্যাসাদির ছারা দেবতা হতে পারেন । গন্ধরবতন্ত্রে লা হয়েছে__- 
প্রাণায়াম ধ্যান ও ন্যাসের ছার! সাধকের ফ্েবশরীর হয় ।* 

এইজন্ত জপ্রে আদতে স্াস বিহিত হয়েছে। মানুষ সবরপত: দেবতা । সযাসাদির ছারা 
তার মনে সেই ভাবটি প্রবল এবং দৃঢ় করে দেওয়া হয়। জপের অন্যতম উদ্দেস্ট মন্ত্র তথা 
মন্ত্রোদ্দিষ্ট দেবতার সঙ্গে তন্ময়তাসাধন। মন দেবভাবে ভাবিত হলেই এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হাতে 
পারে, নৈলে হয় না। এইজন্তই তস্বের নির্দেশ-__ন্যাস ছাড়া জপ করলে জপ ব্যর্থ হয়।* 


ছি 


নিয়মব্যতিরেকেণ যদ্যৎ কর্ম করোতি যঃ। কিঞ্দপ্যস্ত ন ফলং সিদ্ধ্যত্যক্রমদৌষতঃ। 
__কুলার্ণবতন্ত্রবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৬, পৃঃ ৪৬৩ 
তন্িষ্টস্তদগতপ্রাণত্তচ্চিতস্তংপরায়ণঃ। তৎপদার্থনুসন্ধানং কুর্বন্‌ মন্ত্ং শনৈর্জগেং। 
__মেরুতন্্রবচন, দ্রঃ এঁ, পৃঃ ৫৪১ 
৩ যন যত্ত চ মন্তব্য উদ্দিষ্টা যা চ দেবতা। চিন্তয়িত্ব। তদ্দীকারং মনসা! জপমাচরেৎ। 
__ভূতশুদ্ধিতত্ত্রবচন, দ্রঃ শী ত, উঃ » 
৪ দেবে! ভূত্বা যজেদেবং নাদেবে। দেবমর্চয়েৎ। তম্মাদ্‌ বিষুুম্বরূপত্বং শ্বন্সিন্‌ ভাব্যং মহেশ্বরি। 
ততো জপং প্রকুর্বাত তন্ত সিদ্ধির্ভবেক্মনৌঃ॥ এবমেব মহেশীনি শৈবাদীনাং ক্রমে। ভবেৎ। 
সম সত, কা থ, ৮২২-২৩ 


রিচ 


প্রাণায়ামৈস্তথ। ধ্যানৈ ্যাসৈর্দেবশরীরতা ।--গ ত ৯২ 
৬ (1) জপার্থং সর্ধমন্ত্রীণাং বিশ্ঠাসঞ্চ লিপিং বিনা । কৃতং তন্রিক্ষলং বিগ্যাতম্মাদাদৌ স্যসে প্রিয়ে । 
-্ক্গা ত। উঃ নি 


রি 


(8) ম্তাসং বিনা জপং প্রাহরাহরং বিফলং শিবে ।--গ ত ৯১ 


৭৭৬ ভারতীয় শক্তিসাধন! 


ধ্যান ও জপ_-জপের আদিতে ন্যাঁসের মতো! ধ্যানেরও বিধান দেওয়া _হয়েছে। 
উদ্দেশ্ট একই-_সাধকের দেবভাবে তাঁবিত হওয়া, দেবতা হওয়]। দেবভাবে ভাবিত 
সাধকের জপ সার্থক হয়। তন্ত্রের বিধান ধ্যানযুক্ত মন্ত্রজপে সাধকের শীঘ্র সিদ্ধিলাভ হয়।১ 
তবে বলা হয়েছে গুরূক্রক্রম অনুসারে ধ্যান করে জপ করলেই মন্ত্র সিদ্ধিগ্রদ হয় ।ং 

প্রাণায়াম ও জপ-স্যাস ও ধ্যানের মতো জপ্রে আদিতে প্রণায়াম করাও বিধি 
শুধু আদিতে নয় অস্তেও প্রাণায়াম করতে হয়।৩ পূর্বেই লক্ষ্য করা গেছে প্রাণায়ামের দ্বারা দ্বারা 
সাধক দেবশরীর লাভ করেন। প্রাপায়্ামের দ্বারা চিত্তের একাগ্রতা বাড়ে ও চিতসৈ 
সাধিত হয়। যুক্তির বিচারে জপের আদিতে ও অস্ত প্রাণায়ামের এইটি প্রধান সার্থকতা । 
অবশ্য প্রাণায়ামের যুক্তির অতীত অন্ত সার্থকতাও আছে । 

প্রণায়ামঘহ জপকে মুখ্য জপ বলা হয়।* এরূপ জপ করলে সাধক সিদ্ধযোগীশ্বর 
হন।« কিন্ত প্রাণায়াম না করলে জপহোমার্চনাদি সব ব্যর্থ হয় ।৬ 

জপ ও পুজা1__-জপের সঙ্গে পূজার বিধানও শান্ত দেওয়৷ হয়েছে। শক্তিসঙ্গমতস্ত্ে 
বলা হয়েছে--মন্ত্র পূজাযুক্ত করে জপ করতে হবে, শুধু মন্ত্রজপ. কর্তব্য নয়।” 
) উক্ত তন্ত্রমতে পৃজাহীন মন্্জপকে নাম )বলা হয়1” অর্থাৎ _এরূপ মন্ত্জপ নামজপ, 
মন্ত্জপ নয়ু। 

কৌলাবলীনির্ণয়ে বলা হয়েছে পুজা ছাড়া যে-যুঢ নিত্য মন্ত্রজপ করে তার সেই জপ 
নিক্ষল হয় এবং সে পাপগ্রস্ত হয়।» 

মন্ার্থ ও মন্ত্রচৈতন্য-_জপ সম্বন্ধে শাস্ত্রের আরেকটি নির্দেশ ন্্রার্থ ও মন্ত্র ম্ত্রচৈতন্য 
অবগত হয়ে তবে মুন্ত্জপ করতে হবে | যে-সাধক তা! জানেন না শতলক্ষ জপেও তার 
মন্ত্রসিদ্ধি হয় না।১* অন্ত্র বলা হয়েছে মন্ত্রার্থ মন্ত্রচৈতন্য ও যোনিমুদ্রু! ঘিনি অবগৃত নন 
শতকোটি জপেও তার সিদ্ধি হয় ন11১১ ্ 


আদৌ ধ্যানং ততো মন্ত্র ধ্যানস্তাস্তে মনুং জপেৎ। ধ্যানমন্ত্রসমাযুক্তঃ শীঘ্রং সিধাতি সাধকঃ1-_-শা ত, উঃ » 
ধ্যানং কৃত্ব। জপেন্ম্্ং গুরক্তক্রমতো ৰধঃ। সর্বে মন্ত্র সিদ্ধিদাঃ স্যঃ সত্যমেব ন সংশয়ঃ।__-কৌ নি, উঃ ৭ 
জপাদৌ চ জপান্তে চ প্রাণায়ামং সমাচরেৎ।--শ। ত, উঃ » 
প্রাণায়ামজপো। দেবি মুখাত্বেন প্রকীতিতঃ।-শ সত, নু খ, ৩৩২৫ 
প্রাণায়ামজপা সক্তঃ সিদ্ধযোগীম্বরো! ভবেৎ।--শ স ত,সু খ, ৩২২৩ 
জপন্ত পুরতঃ কার্ষং প্রাণায়ামং সমাহিতৈঃ। অন্যথ। নিগ্ষলীঃ সর্ব জপহোমার্চনাদিকা; 1 কৌ নি, উঃ ২ 
পুজীযুক্তং জপেন্ন্ত্রং ন মন্ত্রং কেবলং জপেৎ।--শ স ত, নথ খ, ১১১৭৩ 
পুজীং বিহীয় যো মূ মন্্ং জপতি নি নিতাশঃ। তঙ্জপং নিষ্ঘলং বিগ্কাৎ স মন্ত্রী পাতকী ভবেৎ। 

-কৌ নি, উঃ » 
১০ মন্তরার্থং মন্ত্রচৈতন্তং যো৷ ন জীনাতি সাঁধকঃ। শতলক্ষপ্রজপ্তোপি তন্ত মন্ত্র ন সিধ্যতি ।--মহ। ত, ৩৩১ 
১১ মন্ত্ার্ঘং মন্ত্রচেতগ্াং ঘোনিমুদ্রাং ন বেত্তি বঃ। শতকোটিজপেনাপি তল্ত সিদ্ধি 'ন জীয়তে ।-কু ত, উঃ ১৫ 
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অর্থনা জেনে মন্ত্জপ সম্বন্ধে বল! হয়েছে অগ্নিহীন ভন্মে ঘি ঢাললে অগ্ষি যেমন জলে না 
তেমনি অর্থজ্ঞানহীন মস্ত্রোচ্চারণও সফল হয় না ।১ 

যারা অর্থ না জেনে শুধু নানাবিধ শব্বোচ্চারণ করে তাদের মলয়চন্দনের ভারবাহী 
গর্ধভের সঙ্গে উপম! দেওয়া হয়েছে ।* | 

মন্্রার্থের ব্যাখ্যা মন্্রার্থের ব্যাখ্যায় বল! হয়েছে মন্ত্র ও দেবতার অতেদজ্ঞান মন্তার্থ।* 
যামলে বিষয়টিকে বিশদ করে বল! হয়েছে-_বাচ্যবাচকভাবে মন্ত্র ও দেবতা! অভিন্ন। দেবতার 
এই অভিন্ন রপচিন্তা মন্ত্ার্থ।* 

ভ্রিবিধ মন্্ার্থ--তবে তত্ত্রবিশারদেরা বলেন মন্তার্থ গুরুমুখে বোধ্য। কারণ শাস্তে 
ত্রিৰিধ মন্ত্রার্থের উল্লেখ আছে। তন্ত্রবাজতন্ত্রের মতে সিদ্ধ সাধ্য এবং সাধক এই ত্রিবিধ 
উপাসকের জ্ঞাতব্য মন্ত্রার্থ ত্রিবিধ। সিছ্ধদের জ্ঞাতব্য মন্ত্রার্থ এই-_ সমস্ত মন্ত্রে 
উদয় ও বিশ্রান্তিস্থল যে-পরান্বরূপা তাতে বুদ্ধিনিবি্ট করতে হবে। অক্ষরাত্মক মন্ত্রে 
প্রত্যেকটি অক্ষরের স্বরূপ পরাস্বরূপ। কাজেই সমগ্র মন্ত্রের স্বরূপ পরাস্বরূপ। সিদ্ধরা 
মন্ত্রের এই অর্থের অন্থুসন্ধান করবেন। | 

দ্বিতীয় প্রকারের মন্ত্ার্থ__ ব্যাকরণপ্রোক্ত প্রক্ৃতিপ্রত্যয়াদির দ্বারা সিদ্ধ ব্যুৎপত্তি 
অনুসারে যে-অর্থ পাওয়া যায়। সাধ্যের! এই অর্থের অনুসন্ধান করেন। 

তৃতীয় প্রকারের মন্ত্রার্থ-_বাচ্যবাচকসংভেদভাবনা । অর্থাৎ মন্ত্রে বাচ্যরূপ অব্যক্তাত্বুক 
পঞ্চভূত এবং অব্যক্তনাদ পরমার্থশক্তি বাচকরূপ অক্ষরসমূহের তাদাত্মযভাবনা। সাধকের! 
এই মন্ত্রার্থের অনুসন্ধান করেন ।৬ 

ভাঙ্কররায় আবার মন্ত্রে কৌলিকার্থের কথা 'বলেছেন। গুরু দেবতা এবং চক্রের 
অভিন্নতা প্রদর্শন করে তিনি লিখেছেন-_-এইরূপে জগন্সাতা বিষ্া চক্র গুরু এবং সাধক এই 
পাচের যে-ভেদ্দাভাব তাই মন্ত্রের কৌলিকার্থ।" 


নার্থজ্ঞানবিহীনং শৰ দন্ঠোচ্চারণং ফলতি ভম্মনি বহ্নিবিহীনে ন প্রক্ষিপ্তং হবি লতি ।--ব র ২1৫৪ 
অর্থমজানানানাং() নানাবিধশৰ দমাকপাঁঠবতীম্‌। উপম্েয়শ্চক্রীবান্‌ মলয়জভারন্ত বোটৈব ।-_-এ ২1৫৫ 
মস্ীর্থং মন্ত্রদেবতয়োৌরভেদজ্ঞানম্‌।-_শা ত, উঃ ৯ 
মন্রার্থং দেবতারূপং চিন্তনং পরমেশ্বরি । বাঁচ্যবাচকভাবেন অভেদে। মন্ত্রদেবয়োঃ |--যাঁমলবচন, দ্রঃ এ 
মন্ত্ার্থে। গুরুমুখাদ্ৰোধ্যঃ।-_পু চ, তঃ ৬, পৃঃ ৫২৬ 
৬ মন্তীর্থান্ত্িবিধ। জেয়। জ্ঞাতব্যাঃ সিদ্ধিকাজ্জিভিঃ। পুজাপটলসংপ্রোক্তান্ত্িবিধাঃ স্যুরুপাসকা: | 

ব্ণস্ঠোদয়বিশরান্তিপদে বদ্ধিনিবেশনম্‌। একোন্যঃ সর্বতঃ সিদ্ধব্যুৎপত্যর্থাভিবীক্ষণমূ। 
বাচ্যবাচকসংভেদদভাবনাদিভিরীরিতাঃ ।-দ্রঃ ত রা ত ৩৫।৬৪-৬৬ এবং মনোরম! 
৭. ইখং মাত। বিদ্যা চত্রং স্বগুরু; স্বয়ং চেতি। পঞ্চানামপি তেদাভাবে! মন্তন্ত কৌলিকার্থোহয়ম্‌ ।--ব র২।১*২ 
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৭৭৮ ভারতীয় শক্তিসাধন! 


কাজেই দেখা যাচ্ছে মন্ত্রের অর্থ অবগত হওয়া সহজ ব্যাপার নয়। এইজন্যই নবি: 
গুরুমুখে মন্রার্থ জানার কথা৷ বলেছেন । 
পুরশ্চরণ প্রসঙ্গে মন্ত্রচৈতন্যের আলোচন! করা! হয়েছে। 

/যোনিমুদ্র/ যোনি কথাটি এখানে পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ভূৃতত্তদ্বি- 
তন্ত্রে বলা হয়েছে__মূলাধারে আছে এক অতি হ্থন্দর ত্রিকোণ। তার মধ্যে আছে স্থুলক্ষণ 
কামবীজ আর সেই.কামবীভোত্তব সবয়ূিঙ্গ। সেই লিঙ্গের উপরে হংসাশ্রিতা চিৎ্কলার 
ধ্যান কর করতে হবে আর ধ্যান করতে হবে সেই বয়সূুলিঙ্গকে বেষ্টন করে অবস্থান করছেন 
কুগলিনী। চিৎকলায় জগন্ময়ী তেজোরপা কুগুলিনীর ধ্যান করতে হবে। তেজম্বরূপিণী 
কুগুলিনীকে মূলাধারাদি চক্র ভেদ করিয়ে “হংস"-মনত্রহ স্ুযুয়াপথে সহঙ্রারে নিয়ে ঘেতে 
হবে। সেখানে দেবী, সদাশিবের সঙ্গে ক্ষণমাত্র রূমণ করবেন। সেই মিলন থেকে তৎক্ষণাৎ 
অমুতের উত্তব ₹ হবে। বে! লাক্ষারসসমন্থিত সেই অমৃত। তার দ্বারা পরদেব্তাঁর তর্পণ করতে 
হবে। তার পর যট্চক্রস্থ দেবতাদের তর্পণ করে যে-পথে কুগুলিনীকে সহআ্রারে নিয়ে যাওয়া 
হয়েছিল সেই পথে আবার মূলাঁধারে নিয়ে আসতে হবে। তার পর অকারাদিক্ষকারাস্ত 
বর্ণমাল! চিন্তা করতে হবে। মৃণালতন্তর মতো! চিত্রিণী নাড়ী মতান্তরে ব্রহ্মনাড়ী। চিন্তা 
করতে হবে এই নাড়ীর দ্বার! সাক্ষাৎ জাগ্রৎম্বর্ূপিণী মাল! গ্রথিত। মন্ত্রের দ্বারা ব্যবহিত 
বর্ণ এবং বর্ণের ছারা ব্যবহিত মন্ত্র এইভাবে অন্ুলোম- ও বিলোম-ক্রমে এই সর্বমন্ত্রপ্রকাশিনী 
বর্ময়ী মালা গ্রস্থন করতে হবে। বর্ণমালার শেষ বর্ণ ক্ষ মেরুত্বরূপ। এটি লঙ্ঘন করতে 
নেই। বর্ণকে বিদদুযুক্ত করে মন্ত্রের পূর্বে স্থাপন করে জপ করতে হয়। সঙ্ঞানে মূলমন্তরে 
এক শ আট জপ কর্তব্য। বর্ণসমূহকে আটটি বর্গে ভাগ করে আটবার জপ করতে 
হবে। আটটি বর্গের আদি বর্ণ যথাক্রমে অকচট তপয এবং শ। এই যোনিমুদ্রা। 
দেবীর প্রতি শিবের প্রীতিবশতঃ তিনি এই যোনিমুদ্রা প্রকাশ করলেন।১ 








১ আধারে কন্দমধ্যস্থং ত্রিকোণমতিহন্দরং। ভ্রিকোণমধ্যে দেবেশি কামৰীজং মুলক্ষণং। 
কামৰীজোত্তবং তত্র হ্বয়স্ুলিঙগমুত্তমং ৷ তন্তোপরি পুর্ধ্যায়েচ্চিংকলাং হংসমাশ্রিতাং। 
ধ্যায়েৎ কুগুলিনীং দেবীং স্বয়স্ুলিঙ্গবেষ্টিতাং। চিৎকলায়াং কুগুলিনীং তেজোরূপাং জগন্ময়ীং। 
আধারাদীনি পন্মানি ভিত্বা তেজন্বরূপিণীং। হংসেন মনুন। দেবীং ৰ.দ্ষারন্ধ,ং নয়েৎ সুধী | 
সদাশিবেন দেবেশি ক্ষণমাত্রং রমেং প্রিয়ে। অমৃতং জায়তে দেবি তৎক্ষণাৎ পরমেশ্বরি | 
তদুন্ভবামৃতং দেবি লাক্ষারসসমন্থিতং। তেনামৃতেন দেবেশি তর্পয়েৎ পরদেবতাং। 
যট্চক্রদেবতাস্তত্র সন্তপ্যামৃতধারয়া। আনয়েত্রেন মার্গেণ মূলাধারং পুনঃ নুধীঃ। 
ততন্ত পরমেশানি অক্ষমালাং বিচিস্তয়েৎ। চিত্্িণী বিষতত্বীভ| ৰঙ্গনাড়ী মতান্তর । 
তন্ন! সংগ্রথিতা ধ্যেয়। সাক্ষাজ্জাগ্রৎস্বরূপিণী । অনুলোমবিলোমেন মন্ত্রর্ণবিভেদতঃ। 


জপ ৭৭৯ 


কুজিকাতন্ত্রে যোনিমুত্রার গুঢ় বিষয়টি কিকিৎ বিশদ করে বলা হয়েছে। বলা! হয়েছে সাধক 
গুহদেশে বামপদের গুল্ফসংযুক্ত করবেন, শরীর স্থির করবেন, জিহ্বার সঙ্গে তালু যুক্ত 
করবেন, নাসাগ্রে দৃষ্টি স্থির করবেন এবং নার করে নিয়ন তুজঙ্গরূপিণী 
কুগুলিনীকে উর্ধ্ববাহিনী চিন্তা করবেন। ১ 

মূলাধার থেকে আজ্ঞাচক্র পর্যন্ত প্রত্যেকটি চক্রে দেবীর পৃথক্‌ ধ্যান নির্দিষ্ট হয়েছে। 
সাধক চিন্তা করবেন সর্পরূপিণী পরমেশ্বরী স্থযুম্নাপথে ষট্চক্রভেদ করছেন।" দেবী আজ্ঞাচক্র 
ভেদ করে সহস্রারে যখন পৌঁছান তখন সেখানে তীর অন্য ধ্যান বিহিত হয়েছে। 

সাধক চিদ্রূপিণী কুগ্ডলিনীর সঙ্কে আপনাকেও চিদ্রূপ অতএব অভিন্ন মনে করবেন। 
অর্থাৎ কুগুলিনীর সঙ্গে স্বীয় জীবাত্মাকে যুক্ত মনে করবেন, তাকে স্বয়ভ-আদি লিঙ্গ তেদ 
করে ভধ্বগামী চিন্তা করবেন এবৎ দেবীসহ সহজ্রারে গিয়ে পরশিবের সঙ্গে মিলিত ভাববেন 
ও সেই মিলনের ফলে কোটিস্ুর্ের প্রভাযুক্ত ও কোটিচন্দ্রের শীতলতাযুক্ত পরমানন্দলক্ষণ 
অমৃতরূপের ভাবনা করবেন।* 

এই তস্তরের মতে সাধক চিৎশক্তিতে মন্ত্াক্ষরগুলিকে গ্রথিত ভাববেন এবং চিৎশক্তিকে 
পরমামৃতবৃংহিত পরমব্যোমে অবস্থিতা ভাববেন ।৪ 

এ ছাড়া ভূতন্তদ্বিতন্ত্রে এ সম্পর্কে যা বলা হয়েছে উক্ত তন্ত্রেরও সেই একই বক্তব্য । 

বোনিমুদ্রার ব্যাখ্যা মহাশক্তি কুণুলিনীই যোনি। আলোচ্য কুজিকাতন্ত্রর মতে 
চতুধিধা স্থট্টি সেই যোনিতেই প্রব্তিত হয়। একেই সর্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী যোনিমুত্রা বল! হয়।« 


মন্ত্রেণাস্তরিতান্‌ বর্ণান্‌ বর্ধেনীন্তরিতং মনুং । কুাদ্‌ বর্ণময়ীমালাং সর্বমন্ত্প্রকীশিনীং। 
চরমীর্ণং মেরুরূপং লজ্ঘনং নৈব কারয়েৎ। সবিন্দুং বর্ণমুচ্চার্য পশ্চানন্ত্রং জপেৎ সুধীঃ। 
অষ্টোত্তরশতং মুলমন্ত্রং জ্ঞীনেন সংজপেৎ। বর্ণানীমন্টবর্গেণ অষ্টবারং জপেৎ সুধীঃ। 
অ-ক-চ-ট-ত-প-য-শ! ইত্যেবঞ্ধাষ্টবর্গকাঃ। যোনিমুদ্র! মহেশানি তব ন্নেহাৎ প্রকাশিত] । 
_ভৃতশুদ্ধিতত্ত্বচন, দ্রঃ শ। ত, উ; ৯ 
১ গ্রহাদেশে বামপাদগুল্ফং সংযৌজয়েৎ সুধীঃ। শরীরঞ্চ স্থিরীকৃত্য জিহবায়াং তালুকং শ্যসেৎ। 
নাসাগ্রং নেত্রযুক্ত্* কণতব্যঞ্চ মহেশ্বরি। ক্ঠাসনং তথ) কৃত্ব। চিন্তয়েদুর্ধবাহিনীম্‌। 
ভূজঙ্গকপিণীং দেবীং মূলীধারনিবাঁসিনীম্‌।- দ্রঃ প্র! তো, কাণ্ড ১, পরিঃ ১*, ব সং পৃঃ ৭, 
৬০7 দেবীং চিন্তয়েদ্‌ ব্যালরূপিণীম্‌। যট চক্রভেদযৌগেন চিত্তয়েদ্‌ পরমেশ্বরীম্‌। 
-স্কুজিকাতন্ত্রবচন, দ্রঃ প্রা! তো, কাণ্ড ১, পরিঃ ১০, ব সং, পৃঃ ৭১ 
তয়া সহিতমাত্মীনমেবস্তৃত বিচিন্তয়েৎ। গচ্ছস্তং ব,দ্ধমার্গেণ লিঙ্গভেদক্রমেণ তু। 
হুর্যকৌ টিগ্রভীকারং চন্দ্রকো টিস্শীতলম্‌। অমৃতং তদ্ধি সংজস্থং পরমাননদলক্ষণম্‌।--এ পৃঃ ৭২ 
৪ মন্তরাক্ষরাণি চিচ্ছতৌ প্রোতানি পরিভাবয়েৎ। তামেব পরমে ব্যোমি পরমামৃতবুংহিতে ।--এ 
৫ চতুরিধা তু সা বতিস্তস্তাং যোনৌ প্রবর্ততে। যোনিমুন্রেয়মাথ্যাত। সর্বসিদ্ধিপ্রদায়িক1।_ 








/ঠ 


০ 


৭৮০ ভারতীয় শক্তিসাধন! 


আবার যোনিমুদ্রা এক প্রকার যোগসাধনা। শাক্তানন্দতরঙ্গিণীতে বল! হয়েছে সাধক 
কুলকুণগ্ডলিনীকে স্বীয় জীবাত্মাসহ ঘথাবিধি সহম্রারে নিয়ে গিয়ে পরমশিবের সঙ্গে মিলিত 
করেন, শিবশক্তির মিলনজনিত অমৃতের দ্বারা! পরদেবতা৷ ও ফট্চত্রস্থদেবতাদদের তর্পণ করে 
আবার তাকে যথাবিধি যূলাধারে নিয়ে আসেন। বার বার একপ করতে হয়। কুগুলিনীর 
এই যাতায়াতের সঙ্গে সাধকের মনোলয় করতে হয়। প্রতিদিন এমনি অভ্যাস করতে 
করতে সাধক জরামরণছুঃখাদিমুস্ত এবং ভববদ্ধনমুক্ত হয়ে যাবেন। এই পরম ষোগকে 
যোনিমুদ্রাগ্রবন্ধ বল! হয়।১ 
তবে কোনো কোনো সাধনমর্মজ্ঞের মতে “সোহহংভাবই সর্বোত্তম যোনিমুদ্রা। তাহাই 
যোগীদের গ্রাহা যোনিমুদ্্ী।”ৎ 

মন্ত্রের সুপ্ত ও প্রবুন্ধ কাল__জপের আগে মন্তরার্থাদদির মতো মন্ত্রের প্রবৃদ্ধকালও. অবগত, 
হতে হয়। কেন না মন্ত্রের স্প্তিকালে জপ করলে সে-জপ সফল হয় না।* প্রবুদ্ধকালে, 
জপু করলেই জপ সফল হয়। 

প্রবুদ্ধকালনিষ্ধারণের উপায়ও শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হয়েছে। ঘখন সাধকের দক্ষিণ নাসিকায় 
প্রাণবাফু প্রবাহিত হয় তখন গ্রবুদ্ধ হয় আগ্নে় মগ্র, যখন বাম নাসিকায় প্রবাহিত হয় তখন 
্রবুদ্ধ হয় সৌম্য মন্ত্র আর যখন গ্রাণবাু ইড়া পিঙ্গলা এই উভয় নাড়ী দিয়ে উভয় নাসিকায় 
প্রবাহিত হয় তখন সব মন্তরই প্রবুদ্ধ হয় ৪ 

অন্ঠভাবেও মন্ত্রের সপ্ত ও প্রবুদ্ধ কাল নির্ণয় করা হয়। প্রাণায়ামের দ্বারা প্রাণবাস্ধু এবং 
অপানবায়ুর সংযোগ সাধিত হলে শিবশক্তির মিলন হয়। এই সময় সব মন্ত্রের প্রবোধকাল, 
অন্তসময় নিদ্রাকাল।* 

আবার জপের ছারাও মন্ত্র প্রবুদ্ধ করার বিধান দেখা যায়। যথা-_-অকারাদিল.কারাস্ত* 


১ যাঁতায়াতক্রমেণৈব তত্র কুর্ধীকমনৌলয়স্‌। এবমভ্যস্তমীনস্ত অহন্যহনি পার্ধতি। 

জরামরণছূঃখাঁ্ঘৈসুচ্যতে ভববন্ধনাৎ। .ইত্যুক্তং পরমং ঘোগং যোনিমুড্রীপ্রবন্ধনম্‌।--শ1 ত, উঃ ৪ 
২ দ্রঃ কপিলাশ্রমীয় পাঁতগ্রল যোগদর্শনের ১1২৮ সুত্রের ভীবাঁটীক। 
৩ ম্বাপকালে তু মন্ত্রন্ত জপো। ন চ ফলপ্রদঃ।--পঞ্চরাত্রবচন, দ্রঃ পু চ,তঃ ৬, পৃঃ ৫২৭ 
৪ আগ্নেয়াঃ সংপ্রৰ ধান্তে প্রাণে চরতি দক্ষিণে । ভাগেহন্তম্সিন্‌ স্থিতে প্রাণে সৌম্য ৰোধং প্রধাস্তি চ। 

-শী তি ২৬২ 
৫ প্রাণাপানসমাযোগাচ্ছিবশক্ত্যোন্ত দেলনম্‌। প্রবৌধকালো। বিজ্ঞয়ঃ স্বাপকা ল্ততঃ পরম্‌। 
স্দ্রঃ শা তি ২।৬২-৬৩-এর রাঘবভটকৃত টীক। 

৬ অ থেকে £ পর্বস্ত ১৬টি স্বরবর্ণ, ক থেমে ম পর্যস্ত ২৫টি ম্পর্শবর্ণ এবং যরলবশয সহ ল.এবং ক্ধ এই 

৫১টি বর্ণের মধ্যে ল. পর্যস্ত বর্ণের জপ বিছিত। ক্ষ মেরুবর্ণ বলে তার জপ হয় না। 


ভাপ ৭৮১ 


পঞ্চাশ বর্ণের প্রত্যেকটি বর্ণকে একবার বিন্দুযুক্ত করে এবং মৃলমন্ত্রের ছারা! পুটিত করে জপ 
করতে হবে আবার বিসর্গ্যুক্ত করে মৃলমন্ত্রের দ্বারা পুটিত করে জপ করতে হবে। ক্ষকার 
শুধু পাঠ করতে হবে। গুরূপদেশ অন্থুসারে এইরূপে জপ করলে মন্ত্র প্রবুদ্ধ হয় এবং শীঘ্র 
সিদ্ধি প্রদান করে।১ 
ক৷ সেত্‌ ইত্যা্দি__জপেচ্ছু সাধকের কুন্ধুকা সেতু মহাসেতৃ নির্বাণ: গ্রভৃতিরও 
হি থাকা আবশ্ক। কেন না এ-সবের রহস্য জান না থাকলে জপ সফল হয় না।২ 
ললুকা১-যামলে বলা হয়েছে বিদ্যার কুলপূজ্যত্ব হেতু তাকে কুন্ধুক1 বলা হয়। আবার 

বস দৌষনাশনের জন্যও কুন্ধুকা বলা হয়। এটি সর্বত্্রে গোপিতা।* 

বিভিন্ন দেবতার বিভিন্ন কুল্গুকা। সরম্বতীতন্তে বল! হয়েছে তারার কুন্লুকা মহানীল 
সরশ্বতী অর্থীতহী রী ঁ। কালিকার কুন্ুকা পধাক্ষরী_ রী হী হ্রী কট,। ছিননম্তার 
কা অগ্রক্ষরী-_প্রী হী হী" হী হী স্বাহা। বজবৈরোচনীর কুন্কা-্রী হী হী 
হী' হী স্বাহা হ। সম্প্প্রদা ভৈরবীর কুম্গুকা-হ স রৈ। ত্রিপুরাস্থন্দরীর কুন্লুকা__এঁ 
্লী' হী" ত্রিপুরে ভগবতি স্বাহা অথবা! ব্লী"। শল্তুর কুন্ধুকা হৌ'। মঞ্জুঘোষের কুন্লুকাঁ_অ 
রবচলধী'। বিষণ কুল্লুকা_-ও নমে৷ নারায়ণায়। মাতঙ্গীর কুল্লুক! ৬, ধূমাবতীর কুন্ধুকা 
সী । বালা বা যোড়শীর কুল্লুকা স্ত্রী । লক্ষ্মীর কুন্লুকা শ্রী। স্রন্ৃতীরু কুন্তুকা এ । অননদার 
কুল্লুকা বলী'। অপরাপর দেবতার কুল্লুকা নিজ নিজ মন্ত্র! এ ছাড়া বিশুদ্বেশ্বরাদি তন্েও 
কুন্লুকা বিবৃত হয়েছে।* 

তন্ত্রের অভিমত-_সাধক কুল্ুকাজপমাত্র সর্বসিদ্ধির অধীশ্বর হন।* আর যে কুন্ুকা না 
জেনে মহামন্ত্র জপ করে তার আয়ু বিদ্যা! যশ এবং বল নষ্ট হয়।" 

সেতুঁ_মূলমন্ত্র জপের সঙ্গে কুন্ুকার মতো সেতু এবং মহাঁসেতুও জপ করতে হয়। 


পপ উপ ৮০০ 


মঙ্গলত্ত্রে বল! হয়েছে সেতু ছাড়া ষে মন্ত্র জপ করে তার সর্যার্থ ন্ট হয় এবং মৃত্যুর পর সে 


০ 


সম্পুটাকৃত্য যত্ছেন লবন্তানাগ্ভান্‌ সবিন্দুকান্। পুনশ্চ সবিসর্গাস্তান্‌ ক্ষকারং কেবলং পঠেৎ। 
এবং জণ্তোপনিষ্টশ্চেৎ প্রব্ধঃ শীস্রসিদ্ধিদঃ।__ দ্রঃ শী তি ২৬২-৬৩-এর রাঘবভটকৃত টীকা 

২ দ্রঃ পু চ, ত£ ৬, পৃঃ ৫৩২-৫৩৪;$ প্রা তো, কাঁওড ৪, পরিঃ ১, ব সং, পৃঃ ২২৪ 

৩ বিদ্ভানাং কুলপুজ্যত্বাৎ কুন্নুক1 তেন কীতিতা। বিদ্াসম্বদ্ধিদৌষাণীং ভক্ষযন্তী যতঃ শিবে। 
তেনেয়ং কুলধুকানায়ী সর্বতত্ত্রেু গোঁপিতা। ।--যাঁমলবচম, ভ্রঃ পু চ, তঃ ৬, পৃঃ ৫২৯ 

৪ দ্রঃ প্রা তো, কাও ৪, পরিং ১, ব সং, পৃঃ ২২৩-২২৪ এবং পাদটীকা ৫ দ্রঃ শা ত, উঃ ১০ 

৬ কুল্গুকীজপমাত্রেণ সর্বসিদ্ধীত্থরে। ভবেৎ ।-্রঃ শা ত, উঃ ১, 

৭ অজ্ঞাত্ব! কুধুকীং দেবি মহামন্ত্রং জগেত, যঃ। তন্ত নগ্যন্তি চত্বারি আযুধিগ্যা যশোৌবলম্‌। 

_-রুপ্রধামলবচন, দ্রঃ এ 


৭৮২ ভারতীয় শক্তিসাধন! 


নরকে যায়।» অতএব ব্রাঙ্মণাদি চতুর্ণের লৌকের পক্ষে মগ্রের নী সেতু বেঁধে জপ 
করা বিধি ।* 

যামলের মতে যার ছারা বিষ্তাসিদ্ধিরূপ অর্ণব পার হওয়া যায় সেই বিদ্যামার্গই সেতু ।৩ 

কোন মন্ত্রের সেতুকি হবে এ সন্বদ্ধে বিভিন্ন মত আছে। সাধারণতঃ সাধকের বর্ণ 
অনুসারে র সেতুনির্ণ করা হয়। যেমন নীলতন্ত্রের মতে বিপ্র এবং ক্ষত্রিয়ের প্রণব সেতু; 
বৈশ্তের সেতু ফট আর শুত্রের সেতু হ্বী।৪ কিন্তু মেরুতস্ত্রের মতে দ্বিজদের মন্ত্রের সেতু ও 
আর অন্যদ্দের ওঁ ।* ওঁকে দীর্ঘ প্রণব বলা হয়। 

আবার দেবতাভেদেও সেতু ভিন্ন হয়। যেমন যামলে আছে-_ন্ন্দরী বা! ত্রিপুরস্ুন্দরীর 
সেতু হী সৌ' হ্রী'। ভৈরবী সেতু হ্বী' ডৌ" (সাং হেং) তারার সেতু ও হী । শ্তামার 
সেতু & হুঁ এ । ভুবনেশ্বরীর সেতু গুহী হী ও ৩ । অন্য দেবদেবীর সেতু গু। শুব্রের 
পক্ষে সমস্ত মন্ত্রের সেতু ওঁ ।* 

সাধারণতঃ শৃদ্রের পক্ষে প্রণব ও স্বাহাঁ উচ্চারণ নিষিদ্ধ। এইজন্য এই ব্যবস্থা। 
কিন্ত কোনে! কোনো! তন্ত্রমতে তান্ত্রিক প্রণব ও স্বাহ শৃত্রের পক্ষেও বিহিত।" 


১ যো৷ জপেৎ পরমেশানি বিনা সেতুং মহামনুম। তন্ত সর্বার্থহানিঃ স্তাম্মতে চ নরকং ব্রজেৎ। 
_মঙ্গলতন্ত্রবচন, দ্রঃ শী ত। উঠ ১৭ 
২ ভম্মাৎ সর্বত্র মন্ত্েধু চতুর্ধ্ণ। দ্বিজীদয়ঃ। পা্বয়োঃ সেতুমাদীয় জপকর্ম সমাচরেং । 
-_মেরুতস্্বচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৬, পৃঃ ৫৩৩ 
৩ বিদ্যা সিদ্ধ্যর্ণবে দেবি যেন পারং প্রগচ্ছতি । তেন সেতুর্মহেশীনি বিদ্যামার্গঃ প্রকীতিতঃ। 
৪ বিপ্রাণীং প্রণবঃ সেতুঃ ক্ষত্রিয়াণাং তখৈবচ । বৈষ্তানাঞ্চ ফড়পোহয়ং মায়! শূদ্রস্ত কথ্যতে ।-_নীলতন্ত্, পঃ ৫ 
« মন্ত্রাণাং প্রণবঃ সেতুত্িজানাং পরিকীতিতঃ। চতুরদশম্বরোহন্যেষাং চন্্রীনুস্বারসংযুতঃ। 
__মেরুতস্ত্চন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৬, পৃঃ ৫৩২ 

৬ মায়াৰীজং সমুদ্ধ ত্য সৌভাগ্যঞ্চ ততঃ পরম্‌। পুনর্মায়াং সমুদ্ধ ত্য বিছ্োয়ং ত্যক্ষরী পর1। 

সুন্দরীবিষয়ে সেতুং কথিতং পরমেশ্বরি। অথ বক্ষ্যে মহেশীনি ভৈরব্যাঃ সেতুমুত্তমম্‌। 

হরপ্রিয়াং সমুদ্ধত্য হুরসারং ততঃ পরম্‌। ওঁদার্যসংযুতং কৃত্ব। বিন্বর্ধসংযুতং কুরু । 

ইয়ং বিদ্যা! বরারোহে ভৈরব্যাঃ সেতুরূপিণী । প্রণবং পূর্বমুদ্ধ.ত্য হৃল্লেখা তদনস্তরম্‌। 

এষ চ দ্ধযক্ষরী বিদ্যা! তারায়াঃ সেতুরুচ্যতে | এরর্যবীজমুদ্ধত্য বিন্বর্ধসংযুতং কুরু |. 

কূর্চৰবীজং ততে! দেবি পুনরৈরধ্যমুদ্ধরেৎ। সেতুরেব! মহেশানি শ্ঠামীয়াঃ পরিকীত্িতঃ। 

প্রণবং প্রথমং দেবি হল্লেখ। ছিতয়ং ততঃ। ততশ্চ পরমেশানি প্রণবদ্ধয়মূচ্যতে। 

এষা বিদ্ধ! মহেশানি ভুবনেন্া সেতুরুচ্যতে ।** 


অগ্ভেষু দেবীদেবেষু প্রণবং সেতুরূপিণম্‌। সর্ধেষাং শৃদ্রজীতীনাং গঁকারং সেতুরূপিণম্‌। 
_যামলবচন, শা! ত, উঃ ১৯ 


৭ তস্ত্রোকজং প্রণবং দেবি বহ্নিজায়াং সুরেশ্বরি । প্রজপেৎ সততং শুদ্রে। নাত্র কীর্যা বিচারণ|। 
--ভুতগুদ্ধিতন্্বচন, দ্রঃ শত, উঃ ৯ 


জপ ৭৮৩ 


মহাসেত_সেত সতুর মতো মহাসেতুর জপও অবশ্ঠ কর্তব্য। কেন না মহাসেতু ছা জপ 
করতে নেই। যে করে শতকোটি জপেও তার সিদ্ধিলাভ হয় না।১ 

মহাসেতুর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে মহাসেতু মহাবিগ্ভালাভের সন্দর্শ, মহাবিদ্যার্ণবের তথ 
চৈতন্থের প্রদর্শক । মহাসেতু মহাবিষ্তান্বরূপ।২ 

যামলে বলা হয়েছে ব্রিপুরস্থন্দরীর মহাসেতু হ্রী, কালীর ক্রী, তারার হী আর অন্যদের 

নির্বাণ__সেতু মহাসেতু প্রভৃতির মতো নির্বাজপও জপের অঙ্গ। নির্বাণশব্টি 
এখানে পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। রুত্রযামলে আছে-_প্রথমে প্রণব, তার পরে অ, 
তার পর মূলমন্ত্র তার পর এ, তাঁর পরে সমস্ত মাতৃকাবর্ণ, তার পরে আবার প্রণব এইভাবে 
মৃলমন্ত্রকে পুটিত করে মণিপুরে জপ করতে হবে। এরই নাম নির্বাণ। নির্বাণ না জানলে 
শতকোটি বৎসর জপ করলেও সিদ্ধিলাভ হয় না ।ঃ 


কুল্পকাদির জপস্থান-_মাধকদেহে কুন্ুকাদির জপস্থানও নির্দিষ্ট হয়েছে। নীলতন্ত্ে 


স্পা 


বলা হয়েছে-মূর্ধায় কুল্পকা জপ করতে হবে, হৃদয়ে সেতু, বিশ্তদ্ধাখ্যচন্রে অর্থাৎ কৃ _ 


ই পি ৯ 


মহাসেতু এবং মর্ণিপূরে অর্থাৎ নাভিদেশে নির্বাণজপ বিধি ।€ 
মন্ত্রশিখা__জপেচ্ছু সাধকের মন্ত্রশিখাজ্ঞান থাকাও আবশ্তক। মন্ত্রশিখা সম্বন্ধে তন্্রস্তরে 
বল! হয়েছে*-_মূলাধারে আছেন ভূজঙ্গাকৃতি কুগ্ডুলিনী শক্তি আর সেখানে আবর্তাকারে 


১ মহাসেতুং বিন। দেবি ন জপ্তব্যং কদাচন। শতকোটিজপেনাপি তন্তসিদ্ধিন জায়তে। 
_রুদ্রধামলবচন, দঃ এ উ; ১০ 
মহীবিষ্যাপ্তিসন্দ্শো! মহাঁসেতু গিহ্শ্বরি । মহীবিদ্যার্ণবন্তাথ চৈতগ্াস্ত প্রদর্শকঃ। 
মহাসেতুর্মহীদেবি মহীবিদ্যাম্থরপধূক্‌।-_যাঁমলবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৬, পৃঃ ৫২৯ 
৩ মহাসেতুশ্চ দেবেশি নুন্দধ্যা ভুবনেশ্বরী। কালিকায়াঃ স্ববীজশ্চ তাঁরায়। কৃর্চ উচ্যতে। 
অন্যেষান্ত বধূৰীজং মহীসেতুর্বরাননে ।-যাঁমলবচন, দ্রঃ শী ত, উঃ ১০ 
৪ প্রণবং পুর্বমুচ্চীর্য মীতৃকাগ্ং সমুচ্চরেৎ। অথ মূলং মহেশীনি ততো বাগ ভবমুচ্চরেৎ। 
মীতৃকীং চ সমস্তাং চ পুনঃ প্রণবমুচ্চরেৎ। এবং পুটিতমূলং তু প্রজপেন্সণিপুরকে । 
এবং নির্বাণমীশানি ষে। ন জীনাতি পামরঃ। বর্যকোটিশতেনাপি সিদ্ধিন্তস্ত ন জীয়তে। 
-ারদ্রধামলবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৬, পৃঃ ৫৩৩ 
৫ কুন্ুকাং মুদি সংজপ্য হৃদি সেতুং বিচিন্তয়েৎ। মহীসেতুং বিশুদ্ধাথ্যে নির্বাণং মণিপুরকে ।-_নীলতনত্র, পঃ ' 
৬ মূলকুণ্ড তু যা৷ শক্তিতুজঙ্গাকাররূপিণী । তদ্ত্রমাবতবাতোহয্ং প্রাণ ইত্যভিধীয়তে। 
তং ত্যন্জা হব্যক্তমধুরং কুজস্তী সহসোখিতা।। গচ্ছস্তী ৰদ্দরন্ধে,ণ প্রবিশস্তী পুনস্তনুস্‌। 
যাতায়াতক্রমেণৈব তত্র কুর্যান্মনোলয়ম্। তেন মন্ত্রশিথ| জীতা৷ সর্বমন্তপ্রদীপিনী। 
-সতন্ত্রাস্তরবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৬, পৃঃ ৫২৭-৫২৮ 


টি 


৭৮৪ ' ভারতীয় শক্তিসাধন। 


যে-বায়ু ঘুরছে তাকে বলে প্রাণ। কুগুলিনী সহস! জাগ্রত হয়ে মধুর স্বরে কজন করেন এবং 
প্রাণবাষুকে১ ত্যাগ করে স্যুন্নানাড়ী পথে ষট্চক্র ভেদ করে সহম্রারে গিয়ে আবার 
মূলাধারে ফিরে আসেন। এইক্ধপে যাতায়াঁতক্রমে সাধকের মনোল্য় করেন। এর ছারা 
সর্বমন্ত্প্রদীপিকা মন্ত্রশিখা জাত হগ্ন। গুরুমুখে এই মন্ত্রশিখা অবগত হতে হয়। 

দ্রীপনী- এ ছাড়া মন্ত্রজপের পূর্বে মন্ত্রকে দীপনীযুক্ত করতে হয়। সরম্বতীতন্ত্রে আছে 
অন্ধকার গৃহের যে-অবস্থা, কিছুই দেখা যাঁয় না, তেমনি অবস্থা দীপনীরহিত মন্ত্রের । মূল- 
মন্ত্রকে গুকারের দ্বার! পুটিত করে সাতবার জপকে বলে মন্ত্রের দীপনী ।* 

কিন্তু শাক্তানন্দতরঙ্গিণীর মতে মূল মন্ত্রে আদিতে ও অস্তে এ যোগ করে অর্থাৎ 
মুলমন্ত্রকে এ দ্বারা পুটিত করে সাতবার জপ দীপনী ।* 

মুখশোধন-- মন্ত্জপ করতে হয় মুখে জিহ্বার সাহায্যে । তত্বমৃতে জিহর! তক্ষণের ছারা 
মিথ্যা বাক্যের দ্বারা কলহের ছারা দৃষিত। এরক্ম জিহ্বা ছার! জপ. কেমন করে হবে,? 
অস্তুদ্ধ জিহ্বা দ্বারা যে-জপ করে সে পাপী। কাজেই সর্বপ্রষৃত্বে জিহবাশোধন করতে 
হবে।* মুখশোধন করলেই জিহ্বাশোধন..হয়। এই জন্য জপের পূর্বে মুখশোধন বিহিত | 
মুখশোধন না৷ করলে জপপূজা সব ব্যর্থ হয়।« মন্ত্রজপের দ্বারা মুখশোধন করতে হয়। 
নীলতন্ত্ে বলা হয়েছে হ্বীং হুং ভ্রীং এই মন্ত্রের দ্বারা সিদ্ধিকামী ব্যক্তি মুখশোধন. করবেন ।* 

আবার দেবতাভেদেও ভিন্ন ভিন্ন মুখশোধনমন্ত্রের বিধান দেওয়া হয়েছে। সরম্বতীতঙ্্ে 
বলা হয়েছে"__মহাত্রিপুরস্ুন্দরীবিদ্ভার মুখশোধনমন্ত্র শ্রী গুশ্রী ও শ্রী ও। এই যড়ক্ষর 


১ প্রৰ.দ্ধায়াং মহাশত্ো প্রাণঃ শৃষ্ঠে প্রলীয়তে । (হ্‌ প্র ৪১)।1-কুগুলিনী জেগে উঠলে প্রাণবাযু 
সুযুষ্নানাড়ীতে প্রলীন হয়। 
২ অন্ধকারে গৃহে যদ্বন্ন কিক্িৎ প্রতিভীদতে। দীপনীরহিতো৷ ডে গরিকীতিতঃ। 
ব্দোদিপুটিতং মন্ত্রং সপ্তবারং জপেৎ পুনঃ । দীপনীয়ং সমাখ্যাত। সর্বত্র পরমেশ্বরি। 
--সরস্বতীতস্্ববচন, দ্রঃ প্রা তো, কা ৪ পরিঃ ১, ব সং, পৃঃ ২২৫ 
৩ যোনিমস্তবং মনৌর্দত্বা চাগ্যন্তে পরমেশ্বরি। সপ্তবারং জপিত্বা তু দীপনীয়ং প্রকীতিতম্‌।-_-শা ত উঃ ১১ 
৪ ভক্ষণৈ দুষিত জিহব মিথ্যাবাক্যেন দুবিতা। কলহৈর্দূষিতা৷ জিহ্বা তৎকথং প্রজপেন্সনুম্‌। 
অগুদ্ধজিহ্বয়। দেবি যো! জপেৎ স তু পাপকৃৎ। তন্মাৎ সর্বপ্রযত্ধেন জিহবাশোধনমাচরেৎ | 
--সরম্বতীতন্ত্রবচন, দ্রঃ প্রা তো, কাঁও ৪, পরিঃ ১, ব সং পৃঃ ২২৫, ২২৪ 
« অন্যথ! প্রজপেনস্ত্ং মোহেন যদি ভাবিনি। সর্বং তন্ত বৃথ! দেবি মন্ত্রসিদ্ধি'ন জায়তে ।-- পৃঃ ২১৫ 
৬ আদৌ মায়াং ততঃ কুর্ং পুন মারাঞ্চ নুন্দরি । মুখং সংশৌধয়েদেবি বদীচ্ছেৎ সিদ্ধিমুত্তমাম্‌। 
--নীলতন্তর, পঃ ৫ 
৭ দ্রঃ শা ত, উঃ ১১$ প্রা তো; কাণ্ড ৪, পরিঃ ১, পৃঃ ২২৪-২২৫ 


জপ ৭৮৫ 


মন্ত্র দশবার জপ করলে মুখশোধন হবে। বালাবিষ্ঠার মুখশোধন মন্ত্র এ হী এ । ভৈরবীবিষ্ভার 
মুখশোধনমন্ত্র ও হেসীঃ ও । এই ত্র্যক্ষর মঞ্্র দশবার জপ টা মুখশোধন হবে। 
ামাবিষ্ভার মুখশোধনমন্তর ক্রী' কী তরী ও গু গুভরীণক্রী' তী'। /ভররারিষ্ঞার, মুখশোধন- 
মন হী হী হী'। ভুবনেশ্বরীবিদ্ভার মুখশোধনমগ্র এ এ এ । এই যগ্র দূশবার জপ করতে 
হবে। বগলামুখীবিদ্ভার মুখশোধনমন্ত্র এ হী" এ । মাতক্গীবিষ্ভার মুখশোধনমন্ত্র ক্রে। এ 
ক্রো। সিংহবাহিনী ছুর্গাবিদ্ভার মুখশোধনমন্ত্র এ হী এ দুর্গায়ৈ ম্বাহা হী' এঁ &। 
ধনদাবিগ্ভার মুখশোধপমন্ত্র ও হী । ধুমাবতীবিগ্ার মুখশোধনমন্ত্র ও ধু ও। গণেশমঞ্ে 
মুখশোধনমন্ত্র ও গ'। লক্ষমীবিষ্ার মুখশোধনমন্ত্ শ্রী | বিষুম্ত্রের মুখশোধনমন্ত্র গু হঁ। অন্যান্ত 
দেবদেবীর মন্ত্রের মুখশোধনমন্ত্র | এটি. দশবার জপ করতে হবে। 

যামলের মতে স্ত্রী এবং শূদ্রের মুখশোধন মন্ত্র 1১ তবে শুদ্রাদির প্রণবজপ সম্বন্ধে 
তস্ত্রে নিষেধ ও বিধি উভয়ই আছে। এ বিষয়ে পূর্বেই আলোচন করা হয়েছে। 

জপক্রম-_একটি ক্রম অন্থসারে জপের পূর্বোক্ত বিভিন্ন অঙ্গের অনুষ্ঠান বিহিত হয়েছে $. 
সরস্বতীতন্ত্রের মতে প্রথমে গুর-আদির নাম করে প্রণাম ও পূজা করতে হবে। তার পরে 
যথাক্রমে মন্ত্রশিখা মন্্রচৈতন্ত মনতার্ঘভাবন! শিরঃপল্মে গুরুধ্যান হৃদয়ে ইষ্টদেবতার ধ্যান কুন্তুক! 
স্তু-মহাসেতু নির্বাণ যোনিমুদ্রাতাবন! অঙ্গন্তাস প্রাণায়াম জিহবাশোধন প্রাণযোগ দীপনী 
অশৌচভঙ্গ জ্মধ্যে বা নাসাগ্রে দৃষ্টি সেতুজপ আবার সেতুজপ জপ অশৌচভঙ্গ এবং প্রাণায়াম 
এই-সবের যথাবিধি অনুষ্ঠান করতে হবে ।২ 

জপের প্রারভ্ে গুরুপূজাদি বিষয়-সম্পর্কে মেরুতস্ত্র নির্দেশ দেওয়া হয়েছে-_গুরু গণপতি 
দুর্গা ও মাতৃকাগণকে প্রণাম করে ও তাঁদের পূজা করে স্বীয় মূলমন্ত্জপ সহ তিনবার 
প্রাণায়াম করতে হবে। তার পর খন্যাদিগ্তাস ও মন্ত্রন্তাস করে যথাবিহিত পাত্রে জপমালা 
রেখে হৃদয়ে ইষ্টদেবতার ধ্যান করতে হবে । 


০ 


স্ীশৃদ্রাণাং মহেশানি কারেণ তু শৌধনম্‌ ।--যাঁমলবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৬, পৃঃ ৫৩৫ 
নতির্বাদিনায়াদৌ ততে। মন্ত্রশিখীং ভজেৎ। ততোহপি মন্ত্রচৈতন্তং মন্ত্রার্থভাবন। ততঃ। 
গুরুধ্যানং শিরঃপগ্মে হাদীষ্টধ্যানমাহরন্‌। কুলুকাঁঞ্চ ততঃ সেতুং মহাসেতুমনস্তরম্‌ । 
নির্বাণঞ্চ ততে। দেবি ষোনিমুগ্রীদিতাবন।। অঙ্গন্াসং প্রাণায়ামং জিহবাশোধনমেব চ। 
প্রাণযোগং দীপনীঞ্চ অশৌচভঙ্গমেব চ। ভ্রমধ্যে বা নসোরগ্রে দৃষ্টিঃ সেতুজপং পুনঃ 
মেতুমশৌচভঙ্গঞ প্রাণায়ামমিতি ভ্রমাঃ।-_সরন্বতীতন্ত্রচন, দ্র প্রা তো, কাও ৪, পরিঃ ১, ব সং, পৃঃ ২২৫ 
গুরুং গণপতিং ছুর্গাং মাত “নত্বা। চ পুজনম্‌। কৃত্। হ্বমূলমন্ত্েণ প্রীণায়ামত্রয়ং চরেৎ। 
কৃত্বা খত্যাদিবিস্যাসং মন্্ম্তাসং তখৈব চ। ধ্যায়েচ্চ হদয়ে দেবং পাত্রে সংস্থাপ্য মালিকাম্‌। 
- মেরুতস্থববচন। দ্রঃ পুচ) তঃ ৬, পুঃ ৫৩৮-৫৩৪ 


৪৪ 


৪৯ 


৪৮৬ | ভারতীয় শক্তিসাধনা 


বলা আবশ্তক এই-সব ব্যাপারে সাধককে স্বীয় গুরুর নির্দেশমতো সম্প্রদায়ের অনুসরণ 
করতে [তে হয়। কেন না অনেক সময় এ একই বিষয়-সম্পর্কে তস্ত্রে তঙ্জে মতানৈক্য লক্ষ্য কর! যায়।, 
সেক্ষেত্রে গুরুর নির্দেশ, ভি সাধবে সাধকের গত্যন্তর নাই। আমরা! পূর্বেও বলেছি এই ধরণের 
মতানৈক্যের কারণ সম্পরদায়তেদ। তান্ত্রিক সাধককে সাধনার ক্ষেত্রে কোনো একটি 
সম্প্রদায়ের অন্থসূরণ কৃরতে হয়। কাজেই তিনি সম্প্রদায়সম্মত শাস্ত্রবিধিরই অনুসরণ 
করেন। এইজন্য শাস্ত্রের মততেদের জন্য তার কোনো অস্থবিধ। হয় না। 

জপ-সম্পর্কে বিধিনিষেধ__জপেচ্ছু সাধককে নান বিধিনিষেধ মেনে চলতে হয়। 
পুরশ্চরণপ্রসঙ্গে সে-সন্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা কর! হয়েছে । এই-সব বিধিনিষেধের পর্যালোচনা 
করলে এই কথাটাই স্পষ্ট হয়ে উঠে ষে জপ একটি উচ্চাঙ্গের ধর্মসাধনা। কাজেই সাধককে 
সেইভাবে সতর্ক সাবহিত হয়ে শ্রদ্ধাসহকারে জপসাধনা করতে হয়। জপ হেলাফেলা'র 
ব্যপার নয়, সহজ ব্যাপার নয়। হেলাফেলা করে জপ করলে সে-জপের ফলও সেইরকমই 
হয়। জপসাধনার গুরুত্ব বিবেচনা করেই শাস্ত্রে এ সম্পর্কে খুঁটিনাটি বিষয়েও যখোচিত 
নির্দেশ দেওয়! হয়েছে। 

যেমন যামলে অন্যান নিদেশ দিয়ে বল! হয়েছে--আসন না করে শুয়ে শুয়ে চলতে চলতে 
খেতে খেতে জপ করতে নেই । পথে অশিবস্থানে তিমিরালয়ে জপ নিষিদ্ধ। জুতো পরে 
গাড়ীতে চড়ে জপ করতে নেই, গাড়ীতে শধ্যাশ্রযী হয়ে জপ করতে নেই, পা৷ ছড়িয়ে জপ 
করতে নেই, কোনো উত্কট আসনেও জপ করতে নেই । জপকালে সাধককে মনের ব্যগ্রতা 
বর্জন করতে হবে।১ 

তা ছাড় জপেচ্ছু সাধককে বিশ্বাস আন্তিক্য করুণা শ্রদ্ধা স্থনিশ্চিত-নিয়মজ্ঞান সন্তোষ 
এবং শ্ুদ্ধকর্ম এ-সবের অধিকারী হতে হবে ।* 

অত্যাহার অতিপ্রয়াম অতিভাষণ নিয়মের প্রতি অতিশয় আগ্রহ অর্থাৎ নিয়মপালনের 
বাড়াবাড়ি জনসঙ্গ লালসা এই-সব জপেচ্ছ, সাধকের পক্ষে বর্জনীয় ।* 

জপস্থান-_তন্ত্রশান্ত্রেঃ জপের পক্ষে প্রশস্ত স্থানাদিরও উল্লেখ আছে। যেমন বায়বীয়- 





১ অনাসনঃ শয়ানো ব1 গচ্ছন্‌ ভুপগ্লান এব বা। রথ্যায়ামশিবস্থানে ন জপেৎ তিমিরালয়ে 
উপানদ্গুঢ়যানো বা যানশব্যাগতস্তথা ৷ প্রনা্য ন জপেৎ পাঁদাবুৎকটাসন এব চ। 
ব্যগ্রতাং মনসশ্চৈব সাঁধকঃ পরিবর্জয়েৎ।__যামলবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৬, পুঃ ৪৬৮ 
২ বিশ্বাসাস্তিকাকরণী শ্রদ্ধানিয়মনিশ্চয়ৈঃ ৷ সন্তোষ; শুদ্ধকর্মাদিগুণৈ থুক্তো৷ জপে প্রিয়ে। 
 রুদ্রযামলবচন, দ্রঃ তা ভ সম, ত ৮, 93 ৩২৪ 
৩ অত্যাহীরঃ প্রয়াসশ্চ প্রজল্পে। নিয়মাগ্রহঃ ৷ জনসঙ্গৌহথ লৌল্যং চ ষড়ভিরন্ত্রে। ন সিধ্যতি ।-_& 
৪ দ্রঃ প্রা তো, কাও ৪, পরিঃ ২, ব সং পৃঃ ২৩৩ 


জপ | রঃ 


ংহিতায় বল! হয়েছে কূর্ধ অগ্নি ইন্দু দীপ জলবিপ্র গো এই-নবের সারিধ্যে জপ প্রশস্ত । 
অথব যে-স্থানে চিত্ত প্রসন্ন হয় সেই-স্থানে জপ প্রশস্ত ।১ 
জপকানল__-জপের কাল-দন্বন্ধে বল! হয়েছে শক্তিমন্ত্ররাত্রে জপ করতে হবে। বিশেষ 
করে নিশীথে জপ করলে সে-জপ অতিশয় ফলপ্রদ হয় ।২ 
_ তবে সাধারণভাবে বলা যায় আচারতেদে এবং মন্ত্রভেদে জপের কাল ভিন্ন হয়ে যায়। 
যেমন পশুভাবের সাধকের সম্বন্ধে বল! হয়েছে তিনি ত্রিসন্ধ্যা জপ করবেন। রাত্রে জপ 
করবেন না, না, জপমাল! স্পর্শও করবেন না ।* 


এস শি পপি পা 


বীরভাবের সাধকের সথবন্ধে বলা হয়েছে তার জপের পক্ষে সব কালই. গ্রশস্ত। স্বদেশে _ 
সবপীঠে বীরের জপ বিহিত।* 

 কৌলাচারী সাধক-সম্বদ্ধে বলা হয়েছে সর্বসিদ্ধিপরায়ণ কৌল সাধক স্ব কালে মগ্ত্র জপ 
করতে, পারেন+-- সর্বদা সর্বদেশে জপ তার পক্ষে দোষের নয়।* 

মহামস্ত্রর জপ-সম্পর্কেও কোনো কালনিয়ম নাই ।* 

জপের আঙমন-_মাসন করে আসনে বসে জপ করতে হয়। বসবার আপন ছুরকমের__ 
নিত্য আর কামিক। নিত্য জপের জন্য যে আসন তাই নিত্য আর কাম্য জপের জন্য যে- 
আসন তাই কামিক। 

কুশাসনের উপর অজিনামন তার উপরে বস্ত্রাসন এইভাবে চার আঙ্গুল উচু দুহাত লম্বা 
দুহাত চওড়া কোমল নির্ধল হুন্দর যে-আসনটি প্রস্তত হয় তাকে বলে স্খাসন। এইটি 
জপসিদ্ধিদায়ক নিত্য আসন ।৭ 





১ ুর্যন্াগ্নে গুরোরিনো দীপন্ত চ জদস্ত চ। বিপ্রাণাঞ্চ গবাঞ্চেব সন্নিধৌ শল্ততে জপঃ। 
অথবা নিবসেৎ তত্র যত্র চিত্তং প্রসীর্দতি । 
-_বাঁয়বীয়সংহিতাবচন, দ্রঃ শী তি ২।১৩৮-১৩৯-এর রাঘবভট্টকৃত টীক। 
২ শত্তিমন্ত্রং জপেদ্‌ রাত্রৌ বিনাপি পুজনং শুচিঃ। বিশেষতো। নিশীথে তু তত্রীতিফলদো। জপঃ। 
- রুদ্রধামলবচন, দ্রঃ শী ত, উঠ « 
৩ ব্রিসন্ধ্যং দেবপূজ! তু ব্রিসন্ধাং জপমাঁচরেৎ। রাত্রৌ যন্ত্রং চ মালাশ্চ ্পৃশেন্লৈ কদীচন। 
--ভাঁবচুড়ীমণিবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৯ পৃঃ ৮৬৪ 
৪ বীরাণাং জপকালস্ত সর্বকীলঃ প্রশস্ততে ৷ সর্বদেশে সর্বপীঠে ক তব্যং নাত্র সংশয়ঃ। 
এ ভ্রঃ শ্ামীরহস্, উঃ ৮ 
€ সদীকালং জপেন্ন্থং সর্ঘসিদ্ধিপরায়ণ | ন দৌষঃ সর্ধদ1 জাপে সর্বদেশেহপি সর্বদ] ।-_-কৌ নি, উঃ ১ 
৬ ন জপে কীলনিয়মে মহা মন্তন্য সাধনে ।-সিদ্ধান্তসংগ্রহবচন, ডঃ পু চ, তঃ ৬, পৃঃ 8২০ 
৭ আসনং তু দ্বিধা প্রোক্তং নিত্যকামিকভেদতঃ ৷ কুশাজিনাম্বরৈ খুক্তং চতুরঙুলমুদ্ধতঃ | 
চতুরঅং দ্বিহত্তং চ নুন্দরং মৃদ্ুনির্মলগ্‌। ইদং ন্ুখাসনং নিত্যং জপমিদ্ধিবিধায়কম্‌।-_মেরুতগ্রবচন, দ্রঃ এ 


৭৮৮ ভারতীয় শক্তিসাধন! 


কাম বা কামিক আসন-সম্পর্কে বা হয়েছে জ্ঞানসিদ্ধির জন্য মুগাজিন, সর্বসিদ্ধির জন্য. 
বযানরর্গ, রোগনাশের জন্ত আবিক অর্থাৎ মেষলোমজাত আসন, পুষ্টির জন্ত কৌশেয়_ আন 
এবং, বু ্ী্ির জ্ত বেতের আসন বিহিত ।১ 
আবার বিভিন্ন অভিচারকর্মের জন্য বিভিন্ন আসনের বিধান দেওয়া হয়েছে। যথা 
স্তনে গজচর্ম, মারণে মহ্ষিচর্ট। উচ্চাটনে মেষচর্ম, বশীকরণে খক্জিচরম, বিদ্বেষণে জঙ্বৃকচর্ম 
আসনরূপে নির্দিষ্ট হয়েছে। শাস্তিকর্মে গোচর্মীসন বিহিত ।* 
স্বস্তিকাদি আসন-_-এ-সব বসবার আসন। এ ছাড়া স্বস্তিকাসন পদ্মাসন প্রভৃতি কোনে 
একটি যৌগিক আসন অভ্যাস করে সেই আসনে জপাদি করতে হয়। যেমন পুরশ্চরণ- 
চক্ত্রিকায় পূর্বোক্ত নিত্য আসনের বর্ণনা করে বল] হয়েছে এই আসনের উপর স্বস্তিকাি 
আসন করে বসে নিরাকুল হয়ে জপ করতে হবে। স্বস্তিক ভদ্র বীর কৃর্ম ( মতান্তরে সিদ্ধ) 
এই মাসনচতুষ্ট জপে প্রশস্ত । অন্যান্য আসন প্রসঙ্গ অনুসারে প্রশস্ত ।৩ 
কিভাবে জপ কতরব্য-_কেমন করে জপ করতে হবে শাস্ত্রে তারও নির্দেশ আছে। 
যেমন মেরুতম্ত্ে বলা হয়েছে _মতিদ্রত বা অতিবিল্ঘিত জপ করতে. নেই.। এই ছুটি 
বর্জন করে ক্রমে ক্রমে জপ. করতে হবে ।* 
সনতকুমারতস্ত্রেরও বিধান__বিষয়সমূহ থেকে মনকে সংহ্ৃত করে এবং মন্্া্থে নিবিষ্ট 
করে ক্রুতও নয় বিলম্িতও নয় এমনিভাবে মুক্তাপঙক্তির মতো জপ করতে হবে ।« 
নির্দিষ্টসংখ্যায় জপ__যথাবিধি জপের সংখা! নির্দিষ্ট করে জপ করতে হয়।* প্রতিদিন 
সেই নির্দিইসংখ্যায় জপ করা. চাই ১ তার বেশীও নয়, কমও নয়। প্রমাদবশতঃ কেউ 
যদি সে-রকম করে তা হলে তার ইষ্টফল লাভ হবে না।" 
১ অথ কাম্যানি বঙ্গ্ান্তে জ্ঞানসিদ্ধো মৃগাজিনম্‌। সর্বসিদ্ধো ব্যাপ্রচর্ম ত্বাবিকং রৌগনাশনম্‌। 
কৌশেয়ং পৌঁ্টিকং প্রোক্তং বেত্রজং প্রীবিবর্ধনম্‌।- পু চ, তঃ ৬, পুঃ ৪২* 
২ স্তস্ভনে গজচর্ম স্তান্মারণে মাহিষং তথা! । মৈষীচ'ম তথোচ্চাটে খড্িগিজং বগ্যক মণি | 
বিদ্বেষে জাম্ব.কং প্রোজ্জং ভবেদ্‌ গে।চম শাস্তিকে ।--পুরশ্চরণচন্ট্রিকীবচন, দ্রঃ এ 
৩ ম্বস্তিকাঁদিক্রমেণীথ বিশেৎ তত্র.নিরাকুলঃ। স্বত্তিকং ভদ্রকং বীরং কৃর্মং (সিদ্ধং) চেতি চতুষ্টয়ম্‌। 
জপে তু প্রশত্তমগ্যেষাং প্রসঙ্গীদেব কী তিনস্‌।-_পুরশ্চরণচক্দ্রিকাবচন, পু চ, তঃ ৬, পৃঃ ৪২৭ 
৪ ন দ্রুতং বাহপি বিশ্রান্তং ্রমান্স্ত্রং জপেৎ স্ধীঃ।-_মেরুতত্্রবচন, দ্রঃ এ, পৃঃ ৫৪১ 
& মনঃ সংহাত্য বিষয়ান্ন্তীর্থগতমানসঃ | ন দ্রতং ন বিলম্বিতং জপেন্সোক্িকপঙক্িবং। 
-_সনৎকুমারতন্ত্রবচন দ্রঃ এ 
৬ জগেন্সস্ত্ং বিধানেন সংখ্যাং কুর্বন্‌ বিধানতঃ।-_অদ্বৈতভীবনোপনিষৎ। 
৭ নন্যুনং নাধিকং চাঁপি জপং কুর্যাদ্দিনে দিনে । যদ্দি কুর্াৎ প্রমাদাৎ তু নেষ্টং ফলমবাপ্র,য়াৎ। 
প্রঃ পুচ) তঃ ৬১ পৃঃ ৫৪৩ 


শপ 


দক্ষ ৭৮৯ 


সংখ্যা অনুসারে জপের উত্তমার্দি বিভাগও লক্ষ্য করা যায়; গন্ধরতস্বে আছে-_দ্রশ_ 
হাজার জপ উত্তম, হাজার জপ মধ্যম আর._এক শ আট জপ অধম। একশ আটের কম, 
খ্যায় জপ [জপ বিহিত নয়। যথাশক্তি সংখা স্থির করে যত্বপহকারে জপ করতে হবে। 
সংখ্যা রেখে জপ ন! করলে সে-জপ নিক্ষল হয়।* 
জপমাল। সংখ্যা রেখে জপ করতে হয় বলে জপমাল! ব্যবহারের বিধান আছে। 
জপমালায় সংখ্য। রাখার স্থবিধ। যে হয় এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই । 
মালাভের্-_শাস্তে মালা; মালার প্রকারভেদ কর] হয়েছে । যামুলের মতে মালা ত্রিবিধ-- 
বি্মাল! মালা চরমলু এবং করমীলা ৎ 
 বর্ণনালা-_যোনিমুতরা গস প্রসঙ্গে বর্ণমালার কথা বলা হয়েছে। অ-কার থেকে ক্ষ-কার 
প্বস্ত মাতৃকাবর্ণের দ্বারা এই মালা গ্রথিত। এরু মধ্যে ক্ষ মেরু।* মের বলতে বুঝায় 
“জপমালার মুখদ্ধয়ের সন্ধিস্থ অগ্রবর্তী মধ্যগুলিক1 |” 
প্রলঙ্গত্রমে বল যায় জপের মালায় মেরু অবশ্যই থাকবে । কেন না মেরুহীন মাল! 
বা মেরুলজ্ঘন করে রচিত মাল! অশ্তদ্ধ। সে-মালায় জপ নিক্ষল।* 
ব্মালার সুত্র কুগুলিনী। মুণমালাতন্ত্রে বলা হয়েছে পদ্বম্বণালের স্থত্রাকারা যে-বিচিত্রা 
নুযুয্নানাড়ীগতা! তার দ্বারা সর্বকামফলপ্রদা! এই মালা গ্রথিত এইরূপ ভাবনা করতে হবে ।ৎ 
এই মালার জপক্রম এইরূপ*--অকার থেকে আরস্ত করে বর্ণমালার প্রত্যেকটি বর্ণের 


সঙ্গে অনুম্বার যোগ করে তার সঙ্গে মূলমন্ত্র ং উচ্চারণ ব করতে হবে, এইভাবে অঙ্থলোমক্রমে 
ল.কার পর্যস্ত জপ করতে হবে। ক্ষ মেরু। মেরুরূপে একবারমাত্র শুধু ক্ষ উচ্চারণ করতে 


১৮ পাপ ৪ 











সরি জাপা পপ 





পম পপ. 


১ উত্তমে। দশসাহশ্রঃ সহম্রে! মধ্যমঃ ম্মৃতঃ ৷ অধমস্ত বিজানীয়াদাষ্টোত্তরশতং শিবে। 
ইতো] ন্যুনং মহেশীনি ন শস্তং জপক মণি। যথাশক্তি জপং কুর্ধাৎ সংখ্যযৈব প্রযততঃ। 
অসংখ্যাতং চ যজ্জপ্তং তৎসবং নিক্ষলং ভবেৎ।--গ ত ১৮1৪৪-৪৬ 
২ মাঁল। তু ত্রিবিধ। প্রৌক্ত। প্রথম! বর্ণমীলিক। দ্বিতীয় চরমালোক্তা তৃতীয়! করমালিক1। 
-_যামলবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৬, পৃঃ ৪৩, 
৩ ক্রমোতক্রমগতৈশ্ীল। মাতৃকার্ণেঃ ক্ষমেরুকৈঃ। সবিন্দুকৈঃ সাষ্টবর্গেরম্তর্জনকমিণি। 
-_সনৎকুমারতগ্ববচন, দ্রঃ বৃহ ত সা, ১* ম সং পৃঃ ২৮ 
৪ মেরুহীন1 চ যা মীল। মেরুলজ্বয। চ যা ভবেৎ। অগুদ্ধ1 তু ভবেদত্র সা মাল! নিশ্ষলা ভবেৎ। 
-_মুণ্ডমালাতস্ত্রবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৬, পৃঃ ৪৩১ 
€ বিচিত্র বিশতস্্ীভ। ব ক্ষনাড়ী গত তু যা। তয়া সংগ্রথিতা ধ্যেয়। সর্বকী মফলপ্রদা ।--& 
৬ অকাঁরাদিবর্ণান্‌ প্রত্যেকং সবিন্দুং কৃত্ব। অনুলোমবিলোমক্রমেণ শতং সংজপ্য অকারাদীনাং কবর্গাদীনাঞ্চাত্ত- 
বর্ণং সানুন্যারং কৃত! পূরবমুচ্চা্ধ পশ্চাৎ মন্ত্রজপঃ কর্তব্য; । অনেন প্রকারেণাক্টোত্তরণতসংখ্যজপো। ভবতি | 
-বৃহ ত সা, ১*ম সং পৃঃ ২৮ 


৭৯০ ভারতীয় শর্তিসাধন। 


হবে। ক্ষ জপ্য নয়। জপের গণনায় তাকে ধরা হবে না। এবার পুর্বোক্তরূপে 
বিলোমক্রমে১ ল. থেকে আরম্ভ করে অ পর্যন্ত প্রত্যেকটি বর্ণের সঙ্গে মূলমন্ত্র জপ করতে হুবে 
এবং শুধু ক্ষ একবার উচ্চারণ করতে হবে। এইভাবে অন্ুলোমবিলোমক্রমে এক শ জপ 
হয়। এ ছাড়া বর্মমালাকে আটটি বর্গে ভাগ করে প্রতোক বর্গের শুধু শেষ বর্ণটি 
অনুম্থারযুক্ত করে এবং অন্য বর্ণগুলি এমনি উচ্চারণ করে তার সঙ্গে মূলমন্ব উচ্চারণ করতে 
হবে। এইভাবে আট জপ হয়, তা হলে মোট জপসংখ্য৷ দাড়াবে এক শ আট। 
সনৎকুমারতন্ত্রের মতে এই জপ অন্তর্যজন কর্মে বিহিত।৩ তন্ত্রপারের মতে এখানে 
অস্তর্ষজন উপলক্ষণ।৪ এর অর্থ বর্ণমালাজপ বহির্ধাগেও বিহিত। 
চরমাল1_ুত্রাক্ষা্দির ষে-মাল! জপে ব্যবস্থত হয় তাকেই চরমালা বা চলা. বা. চঞ্চলা, 
বলা হয়। ও | টু 
নানাবস্তুর চরমালা শাস্রবিহিত। এই-সৰ মালা বহির্ধাগে ব্যবহার্ধ। কুক্ষি শহ্ঘ 
পন্মবীজ জীয়াপুত মুক্তা মুক্তা ক্ষটিক মণি বতু স্বরণ প্রবাল রৌপ্য ও কুশমূল এই-সবের কোনে! 
একটি বস্ত নিয়ে গৃহস্থমাধকের জপমাল! করতে হবে ।* 
 দেবতাভেদে মালাভেদ্ব__বিভিন্ন দেবতার যন্ত্রজপে বিভিন্ন মাল! বিহিত মাতৃকা- 
ভেদতন্ত্রের মতে বিষুমন্্রে তুলস্টামাল! গণেশযস্ত্রে গজদস্তের ম র_ মাল! কৃলিকামন্ে রুত্র/ক্ষমাল। 
তারায়ন্ত্রে মহাশ মাল], জপমারারপে ব্যবহার, প্রশস্ত ।* পুরশ্চরণ চন্দ্রকামতে ্রিপুরামন্ত্রপে 
ন্াক্ষ এবং রক্রচন্দনের মালা আর নীলস্রত্বতীর মঙ্্ে মহাশঙ্খমালা প্রশস্ত।" 


অবশ্ঠ এ বিষয়ে তন্ত্রে তন্ত্রে মতভেদ আছে'। যেমন যামলে আছে ভৈরবী ও কালিকার 
মনত্রপে স্বয়ভূমালা, ছিন্নমন্তার মন্ত্রজপে মহাশঙ্ঘাস্থিমালা, বালা এবং ত্ুবনেশ্বপীর মন্ত্রজপে 


১ অকারাদিল.কারান্তমমূলোৌম ইতি স্মৃতঃ। পুন'ল.কারমারভ্য জীকগান্তং মনুং জপেং। 
বিলেোম ইতি বিখ্যাতঃ ক্ষকারে। মেরুরুচ্যতে ।-_-মহা। ত &।১৫৩-১৫৪ 
২ দ্রঃ শা ভ। শ, বর্ণপ্রসঙ্গ ৩ জ্রঃ পাদটাক। ১ 
৪ অন্তর্যজন ইত্যুপলক্ষণম্‌।--বৃহ ত সা, ১*ম সং, পৃঃ ২৮ 
৫ পদ্মৰীজাদিভির্মালা বহি্াগে শৃণুষ তাঃ। রুড্রাক্ষশঙ্াপন্মণক্ষজীবপুত্রকমৌন্তিকৈঃ | 
স্কটিকৈর্মণিরক্ৈশ্চ সৌবর্ণৈর্িদ্রমৈস্তথ। | রাজতৈঃ কুশমুলৈশ্চ গৃহসস্তাক্ষমীলিক1। 
-বৈশম্পায়নসংহিতাবচন, দ্রঃ বৃহ ত সা, ১*ম সং, পৃঃ ২৪ 
৬ বৈষণবে তুলসীমালণ গজদন্তৈরগণেশ্বরে । কালিকাঁয়। মহামন্ত্ং জপেদ্‌ রুদ্রাক্ষমালয়! । 
তারায়াশ্চ জপেন্বস্ত্রী মহাশআ্বাখ্যমালয়।।__মাত্‌ ত ১৩২-৩ 
৭ ব্রিপুরায়। জপে শত্ত। ইন্ত্রাক্ষৈ র্চন্দনৈঃ। মহাশঙ্খময়ী জেয়া। নীলসারম্বতে মনৌ। 
_ দ্রঃ পু চ। তই ৬, পচ 9১৩ 


জপ ৭৯১ 


ছিপ পক আজ আপ পাই 


হরিহামালা ও রমার মন্্পে পদ্মবীজের মালা প্রাশ্ত।, 

মুণ্মালাতস্ত্রে ধুমাবতীমন্ত্রজপে শ্বশানধুতুরার মালার ব্যবস্থা দেঁওয়] হয়েছে ।* 

ত্রিশক্তিরত্বের বিধান-_রহস্যমালা দ্বারা তারিণীমন্ত্র জপ করলে সিদ্ধিলাভ হয়।* 
বীরতম্ত্রে কালিকা মন্ত্র-সপ্বদ্বেও এই বিধান দেওয়া হয়েছে ।৪ | 

পঞ্চাশটি মণিগ্রথিত মহাশঙ্খমালাকে রহন্যমালা বলা হয়। এ মালা অতিযত্বে গোপন 
রাখতে হয়।* 

মহাশঙ্খমাল! বলতে বুঝায় মানুষের ললাটাস্থি দ্বারা নিখ্রিত জপমালা। এই মাল! 
তারাধিগ্ভার জপে প্রশস্ত 1* কর্ণ ও নেত্রের মধ্যবর্তী অস্থিকে মহাশহ্খ বলা হয়। 

মহাশঙ্খমালায় সর্ববিদ্ভার জপ বিহিত।* যোগিনীতন্ত্রে বলা হয়েছে সর্বমনত্প্রদীপনী 
বর্ণমালা শুভদা। তাঁর প্রতিনিধি শুভা মহাশঙ্খময়ী_ মালা । ধার হাতে মহাশঙ্খমালা 
অর্থাৎ যে-সাধক মহাশঙ্খমালায় জপ করেন তাঁর সিদ্ধি অনুরবর্তী। মহাশঙ্খমালার অভাবে 


০ কাকার পা পির শশা কাটা অ০০1 না) 


সর্বসদ্ধপ্রদা স্কটিকমালা বিহিত” 

বিভিন্ন মালার বিভিন্ন গুণ-__বিভিন্ন মালার বিভিন্ন গুণও তন্ত্র নির্িষ্ট হয়েছে। 
সময়াচারতন্ত্ররে মতে মুক্তামালা. রতিমোক্ষফলপ্রদা সর্বসিদ্ধিকরী ও সর্বরাজবশঙ্করী। 
প্রবালমালা বৈশ্দের পক্ষে সর্বকার্যকলপ্রদা । মাণিকামাল! সাআজ্যদায়িনী। জীয়াপুতের 


মালা লক্ষ্মী ও বিদ্যা প্রদান করে। পদ্মবীজের মালা যশ- ও লক্ষ্মী-গ্রদা, স্বর্ণমালা ও 








১ স্বয়ন্তু মালিক দেবি ভৈরব্যাং কালিকাবিধৌ। ছিন্নমন্তাবিধো দেবি মহাশঙ্যাস্থিমালিক|। 
বালায়াং ভূবনেশ্বধ্যাং স্ফাটিকী পরিকীন্তিত1। গুপ্লামাল। তু মাতঙ্গ্যাং ধুমায়াং খরদন্তজ। 
হরিজ্র ৰগলীয়াং চ কমলাক্ষা! রমাবিধৌ ।__যামলবচন, ভ্রঃ এ, পৃঃ ৪৩৩-৪৩৪ 

২ শ্বশানধুস্তুরৈর্মীল। জয়! ধূমীবতীবিধো ।- মুগ্ুমালাতত্রবচন, দ্রঃ বৃহ ত সা, ১*ম সং, পৃঃ ২৯ 

৩ রহস্তমালয়। জপ্তা তারিণী সিদ্ধিদ1 ভবেৎ।-_ত্রিশত্তিরত্ববচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৬, পুঃ ৪৩৩ 

৪ রহস্তমালয়া জপ্ত। কীলিক। সর্বসিদ্ধিদ1।-_বীরতন্ত্রবচন, দ্রঃ এ 

৫ মহাশঙ্ঘময়ী মাল। পঞ্চাশংমণিনিমিতা। রহ্স্তমীল] সংপ্রের্ত! গোপনীয়! প্রযত্রতঃ। 

--ত্রিশক্তিরতুবচন, জঃ এ 

৬ নৃললাটাস্থিখণ্ডেন রচিতা৷ জপমালিক1। মহাঁশঙ্খময়ী মাল। তারাবিগ্াজপে প্রিয়ে। 

_ দ্রঃ বৃহ ত সা, ১*ম সং, পুঃ ৩০ 

হীশগ্বাখ্যমালায়াং সর্বাং বিদ্যাং জপেৎ সুধীঃ মাত ত ১৩৩ 

৮ বর্ণমালা! শুভ প্রোক্তা! সবমন্ত্প্রদীপনী । তত্তাঃ প্রতিনিধির্দেবি মহাশঙ্খময়ী শুভা। 
মহীশঙ্গং করে যত্ত তন্ত সিদ্ধিরদুরতঃ। তদদভাবে বীরবন্দ্যে শ্কাঁটিকী সর্বসিদ্ধিদা ।--যৌ৷ ত, পঃ ২ 


বশে 


৭৯২ ভারতীয় শক্তিসাধন! 


স্কটিকমালা সর্বকামদা। রক্তচন্দনের মাল। ভোগ ও মোক্ষ প্রদান করে আর রুদ্রাক্ষের 
মালা সর্বকামফলপ্রদ1।১ কৌলাবলীনির্ণয়াদি-তত্ত্রেও এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া 
হয়েছে । 

অভিচারকর্মে বিভিন্ন মালা ব্যবহৃত হয়। পুরশ্চরণচক্দ্রিকার মতে গর্ধভদস্তমাল! 
অ্বদস্তমালা এবং হু এবং দুদস্তমাল! অভিচারকর্মে প্রশস্ত ।০ 

এই-সব বিষয়ে বিভিন্ন তন্ত্র আলোচনা করা হয়েছে। তা ছাড়া মালার স্থতো৷ মালার 
আকার মালার রুদ্রাক্ষার্দির সংখ্যা! প্রভৃতি সম্বন্ধেও তন্ত্রে নির্দেশ দেওয়া! হয়েছে।* এই-সব 
বিধিব্যবস্থার বিষয় পর্যালোচনা! করলে লক্ষ্য কর যায় সাধন! সম্পর্কে খুটিনাটি বিষয়েও 
শাস্ত্রের সুম্পষ্ট নির্দেশ আছে। সাধনা একটি অখণ্ড বস্ত। এর প্রতিটি অংশের যথাবিহিত 
অনুষ্ঠানের উপর সমগ্রের সাফল্য নির্ভর করে। কারণ সমগ্র সাধনা সেইভাবেই ব্যবস্থাপিত। 
এইজন্যই শাস্ত্রের এই সতর্কতা । | 

মালাসংস্কীরাদি-_-জপে মালা ব্যবহার করার আগে মালার সংস্কার তার, প্রাণপ্রতিষ্ঠা 
এবং মূলমন্ত্র বারা তার, পূজা করতে হয়।* এ-সব অনুষ্ঠানের যথোচিত নির্দেশ তন্ত্র 
বিস্তৃতভাবেই দে ওয়া হয়েছে।* দেবতাতেদে এবং মার্গাদিতেদে এ-মব ভিন্ন হয়ে যায়।* 

প্রত্যেক মন্ত্রের পৃথক জপমাল।--এখানে উল্লেখ করা আবশ্ঠক প্রত্যেক মন্ত্রের জন্য 
পৃথক জপমালা বিহিত। কেন না ষে-মন্ত্র জপের' জন্য যে-মালা সেই ন্েই সেই মালার 
গ্রন্থন ও প্রতিষ্ঠা করতে হয়। সেই মালায় সেই মন্ত্রই জপ করতে হয়ঃ অন্য মন্ত্র জপ 
করলে দেবতার অভিশাপ লাগে ।” 





১. অথ মুক্তীময়ী মাল। রতিমৌক্ষফলপ্রদী । সর্বসিদ্ধিকরী মাল সর্ধরাঁজবশঙ্করী | 

প্রবালমাল। বৈষ্ঠার্থং সর্বকার্ফলপ্রদ।। মাঁণিক্যরচিত। মাল। সাম্রাজ্যফলদায়িনী | 

পুত্রজীবকমীলা স1 লগ্গীবিদ্যা প্রদায়িনী । পদ্মাক্ষরচিত মাল! যশোলক্্ীপ্রদা সদ] । 

স্বর্ণরচিত। মাল! স্ফাটিকী সর্বকামদা । রক্তচন্দনমাল চ ভোগদ মোক্ষদ। ভবেং | 

রদ্রাক্ষরচিত| মালা সর্বকামফলপ্রদা ।--সময়াচারতন্ত্রবচন, জঃ প্রা তো, কাঁও ৪, পরি; ১, ব সং, পৃঃ ২৩০ 

কৌ নি, উঃ ১২ 

গর্দধভাখনরাণাং বৈ দন্তৈরপ্যভিচারকৈঃ ।--সময়াচারতন্ত্রবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৬, পৃঃ ৪৩৩ 

দ্রঃ পুচ, তঃ ৬ বৃহ ত সা, পরিঃ ১ 

সংস্কৃত্যেবং ৰধে! মালাং তত্প্রাণাস্তত্র যৌজয়েৎ। মুলমন্ত্রেণ তাং মালীং পুজয়েন্দিজসতমঃ। 
_সনৎকুমারতট্রবচন, দ্রঃ বৃহ ত সা» পরিঃ ১ 

৬ দ্রঃপুচ,তঃ৬+বৃহ তসা,পরিঃ১ ৭ এ, পৃঃ ৪৪৬ ১ এ, ১০ম সং, পৃঃ ৩৩, ৩৪ 

৮ যেন মন্ত্রেণ য| মাল। কৃত) তং তু জপেৎ তয় % অন্যমস্ত্রজপাচ্ছাপে। দেবতায়াঃ প্রজায়তে । 

--মেরুতন্ত্বচন, ভর; পু চ, তঃ ৬১:পৃ১ 8৪৪ 


৩9 ৫ ঠ 


ডি 


জপ ৭৯৩ 


মালাজপের প্রণালী--কেমন করে মালা জপ করতে হবে শাস্ত্রে তারও নির্দেশ 
দেওয়া হয়েছে। উদ্দেশ্ঠভেদ্দে জপপ্রণাঁলী ভিঙ্গ হয়। যেমন বৈশম্পায়নসংহিতায় বল 
হয়েছে অনুষ্ঠ ও মধ্যমা এই ছুই আঙ্গুল দিযে মুর মধপর্বে জপমালা চালনা! করতে হবে । 
মালাতে তর্জনীম্পর্শ হবে না। এইভাবে জপ মুিদায়ক 1 

রে মতে শক্রর উচ্চাটনকর্মে তর্জনী ও অস্গুষ্ঠের দ্বারা মাল! জপ করতে 

। অন্গষ্ঠ ও মধ্যমার দ্বারা জপ করলে সর্বসিদ্ধি লাভ হয় । 

সা জতর্কতা_বিশেষ সতর্ক হয়ে মালাজপ করতে হয়। জপের সময় 

জপকারীর শরীরকম্পন ও মালাকম্পন নিষিদ্ধ জপের সময় মালাতে যাতে শব না হয়, 


পাপী ০৯৮ 


মাঁলা হাত থেকে পড়ে না যায়, মালার ব্থতো ছিড়ে না যায়, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে 
হয় [। কেননা তন্ত্রের অভিমত-_শরীরকম্পনে সিদ্ধিহানি হয়, মালাকম্পনে বহদুঃখ ঘটে, 
মালাতে শব হলে রোগ হয়, হাত থেকে মাল! পড়ে গেলে জপকারীর বিনাশ হয় আর 
মালার স্থতে! ছিড়ে গেলে তার মৃত্যু হয়। কাজেই খুব যত্ব করে জপ করতে হবে।০ 

সবতম্ত্রে অবশ্ঠ এ রকম কঠোর দণ্ডের কথা বলা হয় নি। কোনো কোনো অন্তরে 
পূর্বোক্ত কোনে! ক্রুটি হয়ে গেলে তার জন্য. অতিরিক্ত জপের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। 
যেমনু ক্রিয়াসংগ্রহে বলা হয়েছে মুলার, স্থতো ছিড়ে. গেলে আবার নৃতন ব্থতো দিয়ে মাল! 
গেঁথে এক্‌ হাজার আট কিংবা এক শ আট জপ করতে হবে।* তা! হলেই স্থৃতে ছেঁড়ার 
দোষ কেটে যাবে 


মোটকথা শাস্ত্রের অভিপ্রায় খুব সতর্কভাবে একাগ্রচিত্তে জপ করতে হবে। তা সত্বেও 


আবার জপ করতে হরে 


করমাল।--করমাল৷ বলতে বুঝায় “মন্ত্রজপের সংখ্যা নির্ণয়ার্থ মীলারূপে গণনীয় করাঙ্গুলি- 
পর্বসমূহ |” আঙুলের গাটকে বলে পর্ব । সাধারণত: দশটি পর্বে জপের সংখ্যা গণা হয়। তবে 


১০০ 


১ অনুষ্ঠমধ্যমাভ্যাঞ্চ চালয়েনসধ্যমধ্যতঃ। তর্জন্া! ন স্পুশেদেনাং মুক্তিদে। গণনক্রমঃ। 
--বৈশম্পীয়নসংহিতীবচন, দ্রঃ বৃহ তসাঁ, ১০ ম সং, পৃই ৩৪ 
২ তর্জন্নুষ্ঠযোগেন শত্রচ্চাটনকর্মণি। অন্ুষ্ঠমধামাযোগাৎ সর্বসিদ্ধিঃ হনিশ্চিত। । 
-গোৌতমীয়তন্্বচন, দ্রঃ এ 
৩ কম্পনাৎ সিদ্ধিহানিঃ তা, ননং বহুদুঃখনমূ ॥ শবে জাতে ভবেদ্‌ রোগঃ করজুষ্টা বিনীশকৃৎ। 
ছিন্্ে সুত্রে ভবেন্ম ত্যুত্তন্ান্‌ বত্বপরে। ভবেৎ।-_যোগিনীহাদয়বচন, দ্রঃ এ 
৪ ছিন্নে সুত্রে তু মালায়াঃ পুনঃ সংস্কারমাচরেৎ । অষ্টোতরসহশ্রং তু জপেদ্‌ বাহক্টোতরশতম্‌। 
_-ক্রিয়াসংগ্রহবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৬ পৃঃ 8৪৪ 





১০০ 


৭৯৪ ভারতীয় শক্তিনাধনা 


কোন দশটি পর্ব নেওয়। হবে সে-সম্বন্ধে মতভেদ আছে। দেবতাভেক্দে পর্বনির্দেশ ভিন্ন হয়। 
আবার নয় পর্বেও জপের সংখ্যা গণার নির্দেশ লক্ষ্য করা যায়। 

শক্তিমন্ত্রজপে-_যামলে বল! হয়েছে-_-অনামার তিন পর্ব কনিষ্ঠার তিন পর্ব মধ্যমার 
তিন পর্ব আর তর্জনীর মূল পর্ব-_-এই দশ পর্বে প্রানক্ষিণ্যক্রমে জপ করতে হবে। একেই 
সর্বমন্ত্রপ্রদীপিকা শক্তিমাল৷ বলা হয়।১ 

তস্াস্তব্রে বলা হয়েছে-_অনামার মধ্য থেকে আরম্ত করে. কনিষ্টাহুক্রমে তর্জনীর_ মূলপর্যস্, 
করমালা বলে খ্যাত।ৎ এখানে কিভাবে এই করমালা! জপ করতে হবে তার নির্দেশ পাওয়া 
যাচ্ছে। 

য্খোনে এক শ আট জপ বিধি সেখানে পূর্বোক্ত নিয়মে এক শ জপ করার পর অনামার 
যূল থেকে আরম্ভ করে প্রাদক্ষিণ্ক্রমে মধ্যমার মুলপর্বস্ত আট পর্বে আটটি জপ করতে হবে।৩ 
অনামার মধ্যপর্ব মেরু ।* 
,৮নয় পর্বের করমালা_ পূর্বেই বলা হয়েছে কোনে! কোনো তন্ত্র নয় পর্বের করমালার 
উল্লেখ আছে। যেমন সিদ্ধান্তসারে বলা হয়েছে«__অনামার মুূলপর্ব থেকে আরম্ভ করে 
তর্জনীর মূল মূলপর্যস্ত নয় পর্বে প্রাদক্ষিণ্যক্রমে জপ করতে হবে। অনুমার মৃধ্যপর্ব মেকু। 
বার বারে এক শ. আট, ট জপ এই কর্মালায় কর] যায়। এটি শক্তিমন্ত্রবিষয়ক করমালা |. 

করমালাজপে বিধিনিষেধ-_অঙুষ্ট দিয়ে করমাল! জপ করতে হয়।* জপের সময় 
আহ্মুলগুলি বিষুক্ত অর্থাৎ আলগা! করতে -নেই। আঙ্গুল আলগা করে জপ করলে ফাক দিয়ে 
জপ গলে যায় অর্থাৎ এভাবে জপ করলে জপ ব্যর্থ হয়।' 





১ আনামায়ান্্রয়ং পর্ব কনিষ্ঠায়ান্ত্িপরিক।। মধ্যমীয়ান্য়ং পর্ব তর্জনীমুলপর্বণি। 
প্রাদক্ষিণ্যব্রমেণৈব জপেদ্দশন্ পর্বন্থ ৷ শক্তিমাল! সমাখ্যাতা সর্মস্্প্রদীপিক1।-দ্রঃ শা ত, উঃ ৮ 
২ অনামামধ্যমারভ্য কনিষ্ঠানুক্রমেণ চ। তর্জনীমূলপর্যস্তা করমাল! প্রকীন্তিতা। 
--তস্ত্রাস্তরবচণ, দ্রঃ পু চ, তঃ ৬, পৃঃ 8৪৭ 
৩ অনামামূলমারভ্য প্রাদক্ষিণ্যক্রমেণ চ। মধ্যমীমুলপর্যস্তমষ্টপর্বহু সংজপেৎ। 
--হুংসপারমেখ্বরবচন, জ্রঃ বুহ ত সা, ১*ম সং, পৃঃ ২৭ 
৪ অনামামধ্যমং পর্ব মেরং কৃত্ব। ন লঙ্ঘয়েৎ।-সিদ্ধান্তসীরবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৬, পৃঃ ৪৪৭ 
«& অনামামূলমারভ্য প্রাদক্ষিণ্যক্রমেণ তু। তর্জনীমুলপর্যস্তং জপেন্নবন্থ পর্বন্থ। 
_ সিদ্ধান্তসারবচন, ভ্রঃ পু চ, তঃ ৬, পৃঃ ৪৪৮ 
৬ তত্রাঙ্থুলিজপং কুর্বন্‌ সালুষ্ঠাঙ্গুলিভির্জপেৎ। অঙুষ্টেন বিনা! ক কৃতং তন্লিক্ষলং ভবেৎ। 
--মন্ত্রত্ত্রপ্রকাশবচন, দ্রঃ এ, ৪৪৯ 
৭ অলী বিষুগ্লীত জপকালে কদাচন | অঙ্গুলীনাং বিয়োগেন ছিদ্রেযু শ্রবতে জপঃ। 
-_মেরুতন্ত্রবচন, দ্রঃ এ, পৃং ৪৪৮ 


জপ ৭৯৫ 


কারো! চোখের উপর করমাল! জপ করতে নেই। এইজন্ত বিধান দেওয়া হয়েছে হাত 
ছুটি কাপড় দিয়ে ঢেকে এরং বুকের উপর ডান হাত রেখে আঙ্কুলগুলি একটু বাঁকিয়ে জপ 
_. নিষেধমুখে বল! হয়েছে আঙ্গুলের অগ্রভাগে জপ করতে নেই, পর্বসুদ্ধিতে জপ করতে 
নেই। সে-রকম জপ নিক্ষল হয়।* 

লক্ষ্য করা গেছে জপের সংখ্যা গণনার নিয়মও লঙ্ঘন করতে নেই। পুরশ্চরণচন্দ্রিকার 
মতে সংখ্যাগণনার নিয়ম লঙ্ঘন করে জপ করলে সে-জপের ফল রাক্ষসেরা হরণ করেত 
অর্থাৎ এ রকম জপ ব্যর্থ হয়। 





নি. ১৪ পিপাসা ই পাপা 


ব্যবহার প্রশস্ত! করমালা সর্বদোষশন্য । এর্‌ ছিন্নভিন্নাদি দৌষ থাকে না। কর যেমন 
অক্ষয় মালাও তেমনি অক্ষয়। পঞ্চাশদ্বর্ণরূপিণী কুগুলিনীশক্তি করমালার গ্রস্থি। অতএব 
করমালা মহাফলগ্রদা ।* 

অবশ্ট এ বিষয়ে সব এক মৃত নয়। যেমন মুণ্মালাতন্ত্রের মতে করমালায় নিত্যজপ 


খাব, অপ পাপা পাপা পলা পা 


জপসমর্পন-__জপের শেষ শেষ অনুষ্ঠান জপসমর্পণ। যথাবিধি জপসমাপন করে জপফল 


সপ ০০ 


দেবতাকে সমর্পন করতে হয়। জপসমর্পণের মন্ত্রটি এই-দেবি! তুমি গুহাঁতিগুহ্ের 
রক্ষয়িত্রী। আমার জপ গ্রহণ কর। তোমার প্রসাদে আমার সিদ্ধিলাভ হোক ।* 


১ হৃদয়ে হস্তমারোপ্য তি্যক্‌ কৃত্ব। করাঙগুলীঃ। আচ্ছাদ্য বাসস! হস্ত দক্ষিণেন জপেৎ সদ]। 
দ্রঃ বৃহ ত সা, ১*ম সং, পৃঃ ২৭ 
২ অঙ্গুল্যগ্রেষু ষজ্জপ্তং যজ্জপ্তং মেরুলজ্ঘনে ৷ পর্বসন্ধিযু জ্জপ্তং তৎসর্বং নিশ্ষলং ভবেৎ। 
--পুরশ্চরণচক্্রিকীবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৬, পৃঃ ৪৪৮ 
৩ গণনাবিধিমুল্জ্্য ঘে। জপেৎ তু প্রমাদতঃ। গৃহুস্তি রাক্ষস বন্মান্নিয়তং গণয়েদ বধঃ--এ 
৪ নিত্যং নৈমিত্তিক কাম্যং করে কুর্যাঘিচক্ষণঃ । করমাল। মহাদেবি সর্বদৌধবিবঞ্জিতা। 
ছিন্নভিন্নীদিদৌযোহপি করে নান্তি কদাচন। অক্ষয়ন্ত কর দেবি মাল! ভবতি তাৃশী। 
গ্রন্থিত স। কুগুলীশক্তি; পঞ্চাশদ্বর্ণরূপিণী । অতএব মহেশানি করমাল] মহীফল]। 
দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ৪, পরিঃ ১, ব সং, পৃঃ ২৩১ 
৫ নিত্যং জপং করে রর তু কাম্াং কদাচন। কাম্যমপি করে কুর্যাদ যদি মাল] ন বিদ্যাতে। 
টি -_যুগ্ডমালীতন্ত্রচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৬, পৃঃ ৪৪৯ 
৬ গুহাতিগুহগোপ্ত্রী তং চিরিনিন জপম্‌। সিদ্ধিরভবতি মে দেবি ত্বতপ্রসাদাৎ ত্বয়ি স্থিতে। 
|] _দ্রঃ এ, গ্তামারহন্ত, পঃ ৩ 


৭৮৬ ভারতীয় শক্কিসাধন। 


গদ্ধ পুষ্প এবং কুশোদূক দিয়ে দেবীর বামহক্তে জপসূমূ্পণ করতে হয়।১ 

শ্রসঙ্গক্রমে বল! যায় পুরুষদেবতার মন্ত্প-সন্বত্ধেও অনুরূপ বিধান আছে৷ তবে 
সেক্ষেত্রে সম্পনম্ত্ের কিঞ্চিৎ বাচিক পরিবর্তন করা হয় আর দেবতার দৃক্ষিণহস্তে জপমমর্পণ 

জপসমর্পণের পরও সাধকের কিছু কৃত্য আছে। তিনি ভক্তিভরে দেবতাকে প্রদক্ষিণ 
করে প্রণাম করবেন ।* ্‌ 
_ প্রদক্ষিণ__দেবতাভেদে প্রদক্ষিণের প্রকারতেদ হয়। যেমন যামলের মতে 
ত্রিকোণাকারে শক্তির প্রদক্ষিণ করতে হবে। শিবের প্রদক্ষিণ করতে হবে পিঠের দিক্‌ 
থেকে অর্চজ্জাকারে* 

সাধারণ বিধি দেবতার প্রদক্ষিণ তিনবার কর্তব্য।* তবে দেবতাতেদে আবার বিভিন্ন 
ব্যবস্থাও লক্ষ্য করা যায়। যেমন তস্কাস্তরে বল! হয়েছে চণ্ডীর প্রদক্ষিণ একবার স্থর্ধের_ 
সাতবার গণেশের তিনবার কেশবের চারবার এবং শিবের অর্ধবার !* 

প্রণীজ_প্রণামেরও প্রকারভেদ আছে। পুজাদিতে স্টাঙ্ন এবং পরচাক্গ প্রণাম 
শাস্মত। 

ছুই পা ছুই হাত ছুই জান্ক বুক মাথা দৃষ্টি বাক্য এবং মনের দ্বারা যে-প্রণাম তাকে 
বলে অষ্টাঙ্গ প্রণাম ।৮ 

আর ছুই বাহু ছুই জাঙ্ছ মাথা বাক্য এবং দৃষ্টির দ্বার! যে-প্রণাম তাকে বলা হয় পথাঙ্গ 
প্রণাম ।* 





১ এবং জপং পুর৷ কৃত গন্ধাক্ষতকুশোদকৈ?।॥ জপং সমর্পয়েন্দেব্যা বামহন্তে বিচক্ষণঃ 
দ্রঃ পু চ। তঃ ৬ পৃঃ ৫৪৩ 
২. কৃত্বা! জপং পুরা চৈবং তেজোরূপং সমর্পয়েৎ। দেবন্ত দক্ষিণে হস্তে কুশপুষ্পার্ঘবারিভিঃ | 
--সনৎকুমীরতন্ত্রবচন, দ্র: এ 

৩ ততশ্চ দেবতাং ভক্ত পরিক্রম্য নমেদ্ব,ধঃ।-_যামলবচন, এ, দ্রঃ তঃ ৩, পৃঃ ২৪৮ 

৪ ত্রিকোণাকারকং দেবি শক্তেঃ কুর্ধাৎ প্রদক্ষিণম্‌। অধচন্ত্রং মহেশস্ত পৃষ্টতশ্চ সমীরিতম ।--এ 

& ভ্রিধা চ বেষ্টয়েৎ সম্যগ. দেবতায়াঃ প্রদক্ষিণে ।--এ, পৃঃ ২৫৯ 

৬ একং চণ্যাং রবৌ সপ্ত ত্রীণি দদ্যাদ বিনায়কে। চত্বারি কেশবে দগ্ধাচ্ছিবন্ত। ধং প্রদক্ষিণম্‌ ॥ 

--তস্ত্রীভরবচন, ভ্রঃ এ 
সাষ্টাঙ্গশ্চাথ পঞ্চাঙ্গঃ পুজাকর্মন সম্মতঃ1--তা ভ হু, তঃ ৫, পৃঃ ২৪৯ 
পন্ত্যাং করাভ্যাং জানুভ্যামুরস1 শিরস! দশ! ॥ বচস! মনস! চৈব প্রণীমোহষ্টাঙ্গ ঈরিতঃ। 
--বৃহ ত সা, পরিঃ ২, ১০ ম সং, পৃঃ ৯৮ 

বাহভ্যাঞ্চেব জানুভ্যাং শিরস! বচস| দৃশ। পঞাঙ্গোহয়ং প্রণীম স্াৎ পূজান্থ প্রবরাবিমৌ--এ 


খ্রি 


১৫ 


জপ ৭৯৭ 


তবে ছুই জানু ছুই হাত এবং মাথা দ্বারা প্রণামের বিধানও শাস্ত্রে আছে ।১ 

আবার প্রণাম ব! নমস্কারের কায়িক বাগভব বা বাচিক এবং মানস এই ত্রিবিধ 
প্রকারভেদও করা হয়। - এর মধ্যে কায়িককে উত্তম বাগভবকে অধম এবং মানসকে 
মধ্যম বলা হয়েছে ।২ 

কায়িক বাচিক* এবং মানস€ প্রত্যেকের আবার উত্তমাঁদি ভ্রিবিধভেদ করা হয়ে 
থাকে। দেবতাকে ষে নানাভাবে প্রণাম করা যায় এই-সব স্ুক্মভেদ তারই নিদর্শন । 


হয়ে যায়।৬_ 000 


চি 


জীনুভ্যাং চৈব পাঁণিভ্যাং শিরদণ চ বিচক্ষণ: | কৃত প্রণামান্‌ দেবন্ত সর্ধান্‌ কামানবাপুয়াথ। 
_দ্রঃ পুচ, তঃ ৩ পৃঃ ২৫৯ 
২ কায়িকো বাগ ভবশ্চৈব মানসন্ত্রিবিধঃ ম্মৃতঃ | নমস্কারাশ্ বিজ্ঞেয়! উত্তমাধমমধ্যমাঃ--গ ত ১৬৭৬ 
৩ উত্তম কাঁয়িক-_জানুভ্যামবনীং গত্ব। সংস্পৃশ্ঠ শিরস ক্ষিতিম্‌। ক্রিয়তে ষে। নমস্কীরঃ স এব কায়িক: ম্তঃ | 
- ১৬৭৮ 
অধম কায়িক- পুটীকৃত্য করো শীর্ষে নমন্ধীরঃ প্রদীয়তে। অশ্পৃষ্ট জানুশীর্ধাভ্যাং ক্ষিতিং সোহধম উচ্যতে । 
- এ ১৬৭৯ 
মধ্যম কাঁয়িক-_জীনুত্যাং ক্ষিতিমন্পৃষ্ট 1 শিরসাম্পৃন্ত মেদিনীম্‌। 
ক্রিয়তে যে৷ নমস্কারে। মধ্যমঃ কায়িকন্ত সঃ1--এঁ ১৬৮০ 
৪ বাঁচিক উত্তমাদি-_ 
যা স্বয়ং গগ্যপদ্াভ্যাং ঘটিভাভ্যাংনমস্কৃতিঃ | ক্রিয়তে ভর্তিযুক্তেন বাচিকত্তৃত্মমঃ মস্মৃতঃ | 
পৌরাণিকৈর্ধৈদিকৈ ধাঁ! তাস্ত্রিকৈঃ ক্রিয়তে নঙ্িঃ | স মধ্যম! নমস্কীরো ভবেদ্বাচনিকঃ সদা। 
পরেধাং গণ্থপ্ধাভ্যাং নমন্কীরে। যদা৷ ভবে! স বাঁচিকোহধমো! জ্ঞেয়ো। নমস্ীরেধু সর্বতঃ।-_এ ১৬1৯৫-৯৮ 
« মানস উত্তমার্দি-_ 
ই্টমধ্যা নিষ্টগর্তি মনোভিস্ত্রিবিধং ভবেৎ। নমনং মানসং প্রোক্তমুত্তমাধমমধ্যমম্‌।--এ ১৬1৯৮-৯৯ 
৬ যেমন 
(ক) আগ্ধা। কালীর প্রণীমমন্ত্র_নমঃ সর্বরূপিশ্যে জগন্ধাত্র্যে নমৌনমঃ 
আগ্ভায়ৈ কালিকায়ৈ তে কট্র্যে হট্্র্য নমৌনমঃ ।-_মহা। ত ৫1৩৫ 
(থ) শিবের প্রণীমমন্ত্র-_নমন্ত্ক্ষায় রুদ্রায় পিনীকবরধারিণে। 
বিষ্লব,দ্গেন্্নূীগ্যৈরঠিতীয় নমৌ। নমঃ ।--মহা। ত ১৪1৯১ 
(গ) দুর্ীর প্রণামমন্ত্র-_সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্ঘসাঁধিকে । 
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নীরায়ণি নমৌহস্ত তে।--ছু স ১১৯ 
ইত্যাদি। 


৭৯৮. ভারতীয় শক্তিসাধন। 


তন্ত্রশান্ত্রসম্মত জপ সম্থদ্ধে সাধারণভাবে আলোচন। করা হল। নানা সাধকসম্প্রদায়ের 
মধ্যে জপের নান! প্রণালী প্রচলিত আছে। সে-সব আমাদের অধিগত নয় বলে এ 
আলোচনার অস্ত'ভূক্ত হয় নি 


যোড়শোধ্যায় 
পুজা 


পুজা! উপাসনা-জপের অলোচনা প্রসঙ্গে লক্ষ্য কর! গেছে শাস্ত্রে সি পুজু]ু 
ছাড়া জপ হয় না। শুধু জপ কেন, সাধারণভাবে বলা যায় পূজা ছাড়া কোনো তান্ত্রিক 

সাধনাই হয় না। পূজাই মুখ্য সাধনোপায়। কেন না তগ্রের সুম্পষ্ট নির্দেশ সাধনায় সিদ্ধি-_ 
জন সপ বহিঃপৃজা করতে হবে।৯ 

তন্ত্রশাস্ত্ে পূজা অর্চনা উপাসন! প্রভৃতি পর্যায়বাচক শবরূপে ব্যবহৃত হয়েছে ।+ 

পরশুরামকল্পস্থজ্রের বৃত্তিতে রামেশ্বর লিখেছেন ভগবানের. উদ্দেস্টে নিষ্ধীমভাবে 
্ববস্তত্যাগ ভগবৎকথাশ্রবণ তগবস্ন্ত্জপ ভগবানের নামস্তোত্রকীর্তন এই-সবের অন্ততঃ অন্যতম 
নাম ম উপাসনা। |. 

7 উপাসনা সন শবটির বৎপত্তিগত অর্থ [নিকটে অবস্থীনী। ফেকক্রিয়ার ছারা তগবখ- 
স্মীপে' অবস্থান করা! যায় তারই নাম উপাসনা । উপরে বিবৃত ক্রিয়ার দ্বারাই ভগবৎ-সমীপে 
অবস্থান করা যায়, এইজন্য এই-সব ক্রিয়ার নাম উপাসনা ।£ 

ভগবানের মন্ত্রজপ ভগবানের নামস্তোত্রকীর্তন ভগবৎপুজার অঙ্গ। কাজেই উপাসনা_ 


আর পৃজায় বস্তুতঃ কোনে। ভেদ নাই ।* 


১ তল্মাৎ পুজাং সদ! কুর্ধাৎ সিদ্ধযর্থী মীনসেহথব11-_কৌ নি, উঃ » 

২ শাক্তানন্দতরঙ্গিনী তৃতীয় উল্লাসের আরম্ভেই আছে--বিনা' চৌপাপনং দেবি ন দদীতি ফলং নৃণীম্‌-- 
উপাঁসন। ছাড। আরাধ্য দেবতা মানুষকে ফল দেন না। তার পরেই তন্্বচন উদ্ধার কর! হয়েছে__ধ্যুতঃ স্মৃতঃ 
পুঁজিতে। বা! স্ততে। বা নমিতোহপি বাঁ। জ্ঞানতোহজ্ঞানতো বাঁপি পৃজকানাং বিমুক্তিদঃ।--পুজক জ্ঞানে বা 
অজ্ঞানে আরাধ্যের ধ্যান ম্মরণ পুজ। ও স্তুব করলে এবং তীকে প্রণতি জানালে তিনি তাঁকে মুক্তি প্রদান করেন। 
বচনটি উদ্ধার করেই বল হয়েছে--ইত্যাদিযু পুজাদিকং বিন] চতুর্বগগফলং ন সম্ভবতি ।'_-ইত্যাদি বচনে দেখা 
যায় পুজাদি ছাড়া! চতুবর্ঈকললাভ হয় না। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে ধানে পরা ও ও উপাসন! পর্ধায়বাচক শব্বরপেই 
ব্যবহৃত হয়েছে। 

_. তারাভভিহুধার্য পঞ্চম তরঙ্গে 'অধ পুজা! এই শিরোনাম দিয়ে অগস্তাবচন উদ্ধার করা হয়েছে--ছ্িবিধং 
স্তালনবমনো এ শ্যাসিনামাস্তরং প্রোক্তমন্যেষামুভয়ং বিদ্ুরিতি 1-লবমন্ত্রের উগানন]_.স্বিবিধ 

৩ সির নাম ভগবহূদ্দেশেন নিষ্কামং সর্বন্ততাগঃ ভগবংকথীপ্রবণং ভগবনন্ত্রজপঃ ভগবন্ধামক্ৌব্রকীর্তন- 
মিতোতদগ্যতমম্‌।--প ক শু ১১-এর বৃত্তি 

৪ কৌ র, পৃঃ ১১৩-১১৪, পাঁদটাকা। 

৫ ব্রশ্মানুত্রের (১1২২৪ নুত্রের ভায়ের ভূমিক1) শত্তিভাম্তে বল] হয়েছে-হবনযজনাদিকমপুাপাঁসনবিশেষঃ।-- 
হোমপুজাদি ও উপাসনীবিশেষ। 





৮০৬ "ভারতীয় শক্তিসাধনা 


উপাস্তের সান্নিধ্যে উপাস্তের ভাবে পরিভাবিত হওয়া যথার্থ উপাস্ন1।১ পুজা সম্বন্ধেও 
বলা হয়েছে শ্রেষ্ট ব্যক্তি বা তত্বের সান্নিধ্যে শ্রেষ্ঠতালাত করা পূজা । এখানেও দ্বেখা যাচ্ছে 
পূজা ও উপাসনার একই রকম অর্থ । 

তাস্কররায় সেতুবন্ধে উপাসনাকে বলেছেন মানসিক ক্রিয়াবিশেষ। বথাটার ব্যাখ্যা 
করে বলেছেন অন্রাগব্যাবৃত্ত ক্রিয়াই উপ উপাসনা । উপাসনা না দ্বিবিধ-(১) উপান্ত দেবতার 
মন্ত্রজপ এবং €২) উপাস্ত দেবতার যন্ত্রপূজা। জপ মানসে” এই ধাতুপাঠবচন অন্ুমারে জপ 
যে মানিক ক্রিয়া তা বোঝা যায়। পৃজারও ধ্যানাদি মানস ক্রিয়া। উপচারসমর্পণও 
মানস ক্রিয়া । কেননা তাতে “ন মম" ইত্যাদি আকারে যে-মানসঙঙ্কল্ল' আছে তা আর মানস 
ক্রিয়া একরূপ ।* 

দর্শনেও দেখা যাঁয় উপাসনা শব্দটি মনোবৃত্তিৎ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। দর্শনশাস্তাস্মারে_ 
উপাসনা মান্স ব্যাপার, ধ্যয় বিষয়ের নিরস্তর চিস্তা। অবশ্য যে-কোনো ধ্যেয | বিষয়ের 
চিন্তা উপাঁসনা নয়। : ধ্যেয় বিষয় শাস্্রসন্মত হওয়া চাই। শঙ্রাচার্ধ বলেছেনৎ__যখাশস্ত্- 
সমর্ধিত, একটি আলম্বন গ্রহণ করে তাতে সমানচিত্তবৃত্তির ধারা এমনি করে প্রবাহিত করতে 
হবে যাতে. তার মধ্যে কোনো! বিপরীত, প্রত্যয় ব্যবধান স্থষ্টি করতে না পারে। এরই 
নাম উপাসনা । ূ 

আচার্ধপাদ অন্যত্র বলেছেন*-_শ্রুতিতে অর্থবাদাংশে দেবতার স্বরূপ যেভাবে..বিবৃত 
হয়েছে মনের.দ্বার! সেই স্বরূপের নিকটবর্তী হয়ে সেখানে মনকে স্থির রাখ! ও স্ইে. স্বরূপের 
চিন্তা ক করা উপাসন। । এই চিন্তার মধ্যে কোনে লৌকিক ব্যাপারের চিন্তা আসতে পারবে 


১ পৃত,মুখবন্ধ,পু১৯ ২ এ 
৩ সা চোপীসনা! মীনসক্রিয়াবিশেষরূপ11*"তন্মাদনুরাগব্যাবৃত। ক্রিয়েবোপাসনা। সা চ দ্বিবিধা_ 
তন্মস্্রজপরূপা। তদ্যস্ত্পূজারূপা চেতি। জপ মানসে চেতি ধাতুপাঠস্মত্যা জপস্ত মানসব্রিয়ারপত্বাবগমাৎ। 
পূজায়! অপি ধ্যানাদিরূপায়ান্তথাত্বাৎ। উপচারসমর্পণরূগায়৷ অপি ন মমেত্যাকীরকমানসসন্কল্লৈকরূপত্বাং। 
-_বা নি, পৃঃ ৬৮ 
৪ যখাদ্বৈতজ্ঞানং মনোবৃত্তিমীত্রম্‌ তথ! অন্তাম্যপ্যুপাসনানি মনৌবৃত্তিরপাঁগি ইত্যস্তি হি সামান্যম্‌। 
- শঙ্বরীচার্যকৃত ছান্দোগাভাম্বডূমিক! 
« উপাদনং তু যখাশাস্ত্রসমধিতং কিধিদীলম্ৰনমুপাদায় তন্মিন্‌ সমানচিত্বৃত্তিসস্তানকরণং তত্বিলক্ষণ- 
প্রতায়ানস্তরিতমিতি বিশেষঃ।-_& | 
৬ উপাসনং নামৌপান্তার্থবাদে যথ। দেবতাদিম্বরূপং শ্রুত্যা জ্ঞাপাতে তথ! মনসৌপগম্যাসনং চিন্তনং 
লৌকিকপ্রত্যয়াব্যবধানেন ধাবদ্দেবতাদিন্বরূপাস্মীভিমানাভিব্যক্তিরিতি লৌকিকাআ্ীভিমীনবৎ। 
--বৃহ উপ ১/৩1৯-এর ভায় 


পুজা রী ৮*১ 


না। লৌকিক দেহাদি বস্ততে মানুষের যেমন আত্মীভিমান আছে সেইরূপ দেবতাস্বরূপে 
যতক্ষণ আত্মাভিমাঁন না হয়েছে ততক্ষণ উক্তরূপ চিন্তা করতে হবে। 

উপাসনার বিষয়--দেখা যাচ্ছে শঙ্কারাচার্য এখানে শতিনির্দিষ্ট দেবতার উপাসনার 
ব্ষিয় বলছেন। অবলম্বন ছাড়া চিন্ত| হয় না। “সগুণ বিষয় চিন্তার প্রথম অবলম্বন হওয়া 
উচিত। কেন না সপ্ত বিষয়ের চিন্তা অপেক্ষাকৃত অক্নায়াসে সম্পন্ন হইতে পারে ।”৯ 

বিভিন্ন দেবতা! এই সগ্ুণ, বিষয়। ' বিভিন্ন দেবত! ব্রন্মেরই রূপ । কাজেই. সগণব্্ ্ 
উপাসনার সগ্ুণ _বিষয়। ্্প 


ত্রন্মের দুইরূপ-_ আচার্য শঙ্কর লিখেছেন ব্রন্ষের ছুইরূপ__ এক নামরপাঁদিবিভিন্ন 





০০ পাপা এপ 


তিনি শ্বীয় মতের তি বিবিধ টিনের নি করে লিখেছেন এমনি বহুসংখ্যক 
বেদাস্তবাক্যে বিদ্যা ও অবিদ্যা এই বিষয়ভেদে ব্রদ্ধের দ্বিরপত্ব প্রদশিত হয়েছে।ঃ 

আচার্ধপাদ বলেছেন | অবিদ্ধাবস্থায় ত্দ্ধের ্ব্রন্ধের উপাশ্ত- উপাসকভেদ ব্যবহারত্ঃ স্বীকুত। সেই 
অবস্থায় কোনে! কোনে! ব্রদ্মোপাসনা হয়, অত্যুদয়ের জন্য, কোনে! কোনে! ব্রদন্মোপাসন। 
হয় ত্রমমুক্তির জন্ত এবং কোনো কোনো! ত্রন্মোপাসন! হয় কর্মসমৃদ্ধির জন্য, ব্রদ্মের বিশেষ 
গুণোপাধিভেদে উপাসনার ফলভেদ হয়ু। যদিও একই পরমাত্মা ঈশ্বরই বিশেষ বিশেষ 
গুণযুক্ত হয়ে উপাস্ত তথাপি এ বিশেষ বিশেষ গুণের জন্যই ফলতেদ হয়ে যায়।« 

এমনিভাবে আলোচন1 করে তিনি বলেছেন__এইপ্রকারে সোপাধিক ব্রদ্ধ ও নিরুপাধিক 
ব্রহ্ম উপাস্য ও জ্ঞেয়রূপে বেদাস্তে উপদিষ্ট হয়েছেন ।* . ্ 





১ শ্রীগো ব ফে লে, ৪র্থ বর্ষ, পৃঃ ১৭৮ 
২ দ্বিরপং হি ৰদ্দীবগম্যতে নামরূপবিকীরভেদৌপাঁধিবিশিষ্টং তদ্বিপরীতঞ্চ সর্বোপধিবিবজিতম্‌। 
_ব্রস্থু ১/১1১১-এর ভাব্য 

৩ “্যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তর্দিতর ইতরং পশ্ঠতি, ত্র ত্বস্ত সর্বমাট্বাতৃততৎ কেন কং গণ্ঠেৎ-_বৃহ উপ 816১৫ 1, 
'যত্র নাম্তৎ পগ্ঠতি নাস্তচ্ছণোৌতি নাণ্তদ্বিজীনাতি স ভূমী ; অথ যত্রান্তৎ পণ্তত্যন্তচ্ছ_পৌত্যন্তদ্বিজানাতি তদল্পম্‌, যে 
বৈ তৃঙ্গী তদমৃতম্‌, অথ যদল্পং তন্মত্ত্যম্‌_ছ1 উপ ৭1২৪।১।' 'সর্বাণি রূপাঁণি বিচিত্য ধীরে! নামানি কৃত্বাভিবদন্যাদীস্তে 
-তৈ আ ৩1১২৭ ।' “নিফলং নিজ্রিয়ং শাস্তং নিরবদ্যং নিরপ্রনম। অমৃতহ্য পরং সেতুং দগ্ধেন্ধনমিবানলম্‌-_ 
শ্বেউপ ৬১৯), ইত্যাদি ।-ত্রস্থ ১/১1১১-এর ভান্ত ৪ ভ্রঃএ 

& তত্রীবিদ্ভাবস্থায়াং ৰুক্মীণ উপান্তোপাসকাদিলক্ষণঃ সর্ধে। ব্যবহারঃ ৷ তত্র কানিচিদ্‌ ৰন্ষণ উপাসনাম্যত্য- 
দয়ার্থানি, কানিচিৎক্রমমুক্তার্থানি, কানিচিৎকর্মসমৃদ্ধযর্থানি। তেষাং গুণবিশেযোপাধিভেদেন ভেদঃ। এক এব 
তু পরমাত্বেশ্বরস্তৈস্তৈ গুণবিশেষৈধিশিষ্ট উপান্ত ষ্যপি ভবতি তথাপি যথাগুণৌপাসনমেব ফলানি ভিছ্ান্তে ।-- 

৬ এবমেকমপি ৰদ্ষীপেক্ষিতোপাধিসম্বন্ধং নিরস্তোপাঁধিসম্বন্ধং চোপাহ্যত্বেন জ্ঞেয়ত্বেনে চ বেদান্তে- 
ঘুপাদিগ্ততে ।_এ 


৯০৯ 


৮০২ ভারতীয় শক্তিনাধন। 


কাজেই দেখা যাচ্ছে শঙ্করাচার্য সোপাধিক বা সগুণ ব্রদ্ষকে উপান্য এবং নিরুপৃুি 
88515553814 

নিগুণ ব্রদ্ধকে জ্ঞেয় বলেছেন, উপাস্য বলেন নি। 

নিগুণ ত্রদ্ম উপাহ্য__নিগুণ বুদ্ধ উপাসনার বিষয় কিনা এ বিষয়ে অবশ্ঠ মততেদ, 
আছে। যেমন পঞ্চদশীর মতে ত নি কে ব্রন্মেরও উপাসনা. হয ১ পঞ্চদশীকাঁর বলেন 
উত্তরতাপনীয় প্রশ্ন কঠ মাগু)ক্যাদি উপনিষদে নিগুণ ব্রন্মের উপাসনা বিহিত হয়েছে । 
এ ছাঁড়া গীতা (61৫) প্রশ্নোপনিষৎ (৫1৫) ও ব্রহ্মন্ত্রের (৩৩1১১, ৩৩1৩৩) প্রমাণ উদ্ধৃত করে 
এই মতের সমর্থনে বল] হয় “এইরূপ বলিতে পার না যে যেখানে আনন্দা(ত্বা?)দি গুণের 
অমুচ্চয় কীতিত হইয়াছে, সেখানে নিগুণ উপাশ্ত নহেন ; কারণ 'আনন্দাত্বাদি ও অস্থুলত্বাদি 
গুণের দ্বারা উপলক্ষিত অখট্ৈকরস ব্রহ্গই আমি”-_-এব্প্রকারে নিপগ্তণত্বকে ব্যাহত না 
করিয়াও উপাসনা] সম্ভবপর। এইরূপ উপাসনা করিলে ক্রমে উপাস্য নিগুণত্রন্মের 
সাক্ষাৎকার লাভ হয়।”৩ 

সাধারণভাবে বলা যায় ধার! নি€গণ ব্রন্ষের উপাসনা সম্ভবপর মনে করেন তাদের মতে 
নি'গুণত্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানের আবৃত্তি, নিগুণব্রন্মোপাসন[]।৪ অন্যভাবে বলা যায় নিগুণ 
্রন্মের চিন্তা নিগুণ ত্রন্মোপাসনা । 

সগুগব্রন্দৌপাসন। স্ুসাধ্য__তবে নি গুণ ব্রদ্মোপাসনা সম্ভবপর হুলেও এটি যে অত্যন্ত 
কঠিন ব্যাপার এ বিষয়ে কোনে ষন্দেহ-নাই। এইজন্য শান্ত প্রথমে সগ্ুণ ব্রহ্মোপাসনার 
বিধান দেওয়া হয়েছে। কারণ সপ্তণ ব্রন্ম মূনের আলক্বনবিষ্য় হতে পারেন বলে সগ্তণ 
ব্রদ্মোপাসন! অপেক্ষাকৃত সুষাধ্য । এ বিষয়ের উল্লেখ পূর্বেও করা হয়েছে । 
. আচার্য শহ্বরও বলেছেন এই-সব সুপ ব্্ষোপাসুনা চিতুততদ্বিকর...ও বন্ততত্বের প্রকাশক 
হওয়ায় অতৈতজ্ঞানের অর্থাৎ নিন বর্ঙঞানের্উরপুক!রকাঅর্থাৎ জেহায়িক এবং সঙ্থণ ব্রশ্ 
মনের আলম্বনবিষয় বলে সগ্ুণ ব্রন্মোপাসন! স্থসাধ্য ।€ 

এ সম্পর্কে আরেকটি বিষয় বিবেচ্য। মন্দবুদ্ধি লোকের নি্ণব্রঙ্ সম্বন্ধে কোনো 
ধারণাই হতে পারে না। সেইজন্য তাঁদের পক্ষে সগুণ-ব্রদ্ষোপাসনাই বিহিত। আচার্ষপাদ 





১ নিগুণৰক্মতত্স্ত ন হাণপান্তেরসম্ভবঃ। সগ্ুপবন্দগীবাত্র প্রত্যয়বৃত্তিসম্ভবাৎ। 
--পঞ্চদশী, ধ্যানদীপ প্রকরণ, ১ম ভাগ, শ্লোক ৫৫ 
২ উত্তরন্মিংস্তাপনীয়ে শৈৰ্যপ্রশ্নেখ কাঠকে । মাওুক্যাদৌ চ সর্বত্র নিগুশৌপাস্তিবীরিতা।--, শ্লোক ৬৩ 
৩ দ্রঃ উপনিষগ্গ্রন্থাবলী, ২য় ভাগ, ২য় সং, পৃঃ ৩, পাদটাকা। 
৪ শ্রীগো বফে লে, ৪র্থ বর্ষ, পৃঃ ১৭৮ 
& তান্যেতানি উপাদনানি সব্বশুদ্ধিকরত্বেন বন্তুতত্বাবভীসকত্বাদদ্বৈতজ্ঞানৌপকারকাণি আলম্ৰনবিষয়ত্বাং 
সুমাধ্যানি।__ছান্দোগ্যভাধাভূমিক 


পুজা ৮৩৬ 


অন্থাত্র বলেছেন১__অদয ব্রহ্ম পরামার্থসৎ। তাতে দিক দেশ কাল গুণ গতি এবং ফলতেদ 
নাই। ইনি মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিদের কাছে অসতের, মতো প্রুতিভুত, হন অর্থাৎ মৃন্দবুদ্ধি 
ব্যক্তিরা মনে করে যার মধ্যে_দিগ দেশকালগুণাদি রঃ তা সং নয়। শ্রুতির, পপ 
করান যাবে) অর্থ শ্রুতি এই-সূব কি জি জনা দ্রিগ রা 
্রন্মোপাসনার ব্যবস্থা দিয়েছেন । 

তিনি স্বীকার করেছেন “যে-কোনো প্রকার সগ্তণ ব্রন্মোপাসনার ফলেই তাহার 
( সাধকের ) সাক্ষাৎকার ( উপাস্তসাক্ষাৎকার ) লাভ হয় ।”২ 

তন্্রমতে ব্রন্গেপাসনা- তন্ত্রের অভিমতও তাই । তন্ত্রমতে সাধনার চরম লক্ষ্য নিপুণ 
র্থ। তে যাকের বাচাশীকটবলা হয় তা এই বন) আর শের বাচকশকি১ 
পেন বর্গু) বাচকশক্তির উপাসনার ছ্ারাই বাচাশক্তির উপাসন! করতে হয়। মুহ্ষের 
ত্রিগুণাত্বক চিত্তে ক নিষ্বৈপপ্য ব্রদ্ের প্রতাক্ষ উপলব্ধি হয় না। ইচ্টমনত্রের সাধনার ছু বারা 


সাঁধকচিত্ত মন্ত্রের  বাচকশক্তিময়_ হয়ে যায় এবং তখন লাধনার চরম অবস্থায় বাচ্যশক্তির 
উপলব্ধি হয়।* 

উপাসনার প্রকারভেদ-_ লক্ষ্য করা গেছে আচার্ষ শঙ্ষর অ | অঙুদিয় করমমুর্ডি ও. 

-ক্রমসমুদ্ধি.এই ত্রিবিধ ফলের অন্মারে সপ্তণব্রদ্দোপাসনার ত্রিবিধ প্রকারভেদ নির্দেশ 

করেছেন 

পূর্বে যে সগ্তণ ও নিগগুণ ব্রন্দের উপাসনার কথা ব্লা হয়েছে তা ছাড়া সগ্রণনি গুণ- 
সমূচ্চয়াত্বক আরেকটি মিশ্র উপাসনার কথাও পাওয়া যায়। মন্দ অধিকারীর পক্ষে সপ্তণ 
উপাসনা, মধ্য অধিকারীর পক্ষে সগুণনি“গুণসমুচ্চয়াত্মক উপাসনা এবং উত্তম অধিকারীর 
পক্ষে নিগুণোপাসনা বিহিত।॥ 


দ্বতার স্থূল স্ুক্ম ও পর. এই ব্রিবিধ মুর্তিভেদে আবার উপাসনার বহির্ধাগ জপ এবং 


১ দিগ.দেশগুণগ তিফলভেদশৃন্ং হি পরমার্থসদছয়ং বন্ধ মনদব,দ্বীনামসদিব প্রতিভাঁতি সন্ধা্গসথাস্তাবদ্‌ ভবস্ত। 
ততঃ শনৈঃ পরমার্থসদপি গ্রাহয়িয্ামীতি মন্যতে শ্রুতিঃ 1 দ্রঃ ভ্রীগো বফে লে, ৫ ম বর্ষ, পৃঃ ১৬৪ 
» তল্মাদবিশিষ্টফলানাং বিগ্তানা মন্যতমীমাদীয় তৎপরঃ স্তাগ্াবছুপাশ্তবিষয়সাক্ষাৎকরণেন তৎফলং প্রাপ্তমিতি। 
ত্র নু ৩।৩।৫৯-এর ভাস 
৩ 7,0086 10) এছ 20 006০ ১0,651 
৪ নিঃশ্রেয়সীভুদয়াখ্যোভয়ফল সিদ্ধ্র্থকসগ্ুণনি গ্রসমুচ্চয়োপীসনীবিষয়। হি ইয়মুপনিষং 
(বহ.বুচ ) মধ্যমা ধিকীরিণমপেক্ষ্য প্রবৃত্তাহস্তি । মন্দীধিকারিণঃ সগুগমাত্রোপাসকত্ব ছুত্তমীধিকীরিণে। 
নিগুণমাত্রোপানকতীচ্চ ।--অপয়দীক্ষিতের বহবৃচোপনিষদ্ভা্ত 


৮৪৪ ভারতীয় শক্তিসাধন! 


অন্তর্ধাগ এই তিনটি প্রকারভেদ করা হয়।১ এই ত্রিবিধ উপাসনাকে যথাক্রমে কায়িক 
বাচিক ও মানসও বলা হয়।ৎ 

সত্ব রজ ও তম এই ত্রিগুণভেদেও উপাসনার তিনটি প্রকারভেদ লক্ষ্য করা যায়। 
এই তিন প্রকার উপাসনার প্রত্যেকটির আবার অধিকারিভেদে শুদ্ধ মিশ্র ও গলিত এই 
তিনটি প্রকারভেদ করা হয়।৩ এর অর্থ সাত্বিক উপাসনা ত্রিবিধ-_শুদ্ধসাত্বিক মিশ্রসাত্বিক 
এবং গলিতসাত্বিক । এইভাবে রাঁজমিক এবং তামমিক উপাসনারও প্রকারভেদ হয় । 

ত্রিবিধ শক্ত/পাপন1--অন্ভাবে বিচার করেও উপাসনার তিনটি প্রকারভেদ করা 
যায়। যেমন মহাঁশক্তির উপাসন। সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় 
লিখেছেন*__শক্তির সকল ন্ফুল আর মিশ্র এই তিন অবস্থা । এইজন্য শক্তির উপাসনাও. 
স্বভাবত; রই নিষট ও তা এই ভন তোর অপ এ ক্রম 


১০৯৯ প্কী 
এপ জাজএা পা পা পি 


কিস আমরা সাধারণতঃ যাকে উপাসনা বি তা এই তিন শেসীর রি রর নয়। 
কেন না যেপর্যস্ত গুরুর কৃপাদৃষ্টির দ্বারা কুগুলিনীশক্তির উদ্বোধন তথা স্থযুষ্নামার্গে প্রবেশ 
না হয়েছে সেই পর্যন্ত উপাসনার অধিকারই হয় না। মূলাধার থেকে আজ্ঞাচক্র পর্যস্ত 
চত্রেশ্বরীরূপে শক্তির আরাধনাই নিরুষ্ট উপাসনা । কিন্তু যে-সাঁধক ইন্দ্রিয় আর প্রাণের গতি 
অবরোধ করে কুলপথে প্রবিষ্ট হতে পারেন না তার পক্ষে দেবীর অধম বা নিকৃষ্ট উপাসনাও 
সম্ভবপর নয়। সাধক ক্রমশঃ অধমভূমি থেকে যথাবিধি সাধনার দ্বারা নির্মলচিত্ত হয়ে 
মধ্যমভূমির উপাসনার অধিকারী হন। তার পরে উত্তম অধিকার প্রাপ্ত হয়ে ভগবতীর 
অছৈত উপাসনায় সিদ্ধিলীভ করেন। মাঁচুষ যে-পর্যন্ত ছন্দময় ভেদরাজ্যে বর্তমান থাকে 
সে-পর্ধস্ত তার পক্ষে নিয়ভূমির উপাসনাই স্বাভাবিক ।” 

পরাপরাদিভেদ--আবার উপাসনার পরাপরাতৈদও করা হয়। নিম্নভূমির উপাসনা 
অপরা পূজা, উচ্চভূমির উপাসন৷ পরা পূজা এবং মধ্যমভূমির উপাঁননা এই উভয়ের মাঝামাঝি, 


১ দেবতারপত্রেৈবিধ্যাত্তদুপান্তিরপি ত্রিবিধা ষহির্াগজপান্তর্যাগভেদাৎ।--ত্রিপুরামহো পনিষদের 
ভাক্কররায়কৃত ভাযভূমিক। 
ইহ খলু প্রীস্তিপুরহন্দধ্যাঃ স্থুলনুক্মুপররূপভেদেন ত্রিবিধায়। উপান্তিরাপ। ক্রিয়াহপি ত্রিবিধা-_কারিকী 
বাচিকী মানসী চেতি ।--ভাবনোপনিষদের ১ম মন্ত্রের ভাস্কররায়কৃত ভাষ্য 
তত্র নিত্যং ব্রিধ। প্রোক্তং গুণত্রপ্নবিভেদতঃ । অধিকারিবিভেদেন তদপি ত্রিবিধং ভবেং। 
--মেরুতন্ত্রবচন, দ্রঃ পুচ, তঃ ১, পৃঃ ৩২ 


ও 


কঃ 


৪ শর্তিসীধনণ, ক শ অ। পৃঃ ৬২ 


পুজা! ৮৬৫ 


একে মিশ্র বলা যায়। পূর্বোক্ত সগুণ নিপুণ এবং সগুণনি“গুণসমূচ্চয়াত্মক এই ত্রিবিধ 
উপাসনা আর আলোচ্য ভ্রিবিধ উপাসন। বস্তুতঃ অভিন্ন। 

্ীচক্রের পূজাদ্িকে অপরা! পুজা বলা হয়। এ সম্বন্ধে কবিরাজ মহাশয় লিখেছেন__ 
“্চতুরত্র থেকে বৈন্দবচক্র পর্যন্ত অথবা মুললাধার থেকে সহশ্মদলপন্ম পর্যন্ত সদল আবরণ- 
দেবতাঁদিসহ সমগ্র দেবীচক্রের উপাঁসনাই কর্মাত্মক অপরা পূজা । এই পুঁজ! অর্থাৎ ষট্‌চক্রের 
ক্রিয়ারূপ অনুষ্ঠান অবলম্বন করে অগ্রসর হতে না পারলে চিত্তে কখনো অভেদজ্ঞানের উদয় 
হতে পারে না। মহাপুরুষেরা' বলেন স্বর শঙ্কর ভগবতীর অপরা পূজা করে থাকেন।” 

ধ্যভূমির উপাসনা সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন--“মধ্যভূমিতে উপনীত মাধকের তেদীভেদ- 
অবস্থার উপলব্ধি হয়। তখন সমুচ্চিত জ্ঞান ও কর্মের আবির্ভাব হয় এবং আন্তর অছৈতধামে 
ক্রমশঃ বাহ্‌ চক্রাির লয় হয়ে যায়।” দেখা যাচ্ছে এই ভূমিতে অপরা পূজা থাকে । কারণ 
এতেও ভেদজ্ঞান বিছ্ধমান। 

মধ্যভূমিতে “যখন জ্ঞানে কর্ণের পরিসমাপ্তি হয়ে যায় তখন অভেদ অর্থাৎ অন্বৈতভূমির 
স্কুরণ হয় আর সাধক পরাপৃজার নিত্য-অধিকার স্বভাবতই পেয়ে যান। একমাত্র পরম 
শিবের ক্ষুরণ বা ত্রক্মজ্ঞানই পরাপূজার নামান্তর । এই জ্ঞান অথবা পরম তত্বের বিকাম 
লৌকিক জগতে কারো বোধগম্যই হয় না।”৩ 

গ্রাহালচ্ছন।দি উপাসন1_- মাতৃতাবের উপাসনা আলম্বনভেদেও ত্রিবিধ। যথা 
গ্রাহালম্বনা গ্রহণালম্বনা এবং গ্রহীত্রালম্বনা উপাসনা । তিন থেকে পাচ বছরের শিশুর 
মায়ের প্রতি যে-ভাব সেই-ভাব নিয়ে যে-উপাঁসনা তাই গ্রাহালম্বনা। এই বয়সের শিশ্ত 
অন্ততঃ এইটুকু বোঝে যে তাঁর যা কিছু চাই সব মায়ের কাছেই মিলবে। ভক্তও তেমনি 
কাম্য বস্তর আশাতেই গ্রান্থালম্বনা উপাসনা করেন। 

জন্ম থেকে দুবছর বয়স পর্বস্ত শিশু সাধারণতঃ স্তন্যপায়ী হয়ে থাঁকে। এই শিশু মাকে 
ছেড়ে থাকতে পারে না, সব সময় মায়ের কোলে উঠতে চায়, ম! ছঁ্ড৷ কিছুই সে চায় না। 
এই শিশুর তাব অবলম্বন করে যে-উপাসনা তার নাম গ্রহণালম্বনী। 

মাতৃগর্ভস্থ শিশু যেমন মায়ের থেকে অবিচ্ছিন্ন, মাই যেমন তার একমাত্র আশয়, তেমনি 
অবস্থা তেমনি ভাব যে-সাধকের, তার উপাসনা গ্রহীত্রালাম্বন!| প্রথম উপাসনার দৃষ্াস্ত 
স্থরথ রাজা, দ্বিতীয়ের সমাধি বৈশ্য এবং তৃতীয়ের মহধি বামদেব। 

ব্রন্দোপাসন। ও প্রতীকোপাসল্1__অন্যবিচারে উপাসনাকে আবার দ্িবিধ বলা 





১ শকতিসীধনা, কশ অ, পৃঃ ৬২-৬৩ ২ এপৃঃ৬৩ ৩ এ 
৪ ত্রদ্গনুত্রের (১৩১) শক্তিভীয্য ।- দ্রঃ শ্তিভাত্তম্‌, পৃঃ ১৩-১৫৪ 


৯৮০৬ ভারতীয় শক্তিসাধন। 


হয়েছে। সায়ণাচার্য এতরেয়-আরণ্যকের ভাসতে লিখেছেন উপাসনা দ্বিবিধ-_ব্রন্ষোপাসন। 
এবং প্রতীকোপাসনা। সপ্তণত্রদ্ষের চিন্তা ব্রদ্মোপাসনা। আর লৌকিক পদার্থের প্রবল 
বাসনাযুক্ত অর্থাৎ সংস্কারযুক্ত চিত্ত সেই বাসন! পরিত্যাগ করে ত্রন্দে প্রবেশ করতে পারে না 
বলে ব্রহ্মভাবনায় অর্থাৎ ব্রশ্দৃষ্টিতে লৌকিক বস্তর ষে-চিন্তা কর! হয় তাকে বলে প্রতীকো- 
পানা । প্রতীকোপাসনা আবার দ্বিবিধ--যজ্ঞবহি ভূত এবং যজ্ঞাঙ্গ ১ 

যঙ্গের অঙ্গ উদ্গীথ সাম প্রভৃতি অবলম্বন করে যে-প্রতীকোপাসন৷ হয় তাই যজ্ঞাঙ্গ 
প্রতীকোপাসনা । যন্জরার্গ ভিন্ন শাস্ত্রীয় অন্ত প্রতীক অবলগ্ন করে যে-উপাসনা বিহিত 
তাই ষজ্ঞবহি ভূত প্রতীকোপাসনা। “এ সকল প্রতীক বৈদিক পৌরাণিক এবং তান্ত্রিক 
হইতে পারে। যথা বৈদিক গুঁকার, পৌরাণিক প্রতিমা বা তাম্ত্রিক যন্ত্র ইত্যাদি ।”২ 

সম্পদ্‌ ও অধ্যাস-_অন্ততাবেও প্রতীকোপাসনার ছুটি প্রকারতেদ করা হয়ে থাকে। 
একটিকে বল! হয় সম্পদ্‌ অপরটিকে অধ্যাস। চিৎস্থখাচার্ধের মতে* কোনে তুচ্ছ বস্তকে 
অবলম্বন করে কোনোরূপ সাদৃশ্তহেতু তাতে মহৎ বস্তুর দর্শন সম্পদ। যেমন মনের 
অনস্তরূপত্সাদৃশ্যহেতু বিশ্বরূপত্বদর্শন সম্পদ্‌। 

অথবা যেমন “অশ্বমেধাদি মহৎ কর্মের সহিত কোনও সাদৃশ্য অবলম্বনে অগ্নিহোত্রাদি 
অল্পফল কর্মকে অশ্বমেধাদির ন্যায় মহৎফলবান্‌ মনে করা”৪ সম্পদ্‌। 

সম্পদুপাসনায় আরোপ্যের প্রাধান্ত আর অধ্যাস-উপাসনায় অধিষ্ঠানের প্রীধান্ত ।৫ 
সম্পদুপাসনায় অধিষ্ঠান বা আলম্বনকে অবিগ্মানপ্রায় করে দেওয়া হয়। 

অধ্যাসে আলম্বনের ত্বরূপকে তিরোহিত না করে আপম্বনেই আরোপ্যের চিন্তা করা 
হয়। ছান্দোগ্য উপনিষদে* নামকে ব্রন্ষবুদ্ধিতে উপাসনার কথা বলা হয়েছে। 


একে বলা যায় নামে ব্রঙ্গবুদ্ধির অধ্যাস। শঙ্করাচার্য বলেছেন নামে ব্রন্মবুদ্ধির অধ্যাস 
হলেও নামবুদ্ধি ব্রহ্ববুদ্ধির অন্ুবর্তন করে, ত্রহ্মবুদ্ধির দ্বার! নিবৃত্ত হয় না, অথবা প্রতিমাদিতে 


১ তচ্চোপাসনং দ্বিবিধং ৰক্গোপাসনং প্রতীকোপাসনং চেতি। ৰ্ক্ষণ এব গুণবিশিষ্টত্বেন চিগ্তনং 
ৰুজৌপাসনম্‌। প্রৰললৌকি কপদার্থবাসনোপেতস্ত তৎপরিত্যাগেন ৰক্ষণি চিত্তস্তাপ্রবেশাদ্‌ ৰক্মভীবনয়া। লৌকিক- 
বস্তনশ্চিন্তনং প্রতীকোপাসনম্‌। তচ্চ প্রতীকং দ্বিবিধং যজ্জাদু বহিতৃতং যঙ্গাজ্ঞঞ্চেতি ।--এ আ২।১1২-এর ভায় 

২ উপনিষগগ্রস্থাবলী, ২য় ভাগ, ২য় সং, ভূমিকা, পৃঃ ৭ 

৩ সম্পন্নাম অল্লে বস্তুনি আলম্বনে কেনচিৎ সামান্তেন মহাবস্তদর্শনম্‌। যথা মনসোহনভ্তত্সামান্যেন 
বিশবদেবস্বদর্শনম্‌। তথ্যাসে তু আলম্বনশ্ঠৈবেতি ।-_ভান্তভাবপ্রকাশিকাবচন, ভ্রঃ &, পৃঃ ৮, পাদটাক। ১ 

৪ দ্রঃ বর, ৩য় ভাগ, ১৩৫১, পৃঃ ২১০ পাঁদটাক ৩ 

& আরোপ্প্রধান। সম্পৎ অধিষ্ঠানপ্রধানোহধ্যাসঃ | -বেদান্তকল্পতরু ১1১1৪ 

৬ সযে।নাম ৰদ্ষেত্যুপান্তে যাবন্ীম্ো গতং তত্রান্ত বাকামচারে। ভবতি ।--ছ! উপ ৭1১1৫ 


পুজা ৮০৭ 
বিষ্ণাদিবুদ্ধির অধ্যাস করলেও প্রতিমাবুদ্ধি বিলুপ্ত হয় না, বিষ্ণাদিবুদ্ধির অনুবর্তন 


করে।১ 

কাজেই দেখা যাচ্ছে অধ্যাস-উপাসনায় আলম্বনকে বজায় রেখে তাতেই আরোপ্যের 
চিন্তা করা হয়ে থাকে । 

অহংগ্রহো পাসনা _শাস্ত্রে অহংগ্রহোপাসনা বলে একপ্রকার উপাসনার উল্লেখ আছে। 
অগ্পয়দীক্ষিতকৃত ভাবনোপনিষদের ভাস্তে এই শ্রুতিটি উদ্ধৃত হয়েছে-_ত্বং বাহমন্মি ভগবো৷ 
দেবতেহহং বৈ ত্বমসি”_ভগবতি দেবতে! তুমি আমি এবং আমি তুমি। এর অর্থ 
দেবতাই অর্থাৎ সাধ্যই অহং অর্থাৎ সাধক এবং সাধকই সাধ্য। এমনিভাবে ব্রক্ষকে 
অহংরূপে এবং অহংকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করার নাম অহংগ্রহোপাসন1 । 

সাধারণভাবে উপাসনার প্রকারভেদের বিবরণ দেওয়া হল। সাধনার মার্গভেদে ও 
অধিকারিভেদে উপাসনার প্রকারভেদ হয়।ৎ এইজন্য শাস্ত্রে নান৷ প্রকারের উপাসনা 
বিহিত হয়েছে। 

পুজা_উপাসনা ও পূজা! তত্ত্বশান্ত্রে পর্যায়বাচক শব্রূপে ব্যবহৃত হলেও পূজার পৃথক্‌ 
ব্যাখ্যাদি দৃষ্ট হয়। 

ভাস্কররায় ভাবনোপনিষদের ভাঙ্তে লিখেছেন-_-লোকব্যবহারে বিশেষার্ধ্র্ূপ জলবিন্বাদি 
নৈবেগ্য এবং পৃজকের নিজেকে দেবতার কাছে সমর্পণস্বন্ধই পুজা | 

ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণই পূজা । পূর্ণ-আত্মসমর্পণে পুজ্যের মধ্যে পুজকের 
আত্মলয় ঘটে। শাস্ত্রে এই কথাটাই অন্যভাবে বল! হয়েছেঃ__পুম্পাদদি দিয়ে পুজা হয় না, 
নিধিকল্প মহাব্যোমে অর্থাৎ পরম শিবে ঝা ব্রদ্ধে যা! বুদ্ধিকে দৃঢ় করে তাই পৃজা। সে-পুজা 
পূজ্যের মধ্যে পূজকের আত্মলয় ছাড়া আর কিছুই নয়। 

মহানির্বাণতস্ত্রেও সেবক এবং ঈশ্বরের এঁকাকে পুজা বল! হয়েছে।€ 

সেবক ও ঈশ্বর যে স্বরূপতঃ এক এ বিষয়ে শাস্ত্রের নির্দেশ সুম্পষ্ট। যোগবাসিষ্ঠে বলা 


১ যথ। নানি বুন্মবদ্বাবধ্যন্তমানীয়ামপ্যনুব তিত এব নামবদ্ধি ন বুদ্গবদদ্ধ্যা নিব্ততে। যথা বা প্রতিমাদিষু 
বিষাদিব,দ্ধযধ্যাসঃ।-ত্র নু ৩৩৯-এর ভাস 
২ অধিকারিভেদাচ্চোপীসনীভেদঃ যজ্জেষখধমেধাদিবৎ।__ত্র সু ৩৩1৯-এর শক্তিভাত 
৩ লোকে হি বিশেষার্ধযজলবিন্বাদেননৈবেগ্স্ত স্বাঝ্নশ্চ দেবতায়াং সমর্পণসম্বন্ধ এব পূজ1। 
-"ভাবনোপনিষৎ ১*-এর ভাস 
৪ পৃজ। নাম ন পুষ্পা্যৈ ধা মতি; ক্রিয়তে দৃঢ়া। নিধিকল্লে মহাবোন্ি সা! পুজ। হাদরালয়ঃ 


_তন্ত্রীলৌকের (৪1১২১) জয়রথকৃত টিকাঁয় উদ্ধৃত 
৫€ যোগ জীবাত্মনোরৈকাং পুজনং সেবকেশয়োঃ।--মহা! ত ১৪।১২৩ 


৮৬৮ ভারতীয় শক্তিসাধন! 


হয়েছে ঈশ্বর দুরেও নন, স্ুদুর্বভও নন। মহাঁবোধময় পরমেশ্বর একমাত্র আত্ম । সাধকের 
আত্মাই পরমেশ্বর ।১ 

পুজার মূলগত ভাব যে এক্য আচার্য অভিনবগ্রপ্তও পুজার দার্শনিক ব্যাখ্যায় এ কথ। 
বলেছেন । তিনি লিখেছেন-_রূপরসাদি বিভিন্নভাবসমূহের সঙ্গে দ্বেশকালের ছার] অনবচ্ছিন্ন 
নিরুপাধিক পূর্ণ পরসন্িদরূপী আত্মার সংগতি অর্থাৎ একীকরণ পূজা ।* 

পূজার লক্ষ্য-_পৃজার লক্ষ্য এই এঁক্য। এই এঁক্যবোধেরই চরম. পরিণতি ব্রদ্মোপলব্ধি 
বা ত্রঙ্ধজ্ঞান। পুজাদি সব সাধনার এইটিই চরম লক্ষ্য । 

এই লক্ষ্যে পৌছে গেলে অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ব্রহ্গজ্ঞান লাভ হলে আর পৃজাদির কোনো 
প্রয়োজন নাই। মহানির্বাণতন্ত্রে বল! হয়েছে__সমস্তই ব্রহ্ম এই জ্ঞান ধার হয়েছে তার 
ষোগও নাই, পুজাও নাই। ধার অন্তরে ব্রহ্মজ্ঞান বিরাজমান তাঁর জপ যজ্ঞ তপ নিয়ম ব্রত 
এ-সব দিয়ে কি হবে ? 

্রব্যযজ্ঞাদি অর্থাৎ পূজাদি সকল কর্মই যে জ্ঞানে পরিসমাঞ্ত হয় এ বিষয়ে শাস্ত্রের সুম্পষ্ 
নির্দেশ আছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার নির্দেশ দ্রব্ময় যজ্ঞ থেকে জ্ঞানধজ্ঞ শ্রেয়স্কর। সব 
কর্মই ব্রদ্ষজ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয়।৪ 

এই কথাটাই ব্যাখ্যা করে যোগিনীতন্ত্রে বল! হয়েছে__পৃজাদি কর্মের দ্বারা ভক্তিলাভ 
হয়। ভক্তির ছারা জ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্গজ্ঞান লাভ হয় আর ব্রহ্জ্ঞানেই মুক্তি হয় ।« 

যাঁদের ব্রন্ধজ্ঞান লাভ হয় নি শাস্তে তাদের জন্যই পৃজাদি কর্মের বিধান দেওয়া হয়েছে। 
মহানির্বাণতন্ত্রে শিব বলছেন-__ষে-সব মানুষের যোগ লাভ হয় নি অর্থাৎ ব্রদ্ধ বা ব্রহ্ষজ্ঞান 
লাভ হয় নি এবং যাঁরা সর্বদা ভোগকামী তাদের স্বভাবতঃই কর্মসঙ্কুল বিষয়ে প্রবৃত্তি হয়। 
তারা ধ্যান পুজা এবং জপে অন্ুরক্ত হয়। এ-সবের মধ্যে ষেটিতে তাদের বিশ্বাস দৃঢ় সেইটি 
তাদের পক্ষে শ্রেয়। এই-সব লোঁকদের চিত্তস্তদ্ধির জন্যই আমি বিবিধ ক্রিয়াকর্মের কথা 





১ ঈশ্বরো ন মহীবদ্ধে দুরে ন চ্ছূর্ণভঃ। মহাবোধমগ্নৈকাত্ম! ্বাট্ম পরমেহরঃ। 

_ যে! বা, নির্বাণপ্রকরণ' উত্তরার্ধ ৪৮২২ 
২ পুজা নাম বিভিন্নস্ত ভাবৌঘস্তাপি সংগতিঃ | স্বতন্ত্রবিমলানন্তভৈররীয়চিদায্বন!।-ত অ! ৪1১২১ 
৩ সর্বং ৰদ্দেতি বিুষো। ন যৌগো! ন চ পুজনম্‌। ব.দ্জ্ঞানং পরং জ্ঞানং বন্ত চিত্তে বিরাজতে । 
কিং তত্ত জপধজ্ঞাগৈত্তপৌভিনিয়মন্রতৈ;1-_মহ1 ত ১৪1১২৩-১২৪ 
শ্রেয়ান দ্রব্যময়াদ্‌ যজ্ঞাজ, জ্ঞানযজ্ঞঃ পরস্তপ। সর্বং কগাথিল' পার্থ জ্ঞানে পরিসমাগ্যতে। 

__জ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। ৪1৩৩ 
৫ কর্মণ। লভতে ভত্তিং ভক্ত্যা। জ্ঞানমুপালভেৎ। জ্ঞীনাৎ মুক্তিমহাদেবি সত্যং সত্যং ময়োচ্যতে | 
"যো ত, পূর্বখগ, প? ১৩ 


পুজা ৮০৯ 


বলেছি এবং তার্দের জন্যই বহুবিধ নামন্ধপের স্থ্টি করেছি । তবে দেবি! ব্রহ্ষজ্ঞান . ব্যতীত 
এবং কর্মত্যাগ ব্যতীত এরূপ শত শত পৃজাদি কর্ম করলেও কেউ মুক্তিলাভ করতে পারে 
না।? 

পুজার য! লক্ষ্য পূজককে পুজার আরম্ভ থেকেই সেইভাবে ভাবিত হতে হয়। লক্ষ্য 
করা গেছে তন্ধ্ের স্ুষ্পষ্ট নির্দেশ দেবতা হয়ে তবে দেবপূজা করতে হবে। এর অর্থ 
পূজ্যের সঙ্গে পূজককে স্বীয় অভিন্নত। ভাবনা করে তবে পূজা করতে হবে। 

পূজীর বিভিন্ন অঙ্গ এবং অনুষ্ঠানের মর্মগত লক্ষ্যও সাধকের ব্রন্মোপলব্ধি। সাধক 
যদি পূজার যথার্থ মর্ম অবগত হয়ে পূজায় প্রবৃত্ত হন তা হলে মন্ত্র যন্ত্র নৈবেদ্য প্রভৃতি 
পূজোপকরণ এবং স্যাঁস ভূতশুদ্ধি প্রাণায়াম ধ্যান প্রসূতি পুজানুষ্ঠান তার কাছে চিৎশক্কির 
রূপে এবং চিদ্বিলাসে পরিণত হয়। তিনি দেখতে পান এই-সবের চরম লক্ষ্য সাধকের 
অয় ব্রন্মোপলব্ধি।২ 

তস্তবের অভিমত কুগুলিনী না জাগলে ব্রন্মজ্ঞান বা ব্রন্মোপলন্ধি হয় নাঁ। কাজেই 
পূজাদির প্রাথমিক লক্ষ্য কুগ্ুলিনীজাগরণ।৩ 

পুজার প্রয়োজনীয়তা-- কর্ম না করে কেউ এক মূহূর্তও থাঁকতে পারে না। 
সকলেই প্রকৃতিজাত সত্ব রজ তম এই ব্রিগুণের বশে কর্ম করতে বাধ্য হয়।* লোকে 
হয় ভাল কর্ম করে, না হয় মন্দ কর্ণ করে। আধ্যাত্মিক সাধনার দিকে যাদের মনের 
স্বাভাবিক প্রবণতা আছে, যার! দেবতায় বিশ্বাস করে তাদের পক্ষে পৃজার্চাদি অবশ্তাই 
ভাল কাজ। কেননা এ-সব কাজের দ্বারা ধর্মপ্রবৃত্তি প্রবল হয় ও দুপ্রবৃত্তি নিবারিত 
হয়। মহানির্বাণতন্তে আছে জীবসমৃহ কর্মের দ্বারাই স্থখ এবং ছুঃখ ভোগ করে, কর্মবশেই 


১ অগ্রাপ্তষৌগমত্ানাং সদা কীমাভিলীধিণীম্‌। স্বভীবাজ্জায়তে দেবি প্রবৃত্তিঃ কমসন্কুলে | 
তত্রাপি তে সানুরক্তা ধ্যানার্চাজপসীধনে। শ্রেয়স্তদেব জীনন্ত যত্রৈব দৃঢ়নিশ্চয়াঠ। 
অতঃ কর্মবিধানানি প্রোক্তানি চিত্তশুদ্ধয়ে। নীমরূপং বহুবিধং তদর্৫থং কলিতং ময়|। 
ৰগ্ধজ্ঞানীদৃতে দেবি কর্মসংহ্যসনং বিনা । কুর্বন্‌ কল্পশতং কর্ম নঃভবেমুক্তিভাগ, জনঃ। 


স্মহ। ত ৮২৮৪-২৮৭ 
২:119065% 8৪ 9 ছ9য ০1 5/9811295209)0, 0. 1797 1 ০1, 75৪ 6,999, | 
৩ এর | 
৪ নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ। কাধ্যতে হাবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈগুপৈঃ। 
| - শ্রীমদ্ভগভদ্গীত। ৩।৫ 


€ শান্্রজ্রা বলেন জন্মীস্তরের কর্মবশে লোকের দেবতার অস্তিত্বে অবিশ্বাস বা বিশ্বাস জম্মে। দ্রঃ 'যেযাং তু 
দেবতা সম্ভীবে জন্মান্তরকর্মবশাদনাখ]ন আত্তিক্যত! চ।_্রিপুরামহোপনিষদের তাঁক্কররায়কৃত:ভান্ততূমিক। 


১+২ 


৮৬১৩ ভারতীয় শক্তিসাধন! 


জন্মায় বেঁচে থাকে এবং লোপ পায়। এই কারণে অল্পবুদ্ধি লোকের নির্বাণধর্মে প্রবৃত্তির 
জন্য এবং দুশ্চেষ্টিতনিবৃত্তির জন্য সাধনাদ্বিত বহুবিধ কর্মের কথা বলা হয়েছে ।৯ 

ধারা অল্পবুদ্ধি নন তাদের পক্ষেও্ড ব্রন্মোপলব্ধি না হওয়া পর্যন্ত পৃজা্দি বিহিত এ কথা 
পূর্বেই বলা হয়েছে। 

কুলার্ণবতন্ত্রে পূজাশব্দের যে-ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে তাতে পূজার প্রয়োজনীয়তা 
স্ুচিত হয়েছে। উক্ত তন্ত্রে আছে__ষা পূর্বজন্মের অন্থশমন করে অর্থাৎ পূর্বজন্মকৃত 
কর্মপ্রবাহ শাস্ত করে, জন্মমৃত্যু-নিবারণ করে এবং সম্পূর্ণফলদান করে তাকে বলে পূজা ।* 

কাজেই দেখা যাচ্ছে এই তন্থমতে পূর্বজন্মকৃত কর্মের ফলভোগের তীব্রতা নাশের জন্য, 
মোক্ষলাভের জন্য এবং বাঞ্ছিত অন্য ফললাভের জন্য পুজা প্রয়োজন । বাঞ্ছিত ফললাভের 
জন্য পুজার প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি কুলার্ণবতন্ত্রে বড় চমতকার একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝাঁন 
হয়েছে। বলা হয়েছে_-ঘি যতক্ষণ দুধের আকারে গাভীর শরীরে থাকে ততক্ষণ তা গাভীর 
শরীর পোষণ করে না কিন্ত যথানিয়মে দুধ দুইয়ে নিয়ে তার থেকে যখন ঘি কর] হয় তখন 
সে-ঘি গাভীকে খেতে দিলে তা৷ তাকে পুষ্ট করে। এক্ষেত্রে ঘিকে শরীরপোষণের উপযোগী 
করার জন্য মানুষের চেষ্টার প্রয়োজন হয়। তেমনি সপ্সিবৎ সর্বশরীরস্থা পরমেশ্বরী 
উপাসনা অর্থাৎ পূজাদি সাধনা ছাড়া সাধককে অভীষ্ট ফল দেন না।৩ অতএব বাঞ্ছিত 
ফললাভের জন্য পূজা প্রয়োজন । 

তা ছাড়া লক্ষ্য করা গেছে সগুণত্রন্দোপাসনা চিত্তশুদ্ধিকর। চিত্তসুদ্ধি না হলে 
ব্রন্মোপলব্ধি হয় না। কাজেই চিত্তশ্ুদ্ধির জন্য পৃজার্চাদি সপ্তণত্রন্মোপাসনা আবশ্তক। 

পুজার প্রকারভেদ_-অধিকারিভেদে ও উদ্দেশ্ঠতেদে উপাসন! বা পূজা যে ভিন্ন হয়ে 
যায় উপাসনা প্রসঙ্গে তা লক্ষ্য করা গেছে। অন্য বিচারেও উপাসনা তথা পূজার প্রকারভেদ 
করা হয়। দেবীভাগবতে বলা হয়েছে পূজা ছিবিধ__বাহা এবং আভ্যন্তর। বাহ্‌ পুজা 
আবার দ্বিবিধ--বৈদিক এবং তান্ত্রিক। বৈদিকদীক্ষাবিশিষ্ট ব্যক্তিদের পক্ষে বৈদ্দিক 
পুজা! এবং তান্ত্রিকদীক্ষাবিশিষ্ট ব্যক্তিদের পক্ষে তান্ত্রিক পূজা বিহিত।৪ 


১ কর্মণ। সুথমন্রস্তি দুঃখমন্রস্তি কমণ।। জায়স্তে চ প্রলীয়স্তে বতন্তে কর্মণো বশীৎ। 
অতো! ৰনুবিধং কর্ম কথিতং সাধনাগ্থিতম্‌। প্রবৃত্রয়েহললৰোধানাং দুশ্চেষ্টিতনিবৃত্তয়ে ।-_-মহা। ত ১৪।১০৫-১০৬ 
২ পূর্বজন্মীমুশমনীজ্জন্মৃত্যুনিবারণীৎ। সম্পূর্ণফলদানীচ্চ পূজেতি কথিত! প্রিয়ে ।--কু ত ১৭1৭০ 
৩ গবাং সাঁপঃ শরীরম্থং ন করোত্যঙ্গপৌষণম্‌। ম্বকর্মরচিতং দত্তং পুনস্তীমেব পৌষয়েৎ। 
এবং সর্ধশরীরস্থী সপিবৎ পরমেশ্বরী | বিনা চৌপাসনং দেবি ন দদীতি ফলং নৃণীম্‌।-কু ত ৬19৭-৭৮ 
: ৪ দ্বিবিধ! মম পুজ। স্তাঁদ্‌ৰাহ্যা। চাত্যন্তরাপি চ। বাহাপি দ্বিবিধা প্রোতত1 বৈদিকী তাস্ত্রিকী তথ!। 
বৈদ্দিকী বৈদিকৈঃ কাঁ্ধ। বেদদীক্ষাসমন্থিতৈঃ | তন্ত্োজদীক্ষাবস্তিন্ত তীন্ত্রিকী সংশ্রিতা ভবেহ। 
দে ভা ৭৩৯1৩৪ 


পূজা ৮১১ 


তশ্থবিহিত পূজা তান্ত্রিক পূজা এবং বেদবিহিত পৃজা বৈদিক পুজা । বেদবিহিত অর্থ 
বেদ এবং বেদমূলক স্থৃতি পুরাণ প্রভৃতিতে বিহিত। 

সাধারা পুজ। ও নিরাধার। পুজ।_ বাহ্‌ পূজার মতো আত্যন্তর পৃজারও ছুটি 
প্রকারতেদ স্ৃতসংহিতায় নির্দিষ্ট হয়েছে১__এক “দাধাঁরা অপর “নিরাধারা”। এর মধ্যে 
নিরাধারা পূজা! মহত্তর। “হৃৎপুণ্তরীকগত দহরাকাশে মাতৃকাবির্ণক্ষ্থ আধারে গুরূপদিষ্ট 
প্রণালীতে পরমেশ্বরীর আরাধনা করিবে; ইহাই সাধার1 পুজা । নিধিকল্পক জ্ঞানধাঁরার 
নাম সংবিৎ, এই সংবিদ্রূপিণী পরমেশ্বরীতে মনোলয়ের নাম নিরাধার] পূজা11”৭ 

নিরাধারা পূজায় বৈদ্দিকে তাপ্রিকে কোনো ভেদ নাই। সাধারা পুজায় প্রণালীতেদ 
আছে । 

বৈদ্দিক-তান্ত্রিক-মিশ্র_পূর্বোক্ত বৈদিক ও তান্ত্রিক পূজার সংমিশ্রিত একটি মিশ্র 
পুজার উল্লেখও শাস্ত্রে আছে। শ্রীমদ্ভাগবতের অভিমত--ভগবানের পূজা তিন প্রকার, 
বৈদিক তান্ত্রিক এবং মিশ্র । এই তিন প্রকার পুজার মধ্যে যার যেটিতে অভিরুচি বা 
অধিকাঁর সে সেই পুজার বিধান অন্গসারে ভগবানের অর্চনা করবে। 
. নিত্য নৈমিত্তিক কাম্য-_ তান্ত্রিক পুজার নিত্য নৈমিত্তিক এবং কাম্য এই তিনটি 
প্রকারভেদও কর! হয়।€ 

যে-পুজা প্রতিদিন করতে হয় এবং ঘা না করলে পাপ হয় তাকে বলে নিত্যপূজা ।৬ 

মাসরুত্য তিথিরুত্য ব। ব্ধকৃত্য বিশেষ পুজাকে বলা হয় নৈমিত্তিকপূজা। শ্রদ্ধাসহকারে 
এই পূজার অনুষ্ঠান করতে হয়। অবশ্য পুজামাত্রই শ্রদ্ধাসহকারে করতে হয়। তন্ত্রের 
অভিমত নৈমিত্তিক পূজার বিধি লঙ্ঘন করলে নরকে যেতে হবে।" 


সর পাপ পপ 


১ পূজ। যাহভ্যন্তর সাপি ছ্বিবিধা পরিকীতিত1 ৷ সাঁধার! চ নিবাঁধার। নিরাধার। মহত্তর|। 
সাধার! য1 তু সাধারে নিরাধার! তু সংবিদি। আঁধারে বর্ণসংক্ম্প্তবিগ্রহে পরমেশ্বরীম্‌। 
আরাধয়েদতিপ্রীত্যা গুরুণৌক্তেন বস্মনা। যা পুজ1 সংবিদি প্রোক্তা সা তু তণ্তাং মনৌলয়ঃ। 
_ন্বনাপুরাপান্তর্গত সৃতসংহিতাঁর শিবমাহী স্ম্থ্ড ৫ম অধ্যায়ের বচন, দ্রঃ কৌ র, পৃঃ ২৫ 
২ কৌর,পৃঃ ২৫ ৩ উপৃঃ২৬ 
৪ বৈদিকস্তান্ত্রিকে। মিশ্র ইতি মে ত্রিবিধো। মখঃ | ত্রয়াণামীগ্সিতেনৈব বিধিন| মাং সমচয়েৎ। 
_ শ্রীমদ্ভাগবত ১১২৭1৭ 
৫ নিত্যং নৈমিত্তিকং কামাং ব্রিবিধং পূজনং স্মৃতন্‌।-_রুদ্রযামলবচন, দ্রঃ শা ত, উঃ & 
৬ দৈনন্দিনমতো নিত্যং পাঁতকমবিধানত ।__গ ত ২২১০ 
৭ মাঁসিকং তিথিকৃত্যং চ বাধিকং ফলদায়কম্‌। লঙ্ঘনাম্িরয়ে। যস্ত নিত্যশ্রদ্ধাবিধানতঃ | 
নৈমিত্তিকং বিজানীয়াচ্ছ দ্ধয়া তৎসমীচরেৎ।--এ ২২।১০-১১ 


৮১২ ভারতীয় শক্তিসাধন৷ 


শ্রতিস্থতিবিহিত বিশেষ বিশেষ ফলপ্রা্থির জন্য যে-পূজা করা হয় তাকে বলে 
কাম্যপূজা ।৯ 

তন্ত্রশান্ত্রে এই ত্রিবিধ পূজার ভ্রমও নির্দিষ্ট হয়েছে। নিত্যপুজারত সাধক নৈমিত্তিক- 
পূজা করবেন এবং নিত্য- ও নৈমিত্তিক-পৃজারত সাধক কাম্য পূজায় অধিকারী ।* 

কথাটা অন্যভাবেও বলা হয়। নিত্য-নৈমিত্তিক-কামাপুজা। পূর্ব-পূর্বের উপর নির্ভরশীল। 
অর্থাৎ কাম্যপূজ| নিত্য- ও নৈমিত্তিক-পুজীর উপর নির্ভরশীল আর নৈষিত্তিকপূজা! নির্ভরশীল 
নিত্যপূজার উপর। এই পৃজাক্রমের অন্যথা করলে বিপদ-পরম্পরার স্য্টি হয়।* 

সান্বিক রাজসিক তামসিক- গন্ধর্বতন্ত্রে নিত্যপূজাকে সাত্বিক, নৈমিত্তিক পৃজাকে 
রাজসিক আর কাম্যপূজাকে তামসিক বলা হয়েছে ।ঃ 

সাত্বিকাদি পূজার বিভিন্ন ব্যাখ্যা আছে। যেমন মেরুতস্ত্রে বল! হয়েছে*_-'করতিবিহিত 
এবং অপাপবিদ্ধ ব্রদ্মধিদের দ্বারা কৃত পুজা সাত্বিক। এ পুজা মুক্তি প্রদান করে। 
তগবত্ৃত্ববেত্ত। তপোনিষ্ঠ রাজধিদের কৃত পূজা রাজসিক। এ পুজা সুখ প্রদান করে। আর 
স্ত্রী বালক বৃদ্ধ মর্খাদি অক্ষুন্ধমনা ভক্তদের ছারা রুত পূজ! তামদিক। এ পুজার ফল বিত 
হয় নি। র 

মানসাদিভেদ-_রুদ্রযামলে আবার পূজার মানস সাক্ষাৎ এবং বচোময় এই তিনটি ভেদ 
করা হয়েছে। মানস পূজ। যোগীদের পক্ষে বিহিত, সাক্ষাৎ পূজা গৃহস্থদের পক্ষে বিহিত এবং 
তামসপ্রকৃতির লোকেদের, রাজাদের ও কামনাকারীদের পক্ষে বচোময় পূজা বিহিত।* 

আবার বল! হয়েছে পৃজা ত্রিবিধা_মাঁনসী অন্তর্যাগাত্সিকা এবং বাহ এই ত্রিবিধ 


১ ফলমাত্রশ্রুতি্স্ত শ্রতিম্থৃতিপ্রচৌদিতম্‌। কাম্যং তত, বিজীনীয়াৎ পুজিতং তত্র গোচরে ।-_গ ত ২২1১২ 
২ নিত্যাচারপরে মন্ত্রী নৈমিত্তিকবিধিং চরেৎ। নিত্যনৈমিত্তিকপরঃ সীধুঃ কাম্যং বিচিন্তয়েৎ। 
কাম্যানৈমিত্বিকং নিত্যং নিত্যং নৈমিত্তিকীৎ পরম 1--এ ২৪ 1২২-২৩ 
৩ নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং সাপেক্ষং পূর্বপূর্বতঃ ॥ অন্যথা ভজনং চেচ্ছন্‌ করোত্যাপংপরম্পরাম্‌। 
-তরাত ৬২ 
৪ নিত্যং সাবিকমেবাত্র নৈমিত্তিকন্ত রাজসম্‌। তামসং কাম্যমেবাত্র কুর্যাৎ ফলবিতৃষ্ণয়। ।--গ ত ২২১৪ 
& বিহিতাহখিলবেদৌ্ৈ দ্দধিভিরকদ্মাষৈঃ | 
ক্রিয়মাণা তু যা পুজ! সাঁত্বিকী স। বিমুভিদা। রাজধিতিস্তপৌনিষ্টৈর্গবত্তব্ববেদিভিঃ। 
যা পূজ। ক্রিয়তে সম্যগ্রীজসী স1 সুথপ্রদা।। স্ত্রীবালবৃদ্ধমর্খা ছোর্ভকৈরক্ষুব ধমানসৈঃ 
যা পুজা ক্রিয়তে নিত্যং তামসী সা প্রকীতিতা (দ্রঃ পুচ, তঃ ১, পৃঃ ৩৭ 
৬ পুজনং ত্রিবিধং প্রৌক্তং মনঃ সাক্ষান্থচে। মম। মানসং যোগিনাং প্রোক্তং' তদা সাক্ষাৎ গৃহে প্রভে। 
বচোময়ং তীমসানীং নৃপাণাং কামিনীং প্রভো11--র যা, উ ত, পঃ ৬৪ 
৭ অথ পুজ। সা তু ব্রিবিধা মানস্ন্তর্যাগাতিক বাহা! চ।--প্র। তো, কাণ্ড ৫ পরিঃ ৬, ব সং, পৃঃ ৩৮৫ 


পূজা ৮১৩ 


পূজার ত্রিবিধ ফলও বণিত হয়েছে। মানসী পুজা মহাসিদ্ধিকরী মুক্তিদীয়িনী। 
অন্তর্ধাগাত্মিকা পূজা! সর্বজীবস্বনাশিনী। আর বাহা পূজা সর্বসৌভাগ্যদায়িনী। এই পুজা 
ভূুক্তিমুক্তি প্রদান করে ও সব বিপদ নাশ করে, সমস্ত দোষ বা পাপ ক্ষয় করে, সব শক্র 
বিনাশ করে, সব রোগ নষ্ট করে, সব বন্ধন মোচন করে। বীর এবং পশুদের পক্ষে বাহপুজা 
অধম নয়। কেবলমাত্র দিব্যদের পক্ষে বাহ্‌পূজ! অধম ।১ 

তবে বাহপুজাকে কোথাও কোথাও সকলের পক্ষেই অধম বল! হয়েছে। যেমন 
শীচক্রপূজা সম্পর্কে সনৎকুমার সংহিতায় বলা হয়েছে--বাহ্‌পুজা করা উচিত নয়। সে-পুজা 
বাহৃজাতিরা করবে। কেন না বাহৃপুজ। ক্ষুদ্র ফল প্রদান করে। এই পুজায় শুধু এহিক 
ফললাভ হায়।* 

উত্তমদ্িভেদ-_মহানির্বাণতন্ত্রের মতে বাহ্‌পূজা৷ অধমেরও অধম। উক্ত তন্ত্রে আছে 
্ন্ষসন্ভাব উত্তুম। ধ্যানভাব মধ্যম, জপস্তরতি অধম এবং বহিঃপূজা অধমের অধম। ব্রহ্ধ- 
সপ্ভাব অর্থ ব্রন্ধই সৎ আর সব অসৎ এইভাব। এই ভাবের সাধনা জীব ও ক্রহ্গের 
এক্যোপলন্ধির সাধনা । আর ধ্যানভাব বলতে বুঝায় ষোগনম্মত প্রক্রিয়া অনুসারে অবিরত 
ইষ্টদ্েবতার ধ্যান। 

কুলার্ণবতন্ত্বেও* অনুরূপ অভিমত প্রকাঁশ করা হয়েছে। 

পূজা সম্পর্কে এই ধরণের উত্তমাদিবিষয়ক শাস্ত্রবচনের মর্ম বুঝতে না পারলে বিভ্রান্ত 
হওয়ার সম্ভাবনা আছে। নিম়াধিকারী ব্যক্তিও বাহ্‌পুজা জপস্ততি এ-সব নিকষ্ট মনে করে 
এ-সবের প্রতি বীতরাগ হতে পারে। অথচ তাদের পক্ষে বাহুপূজাদিই বিহিত। সংসারের 
অধিকাংশ মানুষই নিম্বাধিকারী। নিম্নাধিকারী কথাটার মধ্যে কোনো নিন্দা নাই। 
বিদ্ভারস্তের সময় বিগ্যার্থী যেমন নিম্নাধিকারী সেই রকম এরাও নিম্নাধিকারী। সাধনার 
প্রথম সোপান বাহ্‌পূজার্দি থেকেই এদের আরস্ত করতে হয়। সাধনার উচ্চতম স্তরে 





এস ক পপ 


১ মহীসিদ্ধিকরী পৃজ। মানসী মুক্তিদায়িনী। অন্তর্য/গাত্মিক। সর্বজীবত্বপরিনাশিনী । 
বাহাপুজ। রাঁজসী চ সর্বসৌভাগ্যদীয়িনী ৷ তুক্তিমুক্তিপ্রদা চৈব সর্বাপৎপরিনাশিনী। 
সর্বদৌষক্ষয়করী সর্বশক্রনিপাতিনী । সর্ধবরোগক্ষয়করী সর্বৰন্ধনমোচনী । 
ন বীরাণাং পশূনাঞ্চ বাহপুজাধম। প্রিয়ে । কেবলানাং চ দিব্যানাং ৰাহাপুজীধমী ম্ৃতা। 
-মুণ্ডমালাতত্বচন, দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ৫, পরিঃ ৬, ব সং পৃঃ ৩৮৫ 
২ বাহপুজ। ন কর্তব্য কর্তব্যা ৰাহজীতিভিঃ ৷ স| ক্ষুদ্রফলদা। নণাং এহিকার্থেকসাধনাৎ। 
__সনৎকুমীরসংহ্তাবচন, দ্রঃ সৌ ল, শ্লোক ৩২-এর লক্্মীধরকৃত টীকা 
৩ উত্তম ৰ্‌দ্ষমন্তীবো ধ্যানভীবস্ত মধ্যম; | স্তৃতির্জপোহধমৌ। ভাবে। বহিঃপুজাধমাধম1।--মহা ত ১৪1১২২ 
৪ উত্তম সহজী বস্থা। মধ্যম ধ্যানধারণা। জগস্ততিঃ স্তাদধম] হৌমপুজীধমাধমা | কু ত, উঃ ৯ 


৮১৪ ভারতীয় শত্িসাধন। 


পৌছালে পরে লহজাবস্থা বা ব্রদ্ষসস্তাব প্রাপ্তি হয়। কিন্তু তার পূর্ব পর্যস্ত বাহপৃজাদিই 
করতে হয়। 

স্বাভাবিকপুজ।-_উচ্চকোটির সাধকের চিত্ত যখন অন্তগুখী হয়ে আত্মস্বূপ তথা 
্রক্মস্বরূপে নিবিষ্ট হয়ে যায় তখনই তাঁর সহজাবস্থা বা ব্রহ্গসস্ভাব-প্রাঞ্চি হয় । এই অবস্থায় 
সাধকের দেহাভিমান থাকে না। তখন তাঁর কাছে দেহ দেবালয়। এই দেবালয়ের দেবতা 
আত্মা আর আত্মা ব্রহ্ম। কাজেই তখন সাধক যা কিছু করেন সবই ব্রহ্মবুদ্ধিতে করেন বলে 
সবই তার কাছে পুজা হয়ে দীড়ায়। এরই নাম স্বাভাবিকপূজা। এই পুজাই উত্তমপৃজা। 
মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় এ সম্পর্কে লিখেছেন- “ইন্টিয়তৃপ্তিকারী শব! 
স্পর্শ প্রভৃতির দ্বারা আত্মদেবতার যে-পূজা হয় শাস্ত্রে তাকে স্বাভাবিক পূজা বা সহজ 
উপাসনা বল হয়েছে এবং মহাঁষজ্ঞ বলে এর প্রশংসা করা হয়েছে। বিষয়ান্থভবজনিত 
আনন্দ মহাঁনন্দের সঙ্গে মিশে গেলে যে-বৈষম্যহীন অবস্থার উদয় হয় তাই ভগবতীর উত্তম 
উপাসনার প্রকৃত তত্ব ।৮১ 

স্বাভাবিকপুজা সম্বন্ধে কুলার্ণবতত্ত্রের অভিমত এই-আত্বৈিকভাবনিষ্ঠ সাধকের চেষ্টামাত্র 
অর্চনা, কথামাত্র মন্ত্র নিরীক্ষণমাত্র ধ্যান। ধার দেহাভিমান নষ্ট হয়ে গেছে এবং পরমাত্মাকে 
ধিনি জেনেছেন তার মন যেখানে যায় সেখানেই সমাধি হয় ।২ 

এই ভাবটির চমৎকার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় সৌন্দর্যলহরীতে। সাধক প্রার্থনা 
করছেনঙ--_দেবি! আমার যদৃচ্ছা সংলাপ তোমার জপ হোক, হস্তবিন্াসাদি-ক্রিয়া 
তোমার উদ্দেশ্টে হৌক মুদ্রাবিরচণ, আমার যদৃচ্ছা-গমন তোমার প্রদক্ষিণ হোক, ভোজনাদি 
হোক তোমার উদ্দেশে আহুতি, যদৃচ্ছা-শয়ন হোক তোমাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম, আত্মার্পণ- 
বুদ্ধিতে অর্থাৎ আত্মম্বরূপিণী তোমাতে সমর্পণবুদ্ধিতে রূপরসগন্ধম্পর্শশব্বাদি সমস্ত স্থখকর 
বস্তগ্রহণ এবং আমার সমস্ত চেষ্টা তোমার পূজা হোক । 

ঈষৎ পরিবন্তিত আকারে এই ভাবটি প্রপঞ্চসারতন্ত্রের একটি প্রার্থনায়ও প্রকাশিত 


১ ইন্্িয়েশাক্ষো। তৃপ্ত করনেবালে শব, স্পর্শ প্রভৃতিকে দ্বারা আত্মদেবতাকী জে! জে! পুজা হোতী হৈ, 
উসে ম্বাভাবিক পুজ। বা! সহজ উপাসনা কহকর মহাজ্ঞরূপসে শান্রমে উসকী প্রশংসা কী গয়ী হৈ। বিষয়ানুভবজগ্ 
আনন্দ মহাননকে সাথ মিলনেপর জিস বৈষম্যহীন অবস্থাক। উদয় হোত| হৈ বহী ভগবতীকী উত্তম উপাসনাক। 
প্রকৃত তত্ব হৈ।--শক্তিসাধনা, ক শ অ, পৃঃ ৬৩ 

২ আত্মৈকভাবনিষ্টস্ত যা! ঘ1 চেষ্টা তদর্চনম্‌। যো! যে! জল্পঃ স্বমন্স্ত তদ্ধযানং যলিরীক্ষণমূ। 
দেহাভিমীনে গলিতে বিদিতে পরমাত্মনি। যত্র যত্র মনে! যাঁতি তত্র তত্র সমাধয়ঃ ।.--কু ত, উঃ ৯ 

৩ জগে। জল্পশ-শিল্পং সকলমপি মুদ্রাবিরচনা গতিঃ প্রাদ ক্ষিণ্ক্রমণমশনাগ্ভাহুতিবিধিঃ | 
প্রণামস্সংবেশস্হখমথিলমা ত্মার্পণদৃশ। সপর্যাপর্যায়স্তব ভবতু যন্সে বিলসিতম্‌।--সৌ ল, শ্লোক ২৭ 


পৃজা ৮৬৫ 


হয়েছে--মহেশি ! আমার সমস্ত মনোবৃত্তি হোক তোমার ম্মরণ, সমস্ত বাক্প্রবৃত্তি তোমার 
স্ততি, আমার শরীরপ্রবৃত্তি অর্থাৎ আহারনিদ্রার্দি যাবতীয় শাঁরীরক্রিয়া হোক তোমার 
প্রণাম। সতত আমার প্রতি প্রসন্ন হও, আমাকে ক্ষমা কর ।১ 

কিন্তু উক্ত ভাবের সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত প্রকাশ হয়েছে নিম়োক্ত বচনে- জগজ্জননি ! সকাল 
থেকে সায়াহ্ু অবধি এবং সায়়াহ্ু থেকে সকাল পর্যন্ত আমি যা কিছু করি সবই তোমার 
পূজা ।* 

জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্ম এই শা জ্ঞান যার আছে এবং ব্রহ্মবুদ্ধিতে খিনি যাবতীয় কর্ম করেন 
তারও স্বরূপসত্তা ও কাগ্বিকসত্তার পৃথক্‌ অস্তিত্ববোধ যতদিন আছে ততদিনই পূর্বোক্ত পূজা 
প্রার্থনাদির প্রয়োজন। 

পূর্বেই বল! হয়েছে স্বাভাবিকপূজা1! অতি উচ্চকোটির সাধকের পক্ষেই সম্ভবপর । 

আস্তরপুজাসহ বাহাপুজ।_-উপরের আলোচনা থেকে একথা অবশ্ঠই স্পষ্ট হয়েছে যে 
প্রথমাধিক।রী সাধকের পক্ষে বাহ্পূজা বিহিত। তবে তাদেরও বাহ্‌পুজার সঙ্গেই আস্তর- 
পূজাও করতে হয়।৩ তণ্রসংহিতায় বলা হয়েছে__দীক্ষিত সাধকদের উপাসন দ্বিবিধ, 
বাহ্‌ এবং আন্তর। তাঁর মধ্যে সন্্যাসীর্দের জন্য আন্তর-উপাসনা, অন্যদের জন্য বাহ এবং 
আন্তর উভয়ই ।$ 

আস্তরপৃজ! অত্যন্ত কঠিন। সেইজন্য বলা হয়েছে যে পর্বস্ত না আস্তরপূজায় অধিকার 
হয় সেই পর্যস্ত বাহুপূজা! করতে হবে। সে-অধিকা'র হলে তবে বাহ্পূজা ত্যাগ কর] যায়।£ 
এখানে আস্তরপূজায় অধিকার বলতে কেবলমাত্র আস্তরপূজায় অধিকার বুঝতে হবে। 
কেন না বাহপূজার সঙ্গেও আত্তরপূজার বিধান আছে। 


অন্তত্রও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে পর্যন্ত না জ্ঞানের উত্তব হয় সেই পর্ধস্ত আস্তরপৃজা 
করতে হবে ।* 


১ মনোবৃত্তিরন্ত শ্বৃতিস্তে সমস্ত তথ বাক্প্রবৃত্তিঃ স্তৃতিঃ শ্তান্মহেশি ! 
শরীরপ্রবৃত্তিঃ প্রণামক্তরিয়। হ্যাৎ প্রসীদ ক্ষমন্য প্রভে। সম্ততং মে ।- প্র সা ত ১১৬৮ 
প্রীতরুণখায় সায়াহং সায়াহ্নাৎ প্রাতরেবতু । ঘৎ করোমি জগন্মীতন্তদেব তব পূজনম্‌ । 
দ্রঃ 2,2১5 6826 7, 200 000 0,৭06 
৩ সর্বাসু ৰাহপুজান্‌ অন্তঃপুজ। বিধীয়তে ।--ভূতশুদ্ধিতন্ত্রবচন, দ্রঃ শী ত, উঃ ৬ 
৪ দ্বিবিধং স্যাল্পৰ ধ মনৌৰ 1হান্তরমুপাসনম্‌। ন্যাসিনীধাত্তরং প্রোজ্জমন্তেষামুভয়ং তথ]। 
-তস্্সংহিতীবচন, ড্রঃ 2, [1 5886 1, 20৫ 7). 0,652 
যাবদীত্তরপুজায়ামধিকীরে। ভবেন্নহি । তাবদ্বাহ্ামিমীং পুজাং শ্রয়েজ্জাতে তু তাং ত্যজেৎ। 


স্্দে ভা ৭৩৯৪৩ 


/$ 


রি 


৬ বহিঃপুজ। বিধাতব্য। ষাঁবজজ্ঞানং ন জীয়তে। 
--বীমকেশ্বরতস্ত্রচন, ত্রঃ প্র) তো, কাঁও ৭ পরিঃ ৪, ব সং, পৃঃ ৫৩৩ 


৮১৬ ভারতীয় শক্তিসাঁধনা 


এই নির্দেশের তাৎপর্য বাহুপূজার ফলে সাধকের চিত্তশুদ্ধি হয় এবং সেই শুদ্ধচিত্তে তখন 
তত্বজ্ঞানের উদ্ভব হয়। পঞ্চদশী বলেন উপাসনাশক্তিহেতু বিদ্যা অর্থাৎ তত্বজ্ঞানের উদ্ভব হয়।৯ 

পূর্বেই বল! হয়েছে বাহ্পুজার সঙ্গেও আস্তরপূজা বা মানসপৃজা করতে হয়। সনতৎকুমার- 
সংহিতায় নির্দেশ দেওয়। হয়েছেং--মানসযাগ না করে বাহ্যার্চনা করবে না। 

কৌলাবলীনির্ণয়ে অন্তর্ধাগ বা আস্তরপূজাকে বলা হয়েছে আত্মশুদ্ধি এবং বিধান দেওয়া 
হয়েছে অন্তর্ধাগ করে তাঁর পরে বহির্ধাগ করতে হুবে। যে-অন্তর্যাগবজিত তাঁর বহির্ধাগে 
কোনো ফল হয় ন1।5 

এই ধরণের বচন অন্যান্ত তত্ত্েও* পাওয়া যায়। এই রকমের নির্দেশ দেওয়ার ছুটি 
উদ্দেশ্ঠ অনুমান করা যায়। এক-_অন্তঃপূজাই সাধকের লক্ষ্য । কেন না তত্ত্রমতে এই 
পৃজাই সমস্ত পূজার মধ্যে উত্তম ।« বলা হয়েছে এতে বাহ্‌পূজার কোটিগুণ ফললাভ হয়।* 
এইজন্য শুধু বাহাপূজায় অধিকারী সাধককেও প্রথমে ঘথাশক্তি অন্তঃপৃূজা করার বিধান 
দেওয়া হয়েছে । এর ফলে সাধকের দৃষ্টি প্রথম থেকেই অস্তঃপূজার লক্ষ্যের দিকে আকৃষ্ট 
থাকবে । ছুই- প্রথম থেকেই যথাশাস্ত্র যথাঁশক্তি অভ্যাস করলে ক্রমে সেই কঠিন পুজার 
মর্ম সাধকের অধিগত হবে, তাঁর চিত্তবৃত্তি আস্তরপূজান্গসাঁরী হয়ে উঠবে এবং তল্লীন হবে। 
এইভাবে পূজার উচ্চতম লক্ষ্যসাধনের দিকে তার অগ্রগতি যে-অবস্থায় বাহ্‌পূজ! বিহিত সেই 
অবস্থায়ও ত্বরান্বিত হবে। 

আন্তরপুজা-_ আত্তরপূজ। অন্তর্ধাগ অন্তর্ধজন অস্তঃপৃজা প্রভৃতি পর্যায়বাচক শব । 
বিভিন্ন তন্ত্রে এই পূজার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। 

দ্বেবীভাগবতে বলা হয়েছে_-সংবিৎ ভগবতীর নিরুপাধিক পররূপ। সেই সংবিদে 
গাধকের চিত্তলয়ের নাম আন্তরপূজা |? 


উপাসনন্ত সামর্থ্যাদ্‌ বিছ্যোৎপত্ির্ভবেং ততঃ।- পঞ্চদুশী, ধ্যানদীপপ্রকরণ, ২য় ভাগ, গ্লোক ৪২ 
২ অকৃত্বা মানসং ষাঁগং ন কুর্যাদ্‌ বহিরর6চনম্‌।--সনৎকুমীরসংহিতাবচন, ত্্রঃ পু চ, তঃ ৩, পৃঃ ১৮৯ 
৩ আত্মণুদ্ধিঃ সমাখ্যাতে! অন্তর্যাগশ্চ কথ্যতে । অন্তর্ধযাগবিধিং কৃত্বা বহির্যাগং সমাচরেৎ। 
বহি্ষাগে নাধিকারী অস্তর্ধাগবিবজিতঃ। বহির্যাগফলং নাস্তি বিনান্তর্যজনং কদ|।-_-কৌ নি ৩1১-২ 
৪ যেমন--() যদি বাহার্চনাদ্রব্যসম্পত্িরপি বর্ততে । অন্তযা্গং রিধায়েখং ৰহির্যাগবিধিষ্করেখ | 
-তস্তরাত্তরবচন, দ্রঃ) শা ত, উঃ ৬ 
(1) ইত্যন্তর্যজনং কৃত! বহিঃপুজাং সমীরভেৎ।--মহা। ত ৫1১৫৭ 
€ অন্ত্যাগীতিক। পুজ। সর্বপুজোত্তমোত্বসা 1- বামকেন্বরতন্ত্রবচন, দ্রঃ গ্রা তো, কাণ্ড ৭, পরিঃ ৪, ব লং, পৃঃ ৫৩৩ 
৬ ঘন্তঃপুজ] মহেশীনি ৰাহাকোটিফলং লভেৎ।--ভুতশুদ্ধিতস্্বচন, দ্রঃ শা ত, উঃ ৬ 
৭ আত্যন্তরা তু যা পূজা সা তু সংবিল্য়ঃ শ্তঃ। সংবিদেব পরং রূপমূপাধিরহিতং মম ।--দে তা ৭৩৯৪৪ 


০০ 


পুজা ৮১৭ 


আগা কালীর আত্তরপূজা সম্পর্কে মহানির্বাণতন্ত্রে যে-বিধান দেওয়া হয়েছে তার থেকে 
আস্তরপূজার সাধারণ পরিচয় পাওয়া যায়। উক্ত তন্ত্রে বলা হয়েছে১__ দেবীকে আসন 
দেবে হৃৎপদ্ম,ৎ চরণপ্রক্ষালনের জন্য পাগ্য দেবে সহম্রারচ্যুত অমৃত, অর্থ্য দেবে মন। সেই 
সহম্রারচ্যুত অমৃতকেই করবে দেবীর ন্বানীয় ও পানীয়। আকাশতত্ব হবে দেবীর বস্ত 
(সর্বব্যাপিনী যিনি তার বস্ত্র অসীম আকাঁশ ছাঁড়। আর কি হতে পারে ?), গন্ধতত্ব হবে 
গন্ধ। চিত্তকে পুষ্প কল্পনা করবে, প্রাণকে ধূপ, তেজতত্বকে দীপ এবং অমৃতসমুত্রকে 
নৈবেদ্য কল্পনা করবে। অনাহত ধ্বনি হবে ঘণ্টা এবং বায়তত্ব চামর। ষাবতীয় 
ইন্দ্রিয়কর্ম এবং মনের চাঞ্চল্য হবে নৃত্য। নিজের অভিপ্রেত ভাবসিদ্ধির জন্য দেবীকে 
নানাবিধ পুষ্প দিতে হয়। অমীয়া অনহংকাঁর অরাগ অর্থাৎ অনাসক্তি অমদদ অমোহ 
আস্ত অদ্বেষ অক্ষোভ অমাৎসর্ষ অলোভ এই দশটি পুষ্পের কথা বলা হয়েছে। এ ছাড়৷ 
আছে অহিংসা ইন্জরিয়নিগ্রহ দয়] ক্ষমা এবং জ্ঞান এই পাচটি পুষ্প। এই পঞ্চদশ ভাবপুষ্পের 
দ্বার দেবীর পূজ। করতে হবে। 


১ হৃৎপদ্মমাসনং দগ্যাৎ সহশ্রারচ্যুতামৃতৈঃ। পীদ্যং চরণয়োর্দগযাঁৎ মনন্তরধ্যং নিবেদয়েৎ। 
তেনামৃতেনাচমনং স্ীনীয়মপি কল্পয়েখ। আকাশতন্বং বসনং গন্ধং তু গন্ধতত্কম্‌। 
চিত্তং প্রকল্পয়েৎ পুষ্পং ধৃপং প্রাণান্‌ প্রকল্পয়েৎ। তেজন্তব্ং তু দীপার্থে নৈবেছঞ্চ সধাম্থধিম্‌। 
অনা হতধ্বনিং ঘণ্টাং বাঁযুতন্বঞ্চ চাঁমরম্‌। নৃত্যমিব্রিয়কর্মাণি চাঞ্চল্যং মনসম্তখ]। 
পুষ্পং নান।বিধং দগ্যাদীত্মনে। ভীবসিদ্ধয়ে। অমীয়মনহংকা রমরাগমমদং তথা । 
অমোহকমদস্তঞ্চ অদ্বেষাক্ষৌভকে তথ1। অমাৎসর্যমলোভঞ্চ দশপুষ্পং প্রকীতিতম্‌। 
অহিংস পরমং পুম্পং পুষ্পমিক্ত্রিয়নিগ্রহঃ ৷ দয়! ক্ষম! জ্ঞানপুষ্পং পঞ্চপুষ্পং ততঃ পরম্‌ । 
ইতি পঞ্চশৈঃ পু্পৈর্ভীবরূপৈঃ প্রপুজয়েৎ।-_মহা! ত ৫1১৪৩-১৪৯ 
২ হৃদয়ে ষে-পন্মের ধ্যান কর! হয় তাই হৃৎপদ্ম। অনাহত পদ্মকেই সাধারণতঃ হৃৎপদ্ম বলা হয়। এই 
হৃংপঞ্জের কর্ণিকার অধোদেশে উধ্বমুখ রক্তবর্ণ অষ্ট্ল পদ্ম আছে। এইটিই ইষ্টদেবতার আসন। 
এই পগ্মের উপরে মানসপুজ1 করতে হয়। বট্‌চক্রনিরূপণের ( গ্লোক ২৫ ) টীকায় কালীচরণ লিখেছেন-_ 


হৃংপদ্মস্ত কণিকাধোঁদেশে উ ধবমুখরক্তবর্ণাষটদলপন্মম্‌-* *** | এতৎপন্মোপরি মানসপুজা কাধা। 
তদুক্তং যখা-_ 

তন্মধ্যেহষ্টদলং রক্তং তত্র কল্পতরুং তথ।। 

ইষ্টদেবীসনং চারুচক্্রীতপবিরাঁজিতম্‌। 


৩ শব দ্দময়ঃ শবে ্হনাহততন্তত্র দৃশ্ঠতে। অনাহতাখ্যং পন্মং তৎ মুনিভিঃ পরিকীত্িতম্‌। (--ষনি, 
শ্লোক ২২, টাকা! )-যে-পন্মে শবত্রদ্মময় অনাহত শব্দ যোগীদের গৌচর হয় তাকে মুনিরা! বলেন 
অনাহৃতগন্প। অনাহত শব অর্থ যে-শব্দ অন্ত কিছুর আঘাত ছাড়াই উদ্থিত হয়। অনাহতপদ্সে 
শ্রুত অনাহত শব্দ বা ধ্বনিই হবে দেবীর আন্তরপুজার ঘণ্টাধ্বনি। 
লক্ষণীয় বাহপুজীয় য। | লাগে আন্তরপুজায় সে-দবই লাগে। 


১০৩ 


৮১৮ ভারতীয় শক্তিসাঁধন৷ 


জপ-- বহিঃপুজায় যেমন জপ হোম আছে আন্তরপৃজায়ও তেমনি জপ হোমের 
বিধান আছে। জপের প্রসঙ্গে বর্ণমালা জপের আলোচনা কর] হয়েছে । এই বর্ণমাল। 
জপই আস্তরপূজায় বিহিত। 

হোঁম-_আস্তরপূজার হোমকে বলা হয় জ্ঞানহোম। নিত্যাতন্ত্রে এই হোমের সম্বন্ধে 
বলা হয়েছে-_ আত্মাকে চতুরশ্র কুণ্ড ভাববে। আত্মা অন্তরাত্মা পরমাত্মা ও জ্ঞানাত্মাকে 
দিয়ে চতুর রচন| করবে। অদ্ধমাত্রা অর্থাৎ কুগুলিনীকে হোমকুণ্ডের যোনি ভাববে। 
আনন্দকে হোমবেদীর মেখলা ভাববে আর ত্রিবলীকে বেদীর উপরকার ভ্রিরেখা ভাববে । 
কুলভৈরব অর্থাৎ সাধক যোগীকে সেই হোমকুণ্ডে জ্ঞানাগ্সি প্রজ্ঞলিত করতে হবে। 
তার পর সেই সম্বিদাগ্রিতে শব্দনামক মাতৃকাবর্ণসমূহ আহুতি দিতে হবে। মাতৃকাবর্ণসমূহ 
আহুতি দিলে নিঃশব ব্রহ্ম অভিব্যক্ত হন। পুণ্য-পাপ সঙ্কল্প-বিকল্প রুত্য-অকৃত্য এই-সব 
হবি। মূলমন্ত্র চিন্তা করে মনোরূপ ক্রক্‌ দিয়ে এই হবি আহুতি দিতে হবে। তা হলে 
সাধকের সংবি্ময় সাক্ষাৎ পরক্রহ্ষপদ প্রাপ্তি হবে।১ 

তম্থসারে বলা হয়েছে নাভিতে উক্ত হোমকুণ্ডের চিন্তা করতে হয়।ৎ আহুতি দিতে 
হয় চারবার । মূল মন্ত্র উচ্চারণ করে '্ঞানপ্রদীপিত নাতিস্থ টৈতন্তরূপ অগ্নিতে মনোরূপ 
ক্রকের ছারা হবিসহ সর্বদা ইন্দ্রিয়বৃত্তির আহুতি দেই, স্বাহা” এই মন্ত্র পড়ে প্রথম আহুতি 
দিতে হবে।৩ তার পর মূলমন্ত্র উচ্চারণ করে ধির্মাধর্মরূপ হবির দ্বারা দীপ্ত আত্মাগ্নিতে 
মনোরূপ অজ্রকের দ্বারা স্ুযুক্নাপথে নিরন্তর ইন্দ্রিয়বৃত্তির হোম করি, স্বাহা” এই মন্ত্র পড়ে 
দ্বিতীয় আহুতি দ্দিতে হবে।৪ আবার মূলমন্ত্র উচ্চারণ করে 'প্রকাশ ও অপ্রকাশরূপ 
ছুইহস্তধূত উন্মনীরূপ শ্রকের দ্বার] ধর্মাধর্মকলারূপ হবি আত্মাগ্রিতে আহুতি দেই, স্বাহা, 


১ আত্মেতি চতুরত্রস্ত বিচিন্ত্য বীরবন্দিতে। আত্মাত্তরীক্ম পরমজ্ঞানাত্স। পরমেশ্বরি | 
চতুভিরেতৈর্দেবেশি কুর্াত্ত, চতুরত্রকম। অধমাত্রাং যোনিরপাং কুগুমধ্যে বিচিন্তয়েৎ। 
আনন্দং মেখলাং কুর্যাৎ ্রিরেখ! বলয়ন্তথ]। জ্ঞানাগ্রিং তত্র দেবেশি যৌজয়েৎ কুলভৈরবঃ। 
শব দ্রাখ্যং মীতৃকারূপং সম্বিদশ্ৌ ততে। ছুনেৎ। অক্ষরাণীহ মে দেবি নিঃশব দ্ং বন্দ জীয়তে। 
পুণ্যং পাপং বিকল্পঞ্চ সংকল্পং বীরবন্দিতে ৷ কৃত্যঞ্চাকৃত্যমীশানি হবীংস্েতানি পার্বতি। 
চিন্তয়েন্থুলবিদ্ধাঞ্চ জুহুয়ান্মনস। শ্রচা। ত্দা সংবিন্ময় সাক্ষাৎ পরৰ ক্গগদং ব্রজেৎ। 
_নিত্যাতন্ত্রবচন, দ্রঃ প্র! তো, কাণ্ড ৭, পরি; ৪, ব সং, পৃঃ ৫৩৫ 
২ জ্রঃবৃহ ত সা, ১৭ ম সং, পৃঃ ৬৪১ 
৩ মূলান্তে নাভিচৈতন্তরূপাগ্ৌ হবিযা৷ মনসা শ্রণচ1। জ্ঞানপ্রদীপিতে নিত্যমক্ষবৃততীজুহো ম্যহং হ্বাহা ॥-_- 
৪ মুলাস্তে ধর্মীধ্ম হবিদীপ্তে আত্মাগ্ৌ মনস। শ্রচা। নুুল্াবগ্মনা নিত্যমক্ষবৃততী হো ম্যহং স্বাহা 
ইতি দ্বিতীয়াহুতিং।-_& 


পূজা ৮১৯ 


এই মন্ত্র পড়ে তৃতীয় আহুতি দিতে হবে।৯ এর পর আবার মূলমন্ত্র উচ্চারণ করে “স্তরে 
সর্বদা মায়ান্ধকারবিনাশী যে-সপ্দিদরগ্সি ইন্ধন ছাড়াই জলছে, যে-অগ্রিতে এক অদ্ভূত 
মরীচির বিকাশ হয়, সেই অগ্নিতে ক্ষিত্যাদিশিবান্ত ষট্ত্রিংশত্তত্বাত্মক বিশ্ব আহুতি প্রদান 
করি, স্বাহা” এই মন্ত্র পড়ে চতুর্থ আহুতি দিতে হবে ।* 

বিকল্প অন্তর্ধাগ--গৌতমীয়তন্ত্রের অভিমত অন্তর্ধাগ জীবনুক্তি প্রদান করে। তবে 
কেবলমাত্র মুনিদের এবং মুমুক্ষুদের অন্তর্যাগে অধিকার আছে। অন্যদের জন্য ব্যবস্থা দেওয়া 
হয়েছে যে তারা মানস দ্রব্যের দ্বার! বহির্ধাগের মতো অন্তর্যাগ করতে পারে ।৩ 

গৌতমীয়তম্বের উক্ত বিধানের তাত্পর্ধ বহিঃপুজায় যে-সব প্রকট ভ্রব্য ব্যবহৃত হয় 
মনে মনে সেই-সব ্রব্য ব্যবহার করে যেমনিভাবে বহিঃপুজা কর! হয় তেমনিভাবেই 
আস্তরপূজ! ক্ষেত্র বিশেষে করা চলে। এরূপ আস্তরপুজাকে বহিঃপৃজারই মানস অনুষ্ঠান 
বলা যায়। 

গন্ধর্বতন্ত্রে এই ধরণের পূজার বিবরণ দিয়ে শেষে ফল বর্ণনা করা হয়েছে এইভাবেঃ 
যে-ভক্তিমান্‌ মানুষ মনে মনেও মহাদেবীকে নৈবেছ্য প্রদান করে সে দীর্ঘায়ু ও স্থুখী হয়। 
মনে মনেও সহস্রপন্মের মালা দেবীকে অর্পণ করলে সাধক শতসহম্রকোটি কল্প দেবীপুরে 
বাস করে পৃথিবীতে সার্বভৌম নৃপতি হয়ে জন্মীয়। যে মনে মনেও মহাদেবীর প্রদক্ষিণ 
করে সে দক্ষিণদেশে যমপুরীতে গিয়ে নরক ভোগ করে না। ইত্যাদি ইত্যাদি। 

বহিঃপুজার মানসানুষ্ঠানরূপ এই আন্তরপূজা ষে শাস্ত্বের বিচারে একটি সার্থক সাধনোপায় 
গন্ধর্বতন্ত্রের উক্ত বর্ণনা থেকে তা বোঝা যায়। তা! ছাড়া মনঃস্থ্যের দিক দিয়েও এটি 
বিশেষ কার্যকরী । ী 


১ মূলান্তে গ্রকাশাকা শহস্তাভ্যামবলম্ব্যোন্মনী ক্রচ]। ধর্মাধর্মকলা ্নেহপূর্ণমগ্ণো৷ জুহোম্যহং স্বাহ। 
ইতি তৃতীয়াহুতিম্‌ দগ্যাৎং__ 

২ অন্তনিরস্তরনিরিন্ধনমেধমীনে মোহান্ধকীরপরিপস্থিনি সংবিদগ্লো। 

ক্সিংশ্চিদভূতমরীচিবিকাশতৃমৌ বিশ্ব জুহোমি বসধাদিশিবাবসীনম্‌ স্বাহা। 
_-মেরুতন্্বচন, ভ্রঃ পু চ, ত$ ৩, পৃঃ ১৯১ 

৩ অন্তর্যাগ ইতি প্রোক্তে। জীবতে। মুক্তিদীয়কঃ | মুনীনাং চ মুমুক্ুণামধিকীরোহত্র কেবলম্‌। 
অথব| মানসৈ্রব্যৈঃ প্রকটেনাপি পূজয়েৎ।_গৌ ত, অঃ ৯ 

৪ মনসীপি মহাঁদেব্যৈ নৈবেছ্যং দীয়তে যদি । যো নরে। ভক্তিসংযুক্তঃ স দীর্ঘায়ুঃ সখী ভবেং। 
মাল্যং পন্মসহশ্রন্ত মনসা যঃ প্রযচ্ছতি । কল্পকোটিসহআীণি কল্পকোটিশতানি চ। 
স্িত্ব। তব পুরে শ্রীমীন্‌ সার্বভৌমো ভবেৎ ক্ষিতৌ । মনসা তু মহাদেব্যে যঃ কৃরযাচ্চপ্রদক্ষিণম্‌। 
সদক্ষিণং যমগৃহং নরকানৈব পণ্ঠতি ।-গ ত ১২২৪-২৭ 


৮২৪ ভারতীয় শক্তিসাধন! 


এ রকম পূজার আরেকটি সার্থকতাও আছে। বহিঃপুজ! সর্বত্র সব অবস্থান সম্ভবপর 
নয় কিন্ত পূর্বোক্ত মানস পুজা সম্ভবপর। এই সম্পর্কে কালিকাপুরাণে বিধান দেওয়া 
হয়েছে১--প্রবাসে বা! দুর্গম পথে কিংবা পূজার স্থান না পেলে অথবা জলে থাকা অবস্থায় 
কিংবা কারাগারে বদ্ধ থাকা অবস্থায় অথবা প্রায়োপবেশনের অবস্থায় জ্ঞানী ব্যক্তি মহামায়ার 
মানস পূজা! করবেন। | 

রহিঃগুজ।-__ পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে তন্ত্রের বিধান প্রথমে অন্তর্ধাগ বা আস্তরপূজা 
করে তবে বহির্ধাগ বা! বহিঃপুজা করতে হবে। 

পুজক ও পুজোপকরণের দেবত্ব-_ জপ প্রসঙ্ষে লক্ষ্য কর! গেছে তন্ত্রের নির্দেশ 
সাধককে দেবতা হয়ে দেবপুজা! করতে হবে। এর সহজ অর্থ পূজককে দেবভাবে ভাবৰিত 
হয়ে, দ্বেবস্বভাঁব হয়ে পূজা করতে হবে । 

বস্তমাত্রই স্বরূপতঃ মহাশক্তি স্বয়ং।২ কিন্তু ব্যবহারিক জগতের নানা সংস্কারের আবরণে 
বস্তর সে-স্বরূপ আবৃত হয়ে যায়। সাধনার চরম লক্ষ্য জীবের আত্মন্বরূপের উপলব্ধি, 
ব্রহ্মোপলব্ধি। বস্তর স্বরূপচিন্তা বস্তর আবরণ ভেদ করে মনকে বস্তন্বরূপে নিবিষ্ট করে দিতে 
পারে। সেইজন্য পৃজার সময়ে সাধকের দেবতা হওয়া অর্থাৎ আপনার চিন্মযন্বরূপের 
ভাবনায় মন নিবিষ্ট করা বিহিত। শুধু পূজকের নয়, পূজোপকরণেরও দেবত্ব তন্ত্রে বিহিত 
হয়েছে। এর অর্থ পূজায় বস্তুর দিব্যরূপটিকেই গ্রহণ করতে হবে। পুজা একটি দিব্য ব্যাপার । 
ষেইজন্তই তন্ত্রের বিধান পৃজ্য পূজক এবং পৃজাদ্্রব্য সবই দেবতা হবে। গন্ধরবতগ্ত্রে বলা 
হয়েছে সর্বভূতের চৈতন্তত্বর্ূপ যে-্রত্ধ আমি সেই ব্রহ্ধ] আমি ঈশ্বর। “আমি ব্রহ্ম” সতত 
এইক্প ভাবনাহেতু জীব দেবরপ প্রাপ্ত হয় এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। দেবতাদৃষ্টিতে 
পূজোপকরণকে দেখলে সব পূজোপকরণ শুদ্ধ হয়ে যায় ও দ্েবত্ব প্রাপ্ত হয়। 

এই ভাবনাচিস্তা ষাতে দৃঢ় হয় তাঁর জন্য তছুপযোগী বিবিধ ক্রিয়াহুষ্ঠানের ব্যবস্থা 
তস্ত্রেআছে। ভাব বা আইডিয়! সার্থক হয় কর্ানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। কর্মানুষ্ঠান ছাড়া 
শুধু ভাব বা আইডিয়া কথার কথামাত্র। তান্ত্রিক সাধনায় নান। রকম ক্রিয়াকর্ম আছে। 


১ প্রবাসে পথি বা ছৃর্নেস্থানাপ্রাপ্তৌ জলেহগি বা। 
কারাগারে নিবদ্ধে। ব| প্রায়োপবেশগতোহপি ব1। 
কূ্যাততত্র মহামায়াপুজাং বৈ মাননীং ব,ধঃ।-_কা| পু ৫৮/২৪-২৫ 

২ পঞ্চভূতময়ং বিশ্বং তন্ময় ত্বং সদানঘে ।--বা নি ১২০-এর সে ব, পৃঃ ৩১৭ 

৩ চৈতন্যং সর্বভৃতানাং যদ বন্দ সোহহমীশ্বর; ৷ সোহহ্মিত্যন্ত মততং চিন্তনাদ দ্বেবরাপতা। 
আত্মনে। জায়তে সম্যগ ভাবনানাত্র সংশয়; । পুজোপকরণস্তাপি দেবত্বমিহ জায়তে। 
সর্বেষাং দেবতাদৃষ্ঠ্য। জীয়তে শুদ্ধভীপি চ।--গ ত ১৩1৩-৫ 


পুজা ৮২১ 


আপাতদৃষ্টিতে এ-সব অনেকগুলি নিরর৫থক মনে হতে পারে। কিন্তু অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা 
জানেন উচ্চ স্তরের তান্ত্রিক সাধন। স্থুপরিকল্পিত। এর প্রতিটি অনুষ্ঠান সাধককে চরম 
লক্ষ্যের অভিমুখে অগ্রসর করে দেয়। 

পূজানুষ্ঠানের বিভিন্ন অঙ্ষের আলোচনা আরম্ভ করার আগে এই সম্পর্কে ছুয়েকটি সাধারণ 
বিষয় জেনে নেওয়া আবশ্যক | 

পুজক---তস্ত্রোক্ত স্বকল্পবিহিত পূজাদি কর্ম স্বয়ং সাধককে করতে হয়।১ গন্বর্বতন্ত্রে বিধান 
দেওয়া! হয়েছে সাধক মূঢ় হলে পৃজাি-কর্মে গুরুকে নিয়োগ করবেন।২ তবে এ বিষয়ে 
মতভেদ আছে। যেমন গুপ্তসাধনতস্ত্রে বল! হয়েছে__আগমোক্ত বিধানানুসারে পুজায় স্বয়ং 
গুরু অধিকারী । গুরুর অভাবে সাঁধক স্বয়ং পূজার্দি করবেন ।* 

বল! হয়েছে সাক্ষাৎ ব্রহ্ধরূপী গুরু যদি পৃজাদি করেন তা হলে সে-মবের শতকোটিগুণ ফল 
হয়। সাধক স্বয়ং পূজাদি করলেও পৃজাব্রব্যাদি-সব গুরুকে দান করবেন। গুরুকে দান 
করলে সব কিছুর কোটিগুণ ফল হয়।৪ 

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে নৈমিস্তিকাঁদি পূজা সম্পর্কেই গুপ্তসাধনতন্ত্ের বিধান ৷ নিত্যপৃজা 
স্বয়ং সাধককেই করতে হয়। উক্ত গ্রপ্তসাধনতন্ত্রেই বিধান দেওয়া হয়েছে*__সাধক পুজার 
অর্থাৎ নৈমিত্তিক বা কাম্য পূজার আগের দিন ক্ষৌরকর্মাদি করবেন, হুবিস্তান্ন বা নিরামিষ 
ভোজন করবেন। তার পরদিন অর্থাৎ পূজার দিন প্রাতঃকালে স্নান করে প্রথমে নিত্যপুজা 
সমাপন করতঃ দেবতার মতো শুদ্ধমনা হবেন। 

এর পরেই বিধান দেওয়া হয়েছে গুরু তদভাবে গুরুপুত্র তদভাবে গুরুপত্বী পূজা 
করবেন। কেন না আগমোক্ত বিধানান্সারে পুজায় স্বয়ং গুরু অধিকারী । গুরু বাতীর 
পুত্র বা পত্বী কেউ উপস্থিত না থাকলে সাধক স্বয়ং পূজা করবেন ।* 


পি পপ পাপা পাপী এ পিপিপি 


১ তন্ত্রোজ্ঞানি স্বকল্পৌক্তকর্মীণি ম্বয়মীচরেৎ।_বরদাতন্ত্ববচন, দ্রঃ প্রা তো, কা ৫, পরিঃ ৬, ব সং পৃঃ ৩৮৪ 
২ স্বয়ং যদি ভবেন্ম,ঢে। গুরুং তত্র নিয়োজয়েৎ ।--গ ত ২৪1১৮ 
৩ আগমোক্তবিধানেন অধিকারী গুরু? ম্বয়ম। গুরোরভাবে দেবেশি স্বয়ং পুজাদিকং চরেৎ। 
_গুপ্তসাধনতস্ত্র পঃ ৬ 
৪ ৰন্দরূপোঃ গুরুঃ সাক্ষাৎ যদি পুজাদিকং চরেৎ। ততৎ সর্বং মহেশীনি শতকোটিগরণং ভবেৎ। 
অথব। পরমেশানি শ্বয়ং পুজাদিকং চরেৎ। স্বয়ং পূজাদিকং কৃত্ব। পৃজাপ্রব্যাদিকঞ্চ যৎ। 
তৎ সর্ষং পরমেশানি গুরোরগ্রে নিবেদয়েৎ। গুরো দত্বং মহেশানি সর্বং কোটিগুণং ভবেৎ।-_& 
€ পুজায়াঃ পূর্বদিবসে আদৌ ক্ষৌরাদ্িকঞ্চরেৎ। হবিশ্বান্তং ভৌজনঞ্চ অথবাঁপি নিরামিষম্‌। 
ততঃ পরশ্মিন্‌ দিবসে প্রীত; স্বাত্বা তু সাঁধকঃ। নিত্যপুজাং সমাপ্যাদৌ দেববচ্ছু্মানসঃ। 
--গুপ্তসাধনতন্ত্র, পঃ ৬ 
গুরু্বা গুরুপুত্রো। ব গুরুপত্ী চ স্ত্রতে । আগমৌস্তবিধীনেন অধিকারী গুরু; ন্যয়ম্‌। 
গুরোরভাবে দেবেশি ম্বয়ং পুজাদিকং চরেৎ।_-এ * 


€ 


৮২২ ভারতীয় শক্তিসাধন। 


পুরোহিতের দ্বার! গুজ। নিবিজ্ধ __পুরোহিতের দ্বারা তান্ত্রিক পূজা করান তত্বশীস্তা- 
সারে নিষিদ্ধ। শাস্ত্বের অভিমত কেউ যদি পুরোহিতকে এনে পুজাদি করায় তা হলে তার 
প্রতি কালিকা৷ ত্ুদ্ধ হন এবং তাঁর স্বার্থ নষ্ট নয়।১ 

লোকসমক্ষে পুজা নিষিদ্ধ__সাধনা করতে হয় গোপনে । লোক দেখিয়ে সাধনা হয় 
না। পূজা সাধনা । কাজেই তন্ত্রে বিধান দেওয়া হয়েছে-_সাঁধক পুজাকালে অন্তের মুখ 
দেখবেন না। যিনি জনসন্গিধানে ইষ্ট পুজাদি করেন তার উপর কালিকা! ক্তুদ্ধ হন এবং তার 
সর্বার্থহানি হয়। বরং পূজা না করা ভাল তবু ক্নসন্গিধানে পূজা কর্তব্য নয়। 

পুজার স্থান__এই প্রসঙ্গে পূজার স্থানের কথাটা এসে পড়ে। যে-সব স্থান পবিত্র 
বলে গণ্য সেই-সব স্থানই পূজা তথা সাধনার পক্ষে প্রশস্ত। গন্বর্বতন্থে বলা হয়েছে__ 
পুণ্যসলিল! নদীর তীর গুহা পর্বতশিখর তীর্থস্থান সাগরসঙ্গম পবিত্র বন বিজন উদ্যান বিশ্বমূল 
গিরিতট তুলসী-কানন বৃষশূন্তগোষ্ট শিবালয় অশ্বথমূল আমলকীবৃক্ষমূল গোশালা 
জলমধ্যবর্তী দেবালয় সমুদ্রকুল নিজগৃহ গুরুর সন্নিহিত স্থান এবং যে-স্থলে মন একাগ্র হয় 
সেইস্থল*__এই-সব স্থান সাধন! তথা পূজার পক্ষে প্রশস্ত । কিন্তু সব চেয়ে উত্তম পশুহীন 
নির্জন স্থান। 

কালীকুলসপ্ভাবের মতে স্বল্লাভিপাষী ব্যক্তির সিদ্ধির পক্ষে অরণ্যে পূজা হিতকর আর 
নিষ্কাম মুমুক্ষু ব্যক্তিদের পক্ষে সর্বদা গৃহে অর্চনাই প্রশস্ত | 


১ পুরোহিতং সমানীয় যদি পূজাদি কাঁরয়েৎ। তন্ত সর্বার্থহানিঃ স্তাঁৎ তুদ্ধা ভবতি কাঁলিক1। 
-_গুপ্তসীধনতন্ত্রবচন, দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ৫, পরিঃ ৬, পৃঃ ৩৮৪ 
২ পুজাকালে মহেশানি নীন্যবন্ত,ং বিলোকয়েৎ। ই্টপূজাদিকং সর্বং ষঃ কুর্যাজ্জনসন্লিধৌ | 
তন্ত সর্বার্থহানিঃ স্তাৎ কুদ্ধা ভবতি কাঁলিক। বরং পূজ! ন কর্তব্য ন কুর্যাজ্জনসনিধৌ ।-__-ই 
৩ পুণ্যক্ষেত্রং নদীতীরং গুহাপর্বতমস্তকম্‌। তীর্ঘপ্রদেশীঃ সিদ্ধনীং সংগমঃ পাঁবনং বনমূ। 
উদ্যাঁনানি বিবিজ্তানি বিল্বমূলং তটং গিরেঃ। তুলসীকাননং গোষ্ঠং বৃষশূন্যং শিবালয়ম্‌। 
অগ্থথীমলকীমুলং গোশাল! জল মধ্যতঃ ৷ দ্রেবতায়তনং কুলং সমুদ্রস্ত নিজং গৃহম্‌। 
গুরুণীং স্নিধানং চ চিত্তৈকা গ্রস্থলং তথা । সর্বেষামুত্তমং প্রোক্তং নির্জনং পশুবঞ্জিতম্‌।-_গ ত ২৫।১-৫ 
৪ যাত্রৈকা গ্রতা তত্রাবিশেষাৎ (ত্র ন্ু 8১1১১ ) এই সুত্রেও বল] হয়েছে যেখানে সাধকের চিত্ত একাগ্র হয় 
সেইন্থানই পুজার স্থান, এক্ষেত্রে বিশেষ কোনে দেশের নিয়ম নাই । উক্ত হুত্রের শক্তিভায্ে বল! হয়েছে ধীর 
যেখানে চিত্তপ্রসাদ হবে তিনি সেখানে অবস্থান করবেন, যেস্থানে অবাঁধে চিত্ত একাগ্র হয় সেইস্থানে বসে উপাসন। 
করবেন। (যোহি ন্সিংশ্চত্তপ্রসাদমন্ুভবেৎ স তং দেশমধিতিষ্ঠেৎ। যত্রীবাধিতচিত্তৈকাগ্র্যঃ স্তাৎ তত্রীসীন 
উপাদীত।) 
* অরণ্যং স্বল্নকীমানীং সিদ্ধার্থং পূজনে হিতম্‌। নি্ষীমানাং মুসুক্ষণাং গৃহে শস্তং সদার্চনম্‌। 
__কালীকুলসন্ভীববচন, দ্রঃ বৃহ ত সাঁ, ১*ম সং, পরিঃ ২, ব সং, পৃঃ ২৬৭ 


গজ ৮২৩ 


এ ছাড়া অবশ্য কাশ প্রভৃতি তীর্থস্থানে পূজার বিশেষ মাহাত্মের কথা বলা হয়েছে। 
কামরূপ প্রভৃতি পীঃস্থানে শক্তিপূজা বিশেষভাবে ফলপ্রদদ 1১ 

তবে যথার্থ পৃজার স্থান সাধকের হ্ৃদয়। বাইরের পুজার স্থান গৌণ, বাহপূজার ক্ষেত্রেই 
তার প্রয়োজন। এ সম্পর্কে কৌলাবলীনির্ণয়তন্ত্রে ড় চমৎকার কথা বলা হয়েছে-_দেবতা 
পর্বতশিখরে নাই, কোনে বিশেষ স্থানে নাই, বিষুমন্দিরে নাই । চিদ্বানন্দময় তিনি আছেন 
সাধকের হৃদয়ে। ভাবের দৃট্টিতেই তাঁর দর্শন মিলে। যে-মহাত্মার যেখানে যেখানে 
দূঢ়ভক্তি জন্মে সেই সেই স্থলে মহাদেবী প্রকাশিতা হন ।২ 

পুজার কাল-_তন্ত্রে আচারভেদ পূজার প্রকারভেদ ইত্যাদি অনুসারে পূজার কাল 
নির্দিষ্ট হয়। যেমন কুলার্ণব্তত্ত্রে শক্তিপূজা সম্পর্কে বিধান দেওয়া হয়েছে--দিনের বেলা 
নিত্যপূজ1 করতে হবে, রাত্রে করতে হবে নৈমিত্তিকপৃূজা। কাম্যপুজা দিনরাত্রি উভয় 
কালেই বিহিত এই শাস্ত্রের নির্ণয় ।৬ 

গন্র্বতন্ত্রের মতে সপ্ত্িক গৃহস্থের গ্রাতঃকালে বাহপুজা কর] কর্তব্য | 

আবার পুজার উদ্দেশ্য অনুসারেও পুজার কালভেদ হয়ে ষায়। মহানীলতঙ্ত্রে বল 
হয়েছে_ উত্তম সাধক সত্ববুদ্ধিতে প্রভাতে দেবীর পৃজা করবেন, রাজসিক কর্ম সিদ্ধির 
উদ্দেশ্টে মধ্যাহে রাজসিক পূজা করবেন আর শক্রনাশিনী দেবীর তামসপূজা করবেন 
সায়াহে। 

বীরাচারের পূজায় কালের কোনে! নিয়ম নাই । মহাঁচীনাচারক্রমে বল! হয়েছে* পূজার 
পক্ষে সমস্ত কালই শুভ কাল, অশুভকাল কিছুই নাই। এ ব্যাপারে দিন রাত্রি সন্ধ্যা ও 
মহানিশার মধ্যে কোনো ইতরবিশেষ নাই। 

পঞ্চশুদ্ধি-_-বহিঃপুজার কথা হচ্ছিল। বহিঃপুজার প্রারস্তেই আছে পঞ্চশুদ্ধির বিধান । 





স্পা পাপা 


১ দ্রঃ কৌ নি, উঠ ৯ 
২ নদেবঃ পর্বতাগ্রেষু ন দেশে বিষুসন্ননি। দেঁবশ্চিদী নন্দময়ে। হাদি ভীবেন দৃপ্ততে | 
যত্র ঘত্র দৃঢ়া ভ্তিরধদ। যস্ত মহীত্বনঃ | তত্র তত্র মহাদেবী প্রকীশমনুগচ্ছতি।- দ্রঃ এ 
৩ নিত্যার্চনং দ্বিনে কুর্যাৎ রাত্রৌ নৈমিত্তিকার্চনম্‌। উভয়োঃ কাম্যকর্মাণি চেতি শাস্তন্ত নির্ণয়ঃ। 
কু ত, উঃ ১১ 
তন্মাৎ সর্বপ্রধত্েন ৰাহপুজীং মহেশ্বরি ৷ প্রীতরেব সদা! কুর্যাদ্‌ গৃহস্থো গৃহিণীযুতঃ ।-_গ ত ৩৪।৬২ 
& প্রভাতে পুজয়েদোবীং সন্ববদ্ধ্যা হুসধকৈ? । মধ্যাহে, পূজয়েদেবীং রাজসঃ কার্যসিদ্ধয়ে | 
সীয়াহ্নে পুজয়েদ্দেবীং তাঁমসঃ শক্রনাশিনীম্‌।-_মহানীলতন্তববচন, দ্রঃ সাধনরহস্তম্‌, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৩০ 
৬ সর্বঃ এব শুভঃ কালে] নীশুভ বি্ধতে কচিৎ। ন বিশেষে! দিবারাত্রৌ ন সন্ধ্যায়াং মহাঁনিশি। 
»মহাচীনীচারক্রম, পঃ২ 


৩9 


৮২৪ ভারতীয় শক্তিসাধন। 


আত্মা অর্থাৎ সাধক স্থান মন্ত্র দ্রব্য ও দেবতা এই পঞ্চ পদার্থের শুদ্ধিকে বলে পর্চশুদ্ধি। 
সাধক পঞ্চশ্ুদ্ধি না করে দেবার্চনাই করতে পারেন না।১ 

আত্মশুদ্ধি__শান্্রবিহিত ্বান ভূতশ্ুদ্ধি প্রাণায়াম বড়ঙ্গন্তাপ ইত্যাদির ছ্বারা আত্মশুদ্ধি 
হয়।২ 

স্থানশুদ্ধি- স্থান অর্থাৎ পূজাস্থানের শুদ্ধিসম্পর্কে বিধান দেওয়া হয়েছে পূজার স্থান 
মার্জন করে লেপে পুছে আয়নার মতো ঝকৃঝাকে করতে হবে। তারপরে চাদদোয়৷ খাটিয়ে 
ফুলের মালা প্রভৃতি দিয়ে সাজাতে হবে। ধূপ দীপ জেলে দিতে হবে আর পঞ্চবর্ণ রজ 
অর্থাৎ চূর্ণ দিয়ে চিত্রিত করতে হবে। তা হলেই স্থানশুদ্ধি হবে।৩ 

মন্ত্রশুদ্ধি__মৃলমন্ত্রর্ণ মাতৃকাবর্ণের ছারা পুটিত করে অহুলোম-বিলোমক্রমে ছুবার 
আবৃত্তি করলে মন্্রশুদ্ধি হবে ।* 

দ্েব্যশুদ্ধি-_যথাবিধি মূলমন্ত্র ও ফট. এই অস্ত্মন্ত্রের ছ্বারা পৃজান্রব্যাদি প্রোক্ষণ করে 
ধেহুমুদ্রা প্রদর্শন করলেই ত্রব্যতুদ্ধি হয় ।« 

দেবতাশুদ্ধি__পুজাপীঠের উপর দেবীর প্রতিষ্ঠা করে সকলীকরণমুদ্রায় সকলীকরণ 
করে মন্ত্রবিদ্‌ দীপ্তাত্মা সাধক মূলমন্ত্র ও জলের দ্বারা অভিভাবনা করে তিনবার প্রোক্ষণ 
করবেন। তাহলেই দেবতাশুদ্ধি হবে।* 

তন্ত্রের নির্দেশ এমনি পঞ্চশ্ুদ্ধি করে তবে দেবপুজা করতে হবে। পঞ্চশুদ্ধি না করে পৃজা 
করলে সে-পুজা ব্যর্থ হবে।" 

মগ্ডল___কুলার্ণবতন্ত্রের মতে পঞ্চশ্তদ্ধির পর মণ্ডল অঙ্কন করতে হবে। বল! হয়েছে 
মণ্ডল ব্যতীত পূজা নিক্ষল হয়। সেইজন্য মণ্ডল একে যথাবিধি সেখানে পূজা করতে হবে।” 


১ আত্মস্থানমনুদ্রব্যদেবশ্ুদ্ধিন্ত পঞ্চমী । যাঁবন্ন কুরুতে মন্ত্রী তাবদেবার্চনং কুতঃ।--কু ত, উঃ ৬ 
২ নুস্নানভূতসংশুদ্ধিপ্রাণীয়ামাদিভিঃ প্রিয় । ফড়ঙ্গাঘখিলগ্তাসৈরাত্শুদ্ধিঃ সমীরিত1।--এ 
৩ সংমার্জনানুলেপাগ্ঘৈর্দর্পণৌদরবৎ কৃতম্‌। বিতানধূপদীপাদিপুষ্পমাল্যাদিশোভিতম্‌। 
পঞ্চবর্ণরজশ্ষিত্রং স্থানশুদ্বিরিতীরিতা ।--এ 
গ্রধিত্ব। মাতৃকা বর্ণে মুলমন্ত্রীক্ষরাণি চ। ক্রমীংক্রমাদ্দিংরা বৃত্িন্তশুদ্ধিরিতীরিতা ।--এ 
পুজাপ্রব্যাদি সংপ্রোক্ষ্য মূলান্ত্ীভ্যাং বিধানতঃ। দর্শয়েদ্‌ ধেনুমু্রাং চ ব্যশুদ্ধিরিয়ং মতা। 
- মেরুতন্ত্রবচল, দ্রঃ পু চ, তঃ ৩, পৃঃ ১৫৩ 
৬ গীঠে দেবীং প্রতিষ্ঠীপ্য সকলীকৃত্য মস্্রবিৎ। মুলমন্ত্রেণ দীপ্তাত্ব! অভিভাব্যোদকেন চ। 
ভ্রিবারং প্রেক্ষয়েছিছান্‌ দেবশুদ্ধিরিতীরিত। ।--এ 
৭ গঞ্চগুদ্ধিং বিধায়েখং পম্চাদ্‌ যজনমাচরেৎ। পঞ্চপুদ্ধিবিহীনেন বৎকৃতং ন চ তংকৃতমূ। 
_মেরতন্ত্রবচন, ভ্রঃ পু চ, তঃ ৩, পৃঃ ১৫৩ 
৮ মণ্ডলেন বিনা পুজা নিক্ষলা কিতা প্রিয়ে । তন্মান্মগুলমালিখ্য বিধিবত্ত্র পুজয়েখ।--কু ত, উঃ * 


রকি 


দীক্ষা ৮২৫ 


পুজার অঙ্গ__ পুজান্ষ্ঠানের আছে বিভিন্ন অঙ্গ। পঞ্চশুদ্ধি-প্রসঙ্গে ভূতশ্ুদ্ধি ন্যাস 
প্রাণায়ামাদি অঙ্গের উল্লেখ করা হয়েছে। গন্ধর্বতন্তরে ধ্যান পূজা জপ হোম ন্যাস ও তর্পণ 
পৃজাহুষ্ঠানের এই যড়ঙ্গের কথ! বলে বলা হয়েছে। এই ফড়ঙ্গ-অনুষ্ঠানসহ পৃজা করলে দ্বেবী 
মনোরথ পূর্ণ করেন।» | | 

উক্ত তন্ত্র যজ্ঞ বা পৃজাহ্ষ্টানকে মানুষের মতো দেহধারী জীব কল্পনা করে বলা হয়েছে-_ 
ধ্যান পূজা জপ হোম তার চার হাত, ন্যাসসমূহ শরীর, পৃজাতত্বজ্ঞান আত্মা, ভক্তি মন্তক, 
শ্রদ্ধা হৃদয় এবং পুজাক্রিয়াকৌশল তার নেত্র। উত্তম সাধক এমনি ষজ্ঞশরীরের বিষয় জেনে 
সর্বাঙ্ষসম্পূর্ণ যজ্ঞ সম্পন্ন করবেন। অঙ্গহাঁনি হলে অত্যন্ত দোষ হয়। সেইজন্য কোনো 
অঙ্গহানি করবেন না।* 

পুজাবিধি-_নিত্যাদি পূজাভেদে পুজাবিধি ভিন্ন হয়, দেবতাভেদেও ভিন্ন হয়। আবার 
সম্প্রদীয়ভেদেও পূজাবিধি ভিন্ন হয়। এই-সব বিধি বেশীর ভাগ ক্রিয়ামূলক। ক্রিয়ার 
অনুষ্ঠান গুরুর কাছে হাতেকলমে শিখতে হয়। পুঁথি দেখে সে-সব অনেক অনুষ্ঠানই কর! 
যায় না। 

তবে তান্ত্রিক পূজার কতকগুলি সাধারণ বিধি আছে। সেই-সব সাধারণ বিধির একটা 
মোটামুটি পরিচয় এখানে দেবার প্রয়াম করা যাচ্ছে। 

নিত্যপুজাবিধি-_ক্রিয়াসংগ্রহে নিত্যপূজার বিধি নির্দেশ করা হয়েছে-_-সাধক পূজাস্থানে 
এসে তিনবার আচমন করবেন এবং আসনে বসে যত্বপূর্বক সন্কল্প করবেন।৩ 

কিন্ত আসনে বসবার আগে কিংবা আসনে বসে তাকে বিস্কাপসারণ বা ভূতাপসারণ 
করতে হবে।* যথাবিধি মন্ত্র পড়ে এই অনুষ্ঠান করতে হয়। মন্ত্রটর অর্থ এই-__শিবের 
আজ্ঞায় পৃথিবীস্থ সব ভূত দূর হোক, বিস্বকারী সব ভূত বিনাশপ্রাপ্ত হোক; ভূত এবং 
পিশাচের! সব দিকে সরে যাক। সকলের অবিরোধে ব্রন্মকর্ম আরম্ভ করব ।* 


১ ধ্যানং পূজা জপশ্চৈব হোমো স্যাঁসশ্চ তর্পণম্‌। অত্র বৈ পুজিতা৷ দেবী পূরয়েত্তন্মনৌরথান্‌।--গ ত ২২1৮৪ 
২ ধ্যানং পুজ। জপে। হৌম ইতি হস্তচতুষ্টয়ম্। শরীরং হ্যাসজালং তু আত্ম! তজ্জ্ঞানমেব চ। 
ভক্তভিঃ শিরোহত্র হচ্ছদ্ধা! কৌশলং নেত্রমীরিতম্‌। এবং যজ্ঞশরীরং তু মত্বা সাঁধকসত্তমঃ। 
যজ্জং সমাপয়েন্লিত্যং সাঙ্গমেব খলু প্রিয়ে ৷ অঙ্গহীনে মহান্‌ দৌবস্ততোহঙ্গং নাবধীরয়েৎ ।-_গ ত ২৪।২৭-২৯ 
৩ পৃজাস্থানং সমাগমা কুর্যাদাচমনত্রয়মূ। উপবিষ্ঠাসনে মন্ত্রী কু্ধীৎ সংকল্পমাদরাৎ। 
__ক্রিয়াসংগ্রহবচন, দ্রঃ পু চ তঃ ৬, পৃঃ ৫১২ 
৪ আদে বিদ্বং সমূৎসার্য পশ্চাদাসনকল্পনম্‌। অথ ব। চাসনে স্থিত্ব। বিশ্লামুৎসারয়েৎ সুধীঃ। 
__তন্্ীস্তরবচন, দ্রঃ এ $ তঃ ৩, পৃঃ ১৫৪ 
€ ও অপসর্পন্ত তে ভূতা যে ভূতা তূমিসংস্থিতাঁঃ। যে ভূত বিশ্নক তারস্তে নগ্তন্ত শিবাজজয়া!। 
অপক্রমন্ত ভূতাঁনি পিশীচাঃ সর্বতে। দিশম্‌। সর্বেধীমবিরোধেন ৰদ্ধকর্ম সমীরভে | 
দ্রঃ শ! তি ৪1১*-এর রাঘবভট্রকৃত টাকা 


৯০৪ 


৮২৬ ভারতীয় শক্তিসাধনা 


এই মন্ত্রের সাধারণ অর্থ অনিষ্টকারী সব অতিপ্রারূত সত্তা শিবাজ্ঞয় অপন্ত হোক। 
ধিস্ত মন্তরটির গৃঢ় অর্থও আছে। পঞ্চভূত এবং পাঞ্চভৌতিক জীবজগৎ অনেক সময় সাধনায় 
বিগ ঘটায়। সেই সববিক্ব যাতে না ঘটে তার জন্য পুজার প্রারস্তেই সমস্ত ভূত এবং 
সর্বোপরি ভূতনাথের কৃপাপ্রার্থনাই মন্ত্রটির গুঢ় অর্থ ।১ 

আঁচমন--আচমনের উদ্দেশ্য সাধকের দেহশ্তুদ্ধি। এইজন্য পূজার প্রারস্তেই আচমনের 
ব্যবস্থা । .আঁচমনের বৈদিক এবং তান্ত্রিক উভয়বিধ মন্ত্র আছে। শান্ত্রমতে জীবের স্কুল সুম্ধা 
'এবং কারণ এই ত্রিবিধ দেহ। তন্ত্রের অভিমত তান্ত্রিক আচমনমন্ত্রেরং দারা এই ভ্রিবিধ 
দেঁহেরৎ শোধন হয়। | 

শোৌধন- -যে-বস্ত স্বরূপতঃ যা, আগন্তক দ্রব্য বা ভাব থেকে মুক্ত করে, তাকে তার সেই 
স্বরূপে প্রতিষিত করার নামই শোধন বা শুদ্ধি।ৎ এর সহজ অর্থ বন্তমাত্রই ব্বরূপতঃ ব্রহ্গ। 
বস্তপ্ন অন্য যে-রূপ তা আগন্তক বা আরোপিত। নেই আরোপিত রূপ অপসারণ করে বস্তকে 
তার ব্রন্ষরূপে প্রতিষ্ঠিত করাই বস্তর শোধন । 

স্বস্তিবাচন__আচমনের পরই আরেকটি অনুষ্ঠান আছে। এটি ন্বস্তিবাচন। স্বস্তি" 
বাচনের মর্মকথা সর্বভূতের কল্যাণপ্রার্থনা, অভীষ্ট কর্মের সফলতার জন্য প্রার্থনা ।* 
জীবমাত্রই অন্য সব জীবের সঙ্গে সম্বন্বযুক্ত, স্বরূপতঃ অন্যের সঙ্গে একাত্ম। সকলের কল্যাণে 
প্রত্যেকের কল্যাণ এই বিশ্বাত্ীয়তার ভাবটি আলোচ্য স্বস্তিবাচনের মধ্যে অন্ুস্থযত হয়ে 
আছে। সনাতন ধর্মীয় সাধনা ব্যষ্টিগত হলেও ব্যষ্টির সাধনা সমাই্কে উপেক্ষা করে না। 
পূজার প্রারস্তে স্বপ্তিবাচনের এই তাৎপর্য। 

বৈদিক ও তান্ত্রিক স্বস্তিবাচন ভিন্ন। আবার স্বপ্তিবাচন খক্সামযভুর্বেদ অনুসারে 
ভিন্ন ।* 

১ দ্রঃ পুত, 9* ৭9 

২ আত্মবিগ্ভাশিবৈস্ততবৈ স্বাহীস্তৈঃ সাঁধকাগ্রণীঃ | ব্রিশ্্র স্তাংপো। ছিরু্ম.জ্য ত্বাচমেৎ কুলসাধকঃ। 

মন্ত্রটি--ও আত্মতত্বায় হ্বাহা, ও বিছ্াতন্বায় ্বাহণ, ও শিবতন্বায় স্বীহা!। নি 
৩ আত্মতবেন স্থুলদেহং শোধয়ামি ন্বাহা। বিদ্যাতত্বেন হুল্্দেহং শৌধয়ামি শ্বাহী, শিবতত্বেন পরদেছং 
শোধয়ামি ম্বাহী ।--ত। ভ নু, পৃঃ ১২৯ 

--আত্মতন্বায় হ্বাহা! মন্ত্রে ঘুলদেহের, বিদ্যাতন্বায় স্বাহ! মন্ত্রে ুঙ্্রদেহের এবং শিবতত্বায় স্বাহা। মন্ত্রে কারণদেহের 
শোধন করতে হয়। ৪ পৃত,পৃঃ১৭ € এ, 0.৭9 

৬ তান্ত্রিক শ্বস্তিবাচন-্রী ই স্বত্তি নঃ কাত্যায়নী হ" অপর্ণাশ্রবা ই, স্ব্তি নঃ কালী হৌ" মেধামৃতময়ী হী 
্বত্তি নঃ প্রত্যঙ্গির। দেবতা দধাতু হী শ্বন্তি হী হবত্তি হী স্বতি।-_ওঃ পু দ, সং ৩১, পৃঃ ২৪ 

৭ ভর এপুঃ ২৩ 


পূজা ৮২ 


্বস্তিবাচনের পর স্বস্তিস্ক্ত পাঠ করা হয়। বৈদিক স্বত্তিস্ক্ত ও তান্ত্রিক স্বস্তিস্থত্১ 

পৃথক্‌। 

আসনশুদ্ধি__পূর্বোক্ত ক্রিয়াসংগ্রহের বচনে পুজানুষ্ঠানের সব প্রাথমিক কৃত্যের 
উল্লেখ নাই। যেমন তাতে আসনশ্ুদ্ধির কথা নাই। অথচ আসনশুদ্ধি তান্ত্রিক পূজার 
একটি আবশ্তিক প্রাথমিক কৃত্য। শুধু আসন নয়, তান্ত্রিকপৃজায় ব্যবহার্ধ ভ্রব্যমাত্রই মন্ত্রে 
ছারা শোধন করতে হয়। অন্যান্য ভ্রব্যশোধনের মন্ত্রের মতে। আসনশোধনেরও মন্ত্রৎ 
আছে। সাধককে যথাবিধি মন্ত্র পড়ে আসনশোধন করতে হবে। 

এই শোধনব্যাপারের তাৎপর্য সাধারণ বসকে মন্ত্রশক্তি বলে আধ্যাত্মিক সাধনার 
উপযোগী করে তোল । সাধকের চিন্তায় শোধিত দ্রব্যের দিব্যরূপই প্রীধান্ত পায়। 

শাস্ত্রের বিধান সাধক যথাবিধি আসনশোধন করে আমনের পৃজাও করবেন এবং মন্ত্র 
পড়ে আসনে উপবেশন করবেন। পদ্মাসন স্বস্তিকাসন প্রভৃতিৎ যৌগিক আসনের কোনো 
একটি আসন করে বসে পূজা করা বিধি । 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ কর! যায় শাস্ত্রে কুশাঁসন মৃগচর্মীসন* প্রভৃতি বিভিন্ন আসনের বিধান 
আছে। সাধারণতঃ এই-সব পদার্থের মধ্য দিয়ে বিদ্যাত্প্রবাহ চলতে পারে না । পন্মাসনািতে 
মেরুদণ্ড সোজা করে এবং ঘাড় ও মাথা উচু করে মেরুদণ্ডের সঙ্গে সমরেখায় রেখে বমতে 


১ ও সর্বশ্চ দেবশ্চ ৰিভীতকঞ্চ প্রভগ্রতাং মেরু সুবর্ণদীয়ী । 
কালোদ্ধ ম! ম। সচেক্ডরিয়ং শ্রিয়ে। বিবিক্তরাগীশ্চ পুরভবায় বৈ ।__পুদ, সং ৩১, পৃঃ ২৩ 
২ ও পৃথি ত্বয়] ধূত। লোক! দেবি ত্বং বিষুনা ধৃত1। ত্বং চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং চাসনং কুরু। 
দ্রঃ পুচ তঃ ৩, পৃঃ ১৫৮ 
৩ আসনপুজার মন্ত্র-() মীয়াৰীজং সমুচ্চার্য আধারশক্তয়ে ততঃ। 
কমলানমাভীস্য ঙেনমৌহস্তং প্রপুজয়েৎ।--ডঃ এ 
হী আধারশক্তয়ে কমলাসনায় নমঃ এই মন্ত্রে আীসনপুজ। করতে হবে। 
(1) তত্রাসনং সমাস্তীর্ধ কীমমাধারশক্িতঃ। কমলাদনীয় নমে! মগ্তেণৈবাসনং যজেৎ ।--মহ1 ত ৫1৮১ 
-_ক্লী' আধারশক্তিকমলাসনায় নমঃ এই মন্ত্রে আসনপৃজা করতে হবে। 
৪ আত্মমস্ত্রেণীপবিশেদাসনে দেশিকোত্তম | _পু চ তঃ ৩, পৃঃ ১৫৮ 
_দেশিকৌত্তম আত্মমন্ত্র উচ্চারণ করে আসনে উপবেশন করবেন। সাধকের নামের আছ্তক্ষরকে চন্্রবিনুযুক্ত 
করলেই আত্মমন্ত্ হয় । প্রঃ শ্বনীমাগ্ক্ষরং পুংস: সৌমসামিসমন্থিতম্‌। আত্মমন্ত্ং বিজানীয়াৎ...। 
ভ্রু; উ, পৃঠ ১৫৯ 
& গন্প-স্বত্তিক-বীরাদিঘেকীসনসঙ্গান্থিতঃ | জপার্চনাদিকং কৃর্ান্যাথ] নিক্ষলং ভবেং। 
দ্রঃ শী তি ৪1১৯-এর রাঘবভ্কৃত টীকা 
৬ ধর্মর্থকীমমোক্ষাপ্তিশৈলীজিনকুশোত্তরে ।-- ৪1১৭-১৮-এর এ 


৮২৮ ভারতীয় শক্তিসাধনা 


হয়। সাধনমর্মজ্ঞরা বলেন সাধনভজনের সময় সাধকদেহে অনেক প্রকার বিছ্যুৎক্রিয়া 
পরিলক্ষিত হয়। মেরুদণ্ড সোজা করে বসলে দেহস্থ বিদ্যুতের যাতায়াত সহজ হয়। 
পূর্বোক্ত আসনাদিতে বসার জন্য দেহস্থ বিছ্যুপ্রবাহ ভূমির সঙ্গে যুক্ত হতে পারে না; তা 
না হলে হত এবং তার ফলে সাধকদেহের ক্ষতি হত।১ এই মতামতের সত্যাসত্য বৈজ্ঞানিক 
পরীক্ষার দ্বারা নির্ণয় করা যেতে পারে। 

সঙ্কল্প-_পূজায় বসে যথাশান্্র সঙ্কল্প করতে হয়। সন্কল্পের তাৎপর্য যে-উদ্দেশ্টে পৃজা 
করা হচ্ছে সেটি সাধকের মনে দৃমূল করে দেওয়া । পূজার অন্যতম উদ্দেশ্য দেবতাকে 
প্রসন্ন করা। সেইজন্য পূজার সন্কল্পমন্ত্রেও তার উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়। 

শুধু পূজায় নয় তগ্রমতে অনুষ্ঠিত টব এবং পৈত্র সর্ব কর্মেই সঙ্কল্প করা বিধি। মত্স্য- 
স্ক্তে বল! হয়েছে নিত্য নৈমিত্তিক এবং কাম্য সব-রকম পিতৃ-দৈবত-কর্মে সঙ্ল্প আবশ্তক। 
সন্বল্প করে না করলে সে-কর্ম সফল হয় না। 

অপরাপর বিধি_ক্রিয়াসংগ্রহের মতে সঙ্কল্পের পর সর্বকর্মের সাক্ষী সূর্ধদেবকে 
অর্ধ্য দিতে হবে। তার পর সাধক গুরু ও গণপতিকে প্রণাম করে স্বীয় ইষ্টদেবতাকে 
প্রণাম করবেন, তিন তালি দিয়ে দশদিক বন্ধন করবেন, ভূতশুদ্ধি প্রভৃতি করে প্রাণায়াম 
করবেন, মাতৃকান্তাস ও মূলমন্ত্রের হ্যা করবেন এবং হৃদয়ে দেবতার ধ্যান করে মানস 
উপচারে পূজা করবেন। তীকে নৈবেদ্ ভিন্ন বাহ্‌ উপচারের দ্বারা দেবতারপী স্বীয় আত্মার 
পূজা করতে হবে। তার পর তিনি স্বীয় কল্লোক্ত মুদ্রাপ্রদর্শন করে অর্ধ্যাদি স্থাপন ও 
পূজান্রব্যশোধন করবেন এবং মন্ত্রোক্ত দেবতার ধ্যান করে মূলমন্ত্রের দ্বারা আবাহন 
করবেন।৪ 


১ দ্রঃ পুত, পৃঃ ১৬ 
২ পুজার সঙ্ল্পমন্ত্র এই রকম--ও অগ্য অমুকে মানি অমুকরাশিস্কে ভাঙ্ষরে অমুকে পক্ষে অমুকতিধো 
অমুকগোত্রোহমুকদেবশর্ম। অমুকদেবতা প্রীতিকামঃ যথাসম্তবোপচারৈরমুকদেবতীয়াঃ পূজামহং করিষ্তে ।-- 
দ্রঃ পু চ, তঃ ৪, পৃঃ ৩২৫ ; গুদ, সং ৩১, পৃঃ ৩৮০ 
অন্য সঙ্কল্পমস্ত্রে«ও মৌটামোটি এই আকার । 
৩ নিত্যে নৈমিত্তিকে কাঁম্যে পিতৃদৈবতকর্মণি ৷ সঙ্থল্পপুর্বকং কর্ম ন্যথ! ন ফলং শ্মতম্‌। 
_ম্তহ্ক্তবচন, দ্রঃ প্র! তো, কাণ্ড ৩, পরি ৩, ব সং, পৃঃ ১৭৩ 
৪ দৃগ্াদর্যং দিনেশীয় সাক্ষিণে সর্বক ্ণঃ। গুরুং গণপতিং নত প্রণমেদিষ্টদেবতাম্‌ । 
তালত্রয়ং পুরস্কৃত্য ষরীয়াচ্চ দিশো৷ দশ | তৃতশুদ্ধযাদিকং কৃত্ব। প্রাণীয়ামং সমাচরেৎ। 
করযাচ্চ মীতৃকান্ঠাসং মূলন্ভাসং তখৈব চ। হৃদয়ে দেৰতাং ধ্যাত্বা মানসৈরুপচারকৈঃ। 
পৃজয়েদ্দেবতারাপমাত্বানং মন্ত্রবিত্তমঃ। বাহাস্থৈরপচারৈশ্চ ষজেনলৈবেছ্ব্জিতৈঃ | 
ততঃ কল্লোদিত। মুর দর্শয়িত্বী বিধানবিৎ | অর্ধাদিকং চ সংস্থাপ্য পুজা্রব্যাণি শোধয়েখ। 
যথোক্তাং দেবত' ধ্যাত্বাবাহয়েন্ম'লমন্ত্রতঃ 1 ক্রিয়াসংগ্রহবচন, রঃ পু চ, তঃ ৬, পৃঃ ৫১২ 


পুজা ৮২৯ 


আবাহন ও তার তীুপর্য-- আবাহন অর্থ ডেকে আনা । আরাধ্য ব্রহ্ম বা তীরই 
রূপভেদ। যিনি সর্বব্যাপী তাকে আবাহন করার তাৎপর্য কি? সাধনমর্সজ্ঞরা বলেন 
এখানে আবাহন অর্থ দেবতাঁর সামীপ্য অন্থভব করা। সর্বব্যাপী ভগবান্কে মৃত্তিমান্রূপে 
আপন ইষ্টদেবতার মধ্যে প্রত্যক্ষ করাই আবাহনের তাৎপর্য ।১ 

সাধককে ষথাশাস্ত্র আরাধ্য দেবতার মৃত্তি ধান করে তকে আবাহন করে এনে সেই 
মুক্তিতে স্থাপন করতে হবে। যেখানে শাস্তরনির্দিষ্ট ধ্যানানুযায়ী ধাতুপ্রস্তরাি দিয়ে 
মৃতি প্রস্তুত কর! হয় সেখানে সেই মৃত্তিতেই দেবতাকে স্থাপন করা বিধি। আঁর যেখানে 
শুধু ঘটে বা যন্ত্রে পূজা হয় সেখানে কল্পিত মৃ্তিতেৎ দেবতাকে স্থাপন করতে হয়। 

এ বিষয়ে শাস্ত্রের বিধান_-ভগবতী অমুকদেবতা! এখাঁনে এস এস এই বলে দেবতাকে 
সুযুয়াপথে হৃদয়পত্ম থেকে সাধকের হস্তস্থিত পুষ্পাপ্তলিতে এনে মূলমন্ত্র উচ্চারণ করে 
আবাহনমু্র! দ্বারা মু্তিতে স্থাপন করতে হবে ।* 

বিষয়টিকে আরেকটু বিশদ করে বল! হয়েছে__সাধক সমাহিত হয়ে স্বকল্লোক্ত বিধান 
অন্নসারে হৃৎপদ্মে দেবীর ধ্যান করবেন এবং একটি প্রদীপ থেকে আরেকটি প্রদীপ যেমন 
জালান হয় তেমনিভাবে হৃৎপন্ম থেকে নাসাপুটপথে তেজোময়ী মহাঁদেবীকে পুষ্পাঞ্জলিতে 
আনবেন, তার পরে মন্ত্রধ্যে আনবেন ।* তার পরে মুক্তিতে স্থাপন করবেন। 

অংস্থাপন-_এর পর সাধক মূলমন্ত্র উচ্চারণ করে এবং সংস্থাপনমুত্রা প্রদর্শন করে 
'অমুকদেবতা, এখানে থাক, এখানে থাক" এই বলে তাকে সংস্থাপিত করবেন আর প্রার্থনা 
করবেন_দেবেশ ! (দেবেশি 1) তুমি ভক্তিলভ্য, সবাবরণযুক্ত তোমাকে যতক্ষণ পৃজা 
করব ততক্ষণ তুমি এখানে স্থির হয়ে থাক ।৫ 

সম্গিধাপন--এবার সাধক মূলমন্ত্র উচ্চারণ করে এবং সন্নিধাপনীমৃত্রা প্রদর্শন করে 


১ পুত, 9 82 
২ অমুকদেবতীয়। মৃতিং কল্পয়ামি নমঃ ।- ইতি গন্ধপুষ্পার্দিভি মু্তিং পরিকল্পযাবাহনং 
কুষধীৎ।__পু চ+ তঃ ৫, পৃঃ ৩৪৫ 
৩ ভগবত্যমুকদেবতে ইহীগচ্ছাগচ্ছ__ইত্্তা হুযুম্ণীমার্গেণ হৃদয়াস্তোজীৎ পুষ্পাপ্রলৌ দেবতামানীয় মুলমন্্ুচ্চী 
আঁবাহনমুদ্্রয়। মুতো স্থাপয়েৎ ।-_-এ, পুঃ ৩৪৬ 
৪ ম্বকল্পোস্তবিধানেন ধ্যাত্ব দেবীং সমাহিত । হৃংসরোজাৎ সমানীয় নাসাপুটপথ। সুধীঃ | 
তেজোময়ীং মহাদেবীং দীপাদ্দীপান্তরং যথা । পুষ্পাঞ্জলৌ ততঃ গশ্টাৎ মন্ত্রমধ্যে সমানয়েৎ। 
-কোৌ নি, ৭৩-৪ 
৫ ততঃ সংস্থাপনমৃক্রয়। মূলীন্তে অমুকদেবতে ইহ তিষ্ঠ তিষ্ঠ ইত্যুক্ত।1 
দেবেশ ভক্তিসলভ সর্বাবরণসংযুতম্‌। যাবৎ ত্বাং পৃজয়িস্তামি তাবৎ ত্বং সুস্থিরো! ভব ।-_পু চ, ত$ ৫ পৃঃ ৩৪৬ 


৮৩৬ ভারতীয় শক্তিসাধন। 


“অমুকদেবতা, এখানে সন্নিহিত হও, এখানে সঙ্গিহিত হও এই বলে দেবতাকে সন্িহিত 
করবেন।» | 

সঙ্পিরোধ-তার পর আগের মতো মূলমন্ত্র উচ্চারণ করে এবং সঙ্গিরোধনমুক্রা! প্রদর্শন 
করে “অমুকর্দেবতা, এখানে সন্নিরুদ্ধ হও, সঙ্গিকদ্ধ হও, এই বলে দেবতাকে লমিরুদ্ধ 
করবেন ।* 

সম্মুখীকরণ- আবার মূলমন্ত্র উচ্চারণ করে এবং সম্মুরখীকরণমুক্রা প্রদর্শন করে 'অমুক- 
দেবতা, সন্মুখীকৃত হও, সন্মুখীকৃত হও” এই বলে তাঁকে সন্মুখীকৃত করবেন ।৩ 

অবগুগ্ঠটন__এর পর আবার যুলমন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে অবগুঠনমুত্রা প্রদর্শন করে 
'অমুকদেবতা, অবগুস্ঠিত হও, অবগ্ুঠিত হও» এই বলে দেবতাকে অবপ্তন্ঠিত করবেন ।৪ 

সকলীকরণ-_অবগুঠনের পর সাধক দেবতার হৃদয়াদি অঙ্গে বড়ঙ্গমন্তন্াস করে এবং 
মূলমন্ত্র উচ্চারণ করে “অমুকদেবতা, সকলীকৃত হও, সকলীরৃত হও” বলে দেবতার মকলীকরণ 
করবেন। তার পর অম্ৃতীকরণ করবেন ।« 

অন্বতী করণ-_- অমৃতীকরণই দ্বেবতাস্তদ্ধি। দেবতাশ্তদ্ধির বিষয় পূর্বেও আলোচনা 
কর! হয়েছে । অমৃতীকরণের বিধান*--সাধক তিনবার করে মূলমন্ত্র, দীপনীমন্ত্র এবং 
অ-কারাদিক্ষ-কারাস্ত মাতৃকাব্র্ণ উচ্চারণ করতঃ ধেশুমুদ্রা প্রদর্শন করে অর্ধ্যোদকের দ্বারা 
অমৃতবর্ষণবুদ্ধিতে দেবতার মস্তক সিঞ্চিত করবেন। এরই নাম অমৃতীকরণ। 

সাধক মূলমন্ত্র উচ্চারণ করে এবং ধেনুমুত্রা প্রদর্শন করে “অমুকদেবতা, অমৃতীরুতা হও, 
অমৃতীক্ৃতা হও” এই বলে দেবতার অমৃতীকরণ করবেন ।" 

পরমীকরণ-_ অমৃতীকরণের পর সাধক মহামুদ্রা প্রদর্শন করে দেবতার মস্তকে 


১ পুনুলমুচ্চার্য সন্গিধাপনমুদ্রয়। অমুকদেবতে ইহ সমিধেহীহ্‌ সন্গিধেহি ইতি সন্নিধাপনং কৃত্বা-_ | 
__পু চঃ তঃ ৫ পৃঃ ৩৪৬ 
ূর্ববনূলম্মুচচার্য অমুকদেবতে ইহ্‌ সন্গিরুদ্ধা। ভব সম্গিরুদ্ধা। ভব ইতি সন্নিরোধনমুদ্রাং প্রদর্শ-_-1-এ 
সম্মুখাকরণমুদ্রয়া মূলীস্তে অমুকদেবতে সম্মুখীকৃতা ভব সম্মুখীকৃতা ভব ইতি সন্ুখীকৃত্য--1--& 
পুন নূলমুচ্চার্য অমুকদেবতে অবগুষিতা, ভব অবগুঠিতা! ভব ইতি অবগুঠনমুদ্রযাবগু্ঠা-_।--এ 
দেবতীয়। হাদয়াছলেযু ষড়ঙগমন্ত্রান্‌ বিস্যস্ত মূলমুচ্চার্য অমুকদেবতে সকলীকৃতা৷ ভব সকলীকৃতা! ভব ইতি 
সকলীকৃত্য অনৃতীকরণং কুর্যাৎ।-_এ 
৬ মুলমন্তরেণ দীপনীমন্ত্রণ অকারাদিক্ষকারাস্তৈর্মাতৃকাবর্ৈশ্চ ত্রিধা ত্রিধা ধেনুমুদরয়ার্ধ্যোদকেনামৃতবর্ধণব ধা 
দেবতামুরি সিঞচেৎ। ইয়মেব দেবতাশুদ্বিরিত্যুচ্যতে । 
দীপনীমন্তরশ৮-_এ' বদ বদ বাগবাদিনী এ" কী ক্রিনে ক্েদিনি কেদয় মহাক্ষোভং কুরু কুরু লী সৌ' মোক্ষং 
কুরু কুরু হৌ স্হৌ ইতি ।- 
৭ যূলমুচ্ার্য ধেনুমুদ্রয়ৈব অমুকদ্েবতে অমৃতীকৃতা। ভব অম্ৃতীকৃতা। ভব | ইতি অমৃতীকৃত্য--এ 
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পরমাম্ৃতবর্ষণবুদ্ধিতে মূলমন্ত্র উচ্চারণ করে “অমুকদেবতা, পরমীকুতা হও. পরমীরুতা হও' 
এই বলে দেবতার পরমীকরণ করবেন ।১ 

অপরাপর ক্রিয়া-_ এইভাবে সাধক দেবতাকে আবাহন করে তার সংস্থাপনাদি 
করে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করবেন। তাঁর পর যথাসম্ভব যত্রহকারে উপচার যোজনা! করবেন 
এবং মূলমন্ত্র উচ্চারণ করে তিনবার পুম্পাঞ্জলি দিয়ে পূজা করবেন। তার পর তাকে 
ষ্থাবিধি যথোক্ত আবরণদেব্তার পুর্জাও করতে হবে। এবার সাধক সাবয়ব সবাহন 
সালঙ্কার সমুক্রিক অর্থাৎ স্বীয় লাঞ্লযুক্ত সাফুধ এবং সপরিবার দেবতার অর্চনা করবেন। 
তার পর মূলমন্ত্র এক শ আট বার জপ করে ভক্তিভরে সেই জপ দেবতাকে সমর্পণ করবেন। 
এবার নানাবিধ স্তবস্ততি করে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করবেন এবং দেবতার কাছে বর প্রার্থনা 
করে তাকে স্বীয় হৃদয়ে বিসর্জন দেবেন। এর পর দেবতার নির্মাল্য মন্তকে ধারণ করবেন 
এবং প্রসাদার্থাদের নৈবেগ্ক বিতরণ করে স্বয়ং ভক্ষণ করবেন। এই নিত্যপূজ1 | 

পৃজানুষ্ঠানের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া সম্ভবপর নয়। পূজা সাধনার অঙ্গ । নিত্য অনুষ্ঠেয় 
এই সাধনাঙ্গটি কিরূপ একাগ্রতা নিষ্টা-যত্- ও আয়াস-সাধ্য তাই দেখাবার জন্য এখানে শুধু 
পৃজাহুষ্ঠানের কয়েকটি প্রধান প্রধান বিষয়ের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা গেল। 

প্রাতঃকৃত্যাদি--পঞ্চশুদ্ধির প্রসঙ্গে গ্নানাদির শুধু উল্লেখ করা হয়েছে। এবার সে- 
সম্পর্কে কিঞ্ আলোচনা আবশ্তক | 

স্নানাদির পূর্বে শক্তিসাধককে শাস্তোক্ত বিধানে প্রাতঃকত্যার্দি করতে হয়। এরও উদ্দেশ্ঠ 
সাধকের আত্মশুদ্ধি ।ৎ 

তন্ত্রের অভিমত সাধক যদি প্রাতঃকৃত্য না করে ভক্তিভরেও দেবীপুজা করেন তা হলে 
তাঁর মে-পূজা শৌচহীনক্রিয়! যেমন ব্যর্থ হয় তেমনি ব্যর্থ হয়ে যায়।৪ 


১ মহীমুদ্রাং বধ্বা দেবতীমস্তকে পরমামৃতবর্ষণধিয়| মুলমন্ত্রমুচচার্য অমুকদেবতে পরমীকৃতা। ভব পরমীকৃতা। 
ভব ইতি ব্রয়াৎ।-"পু চ, তঃ ৫, পৃঃ ৩৪৬ 
২ আবাহনাদিক। মুদ্রাঃ প্রদশ্য গ্াপয়েদসথন্‌। কল্পয়েদুপচারাংশ্চ যথাসম্ভবমাদরাৎ। 
সংপুজ্য মুলমন্ত্েণ প্রস্থনাপ্ললিভিন্ত্রিভিঃ। পুজয়েদ্বিধিবন্মস্ত্রী যথোক্তীবৃতিদেবতীঃ। 
সাঙ্গীং সবাহনাং সালঙ্করণাং চ সমুদ্রিকীম্‌। সায়ুধাং সপরীবারাং দেবতীমর্চয়েৎ ততঃ। 
ততো জপেশুলমন্তরম্টোত্তরশতং সুধী ৷ তং জপং ভক্তিতো মন্ত্রী দেবতায়ৈ নিবেদয়েৎ। 
তত্ব চ বিবিধৈঃ স্তোত্রৈঃ সাষ্টাঙ্গং প্রণমে্ুবি। ততো বরান্‌ প্রার্থয়িত দেবমুদ্বাসয়েদ্‌ হৃদি। 
নির্মধজ্যং শিরসি ধা্যং দেবতোচ্ছি্টভোজিনে। দত্ব। তুপ্তীত নৈবেদ্যমেতন্নিত্যার্চনং শ্বৃতম্‌। 
৩, তঃ ৬, পৃঃ ৫১৩ 
৩ প্রীতঃবৃত্যঞ্চ কথিতং সীধকানীং বিশুদ্ধয়ে ।__কৌ নি, উঃ ১ 
৪ প্রাতঃকৃত্যমকৃত্ব তু যে। দেবীং ভক্তিতোই্টয়েৎ। তন্ত পুজা তু বিফলা! শৌচহীনা বথা জিয়া।-_এ 


৮৩২ ভারতীয় শক্তিসাধনা . 


শাস্ত্রের বিধান*__সাধক ্রান্ধ্যমূহূর্তেৎ উঠে ঘুম দুর করে ন্বাত্রের কাপড় ব্দলাবেন। 
তার পর শিরোদেশে সহশ্র্দলপন্মের কিকাঁর মধ্যে অবস্থিত গুরুর ধ্যান করবেন। গরু 
শ্বেতবর্ণ' ছিভূজ, তার হাতে বর- ও অভয়-মুন্্রা, গলায় শ্বেতমাল্য এবং অঙ্গে শ্বেত অনুলেপন। 
তিনি স্বপ্রকাশ। তার বামে স্বপ্রকাশরূপা রক্তবর্ণা স্বীয় শক্তি। এইবরূপে গুরুর ধ্যান করে 
মানস উপচারে তার পুজা করবেন এবং পুজাস্তে প্রণাম করবেন। প্রণীমমন্ত্টি এই__- 
অখগ্মগ্ুলাকার ধার ছারা এই চরাচর ব্যাপ্ত, যিনি খুীঁর পদ দর্শন করান সেই শ্রীগুরুকে 
নমস্কার । অজ্ঞানতিমিরান্ধ ব্যক্তির চক্ষু ষিনি জ্ঞানাগুনশলাঁকার দ্বারা উন্লীলিত করেন সেই 
শ্রীপ্তরুকে নমস্কার । | 

কৌলাবলীনির্ণয়ের নির্দেশ__সাধক গুরুর ধ্যান ও পুজাদি করে মূলাধারনিবাসিনী স্বীয় 
ইষ্টদেবতারূপিণী মৃণালস্থত্রাকারা কুলকুগ্ডলিনীর ধ্যান করবেন। তিনি কুগুলিনীর 
প্রভাসমূহের দ্বারা স্বীয় দেহ পরিব্যাপ্ত ভাববেন।& আর চিন্তা করবেন আমি দেবী, অন্ত 
কেউ নয়, আমি ব্রন্মই, কোনো শোকভাজন নয় । আমি সচ্চিদানন্দম্বরূপ নিত্যমুক্তত্বভাব।« 

এইভাবে গুরু-দেবতা-আত্ম-ধ্যান করে সাধক চিন্তা ও প্রার্থনা করবেন- হৃদিস্থিতা পরা- 
শক্তি আমাকে যা করান তাই করি । ত্রিজগতে আমার কোথাও কোনে! কৃত্য নাই । ধর্ম কি 
আমি তা জানি কিন্ত তাতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। অধর্মকি তা আমি জানি কিন্ত তার 
থেকে আমি নিবৃত্ত হতে পারি না। হদিস্থিত দেবত। আমাকে যেমন কর্মে নিযুক্ত করছেন 
আমি তেমনি কর্মই করছি। ত্রিলোক্যচৈতন্যময়ী ঈশ্বরেশ্বরী শ্রীপার্বতী, তোমার চরণাজ্ঞান- 


১ তত্র বঙ্গে মুহ্ুতে উতায় মুত্যাপঃ রাত্রিবাসন্তাজ শিঠর্সি সহশ্রদলকমলকরণিকী বস্থিতং শ্বেতবর্ণং গুরূং 
ঘিভূজং বরাভয়করং শ্বেতমাল্যানুলেপনং ন্বপ্রকীশরূপং স্ববামস্থিতন্নরক্তশক্তা। স্বপ্রকাশরূপয়া সহিতং বিভাব্য 
মানসোপচারৈরারাধ্য নমন্থুর্যাং। 
যথখা-_-অখগমগ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং । তংপদং দগিতং যেন তশ্ৈ শ্রীগ্ররবে নমঃ । 
অজ্ঞানতিমিরান্বন্ত জ্ঞানাপ্রনশলাকয়!। চক্ষুরুন্ীলিতং যেন তশ্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ। 
বৃহ ত সা, পরিঃ ২, ১*ম সং, পৃঃ ৭৮ 
২ দ্বৌদণ্ডৌ রাজিশেষে তু ৰাঙ্গাং মুহ্তকং বিছুঃ 
(বামলবচন, দ্রঃ শা ত, উঃ ৪ )-_রাত্রের শেষ দুই দণ্ডকে ব্রান্ধ্যমুহূর্ত বলে । 

৩ ধ্যায়ে কুগুলিনীং শ্তিং মূলীধারনিবাঁসিনীম্‌। নিজেষ্টদেবতারূপাং বিষতন্ততনীয়সীম্‌।__-কৌ নি, উঃ ১ 

৪ তম্তাঃ প্রভীসমূহৈশ্চ ব্যাপ্ং দেহং বিভাবয়েৎ | . 

« অহং দেবী ন চাগ্ঠোহন্রি বন্ষৈবাহং ন শোকভাক্‌। সচ্চিদানদরূপোহহং নিত্যমুক্তম্বভাববান্‌। 

শীত) উং ৪ 


পুজ! ৮৩৩ 


শি 


সারেই আমি প্রাতঃকালে 'শধ্যাত্যাগ করে তোমার প্রীতির জন্য সংসারধাত্রার অন্ুবর্তন 
করি ।১ 

স্ান_প্রাতঃশৌচাদিকুত্যের পর ম্বানাদদি বিহিত হয়েছে । পূজার্দি যে-কোনো! 
আধ্যাত্মিক ক্রিয়ার প্রারস্তেই আত্মসশ্ডদ্ির প্রয়োজন। আত্মশুদ্ধি বলতে দেহস্তদ্ধি বা 
কায়গুদ্ধি এবং চিত্তস্ুদ্ধি বা ভাবশুদ্ধি উভয়ই বুঝায়। কেউ কেউ আত্মার শুদ্ধির কথাও 
বলেন। আত্মা ত নিত্যশুদ্ধ। তাঁর আবার শুদ্ধি কি? উত্তরে এরা বলেন সাধারণ 
লোক আত্মার স্বরূপ বিস্থৃত হয়ে যায়। আত্মার স্বরূপ চিস্তাই আত্মার শুদ্ধি ।* 

সানে কায়শুদ্ধি এবং চিত্তশুদ্ধি উভয়ই হয়।* এইজন্যই সাধন-ক্রিয়াদির প্রারস্তে শান 
বিহিত। যামলে বলা হয়েছে মানুষের শ্রুতিস্থতিবিহিত সমস্ত ক্রিয়া! সান দিয়ে সুরু করতে 
হয়। সেইজন্য স্নান অবশ্ঠই কর্তব্য । ন্রানে শ্রী পুষ্টি এবং আরোগা বদ্ধিত হয় ।« 

মহাকপিলপঞ্চরাত্রে আ্ানকে সর্বপাপহর এবং কল্যাণকর বলে বল! হয়েছে সাধক জান 
করে সর্বকর্মার হন।৬ 

ক্লানের প্রকারভেদ্র-_বিভিম্ন ভাবের বিচারে শাস্ত্রোক্ত মানের বিভিন্ন প্রকারভেদ 
করা হয়েছে। যেমন বৈদিক এবং তান্ত্রিক । শাস্ত্রের বিধান প্রথমে বৈদিক সান করে 
পরে তান্ত্রিক সান করতে হবে ।* 

কদ্রযামলের মতে সান দ্বিবিধ মজ্জন এবং গাত্র-মার্জন |” 


১. পরদেব্া। হাদিস্থেন প্রেরিতেন করোম্যহং ৷ ন মে কিঞ্চিৎ কচিদ্বাপি কৃত্যমন্তি নধর | 
জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবুত্তির্জীনাম্যধর্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ | 
কেনাপি দেবেন হৃদিস্থিতেন যথা নিষুক্োহশ্মি তথা করোমি । 
ত্রেলোক্য চৈতগ্যময়ীশ্বরেশি প্রীপার্বতি ত্বচ্চরণীজ্ঞয়ৈব। 
প্রীতঃ সমুখখীয় তব প্রিয়ার্থং সংসারযাত্রীমন্তুবর্তরিয়ে শা ত, উঃ ৪ 
২ বিহিতাবশ্তকং শৌচমাচামং দত্তধাবনম্। মুখপ্রক্ষালনাদীনি কৃত্বা ্ীনং সমাচরেৎ। 
_ দ্রঃ শা তি ৪।২-৫-এর রাঁঘবভট্টকৃত টীক! 
৩ দ্রঃপুত, পৃঃ ১৬ 
৪ আনং মনৌমলত্যাগঃ ।--মৈ উপ ২২ 
॥ & স্নীনমূলা ক্রিয়ীঃ সর্বাঃ শ্রতিস্মতাদিত। নৃণাম। তল্মাৎ ল্লানং নিষেবেত প্রীপুষ্ট্যারোগাবর্ধনম্‌। 
-ফামলবচন, দ্রঃ শ। ত, উঃ ৪ 
৬ অথ ল্গীনং প্রবক্ষযামি সর্বপাপহরং শুভম্‌। যৎকৃত্বা সাধকঃ সম্যক্‌ সর্বকর্মীর্কো। ভবেৎ। 
_মহীকপিলপঞ্চরাত্রবচন, দ্রঃ শা তি ৪1২-৫-এর রাঁঘবভট্টকৃত টাক! 
৭ বিধায় বৈদিকং শীনং ততস্তীস্ত্রিকমাচরেৎ।-_ত্রিপুরার্ণববচন, দ্রঃ তা ভ সু, তঃ ৫, পঃ ১২৯ 
৮ ন্বীন্ত দ্বিবিধং প্রোৌক্তং মজ্জনং গাত্রমার্জনম্‌।-_রুদ্রযামলবচন, দ্রঃ প্র! তো, কাঁও ৩, পরিঃ ৩।ব সং পৃঃ ১৭২ 


৯০৫ 


৮৩৪ ভারতীয় শক্তিসাধনা 


সগুবিধ সান- কিন্ত বিশ্বসারতন্ত্রে বল! হয়েছে১ তান্ত্রিক বান সপ্তবিধ। যথা মান্্র 
ভৌম আগ্নেয় বায়ব্য দিব্য বারুণ এবং মানস। 

“আপো হি 1” ইত্যাদি মন্ত্র পড়ে যে-আাঁন করা হয় তাকে বলে মান্্র জান। মৃত্তিকা 
ঘাঁরা দেহপ্রমার্জন ভৌম ন্ান। ভত্মের দ্বারা সান আগ্নেয় সান। গোধুলিবাহী বাতাসে 
ন্নান বায়ব্য । একসঙ্গে রৌদ্র ও বৃট্টি হলে সেই বৃষ্টির জলে জান দিব্য ন্নান। অবগাহনদ্মান 
বারণ স্নান এবং বিষুচিস্তা মানস সান । 

মন্ত্র্ান আবার বাহা- ও আভ্যন্তর-ভেদে দ্বিবিধ ।* 

আবার বাহ্‌ মানস ও আস্তর৪ এবং শুক মান্ত্র ও মানস* এইভাবেও স্সানের প্রকারভেদ 
করা হয়,। 

বাহান্সান__বাহান্নান সম্পর্কে কদ্রযামলে বিধান দেওরা হয়েছে নদী সরোবর তড়াগ কপ 
বা বাপীতে মান্য প্রাতঃকালে মধ্যান্ছে ও সায়াহে যথাবিধি স্নান করবে ।* 

বল! আবশ্তক শাস্ত্রবিহিত স্নান সাধারণ আ্ানের থেকে ভিন্ন। স্নান ব্যাপারটিও যে 
আধ্যাত্মিক সাধনার অঙ্গ, এই স্নানের দ্বারা শুধু শরীর পবিত্র হয় না, মনও পবিত্র হয়, 
সাধকের মনে এই ভাবটি মুদ্রিত করে দেওয়া শাম্ত্রবিহিত কানের মর্মগত অভিপ্রায়। 

, বৃহন্নীলতন্ত্রে বিধান দেওয়] হয়েছে* সাধক মৃত্তিকা এবং কুশ৮ নিয়ে জলাশয়ে গিয়ে প্রথমে 


১ মান্ত্রং ভৌমং তথাগ্রেয়ং বায়ব্ং দিব্যমেব চ। বারুণং মানসঞৈব সপ্তক্নানং প্রকীতিতম্‌। 
আপোহি ষ্ঠাদিভির্মান্ত্ং ভৌমং দেহপ্রমার্জনম্‌। আগ্রেয়ং ভগ্মন। ক্মানং বায়ব্যং গোরজঃ ম্মৃতম্‌। 


যত্রদাতপবর্ষেণ স্নীনং দিব্ামিহোচ্যতে ৷ বারুণঞ্চীবগাহঃ শ্তান্মানসং বিষুচিন্তনম্‌।-_বিশ্বসীরতন্্রবচন, দ্রঃ 
| প্রা তো, কা ৩, পরিঃ ৩, পৃই ১৭২ 
২ আপো হি ষ্ঠ ময়োভুবস্তা ন উর্জে দধাতন। মহে রণায় চক্ষসে ।--খ বে ১০৭1১ 


৩ তত্র মন্ত্রত্নানং ছিবিধমাস্তরং বাহাঞ্চ ।--বিশ্বসারতস্্বচন, দ্রঃ প্র তো, কাণ্ড ৩, পরিঃ ৩, ব সং, পৃঃ ১৭২ 
৪ আীনং চ ত্রিবিধং প্রোক্তং সন্ধ্যা চ ত্রিবিধ। স্বৃত। ৷ আঁন্তরং চ ভবেদেবি বাহাং মানসমেব চ।--গ ত ৭1১৫-১৬ 
& অথন্নানম্‌। তচ্চ জ্রিবিধম্‌। উদ কমান্ত্রমীনসভেবাৎ তা ভ সু, তঃ ৫১ পৃঃ ১২৭ 
৬ নদীসরস্তড়ীগেষু কুপবাীষু বা পুনঃ। প্রাতর্মধ্যাহ-সাঁয়াহে নরঃ স্ায়াদ যধাবিধিঃ। 
_রুদ্রযামলবচন, ড্রঃ প্রা তো, কাওড ৩, পরিঃ ৩, ব সং পৃ ১৭২ 
৭ মৃতকুশীনপি সংগৃহা গত্ব। জলাস্তিকং ততঃ। মলাঁপকর্ষণং কৃত্ব! মন্্স্নানং সমাচরেৎ। 
' পুননিমজ্য পয়সি সঙ্কল্পং স সমাচরেৎ। ইট্টদেব্যাঃ প্রপূজার্থং কুর্যাৎ ন্নানং জলাশয়ে 1--বৃহরীলতন্ত্র, পঃ ১+ 
৮ এই কুশ শান্ত সাধক-পক্ষে বনজাত দূর্ত নয় । তন্ত্রান্তরে বল? হয়েছে-_ 
তর্জন্া রজতং ধার্যং হ্বর্ণ ধার্যমনীময়! । এষ এব কুশঃ প্রোক্তে। ন দর্তা বনসম্ভবাঃ | 
(- তত্্রীস্তরবচন, দ্রঃ পু চ, ত:৬, পৃঃ ৪৯৬)--তর্জনীদ্বারা রজত ধারণ করতে হবে আর 
. অন্মাগিকাদ্ারা হর্ণ। একেই বল হয় কুশ। বনজাঁত দর্ত কুশ নয়। এর অর্থ তর্জনী ও অনামিকায় রূপা 
ও সৌনার আংটি পরতে হয় আর তাই শাকদের কুশ। 


পূজা ৮৬৫ 


মলাঁপকর্ষণক্সান করে তার পরে মন্তশ্ান করবেন। ত।র পর জলে নিমগ্ন হয়ে স্বল্প করবেন 
এইভাবে সাধক ইষ্দেবীর পূজার উদ্দেশে জলাশয়ে সান করবেন। 


মৃত্তিকাসংগ্রহ শরীরে মৃত্তিকালেপ প্রভৃতি যথাশাস্্ করতে হয়, তার বিহিত অনুষ্ঠান. 


আছে ।১ 

মলাপকর্ষণন্নান-_ পূর্বোক্ত মলাপকর্ষণস্নানের অনুষ্ঠান আছে। এ যুগে লোকে 
শরীর পরিষ্কার করার জন্য সাবান মেখে স্সান করে $ সে-যুগে বিশেষ রকমের মাটি মেখে ন্বান 
করত। এখনও গঙ্গার পলিমাটি মেখে লোকে জান করে। এরই নাম মলাপকর্ষণন্নান । 
কিন্তু এই ল্লানই সাধনার অঙ্গ হিসাবে করতে গেলে যথাশান্ত্র করতে হয়|" 
" অবগাহনজান-_বৃহন্নীলতন্ত্রে জলাশয়ে যে-স্সানের কথা বলা হয়েছে তা অবগাহনন্নান বা 
মজ্জনস্লান। এরও শাস্ত্রীয় বিধি আছে। অবগাহনন্নানে তীর্থসমৃহকে আবাহন করতে হয়। 
তার মন্্রটি বড় সুন্দর । মন্ত্রের ভাবার্থ এই-হে স্ক্, ব্রদ্ধাণ্ডের তীর্ঘসমূহ তোমার কিরণ 
স্পর্শ করে। হে দেব দিবাকর, সেই সত্যহেতু আমাকে তীর্থ দাঁও। 

গঙ্গা যমুনা গোদীবরী সরস্বতী নর্মদ্র! সিন্ধু কাবেরী এই জলে সন্নিহিত হও । হে দেবী, 
হে সুন্দরী, স্নানার্থে তোমাকে এখানে আবাহন করছি। সর্বতীর্ঘসমন্ধিতা গঙ্গা, এস, 
তোমাঁকে নমস্কার । 

সূর্য আর গঙ্গা। সনাতিনধর্মী শাস্ত্রে এই উভয়ের অসীম মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। 
দেব দিবাকর পরম পাঁবন, সর্বপাপত্ন । সূর্ধকিরণ সমস্ত তীর্থের জল আকর্ণ করে এটি 
ব্যাবহারিক সত্য। তাই সাধকের কল্পনায় সবিতৃমগ্ডল সমস্ত তীর্থের উৎস। শাস্ত্রে 


সবিতৃমগ্ডল থেকে সমস্ত তীর্থমমৃহকে আবাহন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর তাৎপর্য 
সবিতৃম গুল থেকে তীর্থশক্তিকে আবাহন করে এনে ম্নানজলে সংযুক্ত করতে হবে, . সাধক 
৯৯ 


যেখানেই স্লান করুন না কেন এইভাবে তাই তার কাছে তীর্ঘনার্ণৃহবে | 

গঙ্কার মহিমাও পুরাণাদির মতো তন্ত্রশান্ত্েও অকুষ্ঠিতভাঁব স্বীকার করা হয়েছে। 
পুরশ্চরণরসোল্লাসে ব্লা হয়েছে_যে গঙ্গান্নান না করে তক্তিভরেও কালিকাদি দশ 
মহাবিগ্যাঁ্ পূজা করে গল্গাক্ান না করার জন্য তার সে-সমস্তই [798৫ঘ হয়ে যাঁয়।ঃ 


১ দ্রঃ শী] ত,উঃ ৪ । পরী তো, কাণ্ড ৩, পরিঃ ৩, ব সং, পৃঃ ১৭৪ 
২ দ্রঃ প্রা! তো, কাও ৩, পরিঃ ৩, ব সং, পৃঃ ১৭৩ 
৩ ব্রন্মাণ্ডে যানি তীর্থানি করৈঃ স্পৃষ্টানি তে রবে। তেন সত্যেন মেঁদব তীর্থং দেহি দ্িবীকর। 

ওঁ গঙ্গে চ ধমুনে চৈব গোদাবরি সরম্বতি। নর্মদে সিন্ধু কাবেরি|লে অন্মিন্‌ সন্নিধিং কুরু। 

& আবাহয়ামি ত্বাং দেবি স্নীনার্ঘমিহ হুন্দরি। এহি গঙ্গে নমন্তব সর্বতীর্ঘদমন্থিতে ।--শ] ত, উঃ ৪ 
৪ পল্সীস্ীনং বিন! দেৰি পুজয়েদ্‌ যন্ত্র কালিকীম্‌। দশবিছ্যা মহেশ পুজয়েদ বস্তু ভক্তিতঃ। 

সর্যং তত্য বৃথ! দেবি গঙ্গান্নীনং বিন। প্রিয়ে ।__পুরশ্চরণরসৌলীর্ু্চন, ভঃ প্রা তো, 

৷ ৩, পরিঃ ও ব সং, পৃঃ ১৭৫ 


০০ 


৯৮৩৬ ভারতীয় শক্তিসাধনা 


কিন্ত গঙ্গা ত সর্বত্র নাই। যেখানে গঙ্গা নাই সেখানকার জন্য বিধান*__অন্য স্থানে বা 
অন্ত নদীতে গঙ্গামন্ত্রৎ জপ করে ন্নান করলেও পাপাত্মা ব্যক্তি সর্বপাপমুক্ত হবে। 
আলোচ্য অবগাহন আানেরই নাম বারণন্নান বা ওদক ল্ান। 
মন্্রলান-_ পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে কোনো কোনো তন্ত্রে বাহ্‌ এবং আস্তর এই 
ছুরকমের স্নানের কথ। বলা হয়েছে । দেবতাভেদে ও সম্প্রদায়ভেদে এই উভয় প্রকার 
জানের ক্রিয়াহুষ্ঠানে পার্থকা দেখা ঘায়। তবে মূল ভাব একই। 
জস্তর মন্ত্রন্সান__ গন্ধর্বতন্ত্রে বলা হয়েছে জ্ঞানী সাধক প্রাণায়ামের দ্বারা 
মূলাধারস্থিতা কুলকুগ্ডলিনীকে জাগ্রত করে সহম্ত্রারে নিয়ে গিয়ে পরমশিবের সঙ্গে 
যথাবিধি সংগত করাবেন এবং সেই সঙ্গমের ফলে যে-অমৃত উদ্ভূত হবে তাতে স্নান 
করবেন। 
অন্যভাবেও আন্তরত্ীনের বিধান দেখা যায়। যথা-_-চরণত্রয়মধ্যে সংবিৎত্রয়ের চিন্তা করতে 
হবে। তার থেকে ক্ষরিত ভাবগোচর সচ্চিদানন্দপ্রবাহের চিস্তা করতে হবে। 
তার স্মরণেই যোগীদের মুক্তিলাভ হয়। সংসারনিবৃত্তির জন্ত সেই প্রবাহের ছারা আপনাকে 
প্লাবিত চিন্তা করতে হবে । এরই নাম আস্তর ন্রান।£ 
বাহামন্ত্রকত্সান-_বাহমন্তন্নান সম্পর্কে মতভেদ আছে। তারাভক্তিন্ুধার্ণবে নারদপঞ্চরাজ্র 
থেকে ব্বাহ্যমন্ত্ক্নান-বিষয়ক বচন উদ্ধার কর] হয়েছে । তার ভাবার্থ এই--ওুদক ম্লান করার 
মতো জলের অভাব হলে বা গুরুর কাজে তাড়াতাড়ি কোথাও যেতে হবে বলে বা কোনো 
" অঁপৎকালে ওুদক স্নানের সময় না থাকলে সাধক মন্্রন্নান করবেন। পা ধুয়ে আচমন করে 
স্থান এবং দশদিক শোধন করে নেবেন। তার পর স্বীয় মন্ত্রের অস্ত্রমন্ত্র করতলে ন্যাস করে 
শাক্তোক্ত অন্যান্য স্তাস করবেন ।* 


১ গঙ্গামন্তং সমৃষ্চার্য ক্ষেত্রে নস্তান্ত পার্বতি। স্বাপয়েদ্‌ যস্ত পাপীয্স সর্বপাঁপৈঃ প্রমুচ্যতে। 
_ দ্রঃ প্রা তো, কাও ৩, পয়িঃ ৩, ব সং, পৃঃ ১৭৫ 
২ বিভিন্ন গঙ্গামস্ত্র_ ও হীগঙ্গায়ৈ ও হী'ম্বাহা। হী'ও গঙ্গায়ে হী ও । হী গল্গায়ে হী ।- রঃ এ 
৩ প্রাগুক্তক্রমযোৌগেন প্রাণারমপরে। ৰ ধঃ। শক্তিং পরশিবেনৈব সংগমার্থং বিধানতঃ | 
তদুস্তবামৃতে শঙ্বনিমজ্য পুতরব হি ।-_গ ত ৭1১৮-১৯ 
৪ সংবিংত্রয়মন্ুস্থৃত্য চরণত্রয়মদতঃ | শ্রবস্তং সচ্চিদানন্দপ্রবাহং ভাবগোচরম্। 
বিমুক্তিসীধনং পুংসীং ম্মরণীহব যোগিনাস্‌। তেনাগ্লাবিতমাক্মানং ভাবয়েস্তবশস্তয়ে | 
এবমাভ্যত্তরং স্ানম্‌।-ভ্রীপমীমতবচন, জ্রঃ শ। তি ৪1২-এর রাঘবভটকৃত টীকা 
| ্রগ্ধরদ্ষের উধ্বভাগস্থিত স্শ্রারপদ্মের কণিকার মধ্যে আছে চন্ত্রমগুল। সেই চন্ত্রমগুলে আছেন 
জ্রিরেখাত্মক বিনুগণ্ডিত ত্রিফোণ কামলা । সচ্চিদানন্দপ্রবাহরূপে ইনিই ক্ষরিত হন। 
& তৌয়াভাবে তু ষৎ কাধং দুর্গে গলে বলী ততঃ। গমনে ক্ষিপ্রসিদ্ধার্থং গুরুকার্ষেতন্রিতঃ। 
প্রাপ্তাপদ্যথ বিপ্রেন্র নিশীভাঁং তথ। মুনে। প্রক্ষাল্য পাঁদবাচম্য প্রোদ্ধতেন তু বারিণ!। 
স্থানং দশ দিশঃ পঁগ বৎ সংশোযাপবিশেখ ততঃ | অস্ত্র হস্ততলে গ্যন্ত ক্রমান্‌ শ্যাসান্‌ ততশ্চরেৎ। 
| --নারদপঞ্চরাত্রবচন, দ্রঃ তা ভ সু, তঃ &, পৃহ ১৩১ 


পুজা ৮৩৭ 


তারাভক্তিক্ধার্ণবের মতে এই ন্যাসই মন্্রসান ।১ 

মেরুতস্ত্রেও অনুরূপ বিধান লক্ষ্য করা যায়। তবে এই তত্্রে মগ্্ন্নানের ক্ষেত্র কিঞ্চিৎ 
বিস্তৃত করা হয়েছে । বল! হয়েছে-_শীতের দেশে এবং শীতকালে, অবগাহন জানের জলাভাবে, 
দুর্গম স্থানে, অন্ুস্থ অবস্থায় এবং বার্ধক্যে মন্ত্ন্নান কর্তব্য ।* 

নারদপঞ্চরাজ্রের মতে। ন্যাসাদির বিধান দিয়ে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সাধক াসান্তে জল 
স্পর্শ করবেন। এরই নাম শ্রেষ্ঠ মন্ত্রসান ৩ 

শাস্ত্রের বিধান যেখানে অবগাহন স্নান ব! মলপ্রক্ষালনন্নান সম্ভব সেখানে তা করে মন্ত্র 
নান করতে হবে।ঃ 

আবার বাহ্মন্্রক্ানের অন্যরকম বিধানও আছে। কুলচুড়ামণিতন্ত্রে বলা হয়েছে* সাধক 
তাস্রপাত্রে দূর্ব। তিল ও জল নিয়ে অমৃকদেবতার গ্রীতিকামনায় ন্বানাহুষ্ঠান করবেন অর্থাৎ 
স্নানানুষ্ঠানের সঙ্কল্প* করবেন। তার পর ফড়ঙ্গন্তাস করবেন এবং গঙ্গে চ যমুনে চৈব' ইত্যাদি 
তীর্থাবাহনমন্ত্র পড়ে অস্কুশমুদ্রার দ্বারা স্র্ধমগ্ল থেকে তীর্ঘসমূহকে আবাহন করবেন, বং এই 
বীজমন্ত্র জপ করে ধেনুমুদ্রা দ্বারা অম্ৃতীকরণ করবেন, হুঁ এই কবচমন্ত্রের দ্বারা অবগ্ুন্ঠিত 
করবেন এবং ফট্‌ এই অস্ত্রমন্ত্ের দ্বারা সংরক্ষণ করবেন। তার পর মূলমন্ত্র একাদশ বার জপ 
করে জল অভিম্ত্রিত করে নুর্যাভিমুখে জলধারা নিক্ষেপ করবেন এবং এ জল ইষ্টদেবতার 
চরণারবিন্বনিঃস্থত চিন্তা করে সেই জলে তিনবার স্নান করে দেবতার ধ্যান করবেন ও 
মূলমন্ত্র ষথাশক্তি জপ করবেন। তার পর তিনবার মূলমন্ত্র জপ করে কলসমুত্রা ছারা তিনবার 


১ ম্রানমিহ হ্যাসরূপমেব 1--ত ভ সু, তঃ ৫) পৃঃ ১৩১ 
২ মন্ত্শ্নানং প্রকতব্যং শীতয়োদেশিকালয়োঃ। তৌয়াভাবেহগমে দুর্গে কার্ষেহস্বাস্থ্যে চ বার্ধকে। 
--মেরুতন্ত্রবচন, দ্রঃ পুচ, তঃ ৬১ পু ৪৯৯ 

৩ ন্যাঁসান্তে সংস্পৃশেৎ তৌমং মন্ধন্নানমিদং বরম্‌।--এ 

৪ মলপ্রক্ষীলনং স্নানং স্বশীখোক্তং সমাচরন্‌। মন্তশ্নানং ততঃ কুষীৎ কর্মণীং সিদ্ধিহেতবে ।--গৌ ত, অঃ ৭ 

€ তাত্রপাত্রং সদুর্বঞ্চ সতিলং সজলং তথা গৃহীত্বামুকদেবন্ত গ্রীতয়ে স্নানমাচরেৎ। 

ততঃ বড়ঙ্ন্যাঁস-প্রাণীয়ামৌ কৃত্বা। $ গঞ্জে চ যমুনে চৈব গৌদাবরি সরম্বতি। নর্মদে সিদু কাবেরি জলেইস্মিন্‌ 
সন্নিধিং কুরু। ইত্যনেনাস্ুশমুদ্রয়। নুর্যমণ্ুলাত্ীর্থমীবাহা বমিতি ধেনুমুদ্রয়া। অমৃতীকৃত্য কবচেনাবগুঠ্য অস্ত্রেণ 

'রক্ষ্য মূলেনৈকাদশধাভিমন্ত্য শূর্যাভিমুখং দ্বাদশবারিধারাং নিক্ষিপ্য তন্মিনিষ্টদেবতাচরণারবিন্দনি:স্গতে জলে 

ত্রিদির্ঘজ্য দেবতাঁং ধ্যায়ন্‌ মূলমন্ত্রং যথাশক্তি জপন্‌, উদকেন ত্রিবারজপ্তেন কলসমুদ্রয়া ত্রিবারমাত্ানমভিবিচ্য 
বৈদিকমন্ধ্যাতর্পণং কৃত্বা। শু্যীযার্ধ্যং দত্ব। তান্ত্রিকাঘমর্ধণাদিবারিধারাস্তং কর্ম কুধীৎ।--কুলচুড়ামণিতন্্রবচন, দ্রঃ বুহ ত 
সখ, ১ম সং, পৃঃ ৮১ 

৬ সঙ্কল্সন্ত্র-ঙ তৎ সৎ অদ্ অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুক গৌত্রঃ প্রীঅমুকঃ অমুকদেবতী- 
গ্রীতয়ে অশ্মিন জলে ঘ্বানমহং করিয়ে ।- উঃ প্রা! তো, কাণ্ড ৩, পরিঃ ৩, ব সং, পৃঃ ১৭৩ 


নী 


৮৩৮ ভারতীয় শক্তিসাধন! 


স্বীয় মন্তকে জল অভিসিঞ্চন করবেন, বৈদিক সন্ধ্যাতর্পণ করে স্ূর্ধার্থয দেবেন এবং তান্ত্রিক 
অঘমর্ষণাদ্ি-জলধার] দ্ানান্তে সব কর্ম করবেন। 

মেরুতগ্বমতে১ পূর্বোক্ত অভিসিঞ্চনের সময় গু এবং মূলমন্ত্রহ নিষ্নোস্ত তিনটি মন্ত্র পাঠ 
করা কর্তব্য-_ 

এক-_সিস্কক্ষু পরমেশ্বরের থেকে নিরস্তর জ্যোতির্যয় নিখিল বিশ্ব জাত হচ্ছে। জলরূপিণী 
দেবী আমাকে পরিত্র করুন। 

ছুই--সর্বভূতে মলরূপা' ষে-অলক্ষমী অবস্থিতা জলর্ূপিণী দেবী আপন স্পর্শে তাকে প্রক্ষালন 
করেন। তিনি আমাকে পবিত্র করন। 

তিন__আমার কেশে সীমন্তে মন্তকে ললাটে কর্ণদ্য়ে ও চক্ষুদ্বয়ে যে-দৌর্ভাগ্য, জলরূপিণী 
দেবী, তাকে তুমি বিনাশ কর। তোমাকে নমস্কার | 

মানস সান--এর আগে মানস স্নানের উল্লেখ করা হরেছে। শাস্ত্রের অভিমত 
প্রাণায়াম করে যথাবিহিত মূলমন্ত্র জপ করে মনে মনে মানস বান করতে হবে।* 

তারাভক্তিস্ুধার্ণবের মতে আন্তর মন্ত্রক্নানই মানস ত্নান। মানস স্বানকে ধ্যানমানও 
বল! হয়েছে । এর অর্থ যথাবিহিত ধ্যান করে মূলমন্ত্র জপ করলে মানস ত্রান হবে ।* 

সানাদিতে মনের প্রাধান্য-_ শাস্্রবিহিত স্ানের গৌণ লক্ষ্য দেহস্তদ্ধি, মুখা লক্ষ্য 
মনঃশ্তদ্ধি। আধ্যাত্মিক সাধনা মুখ্যতঃ মনেরই ব্যাপার। বাহ্‌ অনুষ্ঠানাদি মানস ব্যাপারেরই 
পরিপোষক। মনের এই প্রাধান্যের কারণও শাস্ত্রে নির্দেশ করা হয়েছে। এ যুগের 
মনোবিজ্ঞানের তত্ব সে-যুগের শাস্ত্রকারদেরও একরকম করে জানা ছিল। যোগিনীতস্ত্ে 
বল! হয়েছে*__-মন নিত্য,« কার্ধের কারণ, মানুষের বন্ধন ও মোক্ষের কারণ। 


১ ত্রিভিঃ প্লোকৈ খুলমন্ত্রং তারকং ৰীজপূর্বকৈঃ। সিশ্ক্ষোনিখিলং বিশ্বং মুহুঃ শুক্রং প্রজীয়তে । 
মাতরঃ সর্বভূতানামাপে! দেব্যঃ পুনস্ত মাম্‌। 
অলঙ্্ীমলরূপ। যাঃ সর্বভৃতেষু সংস্থিতাঃ ৷ ক্ষালয়ন্তি নিজং ম্পর্শাদাপো৷ দেবাঃ পুনস্ত মাম্‌। 
যন্সে কেশেষু দৌর্ভাগ্যং সীমস্তে যচ্চ মৃধিনি। ললাটে কর্ণয়ৌরক্কোন্তমাপো স্বস্ত বো নমঃ । 
- মেরুতত্ত্চন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৬, পৃঃ ৪৯৮ 
২ মনস। মূলমন্ত্রেণ প্রাণায়ামপুরঃসরম্‌। কুরবাত মানসং লানং সর্বত্র বিহিতং চ যৎ। 
--শৈবাগমবচন, ভ্রঃ ত1 ভ হু, তঃ ৫, পৃঃ ১৩১ 
৩ দ্রেঃতাভ সু, তঃ *&, পৃঃ ১৩২ 
৪ মন এব তু বৈ নিত্যং মন এব তু কীরণম্‌। মন এব মন্ুক্টাণাং কারণ: বন্ধমোক্ষয়োঃ | 
--যৌগিনীতন্ত্বচন, দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ৩, পরিঃ ৩, ব সং, পৃঃ ১৭৭ 
€ মন যে নিত্য অর্থাৎ আদি অন্তহীন এ কথা উপনিষদাদিতেও বলখ হয়েছে৷ বৃহদারণ্যক-উপনিষদে 
(১১1৯) আছে “অনন্তং বৈ মনঃ মন অনন্ত) মন অনাদিও বটে। "্বস্ততঃ মন কোন্‌ কাল হইতে হইয়াছে 
তাহা যুক্তিপূর্বক বিচার করিলে তাহার আদি পাওয়া ধায় না। যেমন অসতের উদ্ভবদোষ হয় বলিয়া লোকে 
*ম্যাটারকে" অনাদি বলে, মন ও ঠিক সেই কারণে অনাদি ।”--কপিলাশ্রমীয় পাঁতগ্রল যোগদর্শন ১৯৩৮, পৃঃ ১১৩ 


পৃজ! ৮৩৯ 

এইজন্য শাস্ত্রীয় আানাদির মুখ্য লক্ষ্য মনের শুদ্ধি। যার মনে ছুষ্টকর্মের চিন্তা তার 
তীর্থসানেও কিছু হয় না। স্থরাঁভাগ্ড ষেমন শতবার জলে ধুলেও অশুচি থাকে তেমনি মন 
যাঁর তুষ্ট তার শতন্নানেও কিছু হয় না।১ 

শুধু তীর্থাদিতে স্নান কেন, দান ব্রত আশ্রমধর্মপাঁলন কিছুই ছুষ্টাশয় দু্টমতি ব্যক্তিকে 
পবিত্র করতে পারে না।* 

লক্ষ্য করা গেছে মনের নির্মলতা-বিধানে আন্তর মান্ত্র সান বা মানস স্গান অধিকতর 
ফলপ্রদ । 

মানস তীর্থ--বাহ তীর্থাদিতে ন্গান যেমন বাহু জানের অন্ততুক্ত এবং অতিশয়-পুণ্যপ্রদ 
তেমনি আস্তর-তীর্থন্নানও মানস স্নানের অন্ত ভুক্ত এবং অতিশয়-পুণ্যপ্রদদ । 

মূলাধার থেকে আজ্ঞাচক্র পর্যন্ত ষট্চক্রে আছে আন্তর তীর্থ। যোগী সাধক এই-সব 
তীর্ঘে মানস ন্নান করেন। তন্ত্শান্ত্রে এই-সব তীর্থের বিবরণ দেওয়া! হয়েছে। মুলাধারস্থ্‌ 
ইড়| পিঙ্গলা এবং স্ুযুন্তা এই তিনটি নাড়ী যথাক্রমে গঙ্গা যমুনা এবং সরন্বতী ন্দী। এই 
ত্রিবেণীসঙ্গম হয়েছে বলে মূলাধারে তীর্থরাজ ত্রিবেণী অবস্থিত। এখানে ন্নান করলে সাধক 
সর্বপাপমুক্ত হন।* এটি যুক্তত্রিবেণী। আবার আজ্ঞাচক্রেও এই তিন নাড়ীর ত্রিবেণী 
আছে, তাকে মুক্তত্রিবেণী বলে। 

রুদ্রযামলে বল! হয়েছে মন্ত্রক্রিয়াষোগতত্ববিদ্‌ মনোগত-ন্নানপরায়ণ যে-সাধক মূলাঁধারস্থ্‌ 
তীর্থের বিমল জলে স্নান করেন তিনি মুক্তিলাভ করেন ।* 

্ব্গস্থ তীর্থ স্বাধিষ্ঠানপদ্মে বিরাজমান । যিনি স্বাধিষ্ঠানে মন নিবিষ্ট করতে পারেন তিনি 
যেন গঙ্গা্ান করেন ।£ 


মণিপূরে আছে দেবতীর্থ পঞ্চকুণ্ড সরোবর । সেখানকার কামনাতীর্থে মুক্তিকামী 
ব্যক্তি সান করবেন ।* 


১ চিন্তয়েদ্‌ যঃ কৃতং ছুষ্টং তীর্থন্নানেন তন্ত কিম্‌। শতশোৌহপি জলৈতধোৌতং সুরাভাওমিবাশুচিঃ | 
__মতস্তক্তবচন, দ্রঃ প্রা তো, ক্ষাওড ৩, পরিঃ ৩, ব সং, পৃঃ ১৭৭ 
২ নতীর্ঘানি ন দানানি ন ব্রতানি ন চাশ্রমাঃ। দুষ্টাশয়ং হুষ্টমতিং পাবয়স্তি কদাচন। 
--যৌগিনীতন্ত্রবচন, দ্রঃ এ 

৩ ইড়া ভাগীরথী গঙ্গ। পিঙ্গল। যমুন! নদী । তয়োর্দধ্যগত। নাড়ী সুযুম্ণাখ্যা সরম্বতী | 

ত্রিবেণীসঙ্গমে। যত্র তীর্থরাঁজঃ স উচ্যতে | তত্র ন্নানং প্রকুর্বাত সর্বপাঁপৈঃ প্রমুচ্যতে। 

- দ্রঃ প্রা তো, কও ৩, পরিঃ ৩, ব সং, পৃঃ ১৭৮ 

৪ মনৌগতন্নীনপরে। মনুস্তে। মন্তক্রিয়াযোগবিশিষ্টতত্ববিৎ। 

মহীস্থৃতীর্ঘে বিমলে জলে মদ! মুলীম্ব,জে স্বীতি নমুক্তিভাগ, ভবেৎ।--রুদ্রযামলবচন, দ্রঃ এ 
৫ ম্বরগস্থং যাবত তীর্থং স্বাধিষ্ঠানে সুপঙ্কজে । মনে নিধায় যোগীন্দ্রঃ নাতি গঙ্গাজলে বা ।-_-& 
৬ মণিপুরে দেবতীর্ঘং পঞ্চকুণ্তং সরোবরম্‌। তত্র প্রীকামনীতীর্থং ন্নাতি যে। মুক্তিমিচ্ছতি ।-_এ 


৮৪০ ভারতীয় শক্তিসাধন। 


অনাহতপন্সে সুর্যমগ্ডলমধ্যগত সর্বতীর্থ বিরাজমান এরূপ চিন্তা করে মুক্তিকামী সাধক 
তাতে মানস সান করবেন।১ গন্ধর্বতন্ত্রমতে পুষ্করতীর্থ অনাহতপদ্ে বিদ্যমান ।৭ 

বিশ্তদ্ধাখ্যপদ্মে আছে অষ্টতীর্থ। মুক্তিকামী বীর সাধক কৈবল্যমুক্তিপ্রদ এই তীর্থের 
ধ্যান করে মানস সান করবেন ।* 

আজ্ঞাচক্র বিন্দুতীর্ঘ ও কালীকুণ্ডের স্থান। এই তীর্থের ধ্যান করে নির্বাণসিদ্ধিকামী 
সাধক মানসন্গান করবেন ।৪ 

রুদ্রধামলে মানবদ্দেহকেই শিবতীর্থ বল! হয়েছে । এই তীর্থে ইড়া এবং এবং স্থযুন্থা 
নামে জ্ঞানসলিলা ছুটি নদী বয়ে চলেছে । এই নদী ছুটির ব্রন্মদলিলে অর্থাৎ জ্ঞানজলে ধিনি 
নান করেন তাঁর আর গঙ্গাজলে বা' পুষ্করতীর্থের জলে কি হবে ?« 

সন্ধ্যা-_ন্সানের পর সন্ধ্যা। মন্ত্রতম্বপ্রকাশে বিধান দেওয়া হয়েছে--সাধক যথাবিহিত 
তান্ত্রিক ন্সান করে বৈদিক ও তান্ত্রিক সন্ধ্যা ও তর্পণ করবেন | 

সন্ধ্যা অবশ্ঠকরণীয় নিত্যকর্ম। তশ্বশাস্ত্রের অভিমত যে-ব্যক্তি সন্ধ্যাকরে না তার 
দীক্ষা নিক্ষল হয়।* 

সন্ধ্যা ছিবিধ-__-বৈদিক ও তান্ত্রিক । প্রথমে বৈদিক সন্ধ্যা করে তার পরে তাগ্রিক সন্ধ্যা 
করা বিধি।” 

প্রাতঃকালে মধ্যানহ্নে এবং সায়ংকালে সন্ধ্যা করতে হয়। ত্রান্ধণের পক্ষে বৈদিক এবং 
তান্ত্রিক উভয় সন্ধ্যাই বিহিত, শৃদ্দের পক্ষে শুধু তান্ত্রিক ।» 


১  অনীহতে সবর্তীর্ঘং হুর্যমগ্ুলমধ্যগম্‌। বিভাব্য সর্বতীর্থানি ক্বাতি যে মুক্তিমিচ্ছতি । 
দ্রঃ প্রা তো, কাঁও ৩, পরিঃ ৩, পৃঃ ১৭৮ 
২ শ্রায়াচ্চ বিমলে তীর্থে পুক্ধরে হৃদয়াশ্রিতে ।--গ ত ৭1১৯ 
৩ বিশুদ্ধাথ্যে মহাপন্মে অষ্টতীর্থসমুদ্তব;। কৈবল্যুক্তিদং ধ্যাত্ব! স্নাতি বীরে। বিষুক্তয়ে | 
দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ৩, পরিঃ ৬, ব সং, পৃ ১৭৮ 
৪ মাঁনসং বিন্দুতীর্থ্চ কালীকুণ্তং কলাধরম্‌। জ্ঞানচক্রে সদা! ধ্যাত্ব। বাতি নির্বাণসিদ্ধয়ে 1 
& ইড়ীনুযুম্ণে শিবতীর্ঘকেংশ্মিন্‌ জ্ঞানাম্ৰ.পুর্ণে বহৃতঃ শরীরে । 
বন্দাম্ব,ভিঃ ল্লীতি তয়ো; সদা যঃ কিন্ত্ত গাঙ্গেরপি পুষ্ষরৈর্ব! | 
--রুদ্রধামলবচন, ড্রঃ প্র। তো, কাণ্ড ৩, পরিঃ ৩, ব সং, পৃঃ ১৭৭ 


৬ উতক্তেনৈব বিধানেন কৃত্ব স্ানং তু তান্ত্রিকম্‌। বৈদিকীং তাস্ত্রিকীং সন্ধ্যাং কৃত্ব। তর্পণমেব চ। 
জপন্‌ স্তোত্রাণি নামানি যায়াদ্দেবনিকেতনম্‌।- মন্ত্ত্্প্রকীশবচন, দ্রঃ শাতি ৪1৫-এর রাঘবভট্টকৃত টাক! 


সন্ধায় তু বিহীনে! যে! ন দীক্ষাফলমাপ্র,য়াং।-_লক্্মীকুলার্ণববচন, ভ্রঃ বৃহ ত সা, ১*ম সং, পৃঃ ৭৮ 
৮ বৈদিকসন্ধ্যানস্তরং তীস্ত্রিকসন্ধ্যা কর্তব্য! ।- বৃহ ত সা, ১* ম সং, পুঃ ৭৮ 

৯ সক্ধ্যাত্রয়ং তথ। কৃর্যাদ্‌ ৰ1ন্গণে! বিধিপূর্বকম্‌। তস্ত্রোক্তবিধিপূর্বং তু শুদ্রঃ সন্ধাং সমাচরেৎ। 
-বিশুদ্ধেস্বরতন্ববচন, দ্রঃ শা ত, উঃ $ 


ম্পটি 


পুজা ৮৪১ 


পুরশ্চরণরসোল্লামে বল! হয়েছে সাধক প্রাতঃম্বান করে পরম ছূর্লভ সন্ধ্যা-উপাসন! 
করবেন। তার পর গায়ত্রী জপ করবেন। তার পর তান্ত্রিক সন্ধ্যা করবেন ও তান্ত্রিক 
গায়ত্রী জপ করবেন। এর পর স্্য্যার্থ্য দিয়ে পূজাগৃহে প্রবেশ করবেন ।১ 

আমরা এখানে শুধু তান্ত্রিক সন্ধ্যা ও তর্পণের বিষয়ই আলোচন1 করব। 

তান্ত্রিক সন্ধ্যা__দেবতাদিভেদে তান্ত্রিক সন্ধ্যার ক্রিয়াকর্মের কিছু কিছু বিভিন্নতা লক্ষ্য 
করা যায়। তবে তার সাধারণ বূপটি সব ক্ষেত্রেই একরকম । 

মালিনীতন্ত্রে শক্তিবিষয়ক তাস্থিক সন্ধ্যা সম্বন্ধে বল] হয়েছে---ঙ আত্মতত্বায় স্বাহা, 
ও বিদ্যাতত্বায় স্বাহা, ও শিবতত্বায় স্বাহা” এই মন্ত্রে আচমন করতে হবে। তার পর 
“গঙ্গে চ ঘমূুনে চৈব' ইত্যাদি মন্ত্র পড়ে জলে তীর্থাবাহন করতে হবে, মূলমন্ত্র পড়ে. কুশের 
দ্বারা জল তিনবাঁর ভূমিতে নিক্ষেপ করতে হবে এবং সাতবার মস্তকে সিঞ্চন করতে হবে। 
তার পর প্রাণায়াম ও বড়ঙ্ন্যাস করে বামকরতলে জল নিয়ে দক্ষিণকরে আচ্ছাদন করে 
“হং যং বং লং রং-মন্ত্রের ছারা তিনবার অভিমন্ভ্রিত করতে হবে। তার পর সাতবার মূল 
মন্ত্র পড়ে বামহস্তের অঙ্গুলির ছিদ্রপথে গলিত জলবিন্দু তত্বমুদ্রা দ্বারা সাতবার মস্তকে সিঞ্চন 
করে অবশিষ্ট জল দক্ষিণহস্তে গ্রহণ করে তাকে তেজোরূপ ভাবতে হবে এবং ইড়ানাড়ী 
দ্বারা অর্থাৎ দক্ষিণনাসাপথে আকর্ষণ করে দেহমধ্যগত পাপ প্রক্ষীলন করতে হবে এবং 
পাপপ্রক্ষালণের জন্য সেই জলকে কৃষ্ণবর্ণ পাপরূপে চিন্তা করতে হবে এবং পিঙ্গলানাড়ী 
দ্বারা অর্থাৎ বামনাসাপথে বিরেচন করে ও সম্মুখে বজ্রশিলা কল্পনা করে তাতে পাপপুরুষরূপ 
সেই জল ফট্‌ এই অস্ত্রমন্ত্র উচ্চারণ করে নিক্ষেপ করতে হবে। এই ক্রিয়ার নাম 
অধমর্ষণ ২ 

মেরুতন্ত্রে বলা হয়েছেও এর পর মন্ত্রবিৎ সাধক দুহাত ধুয়ে মূলমন্ত্রের দ্বারা আচমন 


১ প্রাতঃন্ানং সমাসাগ্ সন্ধ্যাং পরমছুর্লভাম্‌। উপাস্ত চঞ্চলাপাঙ্গি গায়ত্রীং প্রজপেত্ততঃ । 


ততন্ত তাস্ত্রিকীং সন্ধ্যাং গায়ত্রীং তাস্ত্রিকীং তথা। নুর্্যার্ঘ্যঞ্চ ততে। দ্ধ পূজা্৭থগৃহমা বিশেৎ। 
--পুরশ্চরণরসোললামবচন, দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ৩, পরিঃ ৪, ব সং, পৃঃ ১৮৭ 


২ আচামেদাত্বতত্বাস্ৈ প্রণবাদ্যেদ্িঠাত্তকৈরিতি। ততো জলে গঙ্গে চেত্যাদিন৷ তীর্থমাবাহ মূলেন কুশেন 
ত্রিবারং তূমৌ জলং ক্ষিগেংৎ। তজ্জলেন সপ্তধ! মুর্ধীনমভিষিঞ্চেষ। ততঃ প্রাণায়াম-বড়ঙ্গ-ন্যাসৌ কৃত্বা 
বামহত্ততলে জলং নিধাঁয় দক্ষিণহস্তেন জলমাচ্ছান্ভ হং ষং বং লং রং ইতি ত্রিবারমভিমন্ত্্য মূলমুচ্চরন্‌ 
গলিতোদকবিন্দুভিন্ততবমুদ্রয়। মৃধনি সপ্তধাতুযক্ষণং কৃত্বা . শেষজলং দক্ষিণহত্তে সমাধায় তেজোরূপং 
ধ্যাত্বা। পিক্গলয়। বিরেচ্য পুরঃকলিতবজ্রশিলায়াং ফড়িতি মন্ত্রেণ পাপপুরুষন্বরূপং তজ্জলং ক্ষিপেদ্দিতি 
অধমর্ষণম্‌।--মালিনীতন্্রবচন, দ্রঃ বৃহ ত সা, ১ম সং, পৃঃ ৭৯ 

৩ প্রক্ষাল্য হস্তাবাচম্য মূলমন্ত্রেণ মন্ত্রবিৎ। গায়ত্র্য। বাথ মূলেন দগ্যাদর্ঘত্রয়ং ততঃ। 
রবিমগুলসংস্থায় সবে্টদেবায় তর্পয়েৎ। জলেন মুলমন্তরাস্তে হামুকং তর্পয়ামি চ। 


১০৬ 


৮৪২. ভারতীয় শক্তিসাধন। 


করবেন এবং গায়ন্ত্রী বা মূলমগ্্র জপ করে তিনটি অর্থ্য দেষেন। তার পর হৃুর্ধমগলস্থিত হ্থীয় 
ইষ্টদেবতার তপন করবেন | তর্পণের বিধি-_মূলমন্ত্র উচ্চারণ করে অমুকর্দেবতাকে তর্পণ করি 
এই বলে জল দিয়ে তিনবার তর্পণ করতে হবে, বামমার্গাদের কারণ দিয়ে তর্পণ করতে 
হবে। তার পর সাধক স্বীয় ইষ্টদেবতাঁর গায়ভ্রী আটাঁশবার জপ করেন; তদভাবে 
বেদপন্থী সাধক ব্রাহ্মী গায়ত্রী আর তান্ত্রিক সাধক শিবগায়্ত্রী১ জপ করৰেন। 

সুর্বার্ধ্য-_হস্তপ্রক্ষালন ও আচমন করে “হী” হংসঃ” অথবা “ও দ্বণি স্র্য আদিত্য? এই বসে 
জল দিয়ে স্্ধার্থ্য দিতে হয় ।ৎ তারাদিশক্তিবিষরক ূর্যার্ধ্য সম্বন্ধে বিধান দেওয়! হয়েছে-- 

হী হংসঃ মার্তগুভৈরবায় প্রকাশশক্তিসহিতায় ইদমর্ধ্যং শ্বাহা, এই মন্ত্রে অর্ধ্য দিতে 
হবে ।« কিন্ত ্রীবিদ্যাবিষয়ক সূর্যার্ধ্য পৃথক ।$ 

ইঞ্টদেবতার্য-_-সন্দোহনতঙ্থে বলা হয়েছে কৃর্ধারধ্য দেবার পর সাধক "ও ুর্ঘমণ্ডলস্থায়ৈ 
অমুকদেবতায়ৈ নমঃ” এই মন্ত্র পড়ে অথবা! সেই দেবতার গায়ত্রীমন্ত্র পড়ে সেই দেবতাকে জল 
দিয়ে তিনবার অর্ধ্য দেবেন এবং সেই দেবতার গায়ত্রী জপ করবেন।« এখানে অমুক- 
দেবতার স্থলে সাধকের ইষ্টদেবতার নাম করতে হবে। কাজেই ইঠ্টদ্নেবতাকেই অর্থ্য দিতে 
হবে এবং তাঁর গায়ত্রী জপ করতে হবে। 

গীয়ত্রী_ গায়ত্রী ছুরকমের-_বৈদিক আর তান্ত্রিক । বৈদিক গায়ত্রী বলতে প্রধানতঃ 
সাবিত্রীমপ্টিকেই বোঝায় । তবে এটির তান্ত্রিক প্রয়োগ" তন্ত্রশাস্ত্রে নির্দিষ্ট হয়েছে। 
তন্ত্রমতে সাবিক্রী অন্যতম! বিদ্যা ।” 


উ্ত,1 ব্রিধা৷ তর্পণীয়ং বামকৈঃ কারণেন তু। ইষ্টদেবস্ত গায়ত্রীমষ্টাবিংশতিসংখ্যকাম্‌। 
জপেদভাবে ৰন্দীং তু বৈদিকং মতমাশ্রিতঃ | তান্ত্রিকঃ শিবগায়ত্রীং জপেৎ সাথ নিরপ্যতে। 
-মেরুতন্ত্রবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৬, পৃঃ ৫০৩ 
১ (1) ও তন্মহেশায় বিদ্মহে বাঁগবিশুদ্ধীয় ধীমহি তন্নঃ শিবঃ প্রচোদয়াৎ ।--এ 
(18) ও তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি তন্ন রুপ্রঃ প্রচোদয়াৎ।-_তস্ত্ীস্তরবচন, প্রঃ এ 
২ ততো হস্তং প্রক্ষাল্যাচম্য হী' হংসঃ ও ঘৃণি হুর্য আদিত্য ইতি মন্ত্রেণ বা হুর্ধায় অর্ধ্যং দগ্চাৎ।__বৃহ ত সা, 
১ম সং পৃ ৮০ 
৩ রা সমূচ্চার্য মার্তগুতৈরবায় চ। প্রফীশশক্তিসহিতায় ইদমর্ঘ্যং ততঃ পঠেৎ। 
্বাহাস্তং মনস্ুমুচ্চার্য অর্ধ্যং দত্ধা। জপেন্নুম্‌ ।-_ তণ্রীস্তরবচন, দ্রঃ এ, পৃঃ ৮২ 
৪ মন্ত্রট এই-_এ' হী" শ্রী হা হী' সঃ মাঁতগুভৈরবায় প্রকাশশক্তিসহিতায় গ্রহরাশিনক্ষত্রতিথিযোগকরণ- 
পরিবারসহিতায় ইদমর্ধ্যং শ্বাহ!।--এ 
«€ ততঃ ও হুর্ঘমগ্ডলস্থায়ৈ অমুকদেবতায়ৈ নমঃ ইত্যনেন তদ্গায়ত্রয। বা ত্রিবারং জলং নিক্ষিপ্য তত্তদ্দেবতায়! 
শীয়ত্রীং জপেৎ ।--সম্মৌহনতন্ত্রবচন, দ্রঃ এ, পৃঃ ৮০ 
৬ ও ভূরভুবঃ ম্বঃ তৎসবিতুবরেণ্যং ভর্গো দেবন্ ধীমহি ধিয়ে! যে! নঃ প্রচোদয়াৎ।- দ্রঃ তৈ আ| ১1২৭১ 
ণ দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ৩, পরি; ৪ ।নি ত,পঃ ৩ 
৮ সীবিত্রী পরম! বিষ্য ত্রিলোৌক্যেযু চ ছু'লভা1।-_নি ত, পঃ ৩ 


পুজা ৮৪৩ 


তৈত্তিরীয়-আরণ্যকে কুদ্রঃ গণেশখ নন্দিত কাতিক* গরুড়* ব্রহ্ধা* বিষু 
নরসিংহ” সুর্য* অগ্মি১* এবং দুর্গার১১ গায়ত্রী দেওয়া হয়েছে । কাজেই এই-সব গায়ত্রী 
বৈদিক । 

বিতিন্ন দেবতার বিভিন্ন গায়ত্রী তন্ত্রশাস্ত্রা্সারেও বিহিত।১২ লক্ষ্য করার বিষয় 


১ (1) পুরুষন্ত বিদ্ন সহস্রীক্ষস্ত মহাদেবস্ত ধীমহি। তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ।--তৈ আ ১০১২৩ 
() তৎপুরুঘায় বিদ্মহে মহীদেবীয় ধীমহি। তন! রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ।--এ ১০১২৪ 
তৎপুরুযায় বিস্মহে বত্রতুণ্ডীয় ধীমহি তনে! দত্তিঃ প্রচোদয়াং ।-এ ১০১২৫ 
তৎপুরুষায় বিল্লাহে চত্রতুগ্ডায় ধীগহি তন্নে। নন্দ; প্রচোদয়াৎ ।--এ ১০1১।২৬ 
তৎপুরুষায় বিশ্পহে মহীসেনায় ধীমহি তন্নঃ ষণ মুখ: প্রচোদয়াৎ।--এী ১০1১।২৭ 
তৎপুরুষায় বিদ্মহে স্বর্ণপক্ষা় ধীমহি। তৰে! গরুড়ঃ প্রচোদয়াৎ ।--ত্ ১০১২৮ 

৬ বেদায্মনীয় বিষ্মহে হিরণ্যগর্ভায় ধীমহি । তন্নো৷ ৰ ন্ধ প্রচোদয়াৎ।-_এ ১০1১1২৯ 

৭ নীরায়ণীয় বিদ্মহে বান্ুদেবায় ধীমহি । তন্নে। বিষণ প্রচোদয়াৎ ।-এঁ ১০১৩০ 

৮ বজ্রনখায় বিদ্নহে তীক্ষদংস্্রীয় ধীমহি । তন্ন! নারসিংহঃ প্রচোদয়াৎ।-_এঁ ১০১৩১ 

৯ ভাঁন্বরায় বিন্নহে মহাছাতিকরায় ধীমহি। তন্নে। আদিত্য; প্রচোদয়াৎ।--এ ১০১৩২ 
১০ বৈশ্বীনরায় বিম্মহে লালীলায় ধীমহি। তন্নো৷ অগ্নিঃ প্রচোদয়াৎ।--এ ১০।১৩৩ 
১১ কাত্যায়নায় বিল্মহে কম্যাকুমারী ধীমহি। তন! ছুগ্গিঃ প্রচোদয়াং ই ১১৩৪ 
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ঙ্ি 


১২ ব্রহ্ষগায়ত্রী-_ ও পরমেখরায় বিল্মহে পরতত্বায় ধীমহি তন বদ্ধ প্রচোদয়াৎ। 
--মহাত ৩১০৯-১১০ 
গণেশগীয়ত্রী_ ও তৎপুরুষায় বিল্মহে বন্রতুণ্ডীয় ধীমহি তন দস্তী প্রচোদয়াৎ। 
-যীমলবচন, ভ্রঃ পু চ, তঃ ৬, পৃঃ ৫০৪ 
হুরধগীয়ত্রী-- ও সপ্ততুরগায় বিশ্নহে সহশ্রকিরপীয় ধীমহি তন্পো! রবিঃ প্রচোদয়াৎ। 
-মেরুতত্্চন, দ্রঃ এ 

বিষ্ুগীয়ত্রী_ ও নারায়ণায় বিদ্মুহে বাস্ছদেবায় ধীমহি তন্ন! বিষুঞ্ প্রচো দয়াৎ।-_-এ 
শ্যামাগীয়ত্রী- কালিকায়ৈ পদং চোঁক্তা বিদ্মহে তদনন্তরম্‌। 

শ্বশীনবাঁসিনী ডেস্ত। ধীমহীতি ততে। বদেৎ। 

তন্ন ঘোরে পদং প্রৌচ্য প্রবদেচ্চ প্রচোদয়াৎ। 

_ কালিকায়ে বিদ্নহে শ্বশানবাসিগ্ৈ ধীমহি তন্নে। ঘোরে প্রচোদয়াৎ। 

_ কুমারীতন্ত্রবচন, দ্রঃ ধ 
অথব। আগ্ধায়ৈ বিল্মহে পরমেশ্ব্্যে ধীমহি তন্নঃ কালী গ্রচোদয়াৎ।--মহা। ত &।৬২-৬৩ 
তারনাগায়ত্রী-- ধ্'ভগবত্যেকজটে বিদ্মহে চ পদং ততঃ। 

বিকটদংস্টে ধীমহি ততন্তারে প্রচোদয়াৎ। 


__কাঁলিকার্ণববচন, দ্রঃ পু চ, ত; ৬, এ পৃঃ ৫০৬ 
এ তগবত্যেকজটে বিদ্মহে বিকটদংট্রে ধীমহি তনস্তারে প্রচোদয়াৎ । 


৮৪৪. ভারতীয় শক্তিসাধন! 


বৈদ্দিক এবং তান্ত্রিক গায়ত্রী অনেক ক্ষেত্রেই অভিন্ন। তবে তান্ত্রিক গায়ত্রীর বিশেষত্ব এই 
যে এতে শূত্রার্দী সকলের অধিকার আছে।৯ কিন্তু বৈদিক গায়ত্রীতে দ্বিজ ভিন্ন অন্যের 
অধিকার নাই। | 

গ্বায়ত্রীধ্যান- সাধক স্বীয় ইষ্দেবতার গায়ত্রী জপ করবেন। কিন্তু জপের পূর্বে 
গায়ত্রীর ধ্যান করবেন। সে-্যান আবার প্রাতঃ-মধ্যাহ্‌- ও সায়ংকাল-ভেদে ভিন্ন হয়। 
মহানির্বাণতন্ত্রে বল! হয়েছে সাধক প্রাতঃ মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ছে পরদেবতা গায়ত্রীর সত্ব রজঃ 
তমঃ এই তিন গুণভেদে তিনক্রপের ধ্যান করবেন | 

প্রাতঃকালে--প্রাতঃকালে দেবী ব্রাহ্মী রক্তবর্ণা দ্বিভূজী কুমারী । তীর হাতে তীর্থবারি- 
পূর্ণ কমগ্ুলু এবং স্বচ্ছমালা। শুচিস্মিতা দেবীর পরিধানে কৃষ্ণাজিন। তিনি হংসবাহনা ।৩ 
ইনি রজঃগুণপ্রধানা। এইবরপে প্রাতঃকালে দেবীর ধ্যান করতে হবে। 

মধ্যাহ্ছে_ মধ্যাহ্ছে দেবী বৈষ্ণবী শ্যামবর্ণ৷ চতু ভুজ। শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিণী গরুড়বাহন] | 
তার কুচযুগল পীন ও উল্তঙ্গ; তিনি যুবতী, বনমালাভূধিতা ও সুর্যমগ্ডলে অবস্থিতা | 
ইনি সত্বগুণপ্রধানা। মধ্যাহ্ে দেবীর এইরূপ ধ্যান করতে হবে। 


অথব৷ মহোগ্রায়ে বিল্মহে তারায়ৈ ধীমহি তন্ন! দেবী ধিয়ো। যে! নঃ 
প্রচোদয়াৎ।-_মালিনীতন্ত্রবণিত, দ্রঃ এ 
ত্রিপুরহুন্দরীগায়ত্রী-- এ ত্রিপুরাদেব্যে বিদ্নহে ক্লীং কামেশ্বর্ষৈ ধীমহি ত্ঃ ররিন্নে প্রচোদযাৎ। 
-জ্ঞীনার্দবতন্্বণত, জ্রং এ 
ভৈরবীগায়ত্রী-. এ ত্রিপুরায় বিন্মহে ভৈরব্যৈ ধীমহি তন্ন দেবী প্রচোদয়াৎ। 
এ, জঃ এ, পৃঃ ৫০৬ 
ভূবনেশ্বরীগায়ত্রী-- হী ভুবনেশ্বর্ষৈ বিল্মহে আছ্যায়ে ধীমহি তন্ো। দেবী প্রচোদয়াৎ। 
--তস্্াস্তরবধিত, দ্রঃ এ 
ছিন্নমত্তাগায়ত্রী-: বৈরোচন্ঠৈ বিদ্মহে ছিন্নমন্তায়ৈ ধীমহি তন্নে! দেবী প্রচোদয়াৎ।-_-এ 
ধূমাবতীগায়ত্রী- ধৃ' ধুমাবতী বিল্মুহে বিবর্ণ। দেবী ধীমহি তন্ন! ঘোরে প্রচোদয়াৎ।--এ 
মাতঙ্গীগারত্রী-: ৩ শুকপ্রিয়ায়ৈ বিদ্নহে শ্রীকামেহ্বর্ষে ধীমহি তন্ন; হ্টাম। প্রচোদয়াৎ।--ই 
বগলামুখীগায়ত্রী- হলী" বগলামুখী বিদ্মহে দৃষ্টভ্তস্ভনী ধীমহি তনে। দেবী প্রচোদয়াৎ ।-_-& 
লক্গমীগায়ত্রী-_ মহালন্্ীঃ বিদ্মহে মহাতিয়ে ধীমহি তনে। প্রীঃ প্রচোদয়াৎ ।- এ পৃঃ ৫০৭ 
দুর্গাগায়ত্রী-_ ও কাত্যায়ন্যৈ বিল্লাহ কল্যাকুমারী ধীমহি তন্নো! হুর্গা গ্রচোদয়াৎ। 
--তত্্রাস্তরবপিত, দ্রঃ & পৃঃ ৫*৮ 

১ তত্ত্রজেনৈব গ্ায়ত্রযা শৃঞ্োহপি প্রজপেননুম 1- গা ত,পঃ ১ 

হ ততো। ধ্যায়েম্মহাদেবীং গায়ত্রীং পরদেবতীম্‌। প্রীতর্মধ্যাহসায়াহে ত্রিরাপাং গুণভেদতঃ ।--মহা। ত ৫1৫৫ 

৩ প্রীত ক্গীং রক্তবর্ণাং দ্বিভূজাঞ্চ কুমীরিকাম্‌। কমগুলুং তীর্থপূর্ণমচ্ছমীলাঞ্চ বিভ্রতীম্‌। 
কৃষ্ণাজিনাম্বরধরাং হংসারঢাং শুচিন্মিতামূ।--এ ৫1৫৬ 

৪ মধ্যাক্কে তাং চ্ামবর্ণাং বৈষ্বীঞ্চ চতু'ভুজাম্‌। শঙ্খচত্রগদাপল্মধারিণীং গরড়াসনাম্‌। 


গীনোতু কুচছন্মাং বদমালাবিভূষিতামূ। যুবতীং সতত: ধ্যায়েমসধ্যে মার্তগুমণ্ডলে ।--& ৫1৫৭-৫৮ 


পুজা ৮৪৫ 


সায়াহ্ছে- সায়াহছে দেবী গায়ত্রী বরদা শ্ুরুবর্ণ শুক্লবস্ত্রধারিণী ত্রিনেত্র। বৃষভবাহন]। 
তার করপদ্মে বরমুদ্রা পাশ শুল এবং নরকপাল। তিনি গলিতযৌবনা বৃদ্ধা ।১ দেবীর 
এই রূপ তযোগুণপ্রধান। জিতেন্দ্রিয় সাধক সায়াহ্থে এইরূপে দেবীর ধ্যান করবেন । 

মহানির্বাণতন্ত্ের বিধানৎ-_পুর্বোক্ত প্রকারে ধ্যান করে মহাঁদেবীকে তিন অঞ্চলি জল 
দিয়ে দশবার বা এক শ বার ( মতান্তরে এক শ আটবার) গায়ত্রী জপ করতে হবে। 

তান্ত্রিক সন্ধ্যা নিত্য কর্তব্য-_যেখানে দ্বাদশী প্রভৃতিতে বৈদিক সায়ংসন্ধ্যা নিষিদ্ধ 
সেখানেও তান্ত্রিক সন্ধ্যা বিহিত। বৃহন্নীলতন্ত্রে বলা হয়েছেঃ-_্বাদশী আদিতে সায়ন্তনী সন্ধ্যা 
কর্তব্য । যে করবে না সে নরকে যাবে। কেন না আগমক্রিয়া নিত্য করতে হয়। 

সংক্ষেপ-সন্ধ্যা _শাস্তে অক্ষম ব্যক্তির জন্য সংক্ষিপ্ত সন্ধ্যার ব্যবস্থা আছে। গৌতমীয়- 
তন্ত্রে বলা হয়েছেঘ__সাধক অশক্ত হলে সংক্ষেপ-সন্ধ্যা করবেন। প্রাত; মধ্যাহ্ন এবং 
সায়ংকালে দেবতার-ধ্যান করে শুধু মূলমন্ত্র জপ করলেই সন্ধ্যা কর! হবে। 

ভর্গণ__গায়ত্রীজপের পর ইষ্টদ্দেবতাঁকে জপসমর্পন করে তর্পণ করতে হয়।* তর্পণও 
বৈদ্দিক-তাপ্তর্রিক-ভেদে দ্বিবিধ। মেরুতন্ত্রে বলা হয়েছে-_ বৈদিক তর্পণ করে তার পরে 
তান্ত্রিক তর্পণ করতে হবে।* 

মহানির্বাণতন্ত্রে” তান্ত্রিক তর্পণ সম্বন্ধে বিধান দেওয়া হয়েছে পূর্বোক্ত গায়ন্রীজপের পরে 
দেবগণ খধিগণ পিতৃগণ ও ইষ্টদ্েবতার তর্পণ করতে হবে। “ও দ্েবাংস্তর্পয়ামি নমঃ ও 
খষীংস্তর্পয়ামি নমঃ গু পিতুংস্তরপস়্ামি নমঃ, এই বলে দেবগণাদির তর্পণ করতে হবে। 
ইষ্টদেবতা৷ কালিকার তর্পণমন্ত্বহ্ী আগ্যাং কালীং তর্পয়ামি স্বাহাঁ। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা 
যায় তান্ত্রিক প্রণব-ও স্বাহা-যুক্ত মন্ত্রে শূর্রেরও অধিকার আছে ।৯ 


১ সায়াহ্কে বরদীং দেবীং গায়ত্রীং সংস্মরেদ যতিঃ। শু ক্লাং শুক্লাম্বরধরাং বুষাসনকৃতাশ্রয়াম্‌। 
ত্রিনেত্রীং বরদাং পাশং শূলঞ্চ নৃকরোটিকাস্‌। বিত্রতীং করপদ্ৈশ্চ বৃদ্ধাং গলিতযৌবনাম্‌।-ী ৫1৫৯-৬০ 
এবং ধ্যাত্বা মহাদেব্যে জলানামগ্রলিত্রয়ম্‌। দত্ব। জপেত্ত, গায়ত্রীং দশধা৷ শতধাপি বা।- ৫1৬১ 
তস্্রাস্তরে বল। হয়েছে-_অক্টোত্তরশতা বৃত্ত গায়ত্রীং প্রজপেৎ সুধীঃ।-_দ্রঃ বৃহ ত সা» ১*ম সং, পৃঃ ৮হ 
সন্ধ্যাং সায়ন্তনীং কুষাদ ছ্বাদস্াদিঘপি প্রিয়ে | অকুর্বন্িরয়ং যাঁতি যতে। নিত্যাগমক্রিয়। ।__বৃহন্নীলতন্ত্র, পঃ ১ 
সংক্ষেপসন্ধ্যামথব। কুর্যান্মস্ত্রী হাশক্ততঃ। সায়ং প্রাতশ্চ মধ্যাহ্নে দেবং ধ্যাত্ব। মনুং জপেৎ। 
_ গৌতমীয়তন্ত্রচন দ্রঃ বুহ ত সা, ১*ম সং,পৃ ৮* 
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৬ দ্রঃ পু দ, সং ৩১, পৃঃ ১১৩ 
৭ বৈদিকং তর্পণং কৃত্বা ততস্তীন্ত্রিকমাচরেৎ।-_মেরুতন্ত্রবচন, দ্রঃ পু চ, উঃ ৬, পৃঃ ৫০৯ 
৮ ততন্ত তর্পয়েদ্ভদ্রে দেবর্ধিপিতৃদেবতাঃ। প্রণবং সছিতীয়াখ্যাং তর্পয়ামি নমঃ পদম্‌।__মহ ত ৫1৬৪-৬৫ 
» তৃতশুদ্বিতস্ত্রের বিধান-- 
তস্ত্রোকপ্রণবং দেবি বহিজায়াঞ্চ ুন্দরি। প্রজপেৎ সততং শৃত্রে। নীত্র ক্ষ বিচারণ]। 


--ভূতশুদ্ধিতন্ত্রচন, দ্রঃ শা ত। উঃ ২ 


৮৪৬ ভারতীয় শক্তিসাধনা 


শুধু কালিকা নয় শক্তিদেবতা সম্বন্ধে সাধারণবিধি-_তর্পণমন্ত্রের প্রণবস্থুলে হর এবং নমঃ 
স্থলে স্বাহা উচ্চারণ করে তর্পণ করতে হবে ।১ তর্পণ করতে হবে তিনবার ।* 

গুরুপঙ্ক্তির তর্গণ-_ ইষ্টদেবতার তর্পণের আগে দেবগণাদি সহ গুরুপঙ[তির তর্পণ 
করা বিধি।৩ এই তর্পণের মন্ত্রওঃ পূর্বোক্ত দেবতাদির তর্পণমস্ত্রের মতো । 

আবরণদেবতার তর্পণ-_ ইষ্টদেখতার সঙ্গে তার আবরণদেবতারও তর্পণ করতে 
হয়। কুলার্ণবতম্ত্রে আছে*-__আবরণদেবতার প্রত্যেককে এক এক অঞ্চলি জল দিয়ে 
তর্গণ করতে হবে অর্থাৎ প্রত্যেক আবরণদেবতার তর্পণ একবার করতে হবে। অশক্তের 
পক্ষে মূলমন্ত্র উচ্চারণ করে কেবল ইঠ্টদেবতার তর্পণ বিহিত। 

ষোগীদের জন্ধ্যাদি-_ এই প্রসঙ্গে যোগীদের সন্ধ্যাদদির উল্লেখ করা আবশ্তক। 
কেন না সাধারণসন্ধ্যাদি থেকে এগুলি পৃথকৃ। যোগীর সন্ধ্যা অন্তর্যাগাস্তর্গত সন্ধ্যা, এটি 
বস্ততঃ ধ্যান। সন্ধ্যাকথাটার বুৎ্পত্তিগত অর্থও সম্যক ধ্যান। যোগীর সম্ধ্যা-সম্পর্কে 
করন্থত্রটীকায় বল! হয়েছে*_ যিনি গুরুরূপিণী মৃণালসুত্রাস্তরগামিনী স্বপ্রকাশ কুগুলিনীশক্তি 
তিনি শিবের সঙ্গে সামরস্তাবস্থায় সাধনার অন্তর্গত হয়ে আছেন এইভাবে ধ্যান করতে হবে। 
মধ্যাহুকালে ভাবতে হবে তিনি তরুণাবয়ববিশিষ্টা অতিশয় উজ্জ্বল কামরাজকুটরূপিণী। 
মূলাধার থেকে ব্র্ষরন্ধ অর্থাৎ সহম্রার পর্যন্ত এবং ব্রহ্মর্ধ থেকে মুলাধার পর্যন্ত বিলোম- ও 
অন্ুলোম-ক্রমে তার ধ্যান করতে হবে। 

সায়ংকালে ভাবতে হবে তিনি শ্বেতবর্ণী শক্তিকূটরূপিণী মৃণালতত্তসদূশা । শিবের সঙ্গে 
সামরহ্যাবস্থায় তাঁর ধ্যান বিহিত। 


১ শক্ত তু প্রণবে মীয়াং নমস্থানে দ্বিঠং বদেৎ।-_মহা ত ৫1৬৫ 

২ শক্তি বিষয়ে ত্রিধ! তর্পণম্‌।--বুহ ত সা, ১ম সং, পৃঃ ৮২ 

৩ দেবান্‌ ধষীন্‌ পিতংশ্চৈব তৎকল্পোক্তবিধানতঃ। গুরুপওক্তিং পুর। তপ্্য তপয়েদিষ্টদেবতীম্‌। 

_ বৃহ ত সা, ১*ম সং, পৃঃ ৮১ 
৪ ও গুরং তর্পয়ামি নমঃ । ও পরমগ্ুরুং তর্পয়ামি নমঃ। ও পরাপরগুরুং তর্পয়ামি নমঠ। 
ও পরমেতিগুরুং তর্পয়ামি নমঃ উঠ এ 
& একৈকমগ্রলিং তোয়ং পরিবারান্‌ প্রতর্পয়েৎ। তত্রাশক্তশ্চেন্ুলমনতরুচ্চার্য ইষ্টদেবতামা ত্রং তর্পয়েৎ। 
দ্রঃ এ, পৃঃ ৮২ 

৬ যাগুরুরপিণী মৃণালসুত্রীত্তরগ! ন্বপ্রকাশ। কুগুলিনীশক্তিঃ কুলীকুলসমরসভাবেন সাধনাত্তধধয়া। তথ! 
মধ্যাহসময়ে তরুণাবয়বাঁমতিভাম্বরাং কামরাজরপিণীং মুূলাদিব,ন্দরন্ধাস্তং বন্ষরদ্ধদিযুলা্তং ধ্যায়েখ। তথা পায়ং- 
সময়ে খেতবর্ণাং শতিবীজম্বরূপাং মৃণালতন্তনিভাং কুলাকুলযোগেনানুসন্দধ্যাৎ। অর্ধরাত্রে পরাপরকুণ্তলিনীরপাং 
পল্পরাগবর্ণাং মুলাদিহাদয়পধ্যস্তং বাগ ভববীজরূপিণীং হৃদয়াদ্জমধ্যপর্যস্তং কামবীজরূপাং জমধ্যাদ্ব গারনথাস্তং শত্তি- 
বীজরপাং ধ্যায়েৎ।- ত্র প্রা তো, কা ৩, পরিঃ ৪,ব সং, পৃঃ ১৮৮ 


পুজা ৮৪৭ 


অর্ঘরাজ্রে ধ্যান করতে হবে তিনি পরাপরকুণ্ডলিনীরূপা পদ্মরাগবর্ণা যূলাধার থেকে 
সদয় অর্থাৎ অনাহত পর্বস্ত বাগ ভবকৃটরূপে এবং হৃদয় থেকে জমধ্য অর্থাৎ আজ্ঞাচক্র পর্বস্ত 
কামরাজকুটরূপে আর জমধ্য থেকে ব্রঙ্থরন্ধাস্ত পর্যস্ত শক্কিকৃটরূপে বিরাজমান1। 

যোগীদের তর্গণ -_ ঘোগীদের তর্পণ সম্বন্ধে বলা হয়েছে চন্্রনুরযা্লিবূপিণী কুগুলিনীকে 
সাধক মূলাধার থেকে উখিত করে তাঁকে পরশিবের সঙ্গে মিলিত করবেন এবং তার ফলে 
ষে-অমতের উত্তব হবে সেই অমৃতের ছারা স্বীয় ইষ্টদেবতার তর্গণ করবেন।১ 

(কৌলসাধকের সন্ধ্যাঁ_ তন্ত্ে কৌলসাধকের সন্ধ্যার পৃথক বিবরণ দেওয়! হয়েছে। 
ভূতশ্ুদ্ধিতন্ত্রে বলা হয়েছে যে-কালে শিবশক্তির সমাষোগ অর্থাৎ মিলন হয় সেইকালই 
কৌলসাধকদের সন্ধ্যা। কেবল সমাধি-অবস্থায় তাঁদের এ সন্ধ্যার প্রত্যয় হয়। অর্থাৎ 
কৌলসাধক সমাধি-অবস্থায়ই এমনি সন্ধ্যা করতে পারেন। 

এর পর কৌলসাধকও তর্পণ করবেন। তিনি শ্রেষ্ঠ যোগী। ঘোগীরদের তর্গপের যে- 
বিবরণ দেওয়া! হয়েছে কৌলসাধকের পক্ষে সেই একই তর্পণ বিহিত ।* 

সন্ধ্যাদদির তাৎপর্য এই সন্ধ্যাতর্পণাদ্ির তাৎপর্য কি? আমরা লক্ষ্য করেছি 
তান্ত্রিক সাধনার চরম লক্ষ্য ব্রন্মোপলব্ধি। সন্ধ্যাদি সেই চরম লক্ষ্যে পৌছাবার অন্যতম 
সোপানম্বরূপ। সন্ধ্যাদির মধ্য দিয়ে প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে নিষ্ঠাসহকারে মনকে দেবভাৰে 
ভাবিত করার ফলে ক্রমে মন সেইভাবে অভ্যস্ত হয় এবং তাতে সাধকের আধ্যাত্মিক 
সাধনার পথ সুগম হয়। বিষয়ল্রোত থেকে মনকে মুক্ত করে ক্রমশঃ আধ্যাত্মিক ম্োতাপক্ন 
করা সন্ধ্যাদির অন্যতম তাঁৎপর্য। 

ভূতশুদ্ধি-_ আমরা আত্মস্তদ্ধির বিষয় আলোচনা করছিলাম। আত্মস্ডদ্ধির জন্য 
স্নানের মতো ভূতন্তদ্ধিও আবশ্যক । 

মানবদেহ ক্ষিত্যাদিপঞ্চভূতগঠিত। এই পঞ্চভৃতের শোধনকেই বলা হয় ভূতশুদ্ধি। 
বিস্তত্বেশ্বরতন্ত্রে বলা হয়েছে* শরীরাকারে পরিণত পঞ্চভৃতের যে-শোধন তার দ্বারা পঞ্চভূত 
অব্যয় ব্রন্মের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। এই শোধনকেই বলে ভূতশুদ্ধি। 


১ তর্পণন্ত মূলীধারাৎ সোমনুরযাগ্রিরপিণীং কুগুলিনীং সমুখাাপ্য পরবিন্দুং নিতিদ্ত তছুদ্ভবা সবতেন 
্বে্টদেবতীং তর্পয়েৎ।__ প্রা! তো, কাণ্ড ৩, পরিঃ ৪, ব সং, পৃঃ ১৮৯ 
২ শিবশভিসমাযোৌগে! ষন্মিন্‌ কালে প্রজায়তে। 
স! সন্ধা কুলসাধূনাং সমাধিস্থ প্রতীয়তে ।-_ভূতগুদ্ধিতত্ত্রবচন দ্রঃ এ 
৩ দ্রঃ বৃহ ত সা, ১৭ম সং, পৃঃ ৬৪৭ 
শরীরাকারভূতানাং ভূতানাং ঘদ্‌ বিশোধনম্‌। অব্যয়বদ্দসংযোগান্তৃততগুদ্ধিরিয়ং মত] 
--বিশুদ্বেস্বরতন্ত্বচন, দ্রঃ এ, পৃঃ ৮৭ 


৮৪৮ ভারতীয় শক্তিসাধনা 


বিশ্তদ্ধেশ্বরতস্ত্রের উক্ত বচনের সহজ তাৎপর্য পঞ্চভূতকে জড় পদার্থ মনে না করে ব্রহ্গবস্ত 
মনে করা। কেন না “এই সমস্তই ব্রক্ষ'১ এই শ্রুতি অনুসারে পঞ্চভৃতও ব্র্ম। কাজেই 
পঞ্চভূতকে ব্রদ্ষের সঙ্গে যুক্ত করার অর্থ ন্বরূপতঃ ব্রহ্ম বলে জানা। 

ভূতশুদ্ধি-অনুষ্ঠান__ভৃতশুদ্ধি প্রধানতঃ মানস ব্যাপার । ভূৃতশ্তদ্ধি-অনুষ্ঠানের শান্ত্রবিহিত 
বিভিন্ন প্রকারভেদ লক্ষ্য করা যায়।ৎ বুহত্তন্ত্সারে আছেও-_কৃতাঁঞ্লিপুট সাধক বা ধারে 
গুরু পরমগ্তরু ও পরাপরগুরুর ভাবনা করবেন, ডান ধারে গণেশের ভাবনা করবেন 
আর মস্তকে স্বীয় ইঠ্টদেবতার ভাবনা করবেন। তার পর “ফট্‌” এই অস্ত্রমন্ত্রের ছার! করশোধন 
করবেন, ক্রমোচ্চ তালত্রয়ধবনি করে অর্থাৎ হাততালি দিয়ে ছোটিকার দ্বারা অর্থাৎ তুড়ি 
দিয়ে দশদিকৃ বন্ধন করবেন, রং মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত জলধার। দিয়ে স্বদেহ ঝেষ্টন করবেন এবং 
সেই বেষ্টনীকে বহ্ছিপ্রাকার চিন্তা করে ভূতশ্তদ্ধি করবেন। 

ভূতশুদ্ধির ক্রম এই-_সাধক স্বীয় অঙ্কে হাতছুখানি উত্তানভাবে অর্থাৎ চিৎ করে রেখে 
সোহহং মন্ত্রে হৃদয়স্থ প্রদীপকলিকাকার অর্থাৎ প্রদীপশিখার আকরুতিবিশিষ্ট জীবাত্মাকে 
মূলাধারস্থিতা কুলকুগ্ডলিনীর সঙ্গে যুক্ত করে মৃলাধার-স্বাধিষ্ঠান-মণিপূর-অনাহত-বিশ্ুদ্ধ- 
আজ্ঞা-ক্রমে ষট্‌চক্র ভেদ করে শিরোদেশে অবস্থিত অধোমুখ সহঅ্দলপদ্মের কণিকাত্তর্গত 
পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত করবেন এবং পৃথিবী জল তেজ বাযু আকাশ এই পঞ্চভূত, গন্ধ রস 
রূপ স্পর্শ শব এই পঞ্চ তন্মাত্র, নাসিক] জিহবা চক্ষু ত্বক কর্ণ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়। বাক্‌ পাণি 
পাদ পাষু উপস্থ এই পঞ্চ কর্মেব্ডিয় এবং মন বুদ্ধি অহংকার ও প্রকৃতি মোট এই চতুবিংশতি 
তত্ব সেখানে অর্থাৎ শক্তিলীনপরমশিবের মধ্যে বিলীন হয়েছে এই চিস্তা করবেন। তার পর 
যং এই ধুতঅরবর্ণ বায়ুবীজ বামনাসাপুটে চিন্তা করবেন, যৌলবার এই বীজজপের সহিত বাম- 
নাসিকায় শ্বাস টেনে পূরক করবেন, তার পর উভয় নাসাপুট রুদ্ধ করে উক্ত বীজ চৌষটিবার 
জপ করেকুস্তক করবেন এবং বামকুক্ষিস্থ কৃষ্ণবর্ণ পাপপুরুষের সঙ্গে দেহশোষণ করে এ বীজ 
বত্রিশবার জপের সঙ্গে দক্ষিণনাসিকায় বায়ু রেচন করবেন । তার পর আবার রং এই রক্তবর্ণ 
বহিবীজ চিন্তা করে যোলবার সেই বীজজপের সহিত দক্ষিণনাসিকায় পূরক করবেন, উভয় 


১ সর্ব হোতদ্‌ বদ্ধ ।--মাউপ২ 
২ ত্র প্রা তো, কা ৩, পরিঃ ৫, পৃঃ ২০২২ পুচ, ৩৬৭ পৃঃ ১৬৪-১৬৮। তা ভন, তঃ ৫, পৃঃ ১৫৩-১৫৭। 
বৃহ ত সা, ১*ম সং পৃঃ ৮৫৮৭ 
৩ কৃতাগ্রলিপুটে তৃত্বা বামে গুরত্রয়ং যজেৎ। গুরুঞ্চ পরমাদিঞ্ পরাপরগুরুং তখা। 
দক্ষপার্খে গণেশঞ মু্রি দেবং বিভাবয়েৎ। ততঃ ফড়িতি মন্ত্েণ গন্ধপুষ্পাভ্যাং করৌ সংশোধ্য 
উদ্দধোর্,তালত্রয়ং দা! ছোটিকাভিরশদিগ বন্ধন কৃত্বা রমিতি জলধারয়া বহিপ্রীকারং . 
বিচিন্তয ভৃতগুদ্ধিংকুর্যযাৎ।-_গৌতমীন্নতন্্বচন, ভর বৃহ ত সা, ১*ম সং। পুঃ ৮ৎ 


পুজা ৮৪৯ 


নাসাপুট রুদ্ধ করে চৌবট্রিবার উক্ত বীজজপের সঙ্গে কুস্তক করে বামকুক্ষিস্থ কষ্র্ণ পাপ- 
পুরুষের সহিত দেহকে মূলাধারস্থিত অগ্নির দ্বার! দ্ধ করবেন এবং বন্তিশবার পূর্বোক্ত বীজ 
জপ করে বামনাসিকায় পাপপুরুষের ভল্মের সহিত বাঁয়ু রেচন করবেন ।১ 

এর পর আবার বামনাসিকায় 5 এই শুরুবর্ণ চন্দ্রবীজ ধ্যান করে যোলবার এই বীজজপের 
সহিত পূরক করে ললাটে চন্দ্র আনয়ন করবেন, উভয় নাসিক রুদ্ধ করে চৌষট্রিবার বং এই 
বরুণ-বীজজপের মহিত কুস্তক করে ললাটস্থ চন্দ্র থেকে মাতৃকাবর্ণাত্মক যে-অমৃত ক্ষরিত হবে 
ত৷ দিয়ে সমস্ত দেহ নৃতন করে রচনা করবেন এবং শেষে লং এই পৃথিবীবীজ বন্রিশবার 
জপের দ্বার দেহকে স্থদৃঢ় চিস্তা করে দক্ষিরণনাসিকায় বায়ু রেচন করবেন।* 

তন্বলয়ের ক্রম- পৃথিব্যাদি ষে-তব্লয়ের কথা বলা হল মহানির্বাণতন্ত্রে তার একটি 
ক্রম নির্দেশ করা! হয়েছে। যথাৎ-_সাধক মূলাধারচক্রে মন নিবিষ্ট করে হুং মন্ত্রে কুগুলিনীকে 
জাগ্রত করবেন। তার পর তাকে হংসমস্ত্রের ছার! পৃর্থীতত্বসহ স্বাধিষ্ঠানচক্রে নিয়ে যাবেন 
এবং পৃর্বীতত্বকে অপ-তত্বের সঙ্গে যুক্ত করবেন। তার পরে গন্ধ ও স্রাণেন্দরিয়সহ পৃথীতত্বকে 


১ স্বান্কে উত্তীমৌ করৌ কৃত্বা সৌহহমিতি হাদয়স্থং জীবাত্মানং দীপকলিকাকারং যূলাধারস্থিতকুলকুণুলিস্ঠা। 
সহ শবযুয়াবআনা। মূলীধার-স্বাধিষ্ঠীন-মণিপূরকীনাহত-বিশুদ্বাজ্ঞাখ্যবটচক্রীণি ভিত্বা শিরোইবস্থিভাধোমুখ- 
সহত্রদলকমলকর্ণিকান্তর্গতপরমাত্মনি সংযৌজ্য তক্রৈব পৃথিব্যপ তেজোবায় বাকাশ-গন্ব-রস-রাপ-্পর্শ-শবা- 
নাসিকা-জিহ্বচক্ুত্বক্-শ্রোত্র-বাক্‌-পাঁণি-পাঁদ-পায়পন্থ-প্রকৃতিমনোব,দ্ধ্যহংকাররূপ-চতুধিংশতি-তত্বামি 
বিলীনানি বিভীব্য যমিতি বায়ুৰীজং ধূতরবর্ণং বামনাসাঁপুটে বিচিন্ত্য তস্ত যৌড়শবারজপেন বায়ুন! দেহমাপূর্য্য 
নাসীপুটো ধৃত্বা তন্ত চতুঃষষ্ঠিবীরজগেন কুস্তকং কৃত্বা৷ বামকুক্ষিন্থ-কৃফবর্ণ-পাঁপপুরুষেণ সহ দেহং 
সংশোষ্ণ তন্ত ছবাত্রিংশদ্বারজপেন দক্ষিণনাসয়] বায়ুং রেচয়েৎ। ততো দক্ষিণনাসাপুটে রমিতি বহিৰীজং 
রক্তবর্ণং ধ্যাত্বা। তন্ত যোঁড়শবারজপেন বায়ুন। দেহমাপূর্য্য নাঁসাপুটো ধৃত্বা তন্ত চতুঃষস্িবারজপেন বুস্তকং 
কৃত্বা। বামকুক্ষিস্থ-কৃফব্ণপাপপুরুষেণ সহ দেহং মুলাধারস্থিতবহিনা! দর তন্য দ্বাত্রিংশদবারজপেন 
বামনাসয়। ভম্মন। সহ বাযুং রেচয়েৎ।--বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ৮৫ 

২ ঠমিতি চন্্রবীজং শু্লবর্ণং বামনাসিকায়।ং ধ্যাত্বা তন্ত যোড়শবারজপেন ললাটে চন্ত্রং নীত্বা নাসীপুটো৷ 
ধৃতবা বমিতি বরুণবীজন্য চতুঃযষ্তিবারজগেন তস্মালললাটচন্দ্রা্গলিতনুধয়। মাতৃকাব ধীত্মিকয়। সমস্তদেহং 
বিরচর্যয লমিতি পূর্থীবীজস্ত দ্বাত্রিংশদ্বারজপেন দেহং হুদৃঢ়ং বিচিন্ত্য দক্ষিণেন বায়ুং রেচয়েৎ।-_এ, পৃঃ ৮৬ 

৩ মনে। নিবেশ্ঠ মূলে চ হ্স্কারেণৈব কুগুলীম্‌। উতাপ্য হংসমন্ত্রেণ পৃথিব্যা সহিতীং তু তাম্‌। 
্বাধিষ্ঠানং সমানীয় তত্বং তত্বে নিষৌজয়েৎ। গন্ধাদিত্বাণসংযুক্তাং পৃথিবীমগ্স, সংহরেৎ। 
রসাদিজিহবয়। সার্দং জলমগ্ৌ বিলাঁপয়েৎ। রাপাদিচক্ষুষ। সার্ধমগ্রিং বায়ৌ বিলাপ্য চ। 
পর্শাদিতৃগ্যুতং বাযুমীকাঁশে প্রবিলাপয়েৎ। অহংকারে হরেদ্‌ ব্যোম সশবং তন্মহ্ত্যপি। 
মহত্ব প্রকতো। তাং ৰদ্ধণি বিলাপয়েৎ ।-_মহা ত ৫1৯৩-৯৭ 


৯৩৭ 


৮৫৭. ভারতীয় শক্তিসাধন৷ 


অপতত্বে লর করবেন, রসাদিজিহ্বার সহিত অপ-তত্বকে অগ্নিতত্বে১ অর্থাৎ তেজোন্তত্বে লয় 
করবেন, রূপীদিচস্ষুর নছিত অগ্নিতত্বকে বামুতত্বে অর্থাৎ মকদ্তত্বে লয় করবেন, ম্পর্শীদিত্বক্‌- 
সহ বায়ুতত্বকে আকাশতত্বে অর্থাৎ ব্যোমতত্বে লয় করবেন, শব্ষহ আকাশততবকে অহঙ্কার- 
তন্তে লয় করতেন, অহংকারতত্বকে মহত্বত্বে, মহত্বত্বকে প্রকৃতিতত্বে এবং প্ররুতিতত্বকে বক্ষে 
লয় করবেন। 

পাপপুরুব-_-উদ্লিখিত পাপপুরুষ সম্বন্ধে মেরুতন্ত্রে বল হয়েছে*-স্বীয় দেহের বাম- 
কুক্ষিতে সাধক পাঁপপুরুষের চিন্তা করবেন। পাপপুরুষের বর্ণ কাজলের মতো ক্রহ্মহত্যা 
তার মস্তক, স্বরণস্তেয় তার দুই ভুজ, স্থরাপান তার হৃদয়, গুরুপত্বীগমন তার ছুই কটি, পাঁপ- 

ংসর্গ তার ছুটি পা আর সব পাপ তার অঙ্প্রত্যঙ্গ । সব উপপাতক তার লোম; সে রক্তশস্র 

এবং রক্তচক্ষু। চিন্তা করতে হবে এই পাপপুরুষ খড়াচর্মধারী অস্ুষ্টপরিমাণ ক্রুর অধোমূখ 
মহ্াভয়ংকর এবং রূক্ষ। 

পাপপ্রবৃত্তি হুমম আকারে মানুষের অস্তরে লুকিয়ে থাকে । সেইজন্য তগ্রে পাপপুকুষের 
লিঙ্গদেহ ব! সুক্দেহের কল্পনা করা হয়েছে। ভূতশ্তদ্ধির ছারা এই লিঙ্গদেহপাপপুরুষ বা 
পাপদেহ দগ্ধ হয় অর্থাৎ হুষ্ধ্ম পাপগ্রবৃত্তি বিনষ্ট হয়। সাধকদদেহ তাতে নষ্ট হয় না।* 

এ গেল. তৃতিশুদ্ধির একদিকৃ। তাঁর অন্য দিক্‌ শুদ্ধ নবীনদেহরচনা। এটিই মুখ্য 
কাজ্ধ। এই দেহও সুক্মদেহ, এটি সাধনদেহ। 

আধনদেক--তত্ত্রমতে এই দেহের কিভাবে উদ্ভব হয় তা পূর্বেই লক্ষ্য করা গেছে। এই 
নবীন দেহের রচনা এবং দৃট়ীকরণের পর সাধক আবার হুংসমন্ত্রে জীবাত্মা ও তত্বসমৃহকে 





২ মহীনির্বাণতন্ত্ে ্ষ্ট করে বল হয়নি বটে তবে স্বাধিষ্ঠানচক্র থেকে কুগুলিনীকে জলতত্বসহ মণিপুরচক্রে 
নিয়ে গিয়ে সেখানে জলতন্বকে অগ্নিতত্বে লয় করতে হয়। তেমনিভাবে কুগুলিনীকে অগ্নিতন্বদহ অনাহতচক্কে 
লিয়ে গিয়ে তত্রস্থ বায়ুতত্বে অগ্নিতত্বকে লয় করতে হয় এবং বাযুতত্ব ও জীবাক্মাসহ কুগুলিনীকে বিশুদ্ধাখ্যচক্রে নিয়ে 
গিয়ে াকাশতন্তবে বাযতত্বকে লয় করতে হয়।-_প্র শ্বামীরহস্ত। পরিঃ ১ 

গ্রামারহন্তে আকাশতন্ব থেকে তন্বলয়ের বে-বিবরণ দেওয়। হয়েছে তা মহানির্বাণতন্ত্রের বিবরণ থেকে ভিন্ন। 
২ শরীরে বামকুক্ষে তু চিন্তয়েৎ পাপপুরুষম্‌। বামবুক্ষিন্থিতং পাপপুরুষং কজ্জলগ্রভম্‌। 
ব দ্দহত্যাশিরন্ষং চ ন্বপস্তেয়ভুজছয়মূ। নুরাপানহদ। যুত্তং গুরুতল্পকটিতয়ম। 
তৎসংসর্গপদসথন্লপ্রত্যঙ্গগাঁতকম্‌। উপপাঁতকরোমাণং রন্বশ্স্রবিলোচনম্‌। 
খড়াচর্মধরং তু রমনূইখরিমাপকম্‌। অধোমুখং মহাভীমং রক্ষং গাপং বিচিত্তয়েং। 
-_ মেরুতন্ত্চন, দ্রঃ পু চঃ তঃ ৩, পৃঃ ১৯৬ 
ও লিঙ্গদেহে! মহেশানি তলত দেহো। ন সংশয়ঃ | পাপদেহং ভবের দগ্ধং ভ্বয়েহং নৈব নাশয়েং। 
--গপসাধনততী। গঃ 


পা ০ 


পূর্বে গ্রতিলোমক্রমে যেভাবে লয় করেছিলেন ঠিক সেইভাবে অনুলোমক্রমে স্বস্থানে স্থাপন 
করবেন ।» 

মহানির্বাণতন্ত্রে বলা হয়েছে*__রং-মস্ত্রের ছারা দগ্ধ শরীরকে বংযমন্ত্ের দ্বারা আপাদমস্তক 
অম্ৃতবারিপ্লীবিত করে সাধক নবীন দেবতাময়দেহের উত্তবচিস্তা করবেন। তার পর মূলাধারে 
গীতবর্ণ লং এই বীজমন্ত্ের চিন্তা করে সেই বীজের দ্বারা এবং দিব্যাবলোকন অর্থাৎ পলকহীম 
স্থিরদৃষ্টির দ্বারা আপনার এই নবীন দেহকে দৃঢ় করবেন। তার পরে হ্থায়ে হস্তস্থাপন করে 
“আহ ক্রো হংস সোহহম্, এই মন্ত্রে সেই নবীন দেহে দেবীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা* করবেন। 

জ্ঞানার্ণবতন্ত্রাদিতে একটু অন্যরকমভাবে প্রাণপ্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে ।৪ 

মহানির্বাণতন্ত্রমতে এই প্রকারে ভূতশুদ্ধি করে সাধক দেবীভাবপরায়ণ হবেন অর্থাৎ 
“আমি দেবীন্বর্ধপ” এষনি চিন্তাপরায়ণ হবেন। তার পর মন সমাহিত করে মাতৃকান্তাস 
করবেন ।* 

অধ্বগুদ্ধি-_এই প্রসঙ্গে ষড়ধ্বশোধনের উল্লেখ করা যায়। শরীর যড়ধ্বময়। 
অধ্বশোধনের দ্বারা শরীরশ্ুদ্ধি হয়। বর্ণ পদ মন্ত্র কলা তত্ব এবং ভূবন এই যড়ধ্বা। 
ষড়ন্বয়মহারত্বে বল! হয়েছে*-_বর্ণাদির এবং কলাসমূহের বিন্দুর সঙ্গে এক্যচিন্তা দ্বারা শোধন 


১ সবস্থামে হংসমন্ত্রেণ পুনস্তেনৈব বত্মন1। জীবং তত্বানি চানীয় স্বস্থানে স্থাপয়েত্ততঃ1-_গৌ ত, অঃ» 
২ ললাটে বারুণং ৰীজং শুক্লবর্ণ বিচিন্ত্য চ। দ্বাত্রিংশতা। রেচকেন প্লাবয়েদমৃতান্তন। | 
আপাদশীর্ষপর্যস্তমাপ্লীবা তদদনস্তরম। উৎপন্নং ভাবয়েদ্দেহং নবীনং দ্বেবতাময়ম্। 
পৃ্থীৰীজং গীতবর্ণং মূলীধাঁরে বিচিন্তয়ন্। তেন দিব্যাবলোকেন দৃটীবু্যান্িজাং তনুম্‌। 
হাদয়ে হত্তমাদায় আঁ হী ক্রে। হংস উচ্চরন। সৌহহং-মন্ত্রেণ তদ্দেহে দেব্যাঃ প্রাণান্‌ নিধাপয়েৎ | 
মহা ত ৫1১০২-১০৫ 
৩ এই প্রীণপ্রতিষ্ঠ আর দেবপ্রতিমায় প্রাণপ্রতিষ্ঠা এক নয়। এই প্রাণপ্রতিষ্ঠার তাৎগর্য-*সর্ধত্র প্রাণ- 
শক্তির লীলীদর্শন করে প্রীণশক্তির অনুভূতিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। প্রীণ পরব্রহ্ম। প্রীগ ভগবানের সেই শক্তি যার 
স্বায়। অথবা যাঁর মধ্যে জীবজগৎ স্ৃষ্, পরিণত অথব। বিবপ্তিত হয়। জীব আর জগৎ এই মহীপ্রাণের ঘনীতৃত 
মু্তি। সাধকের দেহের পরিণতি, মনের বৃত্তি সবই ধর প্রাণের খেলা । এই অনুভূতিতে প্রতি্িত হওয়া প্রাণ- 
প্রতিষ্ঠার তাৎপর্য ।”--পুতঃ পৃঃ ৭৬ ৪ ব্রঃ পুচ ত:৩, পৃঃ ১৬৮ 
& ভূতশুদ্ধিং বিধায়েখং দেবীভীবপরায়ণঃ। সমাহিতমনীঃ কুর্যাৎ মাতৃকা ম্ভাসমম্বিকে 1--মহ? ত ৫1১০৬ 
৬ পুরশ্ট্যার্ণবে নবীনদেহরচনাদদির কিঞ্চিৎ ভিন্ন ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যাঁয়।-দ্রঃ পু চ, তঃ ৫, পৃঃ৩২৭ 
৭ অনেন অধ্ববিশোধনেন শরীরশুদ্ধিঃ কৃত ভবতি। বতঃ ষড়ধ্বময়মেব শরীরম্‌। 
--শী তি ৫1৯৫-এর রাঘবভটকৃত টীকা 
৮ শৌধনং নীম তত্বানাং কারণৈকত্বচিস্তনম্‌। বর্ণাদীনাং কলানাঞ্চ তন্তাং বিন্বৈক্যচিত্তনম্‌। 
--বড়হয়মহীয়দ্ববচন, দ্রঃ শী তি ৫15৭-এর রীঘবভট্রকৃত টীকা 


৮৫২ ভারতীয় শক্তিসাধনা 


হয় আর তত্বসমুহের এককারণত্বচিন্তা দ্বারা শোধন হয়। এর বিহিত অনুষ্ঠান 
আছে।* 

ভ্যাস-- 

গ্যাসের ব্যাখযা___ভাক্কররায় হ্যাসশব্দের অর্থ করেছেন সেই সেই দেবতার সেই সেই 
অবয়বে অবস্থাপন। অবস্থাপন অর্থ অবস্থিতিভাবনা।২ কাজেই ন্তাস অর্থ সাধকের বিভিন্ন 
অঙ্গে তার ইঠষ্টদেবতার সেই সেই অঙ্গের অবস্থিতিভাবন]। 

অস্‌ ধাতু থেকে ন্যাসশব্ব নিষ্পন্ন। অস্‌ ধাতুর অর্থ ক্ষেপন্‌ এবং স্থাপন্‌।* কাজেই 
স্তাসশবের বুৎপত্তিগত অর্থ নিক্ষেপ এবং স্থাপন । দেহসম্পর্কে কতৃত্বাভিমান বা মমত্ববুদ্ধি 
দূরে নিক্ষেপ করে সেই স্থলে দেবত্বভাবন বা ভগবদূবুদ্ধি স্থাপন করাই ন্যাসের তাৎপর্য ।৪ 

গ্রসঙ্গক্রমে বলা যায় হ্যাসের স্চনা হয়েছে অথর্ববেদে । আথরবান খধির] মনে করতেন 
জীবের বিভিন্ন ইন্জরিয়াদির বিভিন্ন অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন। চক্ষুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হৃর্য, 
কর্ণের অস্তরীক্ষ, দেহের পৃথিবী, বাগিক্দ্রিয়ের সরস্বতী, প্রাণ এবং অপাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা 
বায়ু এবং মনের ত্রন্ধ।« 

উদ্দেশ্থয-_ পূর্বেই লক্ষ্য করা গেছে তস্ত্রের বিধান দেবতা হয়ে দেবতার যজনা করতে 
হবে। ন্যাস দেবতা হবার অন্যতম সাধন।* ন্যাসের অপর উদ্দেশ্য বিষ্বের কবল থেকে 
আত্মরক্ষা করা । কুলার্ণবতস্ত্রে আছে যে-ব্যক্তি আগমোক্ত বিধান অনুসারে নিত্য স্তাস 
করেন তিনি দেেবভাবাপন্ন হন এবং মন্ত্রসিদ্ধিলীভ করেন। ন্তাসরূপ কবচের ছারা আবৃত 


রে 


তত্রায়ং শোধনপ্রকারঃ। পাদে কলাধবানং স্মত্বা পদগুহাহদ্ব্জ,শিরঃনু শ্ববীজাদিকাঃ কল। বিন্যস্ত পশ্চাৎ 
কলাধ্যবিশোধনম্‌। এবং তবাধবানম্‌ অন্ধো(ভ্রো?) স্বত্ব বিলোমেষু পুর্বস্থানেহ্ব তান্‌ বিশ্যন্ত পণ্চাৎ 
তত্বাধবশৌধনম্‌। এবং ভুবনাধবানং নাভৌ স্মত্বা৷ অনস্তরস্থানেষু ম্ববীজাগান্‌ বিশ্যস্ত পশ্চাৎ তচ্ছৌধনম্‌। 
এবং হৃদি বর্ণাধ্বানং সংস্মৃত্য গুদ্ধান্‌ বর্ণান্‌ তদ্দেছে বিশ্যন্ত গধণদ্‌ বর্ণাধ্বশোৌধনম্। এবং ভালে পদাধ্বানং 
সংস্থৃত্য সবিন্দুবর্ণীন্‌ বিশ্তন্ত তচ্ছোধনম্‌। এবং মুর্ধানি মস্ত্রীধানং সং্থৃত্য সপ্ত মন্ত্রান্‌ তততংস্থানেযু ব্যাপ্য 
গশ্চাতদধ্বশৌধনমিতি | --শা। তি &1৯২-এর রাঁঘবভট্টকৃত টাক! 
২ চ্যাসে। নাম তত্তঙ্দেবতানাং ততদবয়বেঘবস্থাপনম্‌। অবস্থিতত্বেন ভাবনেতি যাবৎ 
_-ল স ১1৪-এর সৌ ভা, পৃঃ ৫ 

৩ অনুক্ষেপণে ।--দ্রঃ মীধবীয়। ধাতুবৃতি, দিবাদি ১*১। (বি+অতি- অস্বৈপরীত্যেন স্থাপনে ।--দ্রঃ 
বাচষ্পত্যভিধান)। ৪ পুত, পৃঃ ৬৯-৭১ 
বহতা! মন উপ হয়ে মাতরিশ্বন প্রাণাপানৌ। স্্যাচচষরস্তরিক্ষাচ্ছোত্রং পৃথিবাঃ শরীরম্‌। 
_. সরম্থত্যা বাচমুপ হবয়ামহে মনোধুজ1।--অ বে ৫1১০৮ 

৬ গ্যাসাতদাত্মকে। তৃত্ব। দেবে! ভৃত্ব। তু তং যজেৎ।__গ্ ত শং 


৬ 


পুজা ৮৫৩ 


হয়ে যিনি মন্ত্রজপ করেন সিংহকে দেখে হাতীর! যেমন পলায়ন করে তেমনি তাকে দেখে 
সব বিক্ন পলায়ন করে।১ 

সেইজন্য তন্ত্রের অভিমত ন্যাস না করলে পুজাদিতে অধিকা'রই হয় না ।* 

বিবিধ ম্যাস__শান্ত্রে বিবিধ ন্যাসের বিধান আছে। যথা মাতৃকান্তাস যোড়ান্তাস 
তারকান্যাস খয্যাদিন্াস ষড়ঙ্গন্যাস করাঙ্গন্যাস বিছ্ান্তাস তত্বন্াস ইত্যাদি | ন্তাঁস যেমন বনু 
তেমনি ন্যাসের ফলও বহু ।৩ 

তন্ত্রের নির্দেশ সুষ্ঠভাবে ন্যাস করার পদ্ধতি গুরুমুখে জানতে হবে এবং তাঁর কাছে 
হাতেকলমে প্রয়োগ শিখতে হবে ।৪ এই-সব ক্রিয়া বই পড়ে করা যায় না। 

মাতৃকান্যানস-_ফেৎকারিধীতন্ত্রে বলা হয়েছে লিপিন্তাঁস অর্থাৎ মাতৃকান্যাস ব্যতীত সব 
মন্ত্র মৃকত্বপ্রাপ্ত হয়। সেইজন্য সব মন্ত্রেরই সিদ্ধির জন্য লিপিন্তাস করতে হবে ।* 

তান্ত্রিক মন্ত্রের ধাষি ছন্দ দেবতা বীজ শক্তি ও কীলক এই কটি অঙ্গের ন্যাস করতে হয়। 
বল! হয়েছে__মন্তকে খষিন্তাস মুখপত্মে ছন্দোন্যাস গুহ্প্রদেশে বীজন্যাস পদছয়ে শক্তিন্াস 
এবং সর্বাঙ্ষে কীলকন্তাম করতে হবে ।* 

মাতৃকাও মন্ত্র। একে বলা হয় শ্রীমাতৃকাসরম্বতীমন্ত্র। মন্ত্র বলেই তার খধ্যাদিং এবং 
তাদের ন্যাসক্রম” শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হয়েছে । 


০ 


আগমোক্তেন বিধিন! নিত্যং গ্যাসং করোতি ষঃ। দেবতাভাবমাপ্লোতি মন্ত্রসিদ্ধিঃ প্রজায়তে | 
যে ম্াসকবচাচ্ছন্নো মন্ত্র জপতি তং প্রিয়ে। দুষ্ট বিদ্লা। পলায়স্তে সিংহং দৃষ্ট 1 বথ! গজাঃ। 
-_কুলার্ণবতত্ত্রবচন, দ্রঃ বৃহ ত সা» ১*ম সং পৃঃ ৯৩ 
২ অকৃতে ন্যাসজালে হি অধিকারে! ন বিচ্যাতে ।-_-ত ত ২৩ 
৩ ্যাসানাং প্রচুরত্বেন ফলানীমপি তুরিতা।-_অগ্নিপুরীণবচন, দ্রঃ শা ত, উঃ ৭ 
৪ পরিপাটা গুরোজ্জেয় স্াসানীং রচনং প্রিয়ে ।--ত ত ২।১৬ 
মন্ত্র মুকত্বমায়ান্তি বিশ্যাসেন বিনা লিপেঃ। সর্বমন্ত্প্রসিদ্ধার্থং তল্মাদীদৌ লিপিং স্সেৎ। 
-_ফেৎকারিণীতন্ত্রবচন, দ্রঃ তা ভ সু, তঃ ৫, পৃঃ ১৫৯ 

খবিষ্ঠাসে। মুগ দেশে ছন্দস্ত মুখপন্ধজে । দেবতা হৃদয়ে চৈব ৰীজং গুহাপ্রদেশকে | 
শিং চ গাদয়োশ্চৈব সর্বাঙ্গে কীলকং স্যসেং।- দ্রঃ তা ভ সু, তঃ &, পৃঃ ১৬৯ 

৭ অন্ত প্রীমীতৃকীসরম্বরম্বতীমন্ত্রস্ত ৰক্ষা খবিগীয়ত্রী ছন্দো৷ মাতৃকাসরম্বতী দেবত। হলে! বীজানি স্বরাঃ 
শত্তয়ে। ব্যক্তয় কীলকানি শরীরশুদ্ধিপুরঃসরমভীক্টসিদ্ধ্যর্থে লিপিন্যাসে বিনিয়োগঃ।-_পু চ, তঃ ৫, পৃঃ ৩২৭ 

৮ যথা-শিরসি ও ৰদ্ধণে খষয়ে নমঃ, মুখে ও গীয়ত্রীছন্দসে নমঃ, হৃদি ও মাতৃকাসরম্ত্যৈ দেবতায়ৈ 
নমঃ, গুহো ও হলেভ্যো। (ব্যগ্নেভ্যো) বীজেভ্যো। নমঃ। পাদয়ে। স্বরেভ্যঃ শক্তিত্যে। নমঃ সর্বাঙ্গেযু ও ব্যক্তিভ্যঃ 
কীলকেভ্যে। নমঃ বৃহ ত স্ ১৭ম নং, পৃঃ ৮৮$ পুচ) তঠ €॥ পৃহ ৩২৭ 


টি 


€্ 


৯৮ _. ভারতীয় শক্তিনাধনা 


করগ্যাস--খহাদিন্ঠাসের পর মাতৃকার করন্াস ও অঙ্গন্তাস বিধি।৯ অধ্ুষ্ঠা তর্জনী 
মধ্যম! অনামিক! কনিষ্ঠ ও করতলপৃষ্ঠ এই ক্রমে মাতৃকার করন্যাস ধিহিত।ং 

সব মন্ত্রের করঙ্তাস একরকম নয়। যেমন শ্রীবিগ্ঠার করন্ঠাস মধ্যমা থেকে আরম্ত 
ধরতে হয় আর প্রচণুচণ্ডিকা-ধিষ্ঠার করতে হয় কনিষ্ঠা থেকে ।£ 

আবার করন্াসেয স্থাননির্দেশ অন্ঠভাবেও করা হয়েছে। দক্ষিণানৃষ্ঠ থেকে বামাধুষ্ঠ 
পর্যস্ত করন্যাসের কথা বলা হয়েছে ফেৎকারিণীতন্ত্রে। উক্ত তন্ত্রমতে করন্যাসের স্য্টি অংহার 
এবং স্থিতি এই ত্রিবিধ ভেদও আছে। দ্েবতাভেদে করন্যাস ও অঙ্গগ্যাসের মন্ত্র ভিন্ন 
হয় ৬ 
অঙ্গগ্ঠাস__মাতৃকার অঙ্গন্তাস করতে হয় হৃদয় শির শিখা কবচ নেত্ত ও অস্ত্রে।" 
এরই নাম ষড়ঙ্ঈ্যাস। যেখানে পঞ্চাঙ্ষম্তাসের বিধান সেখানে নেত্র বাদ দিতে হয়।৮ 

অন্যান্ঠ মন্ত্রের অঙ্গগ্যাসও এ একই রকম। ন্যাসস্থান একই, মন্ত্র পৃথকৃ। 

করাঙ্গভ্টামের পর অন্তর্মাতৃকান্তাস করতে হয় ।৯ 

অন্তমাতৃকান্যাস-_মাতৃকার খগ্তাদিন্যাস করার পর অস্তর্মাতৃকান্তাস করা বিধি ।১৯ 
জআনার্ণবতগ্তরে এ সম্পর্কে বিধান দেওয়া হয়েছে--কঠদেশে বিশ্ুদ্ধাখ্য যে-যোড়শদল পদ্ম আছে 
তার একেকটি দলে অকারদি ষোড়শ স্বরবর্ণের এক একটি বর্ণ অস্থম্বারযুক্ত করে যাস করতে 
হবে। হৃদয়ে অনাহত নামে ষে ছাদশদল পদ্ম আছে তার একেকটি দলে ক থেকে ঠ পর্যন্ত 
বারটি বর্ণ অঙ্ুস্বারযুক্ত করে একেকটি করে ন্যাস করতে হবে। এইভাবে নাভিস্থ মণিপূর 
নামক দশদল পদ্মের দলে ডভ থেকে ফ পর্যন্ত দশটি বর্ণের, লিঙ্গমূলস্থ স্বাধিষ্ঠান নামক ষড়দল- 
পদ্মের দলে ৰ থেকে ল পর্যস্ত ছয়টি বর্ণের এবং মূলাধার নামক চতুর্দল পদ্মের দলে ব থেকে 


১ জ্রঃ বৃহ ত সা, ১*ম সং, পৃঃ ৮৮ 

২ অং কং খং গং ঘং উং আং অঙ্ুষ্ঠাভ্বাং নমঃ। ইং চংছং জং বং ঞং ঈং তরর্নীভ্যাং শ্বাহী। উংটংঠং 
ভং ঢং পং উং মধ্যামাভ্যাং বট এং তং খং দং ধং নং এ" অনামিকাভ্যাং হং। ও পংকং বং ভং অং ওং 
কনিষ্ঠাত্যাং বৌষট । অং ষং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্‌।--এ 

৩ দ্রঃ এ, পৃঃ২৬১ ৪ বী,পৃঃ ২৯৯ 

« দক্ষিপানুষ্ঠমারভ্য বামীলুষ্ঠং তথা ততঃ। উৎপত্তিকোহসি মন্্রাণাং সংহারাখ্যো 'বিপর্যরঃ | 

পর্সিপা চুষ্ঠমীরভ্য উভয়োরপি হপ্ভয়োঃ। কনিষ্ঠীস্তং ভবেন্যাসঃ স্থিতি গাম মহোদয় | 
-স্ফেৎকারিণীতন্ত্র, পঃ ৩ 

৬ 'দ্রঃখৃহ ত গা, ১ম সং, পৃঃ ৩০৮, ৩৩ ৭ ভ্রঃশী তি ৩৪-৩৬ 
পঞ্চাগাদি পদোজাঁনি তা। দেত্রং পরিত্যজেৎ।-.ফেৎকারিনীতস্ত্র, পঃ ৩ 
৯ দ্রঃ বৃহ ত সা, ১*ম সং, পৃ ৮৮ ১৯ ভ্্ঃবৃহ ত সা, ১*ম সং পৃঃ ৮৮ 


থু 


পু ৮৫৫ 


স পর্যন্ত চারটি বর্ণের প্রত্যেকটি বর্ণকে অনুম্বারযুক্ত করে ন্তাস করতে হৰে। তার পর 
জমধ্যে যে আজ্ঞা নামক ছিদল পদ্ম আছে তার দলে হু ওক্ষ এই দুইব্্ণ তেমনিভাবে 
ম্যাম করতে হবে।৯ 

অস্তর্মাতৃকান্তাসের প্রয়োগ পুরশ্চর্ধার্ণবে এইভাবে বণ্িত হয়েছে*__মূলাধারধ্বনিশ্রৰণ* 
প্রবুদ্ধ কুগুলিনীর ছারা সংস্পৃষ্ট সহম্দলপন্প থেকে ন্ুযুম্নাপথে নির্গত অমৃতময় মাতৃকাবর্ণ 
সাধকের দেহ অভিব্যাপ্ত করে অবস্থিত চিন্তা করে সাধক কণ্ঠস্থ বিশুদ্ধাখ্য ষোড়শদলপদ্দের 
দলে পূর্বদলাদিক্রমে আদিতে ওঁ এবং অস্তে নমঃ দিয়ে অকারাদি ষোড়শ বর্ণ মনে মনে ন্তাস 
করবেন অর্থাৎ “& অং নমঃ, ও আং নমঃ এইভাবে ন্যাম করবেন । 

অন্যসব বর্ণ সম্বন্ধে এই বিধি । 

বহি মাতৃকান্াস__ অন্তর্মাতৃকান্তাসের পর বহির্মীতৃকান্াস করতে হয়।* সাধক 
স্বীয় কল্লোক্ত নিম স্থষ্টি স্থিতি ও সংহার এই তিন ক্রমে বহির্মাতৃকন্তা করবেন ।৪ 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় সৃষ্্যাদিক্রমে ন্ানবিধি শুধু মাতৃকা-সম্পর্কেই প্রযোজা নয়, 
অন্য মন্ত্র-সম্পর্কেও প্রযোজ্য ।€ 

পুরশ্চর্যার্ণবে বল! হয়েছে--যতি বানপ্রস্থাশ্রমী প্রভৃতি সাধকের! প্রথমে স্থ্টিক্রযে 
তার পরে স্থিতিক্রমে এবং তার পরে সংহাঁরক্রমে হ্যা করবেন ।* 

্রহ্মচারীর] প্রথমে স্থিতিক্রমে তার পরে সংহারক্রমে এবং তার পরে স্থিক্রমে স্কাম 
করবেন ।* 


১ স্থাক্টপত্রাম্বূজে কণ্ঠে ন্বরান্‌ যৌড়শ বি্যসেৎ। দ্বাদশচ্ছাহৎপদ্মে কাদীন্‌ ঘ্বাদশ বিচ্যাসেৎ। 
দশপত্রীম্ব,জে নাতো ডকারাদীন্‌ ন্যসেদ্দশ ৷ যটগত্রমধ্যে লিঙ্গস্থে বকা রাদীন্‌ হ্যসেচ্চ ট্‌। 
আধারে চতুরো বর্ণান্‌ গ্যাসেদ্‌ বাঁদীন্‌ চতুর্দলে । হক্ষৌ জমধ্যগে পদ্মে ছ্বিদলে বিহ্যসেৎ প্রিয়ে। 
__জ্ঞীনার্ণবতন্ত্রবচন, দ্রঃ বৃহ ত সা, ১*ম সং, পৃঃ ৮৮ 
২ তত্র মূলাধা রধ্বনিশ্রবণপ্রব,দ্বকুগুলিনীসংস্পৃষ্টসহশ্রদলকমলাৎ নুযুম্ণা মার্গেণ নির্গতানমৃতময়ান্‌ মাতৃকাবর্ণান্‌ 
নিজদেহমভিব্যাপ্য স্থিতান্‌ ধ্যাত্বা কণ্ঠস্থবিশুদ্ধাখ্যবোড়পদলকমলদলেষু পূর্বদলাদিক্রমেণ প্রণবাদিনমোহস্তান্‌ 
সবিন্দূন্‌ অকারাদিযৌড়শন্বরান্‌ মনসা বিস্াসেৎ।-_পু চ তঃ &, পৃঃ ৩৩ 
৩ এবম্তঃ প্রবিত্তত্য মনসাঁতে। ধহি ন্যসেং-_অগন্তযসংহিতীবচন, দ্রঃ বৃহ ত সা, ১*ম সং, পৃঃ ৮৯ 
৪ মাতৃকীত্রিতয়ং কুর্যাৎ সৃষ্টিসংহারকস্থিতিম্‌। গ্যাঁসং কৃর্যান্মহেশানি কল্পোভং চ বিশেষতঃ 
_ বীরচুড়ামপিবচন, দ্রঃ তা ভ হু, ত$ ৪, পৃঃ ১৬, 
& দ্রঃ বৃহ ত সাঁ, ১*ম সং পৃঃ ১৬৯-১৭*, ২৭১-২৭২ ইত্যাদি । 
৬ অত্র পূর্বং হুষ্টিক্রমেণ ততঃ স্থিতিক্রমেগ ততঃ সংহারক্রমেণ গ্যাসে। বতিবানপ্রস্থার্দিভিঃ, 
কাধঃ পু চ, তঃ &, পৃঃ ৩৩৪ 
৭ পূর্ব স্থিতিক্রমেগ ততঃ সংহারক্রমেণ ততঃ হ্টিক্রমেণ স্যাসে। বদ্দচারিভিঃ কার্ঃ।-_& 


৮৫৬. ভারতীয় শক্তিসাধন! 


আর গৃহস্থদের পক্ষে প্রথমে সংহারক্রমে তাঁর পরে হুষ্টিক্রমে এবং তার পরে স্থিতিক্রমে 
ম্যাস বিহিত।৯ অবশ্ঠ এ বিষয়ে মতভেদ আছে ।* 

এখানে বলা আবশ্তক ন্যাসের পুর্বে মাতৃকাদেবীর ধ্যান করতে হয়। স্বষ্ট্যাদি প্রত্যেকটি 
ক্রমের ধ্যান পৃথক্‌।৩ 

স্যাসম্থান__ সাধকদেহে ন্যাসের বিভিন্ন স্থান শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হয়েছে। স্থানগুলি 
যথাক্রমে-_ ললাট মুখবৃত্ত দক্ষনেত্র বামনেত্র দক্ষকর্ণ বামকর্ণ দক্ষনাসাপুট বামনাসাপুট 
দক্ষগণ্ড বামগণ্ড ওষ্ঠ অধর ভ্ধ্বদস্ত অধোদস্ত ব্রহ্মরদ্ধ মুখ দক্ষবাহুমূল দক্ষকৃর্পর দক্ষমণিবন্ধ 
দক্ষাগুলিমূল দক্ষানুল্যগ্র বামবাহুমূল বামকুর্পর বামমণিবন্ধ বামাঙ্গুলিমূল বামাঙ্গুল্যগ্র 
দক্ষপাদমূল দক্ষজানু দক্ষগুল্ফ দক্ষপাদাহ্ুলিমূল দক্ষপাদান্ুল্যগ্র বামপাদমূল বামজানু বামগুল্ফ 
বামাপাদাঙ্ছুলিমূল বামাপাদাঙ্গুল্যগ্র দক্ষপার্থ বামপার্খ্ব পৃষ্ঠ নাভি উদর হৃদয় দক্ষাংশ ককুদ 
বামাংশ হদয়াদিদক্ষিণকর হৃদয়াদিবামকর হৃদয়াদিদক্ষিণপাদ হৃদয়াদিবামপাদ হৃদয়াদি-উদর 
এবং হৃদয়াদিমুখ ।৪ 

মাতৃকার হৃষ্িক্রমন্তাস_এর আগে মাতৃকার স্ষ্্যাদিক্রম-ন্যাসের উল্লেখ করা 
হয়েছে। অ থেকে ক্ষ পর্যন্ত বর্ণকে বিসর্গযুক্ত করে অথবা বিসগযুক্ত না করে ললাট থেকে 
হৃদয়াদিমুখ পর্যন্ত হ্যাস করাকে বলে ত্ব্িক্রমন্তাস। এর অর্থ অঃ নমঃ ললাটে, আঃ নমঃ 
মুখবৃত্তে এইভাবে এক এক করে পঞ্চাশৎ বর্ণের ন্যাস করে সর্বশেষে ক্ষঃ নমঃ হৃদয়াদিমুখে 
বলেন্ঠাস করতে হবে। অথবা অ নমঃ ললাটে এইভাবে আরম্ভ করে সর্বশেষে ক্ষ.নমঃ 
হদয়াদিমুখে বলে ন্াস সমাপ্ত করতে হবে ।« 


১ গৃহস্থেস্ত প্রথমং সংহীরক্রমেণ ততঃ শৃষ্িক্রমেণ ততঃ স্থিতিক্রমেণ হ্যাঁসঃ কা) ।-_পু চ, তঃ & পৃঃ ৩৩৯ 

২ দ্রঃ বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ১৭*-১৭১ 

৩ (1) ৃষ্টিক্রমের মাতৃকাধ্যান-_ 
পধণশল্লিপিভিধিভক্তমুখদোস্পস্বধ্যব্ষঃস্থলীং ভাঁশম্মৌলিনিৰদ্ধচন্দ্রশকলামাপীনতু্ত্তনীম্‌। 
ুদ্রামক্ষগ্রণং হুধাঢ্যকলশং বিদ্যাং চ হস্তাম্ব.জৈধিত্রাণাং বিশদপ্রভাং ত্রিনয়নং বাগ দেবতীমাশ্রয়ে। 


সপ ৮ তঃ ৫5 পৃ ৩২৮ 
(1) স্থিতিক্রমের মাতৃকাধ্যান-_ 


সিচ্দুরকাস্তিমমিতাভরণাং ভ্রিনেত্রাং বিদ্ধাক্ষম্ুত্রম্গপোতবরান্‌ দধানাম্‌। 
পার্থে স্থিতাং ভগৰতীমপি কাঁঞ্চনাভাং ধ্যায়েৎ করাৰ জধৃতপুস্তকবর্ণমীলাম্‌।-_এ, পৃঃ ৩২৯ 
(1) সহহারক্রমের মাতৃকাধ্যান 
অক্ষত্রজং হরিণপোতমুদনগ্রটক্কবিষ্ঠাং করৈরবিরতং দধতীং ত্রিনেত্রীম্‌ 
অধেদুমৌলিমরশামরবিন্বভীসাং বর্ণেশ্বরীং প্রণমত ত্তনভারনআ্ম্‌1--৩, পৃঃ ৩৩০ 
৪ দ্রঃ পুচ, তঃ&, পৃঃ ৩২৮-৩২৯ 
«$ এ! এসধন্বে মতভেদ আছে। জঃযুহ ত সা, ১*ম সং পৃঃ ৯, 


পুজা ৮ 


মাতৃকার শ্মিতিত্রুমচ্যাস-_শ্থিতিক্রষন্তালে ভ থেকে ক্ষ পর্ধন্ত বর্ণকে চন্জবিন্ু ও 
বিসর্গযুক্ত করে যথাক্রমে দক্ষগুল্ফ থেকে হৃদয়াদিমুখ পর্যন্ত স্তাস করে আবার অ থেকে 
ঠ পর্যস্ত বর্ণকে যথাক্রমে পূর্ব ললাট থেকে দক্ষজানু পর্য্স্ত সাম কত্সতে হবে ।৯ 

মাতৃকার সংহারক্রমন্যা-__ সংহারক্রমন্যাসে ক্ষ থেকে অ পর্যন্ত বর্ণকে কিদুযুজ 
করে হদয়াদিমুখ থেকে আরম্ত করে যথাক্রমে ললাট পর্যন্ত স্যাস করতে হয়। এয অর্থ ক 
নমঃ হদয়াদিমুখে এইভাবে হাদয়াদিমূখ থেকে স্তাস আরম্ত করে স্ৃট্টিক্রমন্তাদের বিপরীত- 
ক্রমে অ নমঃ ললাটে বলে শেষ ম্যাস করতে হবে ললাটে। 

চভুবিধ মাতৃকা বর্ণগ্যাস-_দেখা ঘাচ্ছে শান্ত চার রকমের মাতৃকাবর্ণর স্যাস বিছিত 
হয়েছে। যথা কেবল, বিন্দুযুক্ত, বিসগযু্ত এবং বিন্দু ও বিপর্গ-যুক্ত। এই চার ন্কম 
মাতৃকান্াসের চার রকম ফলও বিবৃত হয়েছে । কেবল মাতৃকাবর্ণন্াসে বিদ্তা, বিদ্দু- ও 
বিসর্গ-যুক্তবর্ণন্তামে ভোগ, বিসর্গযুকতব্ণন্াসে পুত্র এবং বিন্দযুক্তব্্ণন্াসে বিত্ত পাওয়া ষবাম্ন (* 

এ ছাড়। বিভিন্ন ফললাভের জন্য মাতৃকাবর্ণের আদিতে বিভিন্ন বীজাদি যোগ করে স্াল 
করারও বিধান দেখা যায়। বিশুদ্বেশ্বরতন্ত্রে বলা হয়েছে বাক্সিদ্ধির জন্য &' প্রীবৃদ্ধির জন্য 
শ্রী, সর্বসিদ্ধির জন্য হ্ী' এবং লোকবশীকরণের জন্য ব্লী' আদিতে যোগ করে ন্যাস করলে 
সব মন্ত্র প্রসন্ন হয়।ঃ 

মাতৃকান্যাসের তাণপর্য ও লক্ষ্য_ তত্রমতে শবব্রহ্ধ কুলকুগ্ডলিনীই মাতৃক1। 
মানুষের ব্যক্ত অব্যক্ত যাবতীয় ভাবনাচিস্তা তথা বাক ইনিই। এই বোধটিকে দৃঢ় করাই 
মাতৃকান্যাসের তাৎপর্য । সাধকের ভৌতিক এবং ভাবময় দেহ কুলকুগুলিনীরই রূপ, 
মাতৃকান্যাসের ছারা এই ভাবনা দৃঢ় হয়। কাজেই স্তাসের ঘা সাধারণ লক্ষ্য দাধকের দেবতা 
হওয়া, মাতৃকান্তাসেরও সেই একই লক্ষ্য। 

যোটরান্তাস--কোনে। কোনে তস্ত্রে মাতৃকান্যাসের পর ষোঢ়ান্তাসের ব্যবস্থা দেওয়। 
হয়েছে।« যোঢ়ান্তাসের মূল অর্থ ছয় রকমের ন্যাস। কালী তারা প্রর্ভৃতি বিদ্যার 


১ ডঃ নমঃ দক্ষগুল্ফে ইত্যাদি ক্ষঃ নমঃ হাদয়াদিমুখে ইত্যন্তং বিষ্তান্ত পুনঃ অঃ মমঃ ললাটে ইত্যাদি ঠঃ 
নমঃ দক্ষজানুনি ইত্যন্তং বিসর্গামুন্বারযুক্তান্‌ ডাদিঠীত্তীন্‌ বর্ণান্‌ স্তাসেৎ।-_পু চ, তঃ ৫, পৃঃ ৩২৯ 

২ ক্ষ' নমঃ হাদাদিমুখে ইত্যাদিবিন্দযুক্তান্‌ ক্ষকারাছকা রাত্তবর্ণা-স্ততংস্থানেষু গ্যাসেৎ |, পৃঃ ৩৩, 

৩ চর্তু্ধা মাতৃকা৷ প্রোন্ত! কেবলা! বিন্দুসংযুতা । সবিসগ! সৌভয় চ রহস্তং শৃণু কখ্যতে। 
বি্তাকরী কেবল! চ সোতয়। তুক্তিদায়িনী। পুত্রদা সবিসর্গা তু সবিন্দুধ্বিতদায়িনী ।-_গ্গে! ত, অঃ ২ 

৪ বাগ ভধাহ্য। চ বাক্লিছ্ধৈ রমাগ্য। শ্রীপ্রবৃদ্ধয়ে । হালেখাস্। সর্বসিদ্ধৈ কামাঘ্ভ। লৌকবহ্যদ]। 
শ্রীকাদ্যানিমান্নাসেৎ সরধমন্ত্ঃ প্রসীদ্ঘতি ।-_বিশুদ্বেখবরতন্ত্বচন, ভঃ বৃহ ত সাঁ। ১০ম সং, পৃঃ ৯৭ 

« ভ্রঃ তা ভ সু, তঃ ৫১ পৃঃ ১৬৩ 


৯৭৮ 


৮৫৮ ভারতীয় শক্তিসাধন। 


ষোঢ়ান্তাস বিহিত। প্রত্যেক বিদ্ভার যোঢ়ান্তাম ভিন্ন।১ আবার একই মন্ত্র তথ। দেবতার 
বিভিন্ন ষোঢ়ান্তান বিভিন্ন তন্ত্র নির্দিষ্ট হয়েছে । এইজন্য শাস্ত্রের বিধান সাধকেরা স্ব স্ব 
কল্পোক্ত যোঢ়ান্তাস করবেন।* 

এই প্রসঙ্কে উল্লেখ করা যায় যোঢ়ান্াম কথাটি রূঢ় অর্থেও ব্যবস্ৃত হয়েছে। অর্থাৎ 
কোনো কোনে ক্ষেত্রে ছয়প্রকারের অধিক ন্যাসকেও ষোডঢ়ান্তাস ব্লা হয়েছে । ' যেমন 
বীরতন্ত্ে শ্তামামস্ত্রের যে-যোটঢ়ান্তাম বর্ধিত হয়েছে তাতে ছয়ের অধিক গ্যাস আছে।£ 

ব্যাপকণ্াস-_উক্ত তন্ত্রমতে ব্যাপকন্তাম ষোট়ান্তাসের অন্তর্গত। নিগমকল্পলতায় 
বল! হয়েছে মাথা থেকে পা পর্যস্ত এবং পা থেকে মাথ। পর্বস্ত শরীর উভয় করতলের দ্বারা 
মূলমন্ত্রজপ সহ মার্জনা! করতে হবে। একেই ব্যাপক ন্যাস বল! হয় 

যোঢ়ান্যা সমাহা ত্ম্য-_তন্ত্রশাস্ত্রে যোঢ়ান্াসের মাহাত্ম্য বিশেষভাবে ঘোষিত হয়েছে। 
কুলচুড়ামণিতে আছে ষে-সাঁধকের দেহে ষোঢ়ান্তাম কর! হয়েছে তিনি স্বয়ং গঙ্গাধর হয়ে 
যান।৬ 

উক্ততন্ত্রে এন কথাও বলা হয়েছে যে ধিনি ষোটান্তাস করেছেন এমন কোনো ব্যক্তি, 


১ দেবীভাবসমাযুত্তঃ যৌট্রান্তাসপরে। ভবেং। দশবিগ্ভাবিধো সা চ দশধ। ভিন্নভিন্নতঃ 
-সতস্ত্রীস্তরবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ১২, পৃঃ ১১৬৫ 
২ যেমন তত্রচুড়ীমণিমতে তারাযোটান্তাস-_ 
রুপলৈস্ত প্রথমে গ্যাসে। দ্বিতীয়্ত গ্রহৈর্মতঃ। লোকপালৈস্ৃতীয়ঃ স্তাচ্ছিবশক্ত্যা চতুর্থকঃ ৷ 
তারাদিভিঃ পঞ্চম; স্তাৎ ষষ্ঠঃ পীঠৈনিগগ্ভতে । (উদ্ধত, তা ভ সু, তঃ ৫, পৃঃ ১৬৪) 
_ প্রথম রুত্রন্তান দ্বিতীয় গ্রহস্তাস তৃতীয় লৌকপালন্তাস চতুর্থ শিবশক্তিম্যাস পঞ্চম তাঁরাদিম্তান এবং 
যষ্ঠ পীঠন্তাস। 
কিন্তু নীলতস্ত্রমতে-- 
বিছবায়] পুটিতীকৃত্বা! ষড় ধ চ মাতৃকাং শ্ঘসেৎ। ক্রমোতত্রমাদ্বরীরোহে তারাষোঢ। প্রকীতিতা। (নীলতন্ত 
পঃ ৫)-_মুলমন্ত্পুটিত অকারাদি ক্ষকারাস্ত মাতৃকাবর্ণ ললাটাদি অঙ্গস্ঠাসস্থানে অনুলৌম- ও বিলোম-ক্রমে 
মোঁট ছ বাঁর ম্যান করলে যৌঢ়াম্তাস হবে। 
৩ ম্বম্বকল্পে।ভ্রযোঢ়াগ্ভাসং কুর্যাং।--শ1 ত, উ£ ৭ 
সঃ বৃহ ত সা, ১*ম সং,পৃঃ ৩০৯ 
দীর্যাদিপাদপর্যস্তং পাদাদিনীর্বকং তথা । করাভ্যাং মার্জয়েদ্‌ গাত্রং ব্যাপকন্ঠাস ঈরিত)। 
স্প্ছরতবদীধিতিধৃতনিগমকল্পলভীবচন, দ্রঃ ক ত ১1১৭-১৮ এর টীকা 
৬ যৌট়ান্তাসশরীরম্ত্র ভবেদ্‌ গঙ্গাধরঃ হয়ম্‌।স্-কুলচুড়ামণিবচন, দ্রঃ শী! ত, উঠ ৭ 


ফি 


পুজ। ৮৫৯ 


যদি ধিনি যোট়ান্তাস করেন নি এমন কোনো ব্াক্তিকে প্রণাম করেন ত৷ হলে দ্বিতীয় ব্যক্তি 
তৎক্ষণাৎ বুকফেটে মারা যান ।১ 

বোৌঁট়ান্যাস অবশ্য কর্তব্য-_শক্তিসাধককে ষোঢ়ান্তাস অবশ্যই করতে হবে। জ্ঞানার্ণব- 
তন্্ে স্াছে-_ষোঢ়ান্যাসবিহীন ষে-ব্যক্তি পার্বতীকে প্রণাম করে সে অচিরে মারা যায় 
এবং তার নরকে গতি হয়।ৎ 

তবে নিত্যপৃজায় ষোট়ান্তাস না করলেও পূজা অঙ্গহীন হয় না ।ও 

গ্যাস ও ভাগুব্রক্ষাগুতত্ব__তন্বমতে ভাগ বা মানবদেহ একটি ক্ষুদ্র ব্রন্মাণ্ড। এই 
তত্বের প্রয়োগ ন্যাপাদি অনুষ্ঠানে লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে যোঢ়ান্যাস তত্তন্যাসাদিতে 
তত্বটি অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই অভিব্যক্ত হয়েছে। প্রধান প্রধান দেবতা গ্রহ নক্ষত্র তীর্থ 
প্রভৃতি সমস্তই সাধকদেহে ন্যাস করতে হয়। 

ৃষ্টান্তস্বরূপ শিবশক্তিন্যাস ও গীঃন্যাস ( ষোঢান্যাসের অস্তর্গত ) এবং তত্বন্যাসের বিবরণ 
দেয়! গেল। এর থেকেই বিষয়টি পরিষ্কার বোঝা যাবে । 

শিবশক্তিন্ঠাস-ব্রদ্ম! বিষু রুদ্র ঈশ্বর সদীশিব আর পরশিব এদের বলা হয় ষটশিব। 
মূলাধারে হী স্ত্রী হ এই.বীজত্রয়সহ অঙ্গুম্বারযুক্ত ব থেকে স পর্বস্ত বর্ণের এবং ডাকিনীসহ 
্রন্ধার ন্যাস করতে হবে। স্বাধিষ্ঠানে ঠিক তেমনিভাবে ব থেকে ল পর্বস্ত বর্ণ আর রাকিণীসহ 
বিষ্ণুর ন্যাস করতে হবে। এ একইভাবে মণিপুরে ড থেকে ফ পর্যন্ত বর্ণ আর লাকিনীসহ 
রুদ্রের, অনাহতে ক থেকে ঠ পর্বস্ত বর্ণ এবং কাকিনীসহ ঈশ্বরের, বিশ্তদ্ধাখ্যচক্রে ফোলটি 
স্বরবর্ণ এবং শাকিনীসহ সদাশিবের আর আজ্ঞাচক্রে হ ক্ষ এই দুই বর্ণ এবং হাকিনীসহ 
্রহ্মরূপ পরশিবের ন্যাস করতে হবে।5 


১ কৃতগ্ঠাসোহকৃতন্তাসং প্রণমেদ্‌ যদি পার্বতি। তৎক্ষণাৎ অকৃতন্যাসো বিদীর্শহৃদয়ো। ভবে ।- ডঃ শা ত, উঃ ৭ 
২ যোটীষ্ঠাসবিহীনে। যঃ প্রণমেদ্দেবি পার্বতীম্‌। সৌহচিরানুত্যুমাগ্োতি নরকণ্চ প্রপস্ভতে । 
_জ্ঞানীর্ণবতন্ত্রবচন, দ্রঃ বৃহ ত সা, ১* ম সং, পৃঃ ২৭২ 
৬ এঁ, পৃঃ ৩১, 
৪ বন্ধ বিষুশ্চ রুদ্রশ্চ ঈশ্বরশ্চ সদীশিবঃ। ততঃ পরশিবে। দেবি ষটশিবাঃ পরিকীতিতীঃ। 
মূলাধারে তু বন্ষাণং ডাকিনীনহিতং ম্যসেং। সর্বত্র ত্রক্ষরীমুক্ত।। বাদিসান্তং সবিন্দুকম্‌। 
্বাধিষঠানাখ্যচক্রেযু সবিষ্ুরাকিণীং তখা1। বাঁদিলাস্তং প্রবিসতস্ত নাতৌ তু মণিপূরকে। | 
ডাঁদিফাত্তীর্ণগহিতং কদ্রঞ্চ লাকিনীস্তধা। অনীহতে কাদিঠীত্তম্‌ ঈশ্বরং কীকিনীং ম্তসেৎ। 
বিশুদ্ধাখ্যমহা চক্রে যোড়শন্বরসংযুতম্‌। সদীশিবং শীকিনীস্ত বিস্যসেৎ পূর্ববত্ততঃ। 
আজ্ঞাচক্রে তু দেবেশি হচ্ষবর্ণসমহ্িত্‌। প্রং শিবং বুদ্ধরূপং হাঁকিনীসহিতং ম্যসেৎ। 
স্প্বৃহ ত সা, ১*ম নং, পৃঃ ৩৩৮ 


৮৪৫ ভারতীয় শক্তিসাধনা 


ভাকিনী রাকিণী এর! পরাশক্তিরই বিশেষ বিশেষ রূপ । 

গীঠচ্টাস- রুদ্রধামলমতে১ মূলাধারে কামরূপ হৃদয়ে জালদ্ধর ললাটে পূর্ণাগিরি তদৃধ্বে” 
উদভি্য়ান আমধ্যে বারাণসী, লোচনে জলস্তী, মুখবৃত্তে মায়াবতী, কণ্ঠে মধুপুরী, নাঁভিদেশে 
অফোধ্যা এবং কটিতে কাক্ষী এই দশটি পীঠন্তাস যথাক্রমে করতে হবে ।* 

কিন্তু এ বিষয়ে মততেদদ আছে। যেমন যোগসারের মতে মূলাধারচক্র কামরূপ অনাহত- 
চক্র পূর্ণ গিরি বিশ্তুদ্ধাখ্যচক্র জালম্ধর আজ্ঞাচক্র উদ্চানাখ্য অর্থাৎ উড্ভিয়ান-পীঠ আর সহশ্রার 
কৈলাস ।ৎ 

এ ছাড়া আরও ব্যাপক পীঠন্তাসেরও বিধান লক্ষ্য করা যায়। যেমন শ্্রীবিষ্ভার 
পীঠন্তাস অনেক ব্যাপক। তাতে নিম্নোক্ত পীঠসমূহের স্তাস নির্দিষ্ট হয়েছে-_কামক্সপ 
বারাণসী নেপাল পৌঁগু_বর্ধন কাশ্মীর কান্যকুজ পুরস্থিত-পীঠ চরস্থিত-পীঠ পূর্ণ শৈল অব্বুদ 
আম্রতকেশ্বর একাত্ম ত্রিশ্রোত কামকোট্ট কৈলাস ভৃগুপীঠ কেদার চন্ত্রপূর শ্রী-পীঠ গুঁকার-গীঠ 
জালম্ধর মানব-পীঠ কৃপাস্তক দেবীকোট্্র গোকর্ণ মারতেশ্বর অষ্টহাস বিজয়-গীঠ রাজগৃহ 
কোদ্বগিরি এলাপুর কামেশ্বর জয়ন্তী উজ্জঞয়িনী ক্ষীরিক! হস্তিনাপুর উডডীশ প্রয়াগ বিদ্ধ্য 
মায়াপুর জলেশ্বর মলয় শ্রীশৈল মেরু-পীঠ গিরি-গীঠ মহেন্ত্-পীঠ বামন-পীঠ হিরণাপুর 
মহ্থালক্ষষীগুর উড্ডীয়ান এবং ছায়াছত্রপুর | বামকেস্থরতত্্রমতে মাতৃকান্টাসস্থানে এই-সব 
পীঠের স্কাস করতে হয়।* 

এই তালিকার অস্তততুক্ত সব গীঠের ভৌগলিক সংস্থান বর্তমানে নির্ধারণ করা সম্ভবপর 
না হলেও এইগুলি যে-বাহ ভৌগলিক পীঠস্থানরূপেই বর্ধিত হয়েছে সে-বিষয়ে সন্দেহ নাঁই। 


১ সুলীধারে কামর়পং হৃদি জালন্ধরং তখা। ললাটে পূর্ণ গগির্ধ্যাখ্যমুড্ডিয়ানং তদু ধ্বকে। 
বাকাপসীং ক্রবোর্মধ্যে বলস্তীং লোচনত্রয়ে । মীয়াবতীং মুখবৃতে কণ্ঠে মধুপুরীং ততঃ । 
অযোধ্যাং নীভিদ্বেশে চ কট্যাং কাকীং বিনির্দিশেৎ। দশৈভানি প্রধানানি পীঠানি ক্রমশে। বিছুঃ | 
-তী পৃঃ ৩৩৯ 
২ প্রয়োগ--্রঃ এ । 
৩ গুদমেটীত্তরালন্থং মূলীধারং ভ্রিকোপকম্‌। তদেব কামরূপাখ্যং গীঠং কামফলপ্রদম্‌। 
ঘাদশারং মহাচক্র হাদয়েনাহুতীহ্বযম্‌ । তদেতৎ পুর্ণগররধ্যাখ্যং পীঠং তব বরাননে । 
॥ কঠদেশে বিশুদ্ধাখ্যং হচ্চক্রং হোড়শীরকদ্‌। 'পীঠং জালম্বরং নাম ভিষ্ঠত্যত্রীমরে্বরি। 
আজ্ঞ| নাম জবোর্ধ্যে দ্িলং চক্ররেশরম্‌। উদ্ভানাথ্যং মহাগীঠষুপরিষ্টাৎ প্রতিডিতষ্‌। 
সহম্রারং মহাপন্সং বিসর্দাধ প্রতিষ্িতম্‌। অধোমুখং সর্বর্ণধুক্তমারভকেশরম্‌। 
এতঘেবহি কৈলাশনংজ্ঞকং চক্রমুচ্যতে ।-স্যোগসারবচন, ভ্রঃ) পু চ, তঃ ৬, পৃঃ ৪৯০-৯১ 
৪ উঃ বৃহ ত সা ১৭ম সং, পৃঃ ২৭৫-২৭৬ ) বানি ৮/৩৯-৪৬ € বানি ৮৩৯ 


পুজা ৮৬১ 


অবশ্ঠ কি কারণে এই বিশেষ পীঠগুলিরই ন্যামের বিধান দেওয়া হয়েছে তা সাধারণ 
বিচারবুদ্ধি দিয়ে নির্ণয় করা যায় না। | | 
প্রকারাস্তর পীঠন্যাঁস-_শারদাতিলকঃ প্রভৃতি তন্ত্রে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের পীঠন্তাসের 
বিধান দেখা যায়। এই বিধান অনুসারে ধর্ম জান বৈরাগ্য এষ্বর্ধ গ্রভৃতি পীঠের ন্যাস করতে 
হয়। আত্মষাগার্থ এই গীঠন্তাম বিছিত।ৎ এই ন্যাঁসেরও দ্বার সাধকের দেহ ভাগব্তদেহ 


হয় এবং আরাধ্য দেবতার পৃজাপীঠে পরিণত হয়। শান্তে এমনি শুদ্ধ দেহকেই দেবালক্ন 
বল হয়েছে। 


পুরশ্চর্ধার্বে আলোচ্য ন্যাসের বিবরণ দিয়ে বল! হয়েছে সাধক যথাবিহিত ন্যাস করে 
হৃৎপন্মের কেশরে পূর্বাদিক্রমে স্বীরকল্পোক্তপীঠশক্তির ন্যাস করবেন এবং পীঠমন্ত্র পাঠ করে 
“অমুকদ্দেবতাষোগপীঠায় নমঃ? এই বলে পীঠন্তাস সমাপ্ত করবেন | 

মন্ত্র তথা দেবতা-ভেদে গীঠশক্তি ও পীঠমন্ত্র ভিন্ন হয়ে যায়। যেমন কুমারীতন্ত্ে 
স্টামামস্ত্রের নিয়লিখিত পীঠশক্তির উল্লেখ আছে«-_ইচ্ছা জ্ঞানা ক্রিয়া কামদা কামদায্মিনী 
রতি রতিপ্রিয়া নন্দা এবং মনোন্মনী | 


উক্ত তন্ত্রমতে* পীঠমন্ত্র_&ঁ পরায়ৈ অপরায়ৈ পরাপরায়ৈ হেসীঃ সদাশিবমহা প্রেতপন্মা- 
সনায় নমঃ |? 


১ শাতি ৪1৩৮-৪২ ২ আত্মযাগার্থং দেহে গীঠকল্পনামাহ।-__এ ৪।৩৮-এর রাঘবভট্টকৃত টাক 

৩ গ্যাঁস ঘা হৃদি  আধারশক্তয়ে নমঃ, ও মূলপ্রকৃতয়ে নমঃ, ও কুর্মায় নমঃ, ও অনস্তীয় নমঃ, ও বরাহীয় 
নমঃ, ও পৃথিব্যে নম+, ও ক্ষীরসমুজ্রায় নমঃ, ও শ্বেতদ্বীপায় নম$। ও মণিমণ্ডপায় নমঃ, ও কল্পবৃক্ষায় নমঃ, 
ও মণিবেদিকায়ৈ নমঃ, ও রত্বসিংহাসনায় নমঃ | দৃক্ষিণক্ষন্ধে ও ধর্মায় নমঃ। বামস্বন্ধে ও জ্ঞানায় নমঃ। 
বামোরৌ ও বৈরাগ্যায় নমঃ | দক্ষিণৌরো ও রশ্ব্যায় নমঃ। মুখে ও অধর্মায় নমঃ। বামপার্্ে 
ও অজ্ঞানায় নমঃ। নীভৌ ও অবৈরাগ্যায় নম:। দৃক্ষিণপার্থে ও অনৈশ্বর্ীয় নমঃ। হৃদি ও অনন্তায় 
নমঃ, ও পদ্মায় নমঃ, ও আনন্দকন্দায় নমঃ, ও সংবিম্নালায় নমঃ, ও সর্বতত্বাত্মকপত্মায় নমঃ, ও প্রকৃতিময়- 
পত্রেভ্যো নমঃ, গু বিকীরময়ক্ষেশরেভ্যো। নমঃ) ও পঞ্চীশন্বর্ণৰীজাটঢ্যকরিকায়ৈ নমঃ, ও অঁ হুর্ধমগ্ডলায় 
স্বাদশকলাজ্বনে নমঃ, ও উ সৌমমগ্ুলাঁয় যৌড়শকলাত্মনে নমঃ, ও ম বহিমগ্ুলায় দশকলাত্মনে নমঃ, 
ঈ্ সববায় নমঃ, র রজসে নমঃ, তঁ তমসে নমঃ আঁ। আজ্মনে নমঃ, অঁ অস্তরাত্মনে নমঃ, প' পরমাত্মনে নমঃ 
হী'জানাতবনে নমঃ 1- পুচ) তঃ ৫, পৃঃ ৩৩১ 

৪ দ্রঃ পুচ, তঃ ৫) পৃঃ ৩৩১-২, 

ইচ্ছ জান ক্রিয়। চৈব কামদী। কামদীয়িনী । রতিঃ রতিপ্রিয়া। নন্দ! তখৈব চ মনোৌস্মনী । 

--কুমীরীতন্ত্রচন, দ্রঃ হ্যামারহষ্ত, পরিঃ ৩ 


রি 


৬ এ 
ব্রিপুরাভৈরবীমন্ত্রেরও এই পীঠমন্ত্র ও পূর্বো্ গীঠশকি বিহিত ।-্ঃ বৃহ ত সা, ১* ম সং, পৃঃ ২২১ 
প্রয়োগ --জঃ এ 


সি 


৮৬২. ভারতীয় শক্তিসাধনা 


প্রপঞ্চসারতন্ত্রে লক্ষমীমন্ত্রেরে নব পীঠশক্তি নির্দিষ্ট হয়েছে। যথা-_বিভূতি উন্নতি কাস্তি 
স্ষ্টি কীত্তি সন্নতি ব্যষ্টি উৎকৃষ্টি এবং খদ্ধি।১ 

উক্ত মন্ত্রের পীঠমন্ত্র-শ্রী সর্বশক্তিকমলাসনায় নমঃ | 

তন্বন্যাস-_এবার তত্বন্তাস। পূর্বেই লক্ষ্য. করা গেছে ষট্ত্রিংশততত্ব আত্মতত্ব বিদ্যাতত্ব 
ও শিবতত্ব এই তিন ভাগে বিভক্ত। তত্বন্যাস বলতে সাধারণতঃ এই আত্মতত্ব বিদ্যাতত্ব ও 
শিবতত্বের ন্যাসই বোঝাঁয়। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সব তত্বের সমষ্টিকে একটি 
পৃথক ভাগ ধরা হয় এবং তাকে সর্বতত্ব বলা! হয়। এইজন্য মন্ত্রবিশেষের ক্ষেত্রে চতুবিধ 
তত্বন্তাসও বিহিত হয়েছে। 

মন্ত্র তথা দ্েবতা-ভেদে তত্বন্যাসের প্রয়োগ ভিন্ন হয়ে যায় ।৩ 

প্রাণায়াম--ভূতশ্ুদি ন্যাস প্রভৃতির মতো প্রাণায়ামও আত্মস্তদ্ধির* অন্যতর উপায়রূপে 
শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হয়েছে। 

প্রাণায়ামের অর্থ- গন্বর্বতন্ত্রে প্রাণায়ামের অর্থ করা হয়েছে প্রাণের নিরোধ । প্রাণ 
অর্থ বামু আর আয়াম অর্থ তাঁর নিরোধ । প্রাণায়াম যোগীর্দের যোগসাধন ।* 

আয়াম শৰের অর্থ দৈর্ঘ্য বা বিশালতাও হয়।* কাজেই প্রাণীয়ামশব্দের অর্থ করা যায় 
প্রাণকে দীর্ঘায়িত করার উপায়।" 


১ বিভুতিরত্নতিঃ কাস্তিঃ শ্যটং কীতিশ্চ সন্গতিঃ। ব্মষ্টিরৎকৃষ্টি খদ্ধিশ্চ রমীয় নব শক্তয়ঃ 
স্প্র সাত ১২৮ 
২ শা তি ৮।৯ এর রাঘবভট্টকৃত টীকাধৃত ৷ পন্মপাদদাচার্যের মতে পীঠমস্ত্র-শ্রী প্রীদেব্যাসনায় নমঃ দ্রঃ এ 
৩ () যেমন দ্বাবিংশত্যক্ষর কালীমন্ত্রের তত্বন্তাস- তরী ভ্রী' জী হ' ই হী হী" আত্মতন্বায় স্বাহ! এই মন্ত্রে 
প1 থেকে নাঁভিপর্যস্ত আত্মতত্্ের গ্যাস করতে হবে৷ দক্ষিণে কালিকে ও বিদ্যাতবীয় স্বাহ! এই মন্ত্রে নাভি থেকে 
হৃদয় পর্যন্ত বিদ্যাতত্বের ম্ভাস করতে হবে। আর ত্রী' ক্রী'ত্রী' হা হা হী"হী'ও শিবতত্বায় দ্বাহা এই মন্ত্রে হাদয় 
থেকে মন্তক পর্যন্ত শিবতত্বের গ্যাস করতে হবে ।-ড্রঃ বৃহ ত সা, ১*ম সং, পুঃ ৩১৭ 
(1) প্রীবিস্ভার তব্বন্ভাস-_মূলীধারে ক এঈ ল হী" আত্মতব্বব্যাপিকায়ে শ্রীমহাত্রিপুরহ্ন্দধ্যৈ নমঃ। হ্থায়ে 
সহক হ ল হ্ী' বিষ্যাতবব্যাপিকায়ৈ প্রীমহাত্রিপুরহন্ঘধ্যে নমঃ জমধ্যে স ক ল রী শিবতন্বব্যাপিকায়ৈ 
শ্রীহাত্রিপুরহন্দধ্যৈ নমঃ। ৰদ্ধরদ্ধে, ক এ ঈ লহী' সহ কহলহী'সক ল হী" সর্ততবব্যাপিকায়ে ভ্রীমহীত্রিপুর- 
সুন্দর্য নমঃ ।-_ পৃঃ ২৭১ 
৪ মনোজীবাক্ানোঃ শুদ্ধিঃ প্রাণীয়ামেন জায়তে ।--গ ত ১১৫৮ 
€ শ্রাণো বাযুরিতি খ্যাত আয়ামন্তন্লিরৌধনম্‌। প্রীণায়াম ইতি প্রোক্তে। যোগিনাং যোগসাধনন্‌। 
স্পী ১১1৬৫-৬৬ 
৬ দৈর্ঘ্য আয়াম আরোহঃ পরিপাহে। বিশালতা ইত্যমরঃ। 
৭ 5,758 200 [1.5 0, 216 
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প্রীণশক্তি-_এখানে উদ্লেখ করা আবন্তক প্রাণীয়াম সম্পর্কে যে-প্রাণবায়ুর কথা বল! 
হল এ স্থক্স বায়ু, এটি বস্ততঃ প্রাণশক্তি । জীবের নাকমুখ দিয়ে নিংশ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে 
যে-বাযু প্রত্যক্ষ হয় সে উক্ত বাসর স্থুলরূপ।২ ূ 

শান্ত সিদ্ধান্ত অন্ুমারে এই প্রাণশক্তি ব্রন্মময়ী মহাশক্তির রূপবিশেষ। কেননা সমস্ত 
শক্তিই তার রূপ । | 

প্রাণ উপনিষদে--পগ্রাণ যে ব্রহ্ম একথা! উপনিষদেও বলা হয়েছে । প্রশ্নোপনিষদে 
আছে- ব্রন্ম থেকেই প্রাণ জাত হয়। উক্ত উপনিষদে প্রাণ অপান সমান ব্যান ও উদ্দান 
প্রাণের এই পাচটি ভাগের কথা আছে। এর মধ্যে প্রাণ মুখ্য । জীবদেহে প্রাণাদির 
অবস্থিতিও নির্দিষ্ট হয়েছে । গুহ্‌ ও জননেন্দ্িয়ে অপান, চক্ষু ও কর্ণে প্রাণ, নাভিতে সমান 
এবং নাড়ীসমূহে অর্থাৎ সর্বাঙ্ষে ব্যান অবস্থিত। উদানবাযুর অবস্থিতি স্পষ্ট নির্দেশ করা 
হয় নি। বল! হয়েছে উদান স্থযুন্তা নাড়ী অবলম্বন করে উধ্বগাঁমী হয়ে জীবকে কর্মানুসারে 
পুণ্যাদি-লোক প্রাপ্ত করায়। 

তন্বা্দিতে প্রাণ-__প্রাণ সম্বন্ধে এই ওপনিষদ ভাবধারাই তন্ত্রাদিতে প্রধানতঃ অনন্ত 
হয়েছে এবং সাধনার ক্ষেত্রে এই ভাবের স্থপরিকল্লিত প্রয়োগ নির্দিষ্ট হয়েছে। 

তন্ত্রশাস্ত্রাদিতে দশবিধ প্রাণবাষুর' উল্লেখ পাওয়া ধায়। যথা প্রাণ অপান সমান 
উদদান ব্যান নাগ কৃর্ম কৃকর দেবদত্ত এবং ধনপ্য়। এই দশ বায়ু সব নাড়ীতে বিচরণ করে। 
এদের মধ্যে প্রাণাদি প্রথম পাঁচটিকে মুখা বলা হয়। এই পাঁচটির মধ্যে আবার প্রাণ এবং 
অপান মুখ্য । আবার এই দুয়ের মধ্যে প্রাণ মুখ্য ।৫ 

প্রাণাদ্ির অবস্থিতি-_শিবসংহিতার মতে প্রাণের অবস্থান হৃদয়ে, অপানের গুদে, 
সমানের নাভিমগ্লে, উদ্ানের কণ্ঠদেশে আর ব্যানের অবস্থান সর্বশরীরে।* 

ঘেরগসংহিতাক্ বল! হয়েছে নাগবাষুর অবস্থান উদগারে, কৃর্মবাযুর চক্ষুরুন্মীলনে, কৃকর- 


বায়ুর ক্ষুধায়, দেবদত্তবায়ুর বিজস্তণে আর ধনগ্রয়বায়ু স্থল দেহের সর্বত্র ব্যাচ । মৃত্যুর 
পরও ধনগুয় দেহ পরিত্যাগ করে না।" 


১.9. ৮,928 56, 0. 916 ২ তদেতাক্ষরং বন্ধ স প্রীণত্তু বাঙ অনঃ।-_মু উপ ২২২ 
৩ আত্মনঃ এষ প্রাণে। জায়তে ।- প্র উপঙা৩ ৪ এ ৩1৫-৯ 
£ প্রীণোহপানঃ সমানশ্চ উদানে। ব্যান এব চ। নাগঃ কুর্মন্চ ককরে। দেবদতে। ধনগ্য়ঃ 
এতে নাঁড়ীষু স্বীন্ন চরস্তি দশ বাঁয়বঃ। এতেষু বাঁয়বঃ পঞ্চ মুখ্যাঃ প্রাণাদয়ঃ স্ৃতাঃ | 
তেষু মুখ্যতমীবেতৌ প্রীণাঁপানৌ নরোত্তমে। প্রাণ এবৈতয়ো দুখ্যঃ সর্বপ্রাণভূতাং সদা । 
--যৌগিযীজ্ঞবন্থ্যবচন, দ্রঃ প্র! তো, কাণ্ড ১, পরিঃ &, ব সং, পূং ৩৫ 
হৃদি প্রীণে। গুদেহপাঁনঃ সমানে। নাভিমগুলে ৷ উদ্দীনঃ কঠদেশস্থো। ব্যানঃ সর্ষশরীরগঃ।--শি সং ৩৭ 
তেযামপি চ পঞ্চানা স্থানানি চ বদাম্যহম্‌। উদ্গারে নাগ আখ্যাতঃ কৃর্মসূন্মীলনে স্মৃতঃ। 
কুকরঃ ক্ষুংকৃতে জেেয়ো! দেবদতে। বিজ্স্তণে ৷ ন জহাতি মৃতে কাপি সর্বব্যাপী ধনঞীয়ঃ।--ঘে স ৫1৬২-৬৩ 


শট টি 


৮৬৪ ভারতীয় শক্তিসাধন! 


কাজেই দ্বেখা যাচ্ছে মুখ্য প্রাণাদি সম্পর্কে উপনিষৎ ও তন্তরাদির একই রকম অতি্ত। 

উপনিষ্ধে প্রীণায়াম_- উপনিষদে প্রণায়ামের কথাও স্পষ্ট করেই বল! হয়েছে। 
শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আছে বিদ্বান অর্থা, যোগাভিজ্ঞ ব্যক্তি পঞ্চ প্রাণবামুকে গ্রপীড়িত 
করবেন অর্থাৎ পূরক ও কুস্তকের ছারা নিয়ন্ত্রিত করবেন এবং প্রাণবাযু ীণ হলে অর্থাৎ 
আয়ত্ত হলে নাসিক দ্বারা ত্যাগ করবেন অর্থাৎ রেচক করবেন। তারপর হৃষ্টাশ্ববাহিত 
রথের সারথির মতো মনকে অপ্রমত্তভাবে ধ্যেয় বস্ততে একাগ্র করবেন।১ 

পাতঞ্জল দর্শনে প্রাণায়াম-__ পতগরলির যোগস্থত্রে* প্রাণায়ামের অর্থ করা হয়েছে 
খাসপ্রশ্বাসের গতিচ্ছেদ।* কাজেই উপনিষদোক্ত প্রাণায়াম আর যোগশ্ত্রোক্ত প্রাণাক়্াম 
বন্ততঃ এক । | 

লক্ষ্য কর! গেছে তন্ত্রে প্রাণবাষুর নিরোধকে প্রাণীয়াম বল! হয়েছে। প্রাণবাফু-নিরোধ 
করলেই শ্বাসপ্রশ্থাসের গতিচ্ছেদ হয়। অতএব প্রাণায়াম সম্বন্ধে উপনিবৎ যোগস্থত্র এবং 
তগ্রে কোনো মতভেদ বস্ততঃ নাই । 

পূরক-কুস্তক-রেচক- শ্বাস টেনে সঙ্গে সঙ্গে নিঃশ্বাস না ফেললেই প্রাণবাস্থুর গতিচ্ছেদ 
হয় আবার নিংশ্বাস ফেলে সঙ্গে সঙ্গে শ্বাস না টানলেও তা হয়। হঠযোগের পরিভাবাক্ম এই 
ব্যাপারটাকেই পূরক কুস্তক এবং রেচক বল! হয়। সাধারণভাবে বলা! যায় শ্বাস টানা 
পূরক, দম বন্ধ করে রাখ! কুস্তক আর নিঃশ্বাম ত্যাগ করা রেচক। 

গ্রহ্যামলে বল! হয়েছেঃ প্রাণায়াম রেচক-পূরক- আর কুস্তক-ভেদে জ্রিবিধ। বেদাস্ত- 
সারেও রেচকাদি ত্রিবিধ প্রাণনিগ্রহোপায়কে প্রাণায়াম বলা হয়েছে ।ৎ 

প্রীণায়ামের প্রকারভেদ--প্রাণায়ামের প্রকারভেদ আছে। পৃরকাদি রেচকাস্ত 
প্রাণায়মকে বলা হয় বৈদিক আর রেচকাি পূরকাস্ত প্রপায়ামকে বলা হয় তান্ত্রিক 1৬ 


১ প্রাপান্‌ প্রপীড্যেহ সংযুক্তচেষ্টঃ ক্ষীণে প্রাণে নাসিকয়োচ্ছ'সীত। 
ষ্টাবযুক্তমিব বাহমেনং বিদ্বান্‌ ধারয়েতী প্রমত্তঃ ।-_-খে উপ ২৯ 
২ তশ্মিন্‌ সতি শ্বাসপ্রন্থীসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ 1- যো নু ২৪৯ 
৩ স্বামী হরিহ্রানম্দ আরখ্যের মতে “হঠযোগ আদিতে যে রেচক, পুয়ক ও কুদ্ভক উত্ত হয় যোগের এই 
প্রীপায়াম ঠিক তাহ। নহে 1”--ক পা। যো, ১৯৩৮, পুঃ ১৮৭ ম্বামীজীর মতে বোগনুত্রে (সাঁধনপাদ, &,) যে বাহ্যবৃতি, 
আত্যন্তরবৃত্তি ও স্বস্তবৃত্তির উল্লেখ আছে ত1 ঠিক রেচক, পূরক ও কুস্তক নয় ।-_দ্রঃ এ, পৃঃ ১৮২ | তবে যোগস্থত্রোক্ত 
বাহবৃত্্যাদি আর হঠযোগের ব্রেচকাদির মে “কথঞ্চিং মিন' আছে তা' স্বামীনীও দ্বীকার করেছেন।_জঃ এ 
৪ প্রাণায়ামন্ত্িধ। প্রোক্তে রেচকুস্তকপুরকৈঃ ।--এহযামলবচন, ত্র প্র1 তো কাণ্ড ৬, পরিঃ ১, ব সং পৃঃ ৪*৮ 
€ স্লেচকপুরকবুস্তকলক্ষণাঃ প্রাণনিগ্র্থোপায়াঃ প্রাণীয়ামীঃ।-বেদাস্তসার, খণ্ড ৩১ 
% পুরণাদি রেচনান্তঃ পরশায়াসন্ত বৈদিকঃ। রেচনাদি পূরণান্তঃ প্রাারামত্ত তাস্ত্িকঃ। 
সঃ ক পায়ো, ১৯৩৮, পৃঃ ১৮২ 


তবে সাধারণতঃ প্রাপাঁয়ামের সগর্ভ এবং নিগর্ভ বা বিগর্ভ এই ছুটি প্রকারভেদ করা হয়। 
জপধ্যানযুক্ত প্রাণায়াম সগর্ভ আর জপধ্যানহীন প্রাণায়াম নিগর্ভ বা বিগর্ত।৯ মাত্রার দ্বারা 
,নিগর্ভ প্রাণায়াম করতে হয় ।ং | 
মাত্র! সম্বন্ধে বলা হয়েছে বামজান্ুতে হস্তের ভ্রমণ করতে অর্থাৎ একবার হাত বুলাতে 
যেটুকু সময় লাগে বেদপারগ মুনিরা সেই সময়টুকু-মাত্রা বলে জানেন ।* 
তবে মেরুতন্ত্রমতে স্বনিঃশ্বাসকালও অর্থাৎ স্স্থ মানুষের স্বাভাবিক নিঃশ্বাসকালও 
মাত্রা ।ঃ 
গুরূপদেশানুসারে প্রাণায়াম__প্রাণায়াম অতি কঠিন ব্যাপার । এইজন্য গুরুর 
উপদেশ অনুসারে প্রাণায়াম অভ্যাস করতে হয়। হঠযোগপ্রদীপিকায় নির্দেশ দেওয়া 
হয়েছে__-আসন দৃঢ় হলে অর্থাৎ শাস্নির্দিষ্ট যৌগিক আসন অভ্যস্ত হলে হিতকর খান 
পরিমিত পরিমাণে আহারকারী যোগী গুরূপদিষ্ট পন্থায় প্রাণায়াম অভ্যাস করবেন ।€ 
কারণ অভিজ্ঞ গুরুর নির্দেশ অনুসারে প্রাণীয়াম অভ্যাস না করলে বায়ু গ্রকোপিত হয়ে 
হিক্কা! হাঁপানি কাসি মাথার বেদনা কান ও চোখের বেদনা প্রভৃতি নানারকম রোগের 
স্ষ্টি করতে পারে ।* 
প্রাণায়ামফল- প্রাণায়াম প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ | প্রাণায়ামের ফল হাতে হাতে পাওয়া 
যায়। ভুল প্রাণায়ামে ষেমন কঠিন রোগ হয় তেমনি ষথাষত প্রাণায়ামের দ্বারা .সর্বরোগ 
বিনষ্ট হয় ;৭ শরীর সুস্থ ও দৃঢ় হয়, “ন্নাযুও পেশীসমূহের সাত্বিক ক্ফুততি হ্য়।”৮ 
প্রাণায়ামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফল চিত্তস্থ্্য। হঠযোগপ্রদ্ীপিকার মতে শ্বাসপ্রশ্বাস চঞ্চল 
হলে চিত্ত চঞ্চল হয়, স্বাশপ্রশ্বাস স্থির হলে চিত্ত স্থির হয়। প্রাণায়ামের দ্বারা বায়ুনিরোধ 
করলে যোগী স্থাণুত্বলাভ করেন অর্থাৎ চিত্তস্থর্ধ্য লাভ করেন ।৯ 
১ প্রাণায়ামন্ত ছ্বিবিধং সগর্ভ্চ নিগর্ভকম্‌। জপধ্যানং সগর্ভন্ধ তদযুক্তং নিগর্ভকম্‌।-_রু যা উ ত, পঃ ২৬ 
২ সগর্ভো মন্ত্রজীপেন নিগর্ভে। মাত্রয়া ভবেৎ।-_সীরসমুচ্চয়বচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৩, পৃঃ ১৬১ 
৩ বামজানুনি হস্তত্ত ভ্রমণং যাবত ভবেৎ। কালেন মাত্র! সা জ্ঞেয়! মুনিভিবেদপারগৈঃ। 
ূ -__অশস্ত্যসংহিতাবচন, দ্রঃ এ, পৃঃ ১৬২ 
৪ জীনুং প্র ক্ষিণীকুর্যাদ্‌ যাবংকালেন হত্তকঃ। তাবৎকালমিত। মাত্র হ্বনিঃখ্বীসসমাইপি চ। 
-মেরুতস্ত্রবচন, দ্রঃ, এ 
অথাসনে দৃট়ে যোগী বনী হিতমিতাশনঃ। গুরূপদিষ্টমার্গেণ প্রাণায়ামান্‌ সমভ্যসেৎ।-_হ প্র ২১ 
হিক্ব। খাস্চ কাসশ্চ শির£কর্ণাক্ষিবেদনীঃ| ভবস্তি বিবিধ রোগাঃ পবনন্ত প্রকোপতঃ 1 1১৭ 
প্রীগায়ামাদিযুক্তেন সর্বরোগক্ষয়ো ভবেং।--এ ২১৬ ৮ ক গা যে” ১৯৩৮, পৃঃ ১৮৩ 
চলে বাঁতে চলং চিত্বং নিশ্লে নিশ্চলং ভবেৎ। যোগীস্থাণুত্বমাপ্রোতি ততো! বাঁযুং নিরোধয়েৎ।--হ্‌ প্র ২২ 
১০৯ 





ভা ০ €ঞ কে 


চৈতগ্যাবরণক্ষয় _গ্রাণীয়ামের আরও একটি অতি গৃঢ় ফ্ শান্তে নির্দিষ্ট হয়েছে। 
গন্ধর্বতন্ত্ে বল! হয়েছে সর্প যেমন স্বদেহস্থ চর্ম ত্যাগ করে অর্থাৎ খোলস ছেড়ে নিরাময় হয় 
তেমনি প্রাণায়ামহেতু সাধক অবিদ্যাজনিত-কাম্যকর্ষের আবরণ ত্যাগ করে নির্মল হন।১ 
আরও সংক্ষেপে বলা হয়েছে প্রাণায়ামের দ্বারা চৈতন্যের আবরণ ক্ষয়প্রা্ধ হয়।* 

ঘেরওমংহিতায় আছে প্রাণায়ামসাধনার দ্বারা মানুষ দেবতুলা হয়।* 

এই-সব তগ্রবচনে পাতঞ্ল যোগস্ত্রেরই প্রতিধ্বনি শোন! যায়। যোগস্থত্রে আছে 
প্রাণায়ামের দ্বারা প্রকাশাবরণ ক্ষীণ হয়।£* প্রকাশাবরণ অর্থ বিবেকজ্ঞান-আবরণকারী 
কর্ম।* এই সুত্রের ব্যাসভান্তে উদ্ধৃত একটি বচনে আছে-্রাণায়ামের চেয়ে শ্রেষ্ঠ তপস্তা 
নাই। প্রাণায়ামের দ্বারা মলবিশ্তদ্ধি হয় এবং জ্ঞানের দীপ্তি হয়।* 

শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদের ভাস্তে শঙ্করাচার্₹ও লিখেছেন-_ শ্রুতির নির্দেশ প্রাণায়ামবিশ্ুদ্ধাত্মা 
ব্যক্তি ব্রহ্মার্শন করেন, কাজেই প্রাণায়ামের চেস্সে শ্রেষ্ঠ আর কিছু নাই।* 

আমরা আত্মস্তদ্ধির অন্যতম উপায় হিসাবেই প্রাণায়ামের আলোচনা করছিলাম। 
গ্রাণায়ামের দ্বার! সর্যবিধ মলনাঁশ হয়, অতএব আত্মস্ুদ্ধি হয়। প্রাণায়াম ক্রিয়া। সেই 
ক্রিয়ায় জ্ঞানের উদ্ভব হয়।” সেই জ্ঞান অজ্ঞান নাশ করে। তখন সাধকের স্বরূপবোধ 
হয়। এই স্বর্সপচিস্তাই আত্মুসুদ্ি। ্‌ 

আত্মশুদ্ধি জগ্য তিনটি প্রীণায়াম-_তন্ত্রে আত্মন্ুদ্ধির জন্য তিনটি প্রাণায়ামের 


দবদেহস্ুং যথা! সর্পশ্চর্মোৎস্জ্য নিরাময়ঃ | প্রীণায়ামাতৃথ। মুঞ্চেবিগ্ভাকামকর্মকম্‌।--গ ত ১১1৮৯-৯, 
চৈতন্তাবরণং যহ্ুৎ ক্গীয়তে নীত্র সংশয়ঃ 1»-এ ১১৬২ 
অথাতঃ সংগ্রবঙ্ষযামি প্রীণায়ামস্ত যদ্বিধিম্‌। যস্ত সাধনমীত্রেণ দেবতুল্যো ভবেন্নরঃ।--ঘে স ধ।১ 
ততঃ ক্ষীয়তে প্রকাশাবরণম্‌।-_-যে দু ২৫২ 
প্রাণায়ামানত্যন্তাতোহস্য যৌগিনঃ ক্ষীয়তে বিবেকজ্ঞানাবরণীয়ং কর্ম ।--এ, ব্যাসভাম্ 
তগে। ন পরং প্রাণীয়ামীৎ ততো বিশুদ্ধির্মলানাং দীপ্তিশ্চ জানন্েতি ।--& 
এই কথাটাই একটু অন্যভাবে গন্বর্বতন্ত্র বল1 হয়েছে । যথা-_ 

অন্তর্গতং যচ্চ মলং তচ্চ শুন্ধং প্রজায়তে ।***প্রীণায়ামাৎ পরং তত্ং প্রাণায়ামাৎ পরং তপঃ। 
প্রাণীয়া'মাং পরং জ্ঞানং প্রাণীয়ামাৎ পরং পদম্‌। প্রাণীয়ামীৎ পরং যোগং প্রাণায়ামীং.পরং ধনম্‌। 
নাস্তি নাস্তি পুননীস্তি কখিতং তব সুব্রতৈ ।--গ ভ ১১1৫৯, ৬৯, ৬১ 
৭ প্রাণায়ামবিশ্তপ্ধীতা। যল্মাৎ পণ্তাতি তৎপরম্। তন্মাননাতঃপরং কিঞ্চিৎ প্রাণায়ামাদিতি শ্রুতিঃ। 

খে উপ ২1৮-এর শঙ্করতাস্ক 
৮ পপ্রাপায়ামকরিয়। শরীরেক্িয় হইতে আধিত্বকে বিষুক্ত করিবার ক্রিয়া। অতএর, সেই ক্রিয়ার জান 
( সব ক্রিয়ারই জ্ঞান হয় )'আমি শরীরেন্ত্রিয় নহি' এইরূপ বিদ্কা1।” 


-ঘো। দু ২৫২-এর স্বামী হরিহরানন্দ আরগ্যপ্রণীত ভীষাটাক। 
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বিধান দেওয়া হয়েছে। কাঁলীক্মে আছে-_সাধককে মূলমন্ত্র বা গ্রণব অথবা খেস্তাদিন্টা- 
সোক্ত দেবতার বীজমন্ত্রের দ্বার! তিনটি প্রাণায়াম করতে হবে ।১ 

মহাকালসংহিতামতে* মূলমন্ত্র ষোলমাত্রায় জপসহ বামনাসাপুটে বায়ুপূরণ করে 
চৌযটিমাত্রায় জপসহ কুস্তক করতে হবে অর্থাৎ বামুধারণ করতে হবে এবং বত্রিশমাত্রায়, 
জপসহ দক্ষিণনাসাপুটে সমস্ত বায় রেচন করতে হবে। এইভাবে একটি প্রাণায়াম হয়। 
এটি প্রথম গ্রাণায়াম। | 

যামলের নির্দেশ*__ তার পরে বোলমাত্রায় জপসহ দক্ষিণাসাপুটে* বায়ু পূরণ করে 
চৌবট্টিমাত্রায় জপসহ কুস্তক করতে হবে এবং বত্রিশমাত্রায় জপসহ বামনাসাপুটে রেচন 
করতে হবে। এটি দ্বিতীয় প্রাণায়াম। 

তৃতীয় প্রাণায়াম প্রথম প্রাণায়ামের পুনরাবৃত্তি। এতটা যে করতে পারে না শাস্ত্রে 
তার জন্যও ব্যবস্থা আছে। তস্ত্রান্তরে বলা হয়েছে ষোলবাঁর জপের দ্বার! পৃরক করতে 
হবে। তার চারগুণ জপের দ্বারা কুস্তক করতে হবে এবং কুস্তকের অর্ধেক জপের দ্বার 
রেচক করতে হবে, অশক্ত হলে এই জপ সংখ্যার চার ভাগের এক ভাগ জপের দ্বারা 
যথাক্রমে পূরকাদি করতে হবে। তাতেও অশক্ত হলে শেষোক্ত জপসংখ্যার চারভাগের 


১ প্রাণায়ামত্রয়ং কুর্যানূলেন প্রণবেন ব। অথ ব। মন্ত্রবীজেন যখৌক্তবিধিন। সুধীঃ | 
__কালীক্রমবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৩, পৃঃ ১৬২ 
২ মুলমন্ত্ন্ত জাপেন মাত্রীযোড়শকেন হি । বাঁমনীসাপুটেনৈব পুরয়িত্বা অনিলং ৰলাৎ। 
পুনস্তস্ত চতুংযষ্য। আবৃত্যযা বাযুং বিকুভ্ত্য চ। পুর ঘাত্িংশদাবৃত্তযা মূলমন্স্ত পার্বতি। 
নাঁসাপুটেন দক্ষেণ রেচয়েৎ সকলানিলম্‌। প্রকীরেণেদৃশেনৈকঃ প্রাণায়ামে। হি জায়তে । 
-_মহাকালসংহিতীবচন, দ্র; পু চ, তঃ ৩, পৃঃ ১৬৩ 
৩ ততে। রেচনমার্গেণ প্রীণায়ামং প্রপুরয়েৎ। পুনঃ যৌড়শমাত্রীভিঃ কুস্তকং চ সমাচরেৎ। 
চতুঃবষ্টিতমৈম্ত্ী নাসাপুটো বিধৃত্য চ। পুনশ্চ রেচয়েদ্‌ বাযুং দ্বাত্রিংশশ্মত্রয়া। ব.ধঃ। 
-যাঁমলবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৩, পৃঃ ১৬৩ 
৪ ডাঁন নাকে কিংব| ব|। নাকে যে-নাকে যখন বাুপুরণ কর হয় তখন অপর নাক আঙ্গুল দিয়ে টিপে ধরতে 
হয়। তারও নিয়ম আছে। জ্ঞানার্ণবতস্ত্রে বলা হয়েছে__ “কনিষ্ঠানামিকা চুষ্টর্লাসাপুটধারণম্‌। 
প্রীণায়ামঃ স বিজেয়ন্তর্জনীমধ্যমে বিনা) (দ্রঃ পুচ, তঃ ৩, পৃঃ ১৬২ )- প্রীণায়ামে কনিষ্ঠ! অনামিকা 
ও বৃদ্ধানুষ্ঠের দ্বারা নাঁসাপুট ধারণ করতে হবে, তর্জনী ও মধ্যম বর্জন করতে হবে। এর অর্থ 
প্রীণায়ামের সময় প্রয়োজনমতে। বৃদ্ধা দুষ্ট দিয়ে দক্ষিণনীসিক। এবং কনিষ্ঠ! ও অনামিক। দিয়ে বামনাসিক। 
বন্ধ করতে হয়। 
€& পুরয়েৎ যোড়শভির্্াুং ধারয়েচচ চতুপ্তগৈঃ। রেচয়েৎ বুস্তকীধেন অশক্ত্যা তত্ত রীয়কৈঃ। 
তদশভৌ তচতুর্থমেবং প্রাণত্ত সংঘমঃ1-_তস্্াস্তরধচন জঃ বৃহ ত সা, ১* ম সং, পৃঃ ৯২ 


৮৬৮ ভারতীয় শক্তিসাধন৷ 


একভাগ জপের দ্বারা পৃরকাদি করতে হবে। এর অর্থ পূরক কুস্তক ও রেচকের জপ- 
সংখ্যা অশক্তের পক্ষে যথাক্রমে চার, ষোল, আট | এই সংখ্যায়ও ষে জপ করতে পারে না 
তার জন্য জপসংখ্য। যথাক্রমে এক চার ছুই। 

প্রাণায়াম অবশ্য কর্তব্য--তন্তরমতে পুজাদি সাধনক্রিয়ায় প্রাঁণায়াম অবশ্থ কর্তব্য । এ- 
সব কর্মে গ্রাণায়াম ছাড়া কারে! যোগ্যতাই হয় না।১ অগন্ত্যসংহিতায় বলা হয়েছে*__. 
প্রাণায়াম ছাড়া ষে যে তান্ত্রিক কর্ষ করা হয় সে-সব ব্যর্থ। অতএব কল্াণকামী 
ব্যক্তিদের যত্ব করে প্রাণায়াম কর। কর্তব্য । 


মুদ্রা অপরিস্থার্য-_পৃজী প্রসঙ্গে সানাদির আলোচনার সময় আমরা একটি বিষয়ের 
শুধু উল্লেখ করেছি। কিন্তসে সম্বন্ধে কোনো আলোচনা করা হয় নি। বিষয়টি মুদ্রা । 
তান্ত্রিক পূজাহুষ্ঠানাদিতে মুদ্রা অপরিহার্ধ। যামলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে-_অর্চনায় 
জপকালে ধ্যানে কাম্যকর্মে দানে আবাহনে শঙ্খে দেবতাপ্রতিষ্ঠায় রক্ষণে নৈবেগ্কপ্রদদানে 
এবং অন্যত্র সেই সেই কল্পোক্ত মু্রা সেই সেই মুদ্রার শাস্ত্রনির্দিষ্ট লক্ষণ অনুসারে রচন! 
করে প্রদর্শন করতে হবে ।৩ 


তিন রকমের মুদ্রা_তঙ্কে তিন রকমের মুদ্রার কথা পাওয়া যায়। যথা পঞ্চমকারের 
অন্যতম মকার, হঠযোগের অস্তর্গত মুক্্রা এবং পুজানুষ্ঠানাদিতে ব্যবহৃত আলোচ্য মুদ্রা। 
শেষোক্ত মুত্রা অনেক* এবং করাঙ্গুলির সাহায্যে রচিত হয়। যেমন ছুই হাত অঞ্জলিবদ্ধ 


প্রীণায়ামং বিনা মন্ত্রীপুজনে ন হি যোগ্যতা ।-_তস্থাস্তরবচন, প্রঃ বৃহ ত স1 ১*ম সং, পৃঃ »২ 
প্রাণায়ামৈর্বিন! যদ্যৎ কৃতং কম নিরর্ঘকম্‌। অতো! যেন কর্তব্যাঃ প্রাণীয়ামাঃ শুভাধিভিঃ। 
_ অগন্তযসংহিতাবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৩, পৃঃ ১৬২ 

৩ অর্চয়েজ্জপকাঁলে (অর্চনে জপকালে ?) চ ধ্যানে কাম্যে চ করনি । 

ন্লানে আবাহনে শঙ্ছে প্রতিষ্ঠায়াং চ রক্ষণে। 

নৈবেদ্যে চ তথ। অগ্থাত্র ততৎকল্পপ্রকাশিতে। 

স্থানে মুদ্রা দপিতব্যা হন্বলক্ষণলক্ষিতাঃ | -যামলবচন, ভ্রঃ পু চ, তঃ ৬, পঃ ৪৪৯ 
৪ যেমন জ্ঞানার্পবতগ্ত্রে নিম়োক্ত মুদ্রার বিবরণ দেওয়া! হয়েছে-চাঁপ বাণ কাম যোনি ত্রিশুল অক্ষমাল! 
বর অভয় খটাঙ্গ কাঁপালিকী উমর দত্ত পাশ অঙ্কুশ পরগু লডড, বীজপুর খড়া চর্ম মুসল হূর্গ। লক্ষী বীণা 
পুস্তক ব্যাখ্যাম সপ্তজিহ্ব! গালিনী কুনত প্রার্থনা কালকর্ণিক৷ বিন্ময় নাদ বিশু সংহায় মস্ত কৃ লেলিহ! 
মহাঘোনি ভ্রিখও| সর্ববিদ্রাবিণী আকর্ষনী সর্বব্ঠকরী উদ্মাদিনী বীজ ভূতিনী সৌভাগ্যদণ্ডিনী রিপুজিহা গ্রহ 
গোৌমুখী, হুচী:রক্ষা! ছোটিক। এবং তত্ব ।--ডঃ এ, পৃঃ ৫৫৪-৫৬১ 


শিট ছিঠ 


গজ ৬৮৬৯: 


করে দুই অনামিকার মূলপর্বে ছুই অঙুষ্ঠ যুক্ত করলে আবাহরীমুদ্রা রচিত হয়।১ কিংবা 
যেমন বাম হস্ত মুষ্টিবন্ধ করে তর্জনীকে প্রসারিত করে দিয়ে অধোমুখে ত্রামিত করলে 
অবগুঠনমুদ্রা রচিত হয়।ৎ অথব! যেমন দক্ষিণহস্ত দৃঢ়রূপে মুষ্টিবদ্ধ করে &ঁ হত্তের তর্জনী 
নাপিকাগ্রে স্থাপন করলে রচিত হয় বিস্ময়াবেশকারিণী বিন্ময়মত্ত্রী।ও 

মুদ্রার এতিহাসিক সন্ধান_স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে এই ধরণের মুদ্র/ কোনো বন্ত বা 
ভাবের গ্োোতক ইঙ্ছিত বা সংকেতবিশেষ। পৃজাদিতে এরূপ সংকেত ব্যবহারের অর্থ কি? 
এই প্রশ্নের এতিহাসিক উত্তর অনুমান করা যেতে পারে। অন্তরে মুদ্রার ব্যাখ্যায় বলা 
হয়েছে ঘা! দেবতাদের আমোর্দিত করে এবং পাপসমূহ ভ্রাবিত করে তাই মুত্রা।* এই 
ব্যাখ্যার প্রথম অংশে পূর্বোক্ত প্রশ্নের উত্তর স্ুচিত হয়েছে। আদিম মানব নানা রকম 
অঙ্গভঙ্গী করে নৃত্য করে দেবতাকে প্রসন্ন করার চেষ্টা করত। যাছুক্রিয়াতে সে সংকেত 
ব্যবহার করত। আদিম মানবের দেবপূজা আর যাছুক্রিয়! প্রায়ই পৃথক হত না। মনে 
হয় পূজানুষ্ঠানাদিতে ব্যবহৃত মুদ্রা সেই আদিম যুগেরই স্থতি বহন করছে। 

মুদ্রার প্রকারন্তেদ-_তন্রাজতন্ত্রে আলোচ্য মুদ্রার স্থুল সুক্ম এবং পর এই তিনটি 
প্রকারভেদ করা হয়েছে। করাহ্গুলির দ্বারা যে-মুন্্া রচনা করা হয় তা স্থুল। মন্বাঝক* 
মুদ্রা কুক্। মুদ্রা যথার্থতঃ য৷ তাই পরমুত্র!। 

বিভিন্ন দেবতার প্রিয় বিভিন্ন ঘুদ্রা_তমতে বিশেষ বিশেষ মুদ্রা বিশেষ দেবতার 
প্রিয়। যেমন লিঙ্গ যোনি ত্রিশূল অক্ষমাল! বর অভয় মৃগ খটাঁঙ্গ কপাল এবং ভমরু এই 
মু্রাগ্ডলি শিবের প্রিয় ।' কাজেই শিবপূজায় প্রশস্ত। 


১ হস্তাভ্যামঞ্জলিং বন্ধানীমিকামূলপর্বণি ৷ জঅঙ্গুষ্ে। নিক্ষিপেৎ দেয়ং মুদ্র ত্বাবাহ্‌নী ম্ৃতা। 

| বৃহ ত সা, ১৭ম সং, পৃঠ ৫৬৭ 

২ সবাহস্তকৃতা মুষ্টদীর্ঘধোমুখতর্জনী অবগুষ্ঠনমুদ্রেযমভিতো ভ্রামিত1 মতা ।--এ 

৩ দক্ষিণ নিবিড়! মুষ্টি নীসিকাপিততর্জনী | মুদ্রা বিন্ময়সংজঞ| স্তাদ বিল্ম্নাবেশকারিপী । . 

জ্ঞানীর্শবতন্্রবচন, উদ্ধত, পু চ, তঃ ৬, পৃঃ 8৫৭ 
৪ মোদনাৎ সর্ধদেবানাং দ্রাবণাৎ পাপসম্ততেঃ। তম্মান্থুপ্রেযমাখ্যাত। সর্বক মার্থসাঁধিনী। 
যাঁমলবচন, উদ্ধত, এঁ, পৃঃ ৪৪৯ 

& মু্রীঃ স্ানত্রিবিধা। দেবি রটনা মন্ত্রতত্বতঃ ৷ স্ুলনুক্ষ্পরাখ্যাত। স্ততব্রৈবিধ্যং শৃণু প্রিয়ে ।--ত রাত ৪18৫ 

৬ যেমন তত্ত্রাজতন্্রে ত্র জী" লী বু সংক্রী' হস্থফ্ হেসী' এবং এ" এই নয়টি মন্ত্রের উল্লেখ করে বল। 
হয়েছে 'এতে একাক্ষরা মন্ত্র মুদ্জারূপ। মহেগ্ছরি 1 (ভ রা ত ৪1২২-২৫)--মহ্খেরি! এই সব একাক্ষরমন্ত 
মুঞ্জারগী। 

৭ লিঙ্গযোনিত্রিশূলাক্ষমীলেষ্টাভীমৃগাহবয়াঃ। খটাঙ্গা। চ কপালাখ্যা ডমরুঃ শিবতৌবদাঃ। 

-_ মুজ্রীনিঘস্ট, ৮-৯ ভর ত অ, পৃঃ ৬৯ 


৮৭৪ ভারতীয় শক্তিসাধন। 
 অৎস্ত কৃর্ম লেলিহ মুণ্ড মহাযোনি এই কটি মুদ্রা সর্বপ্রকার সিদ্ধি ও সমৃদ্ধি প্রদ্দান করে। 
এদের মধ্যে মহাযোনিমুন্রা শক্তিপুজায় প্রশস্ত, শ্যামাদির পূজায় মৃওডমুত্রা প্রশস্ত আর মৎস্থয 
কুর্ম ও লেলিহা মুদ্রা সাধারণ।১ 
যোনি ভূতিনী বীজ দৈত্যধুমিনী ও লেলিহা এই পঞ্চমুন্রা তাঁরাবিষ্তার প্রিয় এবং তার 
অর্চনায় প্রশস্ত ।* ৃ 
সংক্ষোভিণী দ্রাবিণী আকর্ধিণী বশ্টা উন্মার্দিনী মহাস্কুশা! খেচরী বীজ যোনি ও ভ্রিখণ্ড। 
এই দশমুদ্রা ত্রিপুরস্থন্দরীর প্রিয় ও তার পূজায় প্রশস্ত ।* 
বিশেব ক্রিয়ায় বিশেষ মুদ্রা--আবার বিশেষ বিশেষ তান্ত্রিক ক্রিয়ায় বিশেষ বিশেষ 
মুদ্রা নির্দিষ্ট হয়েছে । যেমন অভিষেকক্রিয়ায় কুস্তমুদ্রা, আসনে পন্মমুদ্রা, বিশ্বপ্রশমনক্রিয়ায় 
কালকর্ণীমুদ্রা এবং জলশোধন ক্রিয়ায় গালিনীমুদ্রা প্রশস্ত ।£ 
পাদ্য-অর্ধ্যাদি বিভিন্ন পৃূজোপচার অর্পণেও বিভিন্ন মুদ্রার বিধান দেওয়1 হয়েছে ।« 
মুদ্রার উপযোগিতা পৃজাহষ্ঠানাদিতে শান্ত্রবিহিত এ-সব মুদ্রার ব্যবহার সম্প্রদায়ক্রমে 
চলে আসছে। শান্ত্রবিশ্বাসী সাধকেরা এ বিষয়ে শাস্ত্রের নির্দেশ চূড়ান্ত বলে মনে করেন। 
সাধনার বাইরের লোকেদের মনে মুদ্রার উপযোগিতা সম্বপ্ধে সংশয় জাগতে পারে, তাদের 
কাছে মুদ্রাদি নিরর্থক মনে হতে পারে কিন্তু সাধকের মনে এ রকম কোনো সংশয় জাগে না, 
মুদ্রাদির সার্থকতা সম্বন্ধে সাধকের বিশ্বাস অটুট। সাধনার অঙ্গীভূত এই-সব ব্যাপারের 
উপযোগিতা সবক্ষেত্রে বুদ্ধিগ্রাহ নয়। এ-সব ক্ষেত্রে শাস্ত্রের নির্দেশেই চলতে হয়। 
শাস্ত্রে যাদের আস্থা নেই, শান্ত্নিদিষ্ট সাধনা তাদের জন্য নয়। আর যারা সাধক নয় 
সাধনার অনেক ব্যাপারই বিচারবিতর্কের দ্বারা বোঝান যায় না এই সহজ সত্যটি তাদের 
পক্ষেও স্বীকার করে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। তবে সাধনার অঙ্গীভূত প্রত্যেকটি 
ব্যাপারের সার্থকতা যে সমগ্র সাধনার সার্থকতার অস্ত ভুক্ত বুদ্ধির বিচারেও এ কথা গ্রাহ্থ। 
১ মত্ন্তমুদ্র! চ কুর্মাখা। লেলিহা মুণওসংজ্ঞিক1। মহীযোনিরিতি খ্যাত! সর্বসিদ্ধিসমৃদ্ধিদ1। 
শত্র্চনে মহাঁযোনিঃ শ্ঠামাদৌ মুণ্মু্রিকাঃ ৷ মধত্তকৃর্মলেজিহাধ্যা মুদ্র! সাধারণী মতা । 
_মুদ্রানিঘ্ট, ১৪-১৬, দ্রঃ ত অ এ 
২ তারার্চনে বিশেধাস্ত কথ্যস্তে পঞ্মুক্জিকাঃ। যোনিশ্চ তৃতিনী চৈব ৰীজাখ্যা দৈত্যধূমিনী । 
লেলিহানেতি সংপ্রোক্তাঃ পঞ্চমুদ্র! বিলোকিতাঃ1--এ ১৬-১৭, & 
৩ দশমুদ্রাঃ সমাখ্যাতাস্ত্িপুরায়াঃ প্রপুজনে ৷ সংক্ষোভঙ্রীবণাকর্ষবষ্ঠোন্নাদমহাহকুশীঃ। 
' খেচরী বীজধোন্াখ্যা ভ্রিখণ্ড। দশ কীতিতাঃ।--এ ১৮ ১৯, তর, পৃঃ ৬৯-৭০ 
8 বুস্তমুদ্রীহভিষেকে স্তাৎ পল্পমুদ্রা তথাসনে ৷ কালকর্ণা প্রযোক্তব্যা বিশ্নগ্রশমকর্মণি। 
গালিনী চ প্রযৌজব্যা জঙলশোধনকর্মণি।-_-এ ১৯-২০, এ, পৃঃ ৭০ 
& ভ্রঃ পু চ, তঃ ৩, পৃঃ ২৫২-২৫০ 


সপ্তদশ অধ্যায় 
প্রতীক ও প্রতিম। 


প্রতীকে ব! প্রতিমায় পুজা।-_বহিঃপুজায় প্রতীকে বাঁ প্রতিমায় আরাধ্য দেবতার 
পূজ| করতে হয়। 

এই প্রতীকে বা৷ প্রতিমায় পুজা করার তাৎপর্য কি বিচার করে দেখা প্রয়োজন। 
তত্বদৃষ্টিতে দেখলে সমস্ত পুজা! বা আরাধনাঁয় একমাত্র লক্ষ্য ব্রহ্ম, শাক্তমতে পরত্রন্ধ- 
স্বরূপিণী মহাশক্তি। 

নিরাকার সাকার-_ ত্রদ্ধ নিরাকার । তত্বের বিচারে তিনিই স্বষ্টিূপে বিবত্তিত বা 
পরিণত হন। এইজন্য শাস্ত্রে তার নিরাকার সাকার ছুই রূপই স্বীকৃত হয়েছে। 
এ বিষয়ে আমর! পূর্বেও আলোচনা করেছি। 

মহানির্বাণতন্্রে ব্রদ্ধময়ী আগ্যা শক্তি স্বন্ধে বল! হয়েছে তিনি নিরাকার হয়েও সাকারা, 
কে তাকে জানতে পারে ?* 

অরূপের বূপধারণ- সাধনার দিক্‌ দিয়ে বল! হয়েছে ব্রহ্ম সাধকের প্রতি অনুগ্রহ 
করার জন্য রূপধারণ করেন। ব্র্গস্থত্রের ভাঙ্কে আচার্য শঙ্কর লিখেছেন সগুণত্রক্ম পরমেশ্বর 
মাধককে অনুগ্রহ করার জন্য ইচ্ছাবশে মায়াময়রূপ ধারণ করেন।* এ রূপ উপাস্তরূপ। 
তন্ত্রেও অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত হয়েছে। আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করেছি তস্ত্রের মতে সাধকদের 
হিতের জন্য অরূপা রূপধারণ করেছেন ।$ 

কুলার্ণবতন্ত্রে বলা হয়েছে« সাঁধকদের হিতের জন্য চিন্ময় অপ্রমেয় নি€গুণ অশরীরী ত্রদ্ধের 
রূপকল্পনা। এ বিষয়েও পূর্বে আলোচন! করা হয়েছে। 

মাধকের হিত হয় ধ্যানপুজাদি-সাধনার দ্বারা। স্থগ্রভেদতন্ত্রে কথাটা পরিষার করেই 


বে বাব ৰ্‌দ্ষাণে। রূপে মূর্ত কবামূ্ত্ মত্যঞ্ামৃতঞ স্থিতঞ্চ যচ্চ সচচ ত্যন্চ।__বৃহ উপ ২৩১ 
নিরাকারাহপি সাকীর। কম্বীং বেদ্দিতুর্মহতি 1--মহা ত ৪1১৫ 
স্তাৎ পরমেশখযস্তা পীচ্ছাবশীন্মায়াময়ং রূপং সীধকা নুগ্রহার্থম্‌।-_ত্র সু ১/১২০-এর শঙ্করতভাস্ক 
সীধকীনীং হিভার্থায় অরপ। রূপধারিণী ।-_নবরদ্বেখরবচন, দ্রঃ ত ত, পৃঃ ৩৫৪ 
জ্ঃকুত ৬1৭২ 
এই রূগকল্পন! কার এ বিষয়ে সিদ্ধীস্ত এক নয়। এক মতে রূপকল্পনার কর্ত। ত্রদ্ধ, অন্যমতে সাধক 
তবে শাস্ত্রের মর্মজর। সাধারণতঃ প্রথমৌক মত সমর্থন করেন ।- দ্রঃ ত ত, পৃঃ ১৪*-১৪৫ 


গছ ০ দে 2 ২৮ 


৮৭২ ভারতীয় শক্তিসাধন। 


বলা হয়েছে১__যতি মন্ত্রসাধক জ্ঞানী যোগী এঁদের ধ্যানপৃজার জন্য ব্রহ্ম স্বীয় মায়াকে 
অবলম্বন করে অনেক তন অর্থাৎ ন্ধপ গ্রহণ করেন । 

দেব্যাগমে আছে-_সেবকদের প্রতি অনুগ্রহ করার জন্য চিৎস্বরূপ1 পরব্রহ্থস্বক্বপিণী 
সেই মহামায়া নানারূপ ধারণ করেছেন। 

মহানির্বাণতন্ত্রের মতে অব্ধপার রূপধারণের উদ্দেশ্ট আরও ব্যাপক । দেবী উপাসকদের 
কাজের জন্য, জগতের শ্রেয়ের জন্য আর দাঁনবদের বিনাশের জন্য নানাবিধ তন্থ অর্থাৎ রূপ 
ধারণ করেছেন।* আমরা অন্যত্রও এ বিষয়ের উল্লেখ করেছি। 

দেবী সর্বমঙ্গল! নানারূপে নিরন্তর জগতের শ্রেয়োবিধান করছেন, মানুষের অস্তরের 
দ্ানবীবৃত্তিসমূহকে বিনাশ করছেন, জগতের যাবতীয় অস্ত বিনাশ করছেন। সারকথা 
শ্রেয়ের পথে অসংখ্য বিশ্ব থাকা সত্বেও দেবীর কৃপায় জগৎ শ্রেয়ের দিকেই চলেছে এই 
আশ্বাম আলোচ্য তন্ত্রবচনে পাওয়া যাচ্ছে। 

সমস্ত বিশ্বই পর্র্মস্বর্বপিণী মহাদেবীর রূপ ।* কিন্তু সাধারণ প্রথমাধিকারী সাধকের 
পক্ষে যেমন দেবীর অরূপের ধারণ] করা সম্ভবপর নয় তেমনি এই বিরাট্রূপের ধারণাও 
তার সাধ্যাতীত। শাস্ত্রেও এবিষয়ের উল্লেখ আছে। ভগবতী-গীতায় মহাদেবী হিমালয়কে 
বলছেন আমার মাক্সায় মুগ্ধ জীব আমার সর্বব্যাপী অছৈত পরম অব্যয় রূপ জানতে পারে 
না।« আসল কথা উচ্চকোটির সাধক ভিন্ন অন্য কেউ মহাদেবীর বিরাটরূপের ধারণা 
করতে পারে না। এইজন্য নিম্নাধিকারী সাধারণ সাধকের ধারণার উপযোগী মহাদেবীর 
বিভিন্নরূপ শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হয়েছে। 

ত্রিবিধ উপান্যরূপ _সেতুবন্ধে আচার্ধ ভাস্কররায় লিখেছেন* উপাস্তা পরমেশ্বরীর 


১ বতীনীং মন্ত্রণাং চৈব জ্ঞানিনাং যৌগিনাং তথা | ধ্যানপুজানিমিতং হি তনুগৃহাতি মায়য়া। 
_ হুপ্রভেদতন্ত্ররচন, দ্রঃ লস, সৌ ভা পৃঃ ২* 


২ চিতিরূপা মহীমায়া। পরং ৰব্দন্বরূপিণী । সেবকানুগ্রহীর্থায় নানারপং দধার সা। 
--দেব্যাগমবচন, ভ্ুঃ ত ত, পৃঃ ৩৫৪ 


৩ উপাসকানাং কা্যার্থং শ্রেয়সে জগতামপি ৷ দানবানাং বিনাশীয় ধংসে নানীবিধাত্তনুঃ ।-_মহা! ত 81১৬ 

৪ (1) নিত্যৈব স। জগন্ৃতিত্তয়া সর্বমিদং ততম্‌ ।--ছু স ১19৭ 
(8) ব.দ্ষৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্টম্‌।--মু উপ ২২১১ 

« “ এবং সর্বগতং রূপমইৈতং পরমব্যয়মূ। নজানত্তি মহারাজ মৌহিত। মম মায়য়] । 

স-ভগবতীগীতাবচন, দ্রঃ ত ত, পৃঃ ১৫৮ 

৬ অথাত্রোপান্তায়াঃ পরমেখধযাস্ত্ীণি রূপাধ্ুপান্তিষোগ্যানি ছুলং নুগ্ং পরঞ্চেতি। তত্রাস্তং করচরপাস্ত- 
বন্নবনীলং মন্ত্রসিদ্ধিমতীং চক্ষুরিক্রিয়পানীক্িয়য়োৌোগ্যম্‌।***ঘিতীয়ং মন্তরাত্বকং পুণ্যবতাং শ্রবণেশ্রিয়- 
বাঁগিক্রিয়য়ৌধৌগ্যম্‌।**'তৃতীয়ং বাঁসনাজ্বকং পুথ্যবতীং মনসে। যোগ্যম্‌।*.*এতৎ ভ্রিতন্নাতীতন্ত বান্মনসা- 
তীতং মুক্তরহত্তয়াইনুভুয়মানমথও্ং রাপম্‌।--ব| নি ১১-এর সে ব, পৃঃ ৭-৮ 


প্রতীক € প্রতিম! ৮৭৩ 


উপামনাযোগ্য রূপ ব্রিরিধ-- স্থুল ক্র এবং পর। স্থুলক্ষপ করচরণাদি অবয়বযুক্ক, মন্- 
সাধকদের চক্ষু ও হস্ত এই ছুই ইন্দ্রিক্গ্রাহা। ুস্কররূপ মস্ত্রত্মক, এটি পুণারান্দের শ্রবণেন্তরিয় 
ও বাগিক্রিয় এই উভয় ইন্ড্িয়ষোগ্য । আর পররূপ বাসনাত্মক, এটি প্ুণ্যবান্দের মনোগ্রান্থ। 
এই ত্রিকূপের অতীত, বাক্যমনের অতীত, মুক্ত অহস্তা দ্বারা অন্ভূয়মান পরমেশ্বরীর একটি 
অথণ্ড রূপও আছে। 

যামলেও এই ত্রিবিধ রূপের কথা বলা হয়েছে । যথা হুস্ত-পদ্র-উদরাদিযু্ক যে-রূপ 
তাই স্থুলরূপ। প্রকৃতির রূপ হুস্মক্ূপ এবং জ্ঞানময়রূপ পরক্ধপ।১ 

প্রকৃতি বলতে এখানে উত্তবস্থল অর্থাৎ বীজমন্ত্র বুঝতে হবে। কেন না শাস্ত্রের অভিমত 
দেবতার শরীর নিশ্চিতর্ধপে বীজমন্ত্রের থেকে উৎপন্ন হয় | 

সাধনার স্তর ও সাধকের অগ্নিকার অনুসারে মহাদদেবীর এই স্থুলাদিরূপের আরাধনা 
বিহিত হয়েছে । 

মন্দবুদ্ধিদের জন্য প্রতিমাদি স্থুলন্প-_ দেরতার শাস্তরোক্ত ধ্যাননির্দিষ্ট বান্ময় 
স্ুরনক্ূপও অজ্ঞ লোকের কাছে পরিস্ফুট হয় না । এই ধরণের নিয়াধিকারী ব্যক্তির জন্যই 
দেবতার প্রতিম। বা যু্তির প্রয়োজন। জাবালদর্শনোপনিষদে বলা হয়েছে যোগীরা! নিজের 
মধ্যেই শিবকে দর্শন করেন প্রতিমায় নয়। অজ্ঞদের ভাবনার জন্যই প্রতিমা! পরিকল্পিত 
হয়েছে ।* 

কুলার্ণবতস্ত্রেরও অভিমত ব্রাহ্মণদের দেবতা আছেন অগ্রিতে, মনীষী মুনিদের দেবতা 
হৃদয়ে, অপ্রবুদ্ধ র্যক্তিদ্বের অর্থাৎ অজব্যক্তিদের দেবতা প্রতিমাসমূহে আর আত্মবিদ্দের 
দ্বেবতা সর্বত্র ।* এর অর্থ কর্মকাণ্ডরত বেদপন্থী ব্রাহ্মণের] ঘক্জাগ্সিতে দেবারাধনা করেন, 
মনীষী মুনি খধি যোগীরা স্বহৃদয়স্থ পরমাত্মার আরাধনা! করেন, অজ্ঞ ব্যক্তির! প্রতিমায় 
দেবতার আরাধনা! করেন আর যেহেতু আত্মবিদ্দের কাছে সবই ব্রহ্ম সেইজন্য তাঁরা সর্বত্র 
আরাধনা করতে পারেন । 

মোটকথা অজ্ঞব্যক্তির] সাক্ষাদ্‌ তগবৎপুজা করতে পারেন না বলেই তাদের জন্য প্রতিমায় 


পূজাব্যবস্থা। 


১ করপাঁদোদরন্তাপি রূপং যত স্কুলবিগ্রহম্‌। হুক্মং চ প্রকৃতেকপং পরং জ্ঞানময়ং স্মতম্‌। 
্যীমলবচর, দ্রঃ শ। ত, উঃ ৩ 
২ দেবভাক়া; শরীরন্ত.বীজাহুৎপন্ভতে খুবম্‌.।--বামিলবচন, শা ত, উঃ ৩ 
৩ শিবমাস্সনি পঞ্যন্তি প্রতিমান্ ন যোগিনঃ ৷ অজ্ঞানাং ভাবনার্থায় প্রতিমাঃ পরিকল্পিতাঃ। 
. স্পজারীলদর্শনোপনিবৎ 81৫৯ 
৪ ধগ্পৌ তিষ্ঠতি বিপ্রীপীং হৃদি দেবে মনীধিণাম্‌। প্রতিমান্বপ্রবদ্কানীং সর্ধত্র বিদিতাত্মনীস্‌--কু ত ৯1৪৪ 


৯৯৩ 


৮৭৪ | ভারতীয় শক্তিসাধন! 


দেবতার স্থূল বাত্ময়রূপের ধারণাও যাদের হয় না তারা যে তার হুক বা পররূপের 
আরাধনা করতে পারে না সে-কথা ব্লাই বাহুল্য । আর সহজেই বোঝা যায় এ-সব 
লোকের কাছে “নিরাঁকার” কথার কথা মাত্র। . 

এইজন্যই শাস্ত্রের বিধান নিম্নাধিকারী সাধককে প্রথমে দেবতার স্থুলরূপের অর্থাৎ 
প্রতিমাদির ধ্যানধারণাপৃজাদি করতে হবে। ভগবতী-গীতায় ভগবতী হিমালয়কে বলছেন-__ 
পর্বতপুঙ্গব আমার যে-সুক্ম ূপ দর্শন করলে মোক্ষলাভ হয় আমার স্থুলরূপের সম্যক্‌ ধ্যান 
যেনা করেছে তার কাছে সেটি অগম্য। সেইজন্য মন্দবুদ্ধি মুমুক্ষ অর্থাৎ নিয়াধিকারী 
মুক্তিকামী ব্যক্তি প্রথমে আমার স্থুলরূপ আশ্রয় করবে এবং ক্রিয়াষোগে ষথাঁবিধি সেই-সব 
রূপের অর্চনা করে আমার পরম অব্যয় স্ুম্র্ূপের অল্প অল্প আলোচনা করবে।১ 

স্থল থেকে সৃক্ষম__কুলার্শবতন্্েও দেবতার ধ্যানপ্রসঙ্গে বলা হয়েছে সাধক প্রথমে 
দেবতার স্থুলরূপের ধ্যান করে মনস্থির করবেন। মন স্থুলের ধ্যানে স্থিরতা লাভ করলে 
স্থক্্ের ধ্যানেও নিবিষ্ট হতে পারে | 

বিচার করে দেখলে দেখা যাবে অস্ত্রের এই বিধানই যুক্তিযুক্ত বিধান । আপামর 
সাধারণের পক্ষে দেবতার হুক্্ম রূপাদির ধ্যানাদি সম্ভবপর নয়, কাজেই তাদের জন্য 
স্থুলবিগ্রহের ধ্যানপৃজাদির ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে। নিম়াধিকারী সাঁধক বর্ষের স্থুলর্ূপের 
ধ্যান পূজাদি দিয়ে আরম্ভ করে সোপানারোহনক্রমে সাধনার সর্বোচ্চ স্তরে আরোহণ করে 
র্ষম্বরূপের উপলব্ধি করতে পারবেন শাস্ত্রীয় বিধানের এই তাৎপর্য ।০ 

রূপের মধ্যে অরূপ- মানুষ নিজে বূপজগতে এক স্বরূপ সত্তা। সেইজন্য রূপের 
প্রতি তার আকর্ষণ স্বাভাবিক । রূপ তাকে তৃপ্তি দেয় আনন্দ দেয় তার মনকে আশ্রয় 
দেয়। 'তার সাকার উপাসনার এটি অন্যতম কারণ । রূপের মধ্য দিয়ে সে বূপাতীতের 
আরাধন] করে, রূপ সাগরে ডুব দিয়ে অরূপরতন পেতে চায়। 

মৃতিপুজার তাপর্ব-_ প্রতিমায় বা মূত্তিতে দেবপুজার এইটি রহস্ত। মুত্তিশবের 
ব্যুৎ্পত্তিগত (মূচ্ছ +ক্তি ) অর্থ প্রকটিত অথবা ব্যক্ত অবস্থা। পৃজাশব্দের অন্যতম অর্থ 


১ অনভিধায় রাপন্ধ স্থুলং পর্বতপুব ৷ অগম্যং হুঙ্্রপং মে ঘদ্‌ দৃষ্ট1 মোক্ষভাগ ভবেং। 
তম্মাৎ স্কুলং হি মে রূপং মুমুক্ু পূ্বমাশ্রয়েৎ। ক্রিয়াযৌগেন তাঁগ্েব সমভ্যচ্চ 1 বিধানতঃ। 
ল্পমালো চয়েৎ শুক্ষাং রাপং মে পরমব্যয়ম্‌।-_মহাভাগবতাত্তগগত ভগবতী-গীতার বচন, দ্রঃ ত ত, পৃঃ ১৩৫ 
২ স্থিরাত্মমানসঃ কশ্চিৎ গুলধ্যানং প্রচক্ষতে। স্ুলেন নিশ্চিতং চেতঃ ভবেৎ ছুক্বেহপি হুস্থিতিঃ। 
-কুত,উঃ ৯ 
৩ মনাতন ধর্মের এটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য । উপনিষদেও ব্রদ্ষজ্জানলীভের অনুরাগ ক্রম নির্দিষ্ট হয়েছে। 
ডঃ ছা! উপ) অঃ ৭ 


প্রতীক ও প্রতিমা . ৮৭৫ 


শ্রেষ্ঠকে অবলম্বন করে নিজেকে শ্রেষ্ঠ করার চেষ্টা। কাজেই মৃত্তিপূজার'অর্থ ভগবানের 
বিকাশ জীবজগত্তত্বকে অবলম্বন করে শ্রেষ্ঠতা লাভ করার চেষ্টা অথব1 ব্যক্ত অবস্থাকে 
অবলম্বন করে অব্যক্ত পরমতত্বে প্রবেশের চেষ্টা ।৯ 

সব আরাধনাই ব্রজ্মময়ীর আরাধনা আমরা লক্ষ্য করেছি পরব্রক্ন্বরূপিণী 
মহাশক্তি নিরাকার! হয়েও সাকারা, অরূপা হয়েও রূপধারিণী। তিনি পসর্বন্বরূপা। 
কাজেই তিনিই পরমাত্মা, তিনিই জীবাত্মা, তিনিই বিশ্বব্রক্ষা্ড। যে যেভাবে যেবধপে 
আরাধনা! করুক না! কেন মূলতঃ তাঁরই আরাধনা করে। 

সাধকের আত্ম। আরাধ্য- তন্ত্ররাজতঙ্তরে বল! হয়েছে সাধকের আত্মাই তার আরাধ্য 
দেবতা । সে-দেবত৷ ললিতা এবং বিশ্ববিগ্রহ| | 

সাধক ষে প্রতিম! বা প্রতীকের পুজা করেন তা তার আত্মা বা আত্মস্থ দেবতা । 
বস্ততঃ ব্রদ্দই একমাত্র আরাধ্য । যে-কোনো আরাধ্য ব্রক্মেরই বূপভেদ। ব্রহ্ম ই আত্মা । 
ছান্দোগ্য উপনিষৎ বলেন সেই আত্মা হৃদয়ে অবস্থিত।৩ 

তন্ত্রেএকে বলা হয়েছে আত্মস্থদ্দেবতা। তশ্ত্রের অভিমত যে আত্মস্থদেবতাকে ত্যাগ 
করে বাইরে দেবতার অন্বেষণ করে সে হস্তগত কৌত্ভ ত্যাগ করে কাঁচের আশায় ঘুরে 
বেড়ায়। আগে অস্তরে মহাদেবীকে প্রত্যক্ষ করে তবে তীর বাইরের প্রতিমা ব৷ প্রতীকের 
পূজা করতে হবে।ঃ ৃ 

নিয়াধিকারী ব্যক্তির পক্ষে এ কাজ সম্ভবপর নয়। অথচ প্রতিমায় পূজা বিশেষ করে 
নিম্নাধিকারী ব্যক্তির জন্যই বিহিত। তা হলে এই শাস্্বচনের তাৎপর্য কি? আমাদের 
মনে হয় বাহ্‌ প্রতিমা বা প্রতীক বস্ততঃ সাধকের আতত্মস্থদেবতা এই ভাবটি সাধকের মনে 
মুত্রিত করে দেওয়া! উক্ত শান্্ববচনের তাৎ্পর্য। সাধক বাহ্‌ প্রতিমা পূজা! করার আগে 
দ্বেবতার বাক্সয়ীমু্তি চিন্তা করবেন অথবা শাস্্রোক্ত ধ্যান পাঠ করবেন। এইভাবে শাস্তের 
নির্দেশ পালন করা হবে। 

ধ্যানানুষায়ী স্থ.লরূপ-_সাধক মহাদেবীর যে-মস্ত্রে দীক্ষাগ্রহণ করেন সেই মন্তোদদি্ 
তার ষে-ধ্যান শাস্্রবিহিত সেই ধ্যানান্থুসারে রচিত প্রতিমা বা মৃত্তিই তার বাহ্পুজাযোগ্য 
স্ুলরূপ। ধ্যানকে দেবতার বাত্য়ী প্রতিমা! বল! যায়। 


১ গুত,পৃঃ70 

২ স্বা্বব দেবত। প্রোন্তা ললিতা! বিশ্ববিগ্রহ! -ত র1 ত ৩৫।১৩ 

৩ সবা। এষ আত্মা হাদি।_ছ! উপ ৮1৩৩ 

৪ আত্মস্থীং দেবতীং ত্যক্ত! বহির্টেং বিচিন্বতে । করস্থং কৌন্তভং ত্য ্রমতে কীচতৃফয়। 
প্রত্যক্জীকৃত্য হৃদয়ে বহিযস্থীং পুজয়েছ্ছিবাম্‌।--শা! ত, উঃ ৬ 


৮৬ : ভারতীয় শক্তিদাধা 

গ্রার্তিমার অর্থ-_প্রতিমাশফের মুখ্য অর্থ সদৃশ বস্ত।১ তাঁর থেকে গোঁ অর্থ হয়েছে 
প্রাতিরূপ বা প্রতিমূদ্তি। মৃদাদিনিস্থিত দেববিগ্রহ দেবতার প্রতিমা । মহীপির্ধার্ণতগ্্ে 
প্রতিমাকে বল হয়েছে দেবতার আবাস এবং আগা! পরমেশী পরাৎপন্ন! শ্বয়ং। অর্থাৎ 
প্রাতিমা দেবতার আবাস এবং দেবতা! স্বয়ং। | 

নানাপ্রকারৈর ঘুর্ঠি- নানাপ্রকারে দেবতার ধ্যাননির্িষ্ট শ্রৃতিমা বা মৃত্তিরচনা ধরা 
যাঁয়। শাস্ত্রে সাধারণতঃ আট রকমের প্রতিমার উল্লেখ পাওয়া ধায়। যর্থা--পাষাপম়ী, 
কাষ্টময়ী, লৌহময়ী, লেপ্যা অর্থাৎ সিন্দুরচনদনাদিরচিতা, লেখ! অর্থাৎ চিন্তিতা, সৈকতা 
অর্থাৎ বালুকানির্িতা অর্থাৎ মৃক্নয়ী, মনোময়ী এবং মণিনি্সিতা।* এর মধ্যে একমাত্র 
মনোময়ী প্রতিম! ছাঁড়া আর সবই ভাস্কররায়কথিত পূর্বোক্ত চক্ষৃস্তগ্রাহ্‌ স্থুলঘৃন্তি। 

তবে মুণ্তির প্রকীরভেদের অন্যরকম তালিকাও পাওয়া যায়।8 আবার বিতিদ্বস্ত- 
নিত্সিত প্রতিমাপৃজার বিভিন্ন ফলও শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হয়েছে।ঃ 

প্রতিম। বা! মৃত্তি প্রতীক-_ভাবকে ক্ধপ দিতে গেলে প্রতীক বা সঙ্কেতের সাহায্য 
নিতে হয়। যেমন ভাবগ্রকাশের একটি উপায় ভাষা আর সেই ভাষাকে লেখা হয় 
প্রতীকের বা সঙ্কেতের সাহায্যে । সে-প্রতীক বা সগ্কেত বর্ণমালা । এক একটি বর্ণ এক 
একটি শব্ধ বা আওয়াজের গ্রতীক। 

তেমনি আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রেও বিশেষ বিশেষ ভাবচিস্তার গ্ঠোতঞ্ষ প্রতীক 


১ তস্য ৰ্দ্ধণঃ প্রতিম! সদৃশং বন্বস্তরং নাস্তি ত্র নু 81৩1১৪-এর বেদান্তকল্পতরু। 
২ নমন্ডে প্রতিমে তুভ্যং বিশ্বকর্মবিনিমিতে । নমন্ডে দেবতাবাসে ভক্তাতী্টগ্রদে নমঃ। 
ত্বয়ি সম্পূজয়াম্যাগ্ঘীং পরমেশীং পয়াংপরাম্‌। শিল্পদৌষাবশিষ্টাঙগং সম্পন্নং কুরু তে নমঃ। 
স্মহ। ত ১৩1২৮২-২৮৬ 
৩ শৈলী দারুময়ী লৌহী লেগ্যা। লেখ্য। চ সৈকত1। মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমা্টরিধা। স্ব । 
--ভ্ীমদ্ভাগবত ১১।২৭।১২ 
& মৃষ্নয়ী দীরুঘটিতা! লোহজ! রত্বজা1 তথ1। শৈলজ! গন্ধজ! চৈব কৌনুমী সপ্তুধ। শ্ৃত1। 
--হয়দীর্ষপঞ্চরীত্রবচন, দ্রঃ শী। তি ৪1৮৭-এর রাঘবভট্টকৃত টাক! 
& শৈলজ। লোহজ। বাপি রররজ। বাথ দারুজ1। সৃস্ময়ী চেভি পঞ্ৈতীঃ গ্রতিমাঃ গরিকীতিতাঃ। 
সর্ধেষামেব দেবানাং মহানীল। বশঃপ্রদা। দারুজ1 কামদা প্রো! সৌবর্ণা ভুকিমুভিদ1। 
রাজতী হবগগফলদা। তাত্্রী হায়ুবিবধিনী। কানা বহবাপদং হস্তি রৈতিকী শত্রনাশিনী। 
সর্বভোগপ্রদ! শৈলী শ্কাটিকী দীপ্তিকারিক! ৷ মহাভোগপ্রদ। খ্যাত। মৃষ্ধয়ী খলু শোভন! । 
--মহাকপিলপঞ্চরাত্রবচন, জঃ এ 


প্রতীক ও প্রতিম। ৮৭৭ 


বাবহার কর। হয়। প্রতিষ। বা মুত দেবতার তাবরূপের প্রতীক ।১ প্রতিমা সহগ্রভাবে 
দেবতার গুপকর্মাদিবিষয়ক ভাবচিস্তার স্োোতক। প্রতিমার হাত গুণের প্রতীক । 
এক এক দবেবশ্রতিমার চার ছয় আট ইত্যাদি সখ্যক হাতের এই তাৎ্পর্য। প্রতিমার 
হাতের আবুধ, প্রতিমার ভঙ্গি এসব দেবতার স্বভাবের প্রতীক . 

সনা তনধর্মীদের আরাধ্যদেবমূ্তি এই কারণেই সব সময় প্রাকৃত মহ্থস্তাকারও হয় ন|। 
শাস্তজ্ঞ গুরুমুখে ঘৃতিরহস্য অবগত হওয়া প্রয়োজন। কেন না সব রহস্য গ্রস্থাদিতে ব্যাখ্যাত 
হয়না। সম্প্রদায়ক্রমে যে-সব গৃড় ব্যাখ্যা চলে আসছে তা সম্প্রদায়বিদ্‌ ব্যক্তি ভিন্ন অন্যের 
পক্ষে জান! সম্ভবপর নয়। 

অন্ত প্রতীক-_দেবতার প্রতীক অবস্ঠ কেবলমাত্র প্রতিমা ব! মৃতিই নয়। শান্ত 
অন্যান্য প্রতীকেরও উল্লেখ আছে। যেমন উপনিষদে ও এই অক্ষর, মন ও আকাশ,৪ 
আদিত্য, স্বতি,» আশা? ইত্যাদিকে ব্রন্গের প্রতীক বলা হয়েছে। 

তস্ত্েও দ্বেবতার পৃজাধ্যানের বিভিন্ন আধারের কথা বল! হয়েছে । এই-সব আধারকে 
দ্বেবতার প্রতীক বলা যায়। মাতৃকাভেদতন্ত্রে শালগ্রাম মণি যন্ত্র প্রতিমা ঘট জল পুস্তিকা 
গঙ্গা শিবলিঙ্গ এবং প্রস্থনক অর্থাৎ পুষ্পযস্ত্রকে পূজার আধার বলা হয়েছে ।” অর্থাৎ 
এই-সব দেবতার প্রতীকরূপে বিহিত হয়েছে। 

কুলার্ণবতন্ত্রে মহাশক্তির ধ্যানপূজার দশটি আধার নির্দিষ্ট হয়েছে । যথা লিঙ্গ অর্থাৎ 
শিবলিঙ্গ স্থ্িল১০ বহি জল স্তর্প কুড্য পট মণ্ডল ফলক সাধকের মস্তক এবং হৃদ্বয়। এই- 


১ বাঁচম্পতি মিশ্র ভামতীতে লিখেছেন (ব্রন 8৩1১৫ ) “আশ্রয়ান্তরপ্রত্যয়স্যা শ্রয়াস্তরে প্রক্ষেপঃ প্রতীক 
ইতি হি বৃদ্ধাঃ।-_কোনো। একটি আশ্রয়ের প্রত্যয়ের জন্য অন্য আশ্রয়ে প্রক্ষেপের নাম প্রতীক । যেমন 
বর্গীশ্রয়প্রত্যয়কে নামাদি আশ্রয়ে প্রক্ষেপ করলে নামাদি ব্রন্দের প্রতীক হবে। আলোচ্য নুত্রের বেদাস্তকল্পতরূতে 
বল। হয়েছে 'অর্থাস্তরবিষয়স্য বিষয়াস্তরে প্রক্ষেগঃ প্রত্তীক£-_ভিন্বার্ঘক বিষয়ের অন্যবিষয়ে প্রক্ষেপ প্রস্তীর 
পুর্বো দৃষ্টান্ত ভিন্নীর্ক ব্রদ্মবিষয় অস্ভার্থজ্ঞাপক নামবিষয়ে প্রক্ষিণ্ত হওয়ায় নামাদি ত্রন্ষের প্রতীক । অধশ্ঠ 
এ রকম ক্ষেত্রে নামাদিকে ব্রঙ্গজ্ঞাপক সংকেতও বলা যায়। 

২ ভর]. লু, ১ ০1, 2,696 1. 1060৩. 00- 41-23 

৩ ছা1উপ ১1১১ ৪ ৩1১৮১ ৫ বীঁ৩১৯১ ৬ রী ৭১৩1১ ৭ 1১৪১ 

৮ শীলগ্রীমে মণৌ যন্ত্রে প্রতিমীয়াং ঘটে জলে । পুস্তিকায়াঞ্চ গঙ্গায়াং শিবলিঙ্গে প্রথনকে। 

--মাড্‌ ত ১২1১২ 
» লিঙ্স্থত্ডিলবহ্যম্য ূর্পকূড্যপটেহুচ। মগুলে ফলকে মূর্ি হৃদি ব1 দশ কীতিতাঃ। 
এম স্থীনেযু দেবেশি বস্তি পরমাং শিবাম্‌।--কু ত, উঃ ৬ 
১৭ স্থৃণ্ডিলে দেবীপুজ। সগ্বন্ধে মতভেদ আছে। রাঘবভট শারদ্বাতিলকের (81৮৭) টাকার ঈপানশিবের 
এই উদ্ধিট উদ্ধত করেছেন-_শক্তিং নিজৈক্যেন তখৈব চক্রে চিত্রে পটে বা! বজনং ন তুমৌ । 
মোহাদ সৌ স্থডিলগাং ঘজেচেদ্‌ ভরস্ঠেৎ ত্রিবর্গীদিতি মন্্সিদ্ধাঃ। 


৮৭৮ ভারতীয় শক্তিসাধনা 


বকে মহাঁশক্তির প্রতীক বলা যায়। আবার বিন্দুগর্ভশক্কিত্রিকোণ মহাদেবীর প্রতীক 
বলে গণ্য হয়, যেমন শিবলিঙ্গ ও শালগ্রাম যথাক্রমে শিব ও বিষ্ণুর প্রতীক বলে গণ্য হয়।১ 

শাস্্রসম্মত প্রভীক-_সমস্তই যখন ব্রদ্ষময়ীর কূপ তখন সিদ্ধান্তের দিক্‌ দিয়ে বলা 
যায় যেকোনো বন্তই দেবীর প্রতীক হতে পারে। কিন্তু সাধনার ক্ষেত্রে শাস্ত্ান্থসারে 
চলতে হয়, সেক্ষেত্রে শাস্ত্রসম্মত প্রতীকগ্রহণই বিধি। ন্বেচ্ছাচার সাধনার ক্ষেত্রে চলে না। 
শ্রীমদ্ভগবদগীতায় বল! হয়েছে__ষে শান্ত্রবিধি লঙ্ঘন করে আপন খেয়ালখুশিমত চলে 
সে সিদ্ধিলাভি করতে পারে না, ইহলোকে সখ পায় না এবং পরলোকেও শ্রেষ্ঠ গতিলাভ 
করে না। র 

শাস্ট্রোক্ত প্রতীকের হেতু- শাস্ত্রে যে-সব প্রতীক নির্দিষ্ট হয়েছে সেই-সব প্রতীক 
কেন নির্দিষ্ট হয়েছে তার কারণ সঠিক নির্ধারণ করা! সম্ভবপর না হলেও অনুমান করা যায়। 
যে-সব বিশেষ বিশেষ পদার্থ* স্বভাবতঃ আস্তিক মানুষের অন্তরে ভগবদ্ভাব উদ্দীপিত 
করে মোটের উপর সেই-সব পদার্থকে প্রতীক গণ্য করা হয়েছে বলা যায়। নুর্ধ চক্র 
অশ্নি আকাশ সাগর গঙ্গা প্রভৃতি এর দৃষ্টাস্ত। আবার যে-সব পদর্থে শক্তির বিশেষ 
প্রকাশ উপলব্ধ হয়, যেমন মাচুষের মস্তক, হৃদয় ইত্যাদি, দেখা যায় সেই-সব পদার্থকে 
প্রতীকরূপে নির্দেশ কর! হয়েছে। সবক্ষেত্রে অবশ্ শাস্ত্রের অভিপ্রায় অন্থুমান করাঁও যায় 
না। সে-সব ক্ষেত্রে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যথাভিরুচি প্রতীক নির্দেশ কর! হয়েছে। 
তবে এই-সব ক্ষেত্রেও কোনো গুঢ় তাৎপর্য থাকতে পারে। 

প্রভীকোপাসন৷ তথ! প্রতিমাপুজার মর্মরহম্য-_ দেখা যাচ্ছে আরাধনার ক্ষেত্রে 
প্রতীক দেবতাপ্রত্যয়ের আলম্বনমাত্র, দেবপূজার আধারমান্র। কাজেই প্রতীকোপাসন বা 
প্রতিমাপূজার মর্মরহস্ত প্রতীক বা প্রতিমায় সেই গ্রতীকোপলক্ষিত দেবতার পুজা, প্রতীক বা 
প্রতিমার পূজা নয়। সাধারণভাবে বলা যায় প্রতীক তথা প্রতিমা ব্যবহারতঃ জড়পদীর্থ। 
দেবতা চিন্নয়ী । সনাতনধর্মীয় সাধনায় চিন্ময়ী দেবতাই আরাধ্যা, জড়পদার্থ আরাধ্য নয়।ঃ 


১ ভ্রঃ শত্তিসম্বন্ধী সাহিত্য, ক শ অ। পৃঃ ৬২১-৬২২ 
২ ধঃ শান্্রবিধিমুৎশৃজ্য বর্ততে কামকারতঃ। নস সিদ্ধিমবাপ্রোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্‌ | 
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১৬।২৩ 
৩ ধদ্‌ ধদ্‌ বিভূতিমৎ সবং শ্রীমদু্জিতমেব বা। তৎ তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোহশৈসভ্ভবম্।--& ১০৪১ 
স্প্রীগবান বলছেন-_যে সব পদার্থ এ্ব্যুক্ত সম্পন্ন ব1 বলসম্পন্ন সে-সব আমার শক্তির অংশসন্ভুত বলে 
জানবে! 
৪. প্রতীকেন প্রতীকাবচ্ছেদেন 'স£ পরমা উপান্ততে ন তু গ্রতীকঃ প্রতিম। জড়! প্রতিকৃতিরপান্ততে। 
ত্র নু ৪1১1৪-এর শক্তিভাষ্ 
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বাহপুজায় যেখানে প্রতীকে ব৷ প্রতিমায় দেবপূজা হয় সেখানে দেবতার আবাহন- 
প্রাণপ্রতিষ্ঠা- ও বিসর্জন-অনুষ্ঠানে এই সিদ্ধান্তের নিদর্শন আছে। 

প্রাণপ্রতিষ্ঠী-_আবাহনের বিষয় পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। আবাহনের পর 
প্রাণপ্রতিষ্ঠা। এর ঘথাবিহিত অনুষ্ঠান আছে। সংক্ষেপে বলা ষায় প্রথমে প্রাণ প্রতিষ্ঠামন্ত্র 
ন্যাসাদ্দি১ করে প্রাণশক্কির ধ্যান করতে হয়। তার পরে মৃগমুত্রা দ্বারা পুম্পাদি দিয়ে 
দেবতার হৃদয় স্পর্শ করে মগ্রের দ্বারা প্রাণপ্রতিষ্টা করতে হয় ।* 

সাধনমর্মজ্ঞরা বলেন ইষ্টমন্তর মনতার্থ এবং মন্ত্রচেতন্ের একীকরণের দ্বার! ইঠ্টদেবমুত্তিতে 
প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে হয়।৬ একীকরণ হয় ভাবনার ছারা ।* বাহ্‌ অনুষ্ঠান এই ভাবনার 
অঙ্গীভূত। 

প্রাণপ্রতিষ্ঠার তাৎপর্য-_মহাশক্তি বিশ্ববিগ্রহা । বন্তমাত্রই তারই রূপ। তিনি 
চৈতন্ময়ী, প্রাণময়ী। কাজেই তীর মৃৎ্পাষাণাদিনিশ্সিত প্রতিমার্দিও স্বরূপতঃ চৈততন্যময়ী, 
প্রাণময়ী। ষ৷ প্রাণময়ী তাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠার অর্থকি? 

বন্তমাত্রই মহাশক্তি এটি চরম জ্ঞানের কথা। উপলব্বিমূলক এই জ্ঞানইত সাধনার 
অন্যতম চরম লক্ষ্য। নিয়াধিকারী যে-নব সাধকের জন্য প্রতিমার্দিপূজার ব্যবস্থা তাদের 
সে-জ্ঞান থাকতে পারে না। কারণ সে-জ্ঞান থাকলে তাদের এ রকম পৃজাদির প্রয়োজনই 
হত না। তাদের কাছে মৃৎ্পাষাণাদি জড় পদার্থ। শুধু তাদের কাছে কেন ভেদজ্ঞান লোপ 
ন! পাওয়া পর্যস্ত সবার কাছেই তাই। | 

সাধক পুজা করেন চিন্ময়ী দেবীর, মৃত্য়ী মৃত্তির পূজা তিনি করেন না। কাজেই মুত্তিতে 
শান্ত্রবিহিত উপায়ে তাকে চৈতন্যময়ী.দেবীর প্রতিষ্ঠা করতে হয়। 

ইষ্টদ্দেবতা-_লক্ষ্য করা গেছে শাস্ত্রের বিধান আগে অস্তঃপূজা করে তার পরে বহিঃ- 
পূজা করতে হবে। অস্তঃপৃজায় সাধক স্বীয় ইষ্টদেবতার মনোময়ী মৃত্তির আরাধনা করেন। 
পরমার্থবিচারে ব্রহ্মময়ী সাধকের দ্বেহে চৈতন্তরূপে বা আত্মা-ক্ূপে বিরাজমানা। সাধকের 
ইষ্টদেবতা কার্ধতঃ পরিচ্ছিন্ন এই চৈতন্ত বা আত্মা থেকে অভিন্না। ইনি তার স্বকীয়! ব্রহ্মমৃতি। 
কিন্ত নিয়াধিকারী সাধকের প্রথমেই এ তত্ব অধিগত থাকে না। তত্বটির শাবজ্ঞান 


১ দ্রে;পুচ,ভঃ&) পৃঃ ৩৪৭-৩৪৮ 
২ ইতি ধ্যাত মৃগমুন্রয়। পুষ্পাদিন। দেবতায়। হৃদয় ম্পৃষ্ট। প্রাণপ্রতিষ্ঠাং কুর্ধীৎ।- দ্রঃ এ, পৃঃ ৩৪৮ 
৩ পুত, পৃঃ 82 
৪ মহাকপিলপঞ্চরাত্রে প্রতিষ্ঠাশবের ভীবন! অর্থই কর! হয়েছে। বথা-_ 
বিশেষসন্িধির্য তু ক্রিয়তে ব্যাপকস্য হি। সম্র্তে। ভাবন মন্ত্ৈঃপ্রতিষ্ঠ! সাইভিষীয়তে। 
-মহাকপিলপঞ্চরাত্রবচন, দ্রঃ শ। তি 81৭৮-এর রাঘবভটকৃত টীকা 
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থাফলেও উপলবজ্ঞান থাকে না। সেইজন্ত বলা হয় সাধক ইইদেবতাতে ব্রন্বত্ব আরোপ 
করবেন অর্থাৎ ইষ্টদেবতাকে ব্রহ্ষদূপে ধ্যান করবেন। এরূপ ধ্যানও আত্তর পূজ। ছার! 
সাধকের অন্তরে ইঠ্টদেবতা প্রবুদ্ধ হন। বাহ প্রতিমায় এরই প্রতিষ্ঠা করে সাধক 
প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন । সাধনার পরিভাষায় বলা যায় সাধক অন্তরের ব্রদ্মতেজ 
বাহ্‌ গ্রতিমায় সংক্রামিত করে দ্বেন।১ 
এ সম্পর্কে সাধনমর্মজ্জ জনৈক মহাত্মা লিখেছেন “প্রাণপ্রতিষ্ঠার সময় আপনার ভিতরের 
চৈতন্যকে জাগরিত করে, অনুভব করে, সেই চৈতন্যাকে ইট্টদেবতায় আরোপ করে, অনুভব 
করে, ইষ্টদেবতাকে ব্র্স্বদ্ধপ চিস্তা করতে হবে, অঙ্গভব করতে হবে ।”* 

সন্ময়ী চিদ্ায়ী--ব্যবহারতঃ যা জড় পরমার্থতঃ তা সবই চিন্ময় এইটি প্রাণপ্রতিষ্ঠার 
যুলতবব। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে যে-প্রতিমা! জড় নাধক প্রাণপ্রতিষ্টার সমক্ব সেই গ্রতিমায় 
তার পারমার্থিকরূপের অর্থাৎ চিন্য়ত্বের আরোপ করেন। সোঁজ৷ কথাম্ব সৃন্নয়ীকে চিন্ময় 
ভাবেন। সাধকের পারমার্ধিক দৃষ্টি উন্মুক্ত হয় নি বলে প্রথমে এই আরোপ আবস্ঠক । 
তার পর গুরুনি্দিষ্ট পথে যথাবিধি সাধনার ফলে ভগবত্কুপায় যদ্দি সাধকের পারমার্থিক 
ৃষ্টি উন্মুক্ত হয় তা হলে তার কাছে তখন শুধু এ মৃন্নয়ী প্রতিমা নয়, সব পদার্থই চিন্তয়রূপে 
প্রত্যক্ষ হুয়। সর্বব্যাপিনী সর্বস্বরূপিণী মহাদেবী সাধকের আরাধ্যা প্রতিমাতেই কেমন 
করে প্রত্যক্ষ হন তার একটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায় কুলার্ণবতন্ত্রে। তাঁতে আছে যেমন 
গাভীর দুগ্ধ তাঁর সর্বাঙ্গে উৎপন্ন হয় অর্থাৎ সর্বাঙ্গে প্রবাহিত রক্ত থেকে উৎপন্ন হয় কিন্ত 
ক্ষরিন্ত হুয় ভ্তনমুখে তেমনি সর্বব্যাপী ব্রন্ম অর্থাৎ ক্রহ্মময়ী মহাদেবী প্রতিমাতে দেদীপ্যমান 
হন অর্থাৎ প্রতিমাতেই প্রথমে তার দ্বন্ধপ প্রত্যক্ষ হয়। রাহাপ্রতিম! দেবতার শাস্কোক্ক 
মন্ত্রমৃত্তির অভিরূপ হওয়ার জন্য বিশেষতঃ পূজার জন্য এবং সাধকের বিশ্বাসের জন্য প্রতিমাতে 
দেবতাসন্সিধি হয়* অর্থাৎ দেবতার আবিরাব হয়। 

গ্রতিমায় এই প্রাণ প্রতিষ্টা বাহ্‌পূজার অন্যতম অঙ্গ। সাধক সত্য সত্য বিশ্বাস করেন 
প্রাথগ্রতিষ্ঠার হর! মৃদ্নয়ী চিন্ময়ী হয়ে উঠেন। যার বিশ্বাস নাই প্রতিমাদিপূজা! তার 
জন্য নয়। 

এঁতিহাসিক দৃষ্টিতে প্রভীকোপান৷ তথা প্রভিমাপুজা-_ প্রতীকোপাসনা বা 


১ দ্রঃ ত ত,পৃঃ ২৮ % 8, ৪., ৫4৮০ 000. 65542 5 05 [০ 0088600525৫ 206৭ 108০০ ১ 6চ1। 
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হ পুত, 0. ৪৭, | 

৩ গবাং স্বাঙ্গজং ক্সীরং অবেৎ স্তনমুখে যথখ|। তথা সর্বগতে] দেবঃ প্রতিমাদিযু রাজতে। 
আসিরীগ্যাচ্চ বিম্বস্য পুজায়াশ্চ বিশেষতঃ । সাধকস্য চ বিশ্বীসান্দেবতান্নিধির্ভবেৎ।--কু ত। উঃ ৬ 
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প্রতিমাপূজা আমাদের দেশে কবে থেকে স্থুরু হয়েছে এই প্রসঙ্গে এই প্রশ্নটি মনে জাগ! 
স্বাভাবিক। অবশ্ঠ লাধনার ক্ষেত্রে এতিহাসিক বিচারের কোনো! মুল্য নাই। সাধনার 
সত্য চিরস্তন। বর্তমান বা অতীতের চিহ্ন দিয়ে তার গুরুত্বের হ্বাস বা বৃদ্ধি হয় না। তবু 
এতিহাসিক জ্ঞানের একটা স্বতন্ত্র মূল্য আছে। তা ছাড়া সাধনার প্রাচীনতা লোকের 
শ্রদ্ধা ও সম্রম আকর্ষণ করার অন্যতম হেতৃ । কালের সাক্ষ্য সাধনার সত্য সম্বন্ধে লোকের 
প্রত্যয় দৃঢ় করে। 
অতএব প্রশ্নটির আলোচনা করা যেতে পারে। বেদের থেকেই স্থুক করা যাক। 
মহেঞ্জোদড়োর বিষয় পূর্বেই আলোচন করা হয়েছে। এই ছুটির চেয়ে প্রাচীন নির্ভরযোগ্য 
আকর আর নাই। | 
খগবেদে নররূগী দেবতার কল্পনা__খগ বেদের খধিরা ষে দেবতার নরাকার শরীর 
কল্পনা করতেন তার প্রমাণ আছে। উক্ত বেদের একটি মন্ত্রে স্পষ্টই দেবতাদের নৃপেশসঃ১ 
অর্থাৎ নররূপী বল! হয়েছে। একাধিক মন্ত্রেৎ দেখা যায় মরুদ্গণকে দিবঃ নরঃ অর্থাৎ 
অন্তরিক্ষবাসী নর বলা হয়েছে। একটি মন্ত্রে আছে রুদ্র দৃট-অবয়বযুক্ত, তেজস্বী, ভর্তা, 
হিরণয় অলঙ্কারের দ্বারা শোভ] পাচ্ছেন। অন্য মন্ত্রে বরণের বর্ণনা করা হয়েছে--বক্কণ 
হিরণয় কবচ ধারণ করে স্বীয় পুষ্ট শরীর আচ্ছাদন করেন। হিরণ্যম্পর্শী রশ্মিসমূহ তার 
সর্বতঃ নিষণন ।৪ 
একটি মন্ত্রে ইন্দ্র সম্বন্ধে বল! হয়েছে ইন্দ্র অর্ভক নয়, ইন্দ্র কুমার, নব অর্থাৎ স্তত্য (সায়ণ) 
রথের উপর অধিষ্ঠিত।« 

এই মন্ত্রের থেকে অনুমান হয় খগ বেদের সময়ে যোদ্ধারা যুদ্ধ করার সময় ইন্দ্রের কোনে! 
প্রতীক বা! প্রতিমা রথের উপর চাপিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে ষেত। ইন্দ্র রক্ষাকারী দেবতা ।* 
লোকের বিশ্বাস ছিল ইন্দ্র রথে থাকলে তাদের নিশ্চিত জয়লাভ হবে। অনুরূপ প্রথা ষে 
আলেকজেগারের ভারত আক্রমণের সময়েও ভারতে প্রচলিত ছিল তা আলেকজেগডারের 


১ নৃপেশসঃ ব্দিথেষু প্র জাত অভীমম্‌ যজ্ঞম্‌ বি চরন্ত পূর্াঃ।--খ বে ৩৪।& 

২ দ্রঃ খ বে ২৩৬1২, ৫1881১৯। সায়ণ অবশ্ঠ উভয় ক্ষেত্রেই নর অর্থ করেছেন নেতা । তবে 8০1160867 
প্রমুখ আধুনিক পণ্ডিতেরা। কেউ কেউ ( জঃ 01017 £:0718108] 98088018 16585, ৩], সত 0, 46৪, 
454) নর অর্থ করেছেন মানুষ । 

৩ দ্রঃ খ বে ২৩৩৯ 

৪ বিব্রদপ্রাপিং হিরণ্যয়ং বরুণে। বন্ত নিণিজম্‌ পরি স্পশে। নি যেদিরে 1 ১1২৫।১৩ 

& অ্ভকেো। ন কুমারকোহধি তিষ্ন্নবং রথম্‌।--এ ৮1৬৯।১৫ 

৬ ত্বমঘ প্রথমং জায়মানোহমে বিশ্বা অধিথ] ইন্ত্র কৃষ্তীঃ।-খ বে ৪1১৭৭ 


১১৯ 


৮৮২ .. ভারভীয় শকিসাধনা 


জীবনীকার কয়েন্ট,স কুর্টিযুস্এর (0591009 09:0185) গ্রন্থ থেকে জানা যায়। ভিনি 
লিখেছেন পুরু রাজা খন আঁলেকজেগারের বিক্লুদ্ধে যুদ্ধ যারা! করেন তখন ভার সেনাদলের 
পুরোভাগে হাঁরকিউলিলের এক মৃত্তি নিয়ে যাওয়া হয়। কুম্নারস্বামী অঙ্মান করেন এই 
হারকিউলিস শিব বা যক্ষ।১ 

গ্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা! যায় যুদ্ধের সময় আরাধ্য দেবতার কোনো! প্রতীক বা প্রতিমা সঙ্গে 
করে যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে যাবার প্রথা প্রাচীন মিশরীয়দেরৎ এবং ইহুদিদের মধ্যেও ছিল।* 

সে যা হুক, উপরের আলোচন] থেকে স্পষ্ট বোঝ! যাচ্ছে খগবেদের সময়ে বোঁপনস্থীদের 
মধ্যে দেবতার নররূপের কল্পন! প্রচলিত ছিল এবং অন্ুমান করা যায় কোনো কোনে! ক্ষেত্রে 
দেবতার কোনো প্রতীক ব। গ্রতিকূতি ব্যবহতও হত। 

তবে সব সময়ে দেবতার নররূপের কল্পন! বাস্তবান্ূগ হত না। তার নিদর্শন অন্ততঃ 
একটি খক্-মন্ত্রে ক্ষ্য করা যায়। এই মন্ত্রে অগ্নি সম্বন্ধে বলা হয়েছে তার চারটি শৃঙ্গ তিন 
পা ছুই মাথা এবং সাত হাত।৪ 

তন্তোক্ত দশমুণ্ড দৃশহস্ত দশপদ মহাকালীর মৃত্তির মতো মৃত্তির কথা এই প্রসঙ্গে মনে 
পড়বে । বল! যেতে পারে ধগ বেদীয় উক্ত কল্পনার ধারাই তন্ত্র গ্রবাহিত হয়েছে। 

এখানে উল্লেখ কর! প্রয়োজন বেদসংহিতার সময়ে বেদপন্থীদের মধ্যে দেবতার বনূপকল্পনা 
প্রচলিত থাকলেও দেবতার কোনে! প্রতীক ব! গ্রতিরূতি ব1 প্রতিম! প্রচলিত ছিল কিন! 
এ বিষয়ে যথেষ্ট মততেদে আছে।€ 

বেদসংহিতায় প্রতিমাশব্ব-_ অবশ্ঠ খগবেদের একটি মন্ত্রে প্রতিমাশবের উল্লেখ 
আছে।* কিন্তু উক্ত মন্ত্রের ভান্তে সায়ণাচার্য প্রতিমাশব্রর অর্থ করেছেন দেবতা ।" 

ষজুর্বেদের একটি মন্ত্রে আদিত্য সম্বন্ধে বল! হয়েছে বিশ্বরূপ অর্থাৎ সর্বরূপ আদিত্যের 
প্রতিমাতৃত।৮ র 

অবশ্ঠ প্রতিমাশব্ের উল্লেখ থাকলেই ষে প্রতিমার অর্থাৎ দেব্গ্রতিমার ব্যবহারও 
প্রচলিত থাকবে এমন কথা নিঃসংশয়ে বলা যায় না। 


1861). নল. 1.১ 208 0.0. 89 ২ লু. 9৮০,147 ৩. 11670. 180 
চত্বারি শৃঙ্গ? ত্রয়ে! অন্ত পাঁদ। ঘ্বে শীর্ষে সপ্ত হস্তাসো। অন্য ।--ধ বে 614৮1৩ 

ব্রঃ 0. নু, 1 20৫ ৫.১ 1956, 00. £2-41 

কাসীৎ প্র! প্রতিম। কিং নিদানমাজ্্যং কিমানীংপরিধিঃ ক জাসীৎ।--৭ বে, ১০1১৩০1৩ 
হবিশ্রতিযোগিত্বেন মীয়তে নির্মীয়ত ইতি প্রতিম| দেবত11--এ, সায়খভাস় 

সহন্রন্ক প্রতিমীং বিশবরপম্‌ ।--বা৷ সং ১৩৪১ 


খু ০ গড ৪১ ৩০ ৬ | 


প্রতীক ও প্রন্িম! ৮৮৬ 


বৈদ্ধিক যুগে প্রতীক ব! প্রতিমা কিন্ত খগ.বেদে অন্ততপক্ষে ইন্দ্রের গ্রাতিমা বা 
প্রতীকের স্ুম্পষ্ট উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়। চতুর্থ মণ্ডলের একটি খক্‌-মন্ত্রে১ বলা হয়েছে দশটি 
ধেন্নু দিয়ে কে আমার এই ইন্ত্রকে কিনবে? এই ইন্দ্র ক্রেতার বৃত্রদের অর্থাৎ শত্রুদের 
বিনাশ করলে পর একে আবার আমাকে ফিরিয়ে দিতে পারে। 

আবার অষ্টম মণ্ডলের একটি মন্ত্রে বলা হয়েছে হে বজ্ত্রবান্‌ ইন্ত্র, তোমাকে মহামৃল্যেও 
বিক্রয় করব না। হে বজ্হস্ত ইন্ত্, সহম্রসংখ্যক ধনেও তোমাকে বিক্রয় করব না, দশ লহশ্ত 
মূল্যেও বিক্রয় করব না। হে বছুধনের অধীশ্বর, অপরিমিত ধনের বদলেও তোমাকে বিক্রয় 
করব না।* 

উক্ত মস্্রুটিতে ইন্দ্রের ক্রয়বিক্রয়ষোগ্য প্রতীক বা প্রতিমার কথা স্পষ্টই বলা হয্লেছে। 
তবে বস্তুটি ইন্দ্রের কোনে। হস্তপদাদি-অবয়ববিশিষ্ট প্রতিমা ন! তার প্রতীক কোনো 
ধাতুপ্রস্তরাদির খমাত্র তা৷ স্পষ্ট বোবা! ষায় না। 

তবে অন্ত একটি মন্ত্রে এই সংশয়ের নিরসনের ষেন ইঙ্গিত পাওয়। যায়। মন্ত্রটিতে বলা 
হয়েছে- হে মনুয্যগণ অর্থাৎ খত্বিকগণ, তোমরা শস্ত্রযাগস্তরতির দ্বারা ইন্দ্র এবং অগ্ঠির স্তৰ কর 
এবং নানাবিধ অলংকারের দ্বারা তাদের শোভিত কর ।* 

এই মন্ত্রের থেকে অনুমান করা যায় ইন্দ্রের কোনো সাবয়ব মৃত্তির কথাই খগবেদে বলা 
হয়েছে। কারণ মৃতিকেই অলঙ্কারাপ্দির ছারা শোতিত করার কথা অধিকতর যুক্তিলঙ্গত মনে 
হয়। তবে কেউ যদি মনে করেন আলোচ্য মন্ত্রে প্রতীকের কথাই বল! হয়েছে তা হলে 
তাকে নিরস্ত করার মতো! কোনে অমোঘ যুক্তিও নেই । 

ব্রাক্ষণসাহিত্যেও দেবতার প্রতীকব্যবহারের নিদর্শন আছে। যেমন শতপৎব্রাহ্ধাণেৎ 
ত্ব্ণপত্রের উপর খোদিত স্র্ধমগ্লকে সুর্যের প্রতীকরূপে ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । 

পঞ্চবিংশ মহাত্রান্মণের পরিশিষ্ট ষড়বিংশ ব্রাহ্মণে দ্বেবপ্রতিমা ও দেবায়তনের উল্লেখ 
আছে।* 


গে 


ক ইমং দশভিরমমেশ্্রং জীণাতি ধেমুভিং ৷ যদ বৃত্রীণি জংঘনদখৈনং মে পুনার্দৎ।--খ। বে 81২৪1১, 
মহে চন ত্বামদ্রিবং পর? শুক্কায় দেয়াম্‌। 
ম সহনীয় নাধুতীয় বজিঘে! ন শতায় গতাষঘ ।--& ৮1১৫ 
তা হজেযু প্র লংসতেত্ত্রীশী শুভ্যতা। নরঃ।--খ বে ২১)২ 
শ ব্রা! ৭৪1১।১৯ 
& দেবারতনং কম্পন্তে দৈবপ্রতিম। হসন্তি রাস্তি শ্কুটস্তি মিদত্তি উদ্মীলত্তি। 
--বড়বিংশ ত্রীক্ষণ ১০1৬, ভর; 0, ন, 1. 206 মাএ, 1986, 8. 69 


লি 


চর 


৮৮৪ ভারতীয় শক্তিসাধন। 


স্ত্রসাহিতোও দেবপ্রতিমার উল্লেখ আছে। যেমন পারক্ষরগৃহসজ্বেঃ দেবগ্রতিমার 
নির্দেশ করা হয়েছে। আপন্তস্গৃহ্ম্তত্রেৎ ঈশান মীঢ়ুষী জযন্ত গ্রতৃতি দেবতার মৃত্তির 
নির্দেশ আছে। 

খগবেদসংহিতায় যে প্রতীক বা প্রতিমা বিক্রয়ের প্রথার উল্লেখ লক্ষ্য করা যায় 
পাঁণিনির সময় (আহ্মাণিক ষষ্ঠ খুঃ পূর্বাব) পর্যন্ত সে-প্রথা বরাবর চলে এসেছে। পাণিনি 
একটি সুত্রে বিক্রেয় দেবমৃত্তির পরোক্ষ উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন যে-সব দেবতার 
প্রতিকৃতি জীবিকার্থে ব্যবহৃত হয় কিন্তু বিক্রয় করা হয় না সেই-সব দেবতাবাচক শবের 
উত্তর কন্‌ প্রত্যয় হয় না। যেমন বাস্থদেবঃ শিব: স্বন্দঃ। পণ্যহিসাবে ব্যবহৃত হলে কন্‌ 
প্রত্যয় হবে। যথা বাহ্দেবকঃ ইত্যাদি | বাহ্ছদেবক বললে বাহ্ছদেবের বিক্রেয় প্রতিরূতি 
বুঝতে হবে। 

পাণিনির উক্ত স্ৃত্রটি থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় পাণিনির সময় দেবমুতি বিক্রয় করা হত। 
আবার একদল লোক দেবযৃক্তিকে অবলম্বন করে জীবিকা নির্বাহ করত। মনে করা হয় 
এই সব লোক ছিল দেবল ব্রাহ্মণ । 

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় এই স্ুত্রের ভাম্য করতে গিয়ে পতগ্রলি মহাভান্তে লিখেছেন 
মৌর্যরা সোনার আশায় অর্থাৎ অর্থার্জনের জন্য দেবমু্তি নির্মাণ করত।* বোঝা যাচ্ছে 
এই-সব মৃত্তি পণ্যযৃত্তি। আর মৌর্ধরা সেই সময়কার মৃত্তিনির্মাতা৷ শ্রেণী বা জাতিবিশেষ | 

পাণিনি-পতঞ্জলির সময়ে দেবমুত্তির যে রকম ব্যবহার ছিল আজকের দিনেও তা প্রত্যক্ষ 
করা যায়। দেবমুত্তির তেমনি ক্রয়বিক্রয় এখনও হর, ৃত্তিনির্ষীতা৷ শ্রেণীবিশেষও আছে 
আর দেবমু্তিকে অবলম্বন করে একদল লোৌক এখনও জীবিকা অর্জন করছে। 

কাজেই দেখা যাচ্ছে খগবেদের সময় থেকে সনাতনধর্মীদদের মধ্যে দেবগ্রতিমা বা 
দেবতার অন্ত প্রতীক ব্যবহার প্রচলিত রয়েছে এরূপ মনে করার যথেষ্ট হেতু আছে। 

যন্ত্র দেবতার পূজা যেমন প্রতিমাতে হয় তেমনি হয় যন্ত্রে। যন্ত্র দেবতার প্রতীক । 
শাস্ত্রে আছে সমস্ত দেবতার যন্ত্রে পূজা প্রশস্ত ।* শুধু তাই নয়, বলা হয়েছে যন্ত্র ছাড়া পুজ 
করলে দেবত। প্রসন্ন হন না। 


পাঁগৃনু ৩১৪৮ ২ আগগূশু ৭২, 
জীবিকার্থে চাঁপপ্যে । (বাহুদেবঃ শিবঃ দ্বন্দ; । পণ্যে তু হত্তিকান্‌ বিক্রীণীতে ।)--পাণিনি ৫1৩1৯৯ 
মৌর্ধৈহিরিস্ঠাধিতিঃ অর্চা। প্রকল্পিতাঃ। 
2 19001820 10 20019, 2, লু, ০, 5০1, 11, 1996, 20. ৪৪-841. 
সর্ধেষামপি দেবানাং বস্ত্রে পূজ। প্রশত্ততে 1--শ! ত উঃ ১৩ 
বিনা বস্ত্রেণ চেৎ পুজ1 দেবতা ন প্রসীদতি ।--গ ত ৫1১ 


০টি € €৯ গ $ড ৬ 


প্রতীক ও প্রতিম! ৮৮৫ 


তবে ধার! সাধনার ক্ষেত্রে অপেক্ষারুত অগ্রসর তারাই শুধুমাত্র যন্ত্রে পূজা করতে পারেন। 
কেন না করচরনাদিযুক্ত স্থুল মৃত্তির চেয়ে যঞ্র সুক্্মতর প্রতীক। কাজেই ধার! স্থুল মৃত্তি 
ছাড়াই ধ্যানাদি করতে পারেন তাদের পক্ষেই যন্ত্রে পূজা প্রশস্ত । 

মুতি ও যন্ত্র মনে হয় সেজন্যই যেখানে প্রতিমায় পূজা হয় সেখানে যন্ত্-অঙ্কন 
সাধারণভাবে নিষেধ করা হয়েছে ।১ বলা হয়েছে সাধক যেখানে জন্মস্থান মহাযন্ত্র অঙ্কন 
করবেন সেখানে কখনও মোহবশে মুত্তি করবেনু না আর মু্তি ষ্দি করেন তা হলে যন্ত্র 
করবেন না। যদি মোহবশে করে ফেলেন তা হলে তাঁকে, ছু বার করে পুজা করতে হবে, 
বলিদ্ান হোম এ-সবও দ্বিগুণ করতে হবে।২ 

যন্ত্রের অর্থ- ঘনত্বের সাধারণ অর্থ কোনো! কার্ধের সাধন অর্থাৎ যার সাহায্যে কার্ধ 
সাধিত হয় সেই বন্ত (90071600 । পূজার ক্ষেত্রে যন্ত্রকে ধ্যেয় বস্ততে মন নিবিষ্ট করার 
সাধন বলা যায় ।৬ | | 

যন্্কে আধুনিক ভাষায় বল! যেতে পারে শক্তিলেখ! (৫5291010 8:৪0 )। কোনো 
বস্তর উপাদ্দানশক্তিসমূহের ( ০0236160506 101০59 ) রেখাচিত্র সেই বস্তর যন্ত্র। কাজেই 
প্রত্যেক বস্তবিশেষের যন্্ আছে । আবার সমগ্র ব্রন্মাণ্ডেরও মহাষন্তর আছে। বিশেষ যন্ত্র 
সেই মহাযস্ত্রই বূপভেদমাত্র।* কারণ বিশেষশক্তি মহাশক্তিরই রূপভেদ। 

এইজন্য মর্মজ্ঞর! বলেন যন্তুকে যে প্রতীক বলা হয় সে অগভীরের কথা । গভীরের কথা 
যন্ত্র শক্তিলেখা,« যে-দেবতার যন্ত্র সেই দেবতারই রূপ। 

তন্ত্রমতে যন্ত্র মন্ত্রময়ী দেবতার দেহ। বল! হয়েছে যন্ত্র মন্ত্রময়। মন্ত্র দেবতাতক। 
দ্বেহ ও আত্মার মধ্যে যে-ভেদ যগ্ত্র ও দেবতার মধ্যে সেই ভেদ ।* 


চি 


প্রতিমায়াঞ্চ পুজায়াং ন লিখেদ্‌ যন্্মুত্তমম্‌1--মাতৃ ত ১২1৬ 
২ জন্বস্থানং মহা ন্ং যদি বুর্যাৎ তু সাঁধকঃ | “ত্র মুতিং ন কুর্যাৎ তু কদাচিদপি মোৌহতঃ। 
যদি মুক্িং প্রকুরধাৎ তু তত্র যন্ত্রং ন কারয়েৎ। বদি কুর্ধাৎ তু মোহেন যজেদ্‌ বারছয়ং প্রিয়ে। 
ছিগুণং পূজনং তত্র ছিগুণং বলিদানকম্‌। হিগুণং প্রজপেনন্ত্ং ছিগুণং হৌময়েৎ হুধীঃ1-- ১২।৯-১১ 
৩. 8, (8০, 46৮ 8৫.) 0. 649 
৪. 11810823958, 0+ 906. এই মহন্ত শরীন্তর। শ্রীধন্ই ব্রদ্ধা্ডের বস্্। পরশুরামকল্পনৃত্রে (৩৯) একে 
মহাচক্ররাজ বল! হয়েছে। 
08 ড৪0618100) 62651508) 0, 11 
৬ হস্ত্ং মন্ত্রম়ং প্রোজং মন্ত্র! দেবতৈব হি। দেহীজনে। যখ। ভেদে। হস্ত্রদেবতয়েঠি তথ] 
স্পডীত 2, 015 5816 25 200 20৫5 00৮০০ 0, 86 
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উড ভারতীয় শক্তিনাধন! 

গন্বর্ধতনত্রমতে দেবতার শরীর ত্রিধিধ--ভৌতিক মনোময় এবং জ্ঞানময়। ধন মনোময় 
শয়ীর ।১ 

কথাটার তাৎপর্য এই যে ষষ্্র গ্রথমে অঙ্কিত হয় সাধকের মানসপটে। বাহ্‌ ঘন সেই 
মানলযস্ত্রেরই প্রতিকৃতি । 

আবার যন্ত্রকে দেবতার গৃহও বলা হয়েছে । শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে আছে যন্ত্রকে বলা হয় গৃহ 
আ'র দেবতাকে গৃহস্থ ।* সৌন্দর্যলহরীতেও শ্রীঘন্ত্কে দেবীর গৃহ বলা হয়েছে । 

যন্ত্রের ব্যাখ্যা তঙ্্রশান্ত্রে যন্ত্রের অর্থ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। নিয়ন্ত্রণার্থক ষম্‌ ধাতু থেকে 
যন্ত্র বু[ৃৎপন্ন হয়েছে । সেইজন্য কুলার্ণ্বতস্ত্রে বলা হয়েছে__কামক্রোধাদি দোষ এবং সেই- 
লব দোষের থেকে উদ্ভুত সমস্ত দুঃখ নিয়ন্ত্রণ করে বলে যন্ত্রকে যন্ত্র বল! হয়।৪ 

ধারা যন্ত্রের যথাথ মর্ম উপলদ্ধি করতে পারেন তাদের কামক্রোধাদি বশীভূত হয় এবং তার 
ফলে এই-সবের জন্য যে-সমস্ত দুঃখ হয় সে-সবও প্রশমিত হয় শান্্বাক্ের মনে হয় এই 
তাৎপর্য । 

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় বহুলোকের বিশ্বাস যস্ত্রের অলৌকিক শক্তি আছে। কুলার্ণব- 
তন্ত্রে বল হয়েছে যন্ত্র যম ভূত প্রভৃতি সমস্তের ভয় থেকে ত্রাণ করে।« এই উক্তিতে 
পূর্বোক্ত বিশ্বাসের সুম্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। 

যন্ত্রে এরকম অলৌকিক শক্তি আছে বলে ভূর্জপত্রাদিতে অস্থিত কালী তার প্রীক্ণ শিব 
প্রভৃতি বিভিন্ন দেবতার যন্ত্র মালি করে শরীরে ধারধ করার বিধি দেখা যায়।* এই সব 
য্ত্রকে বলে ধারণযস্ত্র। এইগুলি পূজাযন্ত্ব থেকে পৃথক্‌। এই-সব বঙ্্রধারণে শুধু যে অনিষ্ট 
নিবারণ হয় তা নয়, নানাসিদ্ধিলাতও হয়। শক্তিসঙ্গমতন্তথ্বে বলা হয়েছে-_পুরুষের 


১ শরীরং ত্রিবিধং প্রাছর্ভোতিকং চ মনোময়ম্‌। পরং জুটুনময়ং নিত্যং বদনাশি নিরস্তরমূ। 

ুদ্রাং ভৌতিকমিত্যান্যন্ত্ং বিদ্ধি মনোময়্ম। মন্ত্ং জানময়ং বিদ্ধি এবং জরিধ! বপুর্তবেৎ। 

স্গ্রঃ গ ত 81১৯-৪ 
২ হস্ত্রং তু গৃহমিত্যুক্তং গৃহস্থ। দেবতা! মতাঃ ।-_শ স ত, তা খ, ১৩২৯৩ 
৩ তব শরগকোগাঃ পরিণতাঃ।-_-দৌ ল, প্লৌক ১১ 
৪ কামক্রৌধাদিদোযোথসর্বদুঃখনিয়ন্ত্রণীৎ। যগ্ত্রমিত্যাহরেতশ্মিন দেবঃ গ্রীণাঁতি গুজিতঃ1--রু ত, উঃ ৬ 
& বমভৃতাদিসর্বেত্যে। ভয়েভ্যোইপি কুলেশ্বরি ৷ ত্রায়তে সততং চৈব তন্মাদ্‌ রন্ত্রমিতীরিতম্‌ স্ব, উঃ ১৭ 
৬ সৌবর্পে রাতে পাত্রে ভুর্দে রা বমাগালিখেং। অথব! তাত্রপটেন গটিকীকৃত্য ধারয়েৎ। 
বৃহ ত সা, ১,ম সং, পৃঃ ৫৮৫ 
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স্বীপোকের বিশেষ করে বালকদের যক্্ধারণ করলে নানারকম শুত হয়। ধারণযন্ত্র তাদের 
ভূষণ হয়ে দাড়ায় ।১ বিভিন্ন হন্ত্রধীরণের বিভিন্ন ফল শাস্ত্রে বধিত হয়েছে।* 

বন্ত্রের বিবিধ ব্যবহার সাধনার ক্ষেত্রেও যন্ত্রের একাধিক ব্যবহার লক্ষ্য করা খায়। 
ষন্ত্র দেবতার রূপ, পূজার আধার, দার্শনিক তত্ব-নির্দেশক এবং সাধনার ক্রমনির্দেশক সক্কেত- 
চিত্র। বে প্রধানতঃ পূজীর আধাররূপেই যন্ত্রের ব্যবহার হয়। 

বিভভিত্ন দ্রব্যের যন্ত্র--পূর্বেই বলা হয়েছে যন্ত্র রেখাচিত্র । সরল বা বন্ররেখা অথব! 
উত্তয়ের সাহায্যে ষঞ্ন লিখিত হয়। ভূর্জপত্র ভূমি স্বর্ণ রৌপ্য তাম্ত্র.কাংস্ত সীসক স্টিক 
প্রস্তর ইত্যাদির উপর যন্ত্র দ্রব্ভেদে অগ্কিত চিত্রিত বা খোদিত হয়।* কাপড় এবং 
কাগজের উপন্ন যন্ত্র অঙ্থিত বা চিত্রিত হয়। 

যঙ্্রে দেবভার চিত্রার্দি--কাগজের উপর অস্ষিত যন্ত্রে অনেক ক্ষেত্রেই আরাধ্য দেবতা, 
তার আবরণশক্তি প্রভৃতির চিত্র এবং দেবতার মন্ত্র দেওয়া থাকে। কিন্তু ধাতুযন্ত্রে বা 
প্রস্তর যন্ত্রে এসব থাকে ন11* 

বিভিন্ন দেবতার বিভিন্ন যন্ত্র প্রত্যেক মন্ত্র তথা মন্ত্রোদিষ্ট দেবতার যন্ত্র পৃথকৃ্‌। 
আবার একদৈবতমন্ত্রেরও একাধিক যন্ত্র কোনো কোনো ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়।« 
যে-দেবতার ষে-পুজাধন্ত্র সেই ষস্ত্রেই তার পূজা! করতে হয়। গুরু যন্ত্র নির্দেশ করে দেন। 
কাজেই যেখানে একাধিক যন্ত্রের বিধান আছে সেখানেও কোনে। অস্থ্বিধা হয় না। কেন না 
যে-যন্ত্রটি শিষ্বের পক্ষে বিহিত গুরু সেইটিরই নির্দেশ দেন। 

সামান্য পুজাযন্ত্র-_গরু৩ অবশ্য শাম্বান্গমারে চলেন। যেখানে শাম্বে যন্ত্র সম্বন্ধে 
কোনে নির্দেশ থাকে না৷ সেখানে সামান্য পৃজাষন্ত্র অন্কন করে পুজা করাই শাস্ত্রবিধি। 
সামান্য পুজাযস্ত্র এইরূপ-_একটি ষটুকোণ আকতে হবে। উধ্বমুখ শিবত্রিকোণ ও অধোমুখ 
শক্তিত্রিকোণ পরম্পর সম্পৃক্ত হয়ে এই ষট্‌কোণ রচনা করবে। তার বাইরে থাকবে 
একটি বৃত্ত, তারও বাইরে অষ্টদলপন্ম এবং তারও বাইরে থাকবে চতু'্ধার একরেখ ভূপুর ।৬ 

দ্বেহ্যন্ত্র_তবে অধিকারী সাধকের কাছে তার স্বীয় দেহই পুজাযস্্। তিনি এই 


১ পুরুষস্ত তথ) শ্ত্রীণাং বালকানাং বিশেত$। ধারণাৎ সিদ্ধিদ্ং দেবি যন্ত্র চ ভূষণং ভবেধ। 
--শ সত, তাখ, ৫১২ 

দ্রঃ বৃহ ত সা, ১*ম সং, পৃঃ ৫৭৫-৫৮৪ 

ড্রঃ পু চ, ভঃ ৬, পৃঃ €১৮-৪১৯, ৫২৪-৫২৫ 
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রঃ বৃহ ত সা, ১*ম সং, পৃঃ ৩১২, ৩২৯ ইত্যাদি । 

অনুষ্ভকল্পে হস্তস্ত লিথেৎ পল্সং দলাষ্টকম্‌। যটকোণকর্ণিকং তত্র বোদদ্ধায়োৌপশোভিতম্‌। 
»-মহস্কনৃত্তবচন, ভ্রঃ এ পৃঃ ৯৬ 


€টি ও ($ড ০৯ 


গড 


৮৮৮ ভারতীয় শক্তিসাধন। 


দ্বেহযস্ত্রই যথাবিধি উপচারের ভ্বারা পূজা করেন। এই দেহযস্ত্র সব হঙ্ত্ের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও 
কল্যাণকর ।১ 

্ীযন্ত্র__পূরেই লক্ষ্য করা গেছে দেবতাভেদে যর ভিন্ন হয়ে যায়। কাজেই হন্ 
অনেক। তবে সব চেয়ে প্রসিদ্ধ যন্ত্র শ্রীযন্ত্। দশমহাবিষ্ার অন্যতম! ষোড়শীর মন্তরকে বল! 
হয় শ্ীবিষ্যা । মন্ত্র ও দেবতা অভিন্ন। কাজেই শ্্ীবিষ্ভা ষোড়শী। যোঁড়শীর অন্ত নাম 
ললিতাস্থন্দরী বা ত্রিপুরসুন্দরী | শ্রীবিষ্ঠার যন্্রকে শ্রীযস্্র বা শ্রীচক্রৎ বা ত্রিপুরচক্র বল! হয়। 

ভ্রীষন্ত্রের প্রসিদ্ধির কারণ-_একদা' শ্রীবিষ্ভার উপাসনার ব্যাপক প্রচলন ছিল। 
শ্রীবিদ্ভার উপানকদ্দের মধ্যে বড় বড় মনীষী আচার্ষের আবির্ভাব হয়। তাঁদের কল্যাণে 
শ্রীবিষ্ভার উপাসনার বহুল প্রচার হয়।* শ্্রীষস্ত্ের প্রসিদ্ধ ও ব্যাপক প্রচলনের এইটি প্রধান 
কারণ।£ | 

যন্ত্র হিসাবে শ্রীযন্ত্ররে বিশেষ গৌরবের অন্যতম কাঁরণ এটি শাত্তদর্শনের হৃষ্ট্যাদিতত্বের 
ঘ্যোতক। অতএব এই যন্ত্রটি সম্বন্ধে সাধারণভাবে কিঞ্চিৎ আলোচন1 করা ধাক। শ্রীযস্ত্রের 
ব্যাপারটি জটিল। তন্ত্ববিশারদ সাধনমর্সজ্ঞ ব্যক্তি ছাড়া অন্যের পক্ষে এব্যাপারের সম্যক্‌ 
আলোচন] সম্ভবপর নয় । 


১ আত্মগ্চেব যজেদ্দেবীমূপচাঁরৈর্ধধাবিধি। নিজদেহাখ্যয্ত্ং তু সর্যযস্তরাৎ পরং শিবম্।--গ ত ২৫1২৯ 

২ অস্ত্রে বস্ত্র ও চক্র অনেক ক্ষেত্রে পর্যায়বাচক শবরণপে ব্যবহৃত হয়েছে । তবে কেউ কেউ যন্ত্র এবং চক্রে 
তেদ ও নির্দেশ করেন। যাঁর মধ্যে শুধু কৌণ ধাকে তাকে বলে ঘন্ত্র। আরযার মধ্যে কোপ এবং পদ্মদলসদৃশ 
অংশ থাকে তাকে বলে চক্র । ভ্ঃ 21, নু. 2 ০.1, 286 01, 20, 999-880 

৩ মহামহোপাধ্যায় গোলীনাথ কবিরাজ মহাশয় লিখেছেন--”অতি প্রাচীন কাল থেকেই ভারতবর্ষে 
শ্রীবিষ্ভার উপাঁসন প্রচলিত । ্রীমৎ শঙ্করাচার্যের পরমণ্ডরু গৌড়পাদ্বামী, স্বয়ং শঙ্করাচাধ তার অনুবর্তী হরেশ্বর, 
পল্পপাদ, বিদ্ধারণাস্থামী প্রভৃতি অনেক বেদাস্তী আচার শ্রীবিষ্ভীর উপাষক ছিলেন। মীমাংসকদের মধ্যে 
জাচার্যপ্রবর থণ্ডদেবের শিল্প শন্ভু ভট, ভান্কররায় প্রভৃতিও গ্রীবিস্ভার উপাসক ছিলেন। মহাপ্রভু চেতচ্ভদেব 
প্রবতিত সম্প্রদ্ণাযগত সিদ্ধাস্তের মূলেও এই সাধনার প্রভীব ম্পষ্টতঃ অথবা কোনো কোনে। ক্ষেত্রে অর্ধপ্রচ্ছক্নভাবে 
পরিলক্ষিত হুয়। মহাপ্রভু শ্রীচেতন্যের নিত্যসঙ্গী নিত্যানন্দ মহাপ্রভু গ্রীবিষ্কঠার উপাসক ছিলেন, একথ। 
সর্ববাদিসম্মত ৷ শৈবাচার্ধদের মধ্যে অভিনবগ্তপ্ত প্রভৃতি শিবোপাসনার সঙ্গে সঙ্গে গ্রীবিষ্ভারও উপাসন। করতেন 
এমবি প্রসিদ্ধি আছে । আজও ভারতবর্ষে অনেক স্থানে এই সম্প্রদায়ক্রম রানভাবে হলেও অবিচ্ছিন্নরাগে চলে 
আসছে।”--দ্রীবস্ত্ক। দ্বরূপ শীর্ষক প্রবন্ধের উপক্রমধিক, ক শ অ, পৃঃ ৫৯২ 

৪ মধ্যযুগের এবং তৎপরবত্ীকাঁলের দক্ষিণভারতের মঙ্গিরগুলিতে আছে 'শভিগীঠালয়' । শ্তিগীঠালয়ে 
একটি ছোট বেদী ব! গীঠ আছে। লোকে বলে এই লীঠের ভিতরে ধাতুর উপর খোদিত শ্রীবস্ত্র আছে। শভিগীঠে 
প্রতাহ ছবার করে পূজ। হয়। ভ্রং চা]. লে, ১, ০1.) 65৮6 [১ 6, 681-882 

শৃক্ষেরীয় পকরমঠেও শ্রীবস্ত্র প্রতিভিত ।--ঃ ই, পৃঃ ৩৩১, প্লেট 


প্রতীক ও প্রতিমা ৮৮৯ 


শ্রীধস্্র ও দার্শনিক তন্ব-_ত্রহ্ধ হুতির কারণ। আবার সেই কারণের কার্ধ স্ৃট্টিও 
তিনি। শ্রীষন্্ ব্ন্মের এই উত্তয়ক্ূপের প্রতীক।১ স্থট্টতন্বের মধ্যে স্থিতিতত্ব ও লয়তৰ 
অনুষ্যাত। কাজেই শ্রীষ্তর সগিস্থিতিলয়াত্বক ।৭ 

শ্রীধন্্রে  উদ্ভব--বামকেশ্বরতন্তরে শ্রীচক্রের উদ্ভব সম্বন্ধে বলা! হয়েছে_-যখন সেই বিশ্ব- 
রূপিণী পরমাশক্তি ত্রিপুর1 স্বেচ্ছায় স্বীয় শ্ফুরত্তা দর্শন করেন তখন বিশ্ব থেকে অভিন্ন 
ত্রিকোণাদিচক্রের উৎপত্তি হয় ।* 

টীকায় ভাঙ্কররায় বলেছেন “আমি সৃষ্টি বিস্তার করব” এইরূপ ইচ্ছাজানক্রিয়াত্ক1 শাস্তা 
নায়ী প্রাথমিকী বৃত্তি যখন জাত হয় তখনই চক্রের উত্তব হয়।* শান্তা পরাশক্তিই ব্ূপ। 

শ্রীযন্ত্র নবচক্রাত্মক __নয়টি চক্রের ছার! শ্রীষপ্ঘ গঠিত।«ৎ অন্যভাবে বলা যায় শ্রীযন্তর 
নয়টি চক্রে বা অংশে বিভক্ত । যামলের মতে বিন্দু জিকোণ বস্থকোণ অর্থাৎ অষ্টকোণ বা 
অষ্টার দশারদ্বয় অর্থাৎ অন্তর্দশার এবং বহির্দশার মন্ত্র অর্থাৎ চতুর্দশাশ্র নাগদলপক্ম অর্থাৎ 
অষ্টদলপদ্ম ষোড়শদলপপ্স বুন্তত্রয় ধরণীসদনত্রয় অর্থাৎ চতুদ্বণর ত্রিরেখ ভূপুর এই-সব বিভিন্ন 
অংশ নিয়ে পরদেবতার শ্রীচক্ররাজ আবি ভূত। 

দেখা যাচ্ছে যামলে শ্রীষস্ত্রেরে দশটি অংশের উল্পখ করা হয়েছে । চক্রগণনার সময় 
বিন্দুকে বাদ দিয়ে গণনার কথা একদল শাস্ত্রজ্ঞ বলেন । এদের মতে বিন্দু শিবচক্রচতুষ্টয়াতআবক | 
কাজেই বিন্দুকে চক্রের অস্ত'ভুক্ত করা যায় না।৭ কাজেই চক্রগণনা য় শ্রীষগ্ন নবচক্রাত্মক। 

আবার অপর একদল বুন্তত্রয়কে বা! মেখলাত্রয়কে চক্রগণনার অন্তভুক্ত করেন না।” 
কাজেই এদের গণনায়ও শ্রীযস্ত্র নবচক্রাত্মক । 


১ জন্মান্ত্ত যতঃ (ত্র শব ১১1২) এই শুত্রের শক্তিভীয্কে বল। হয়েছে--আগ্ন্ত অদনীয়ন্ত ভোগাস্ত পিণাগুস্য 
থদ্দাগুসা চ খতে| জন্ম তদ ৰদ্ধেতি শেষঃ) তচ্চ শিবশক্তোো; সন্মেলনং ষড.বিংশতত্বং তদেব প্রীচক্রমুচাতে | 
তন্্রে ্চত্রকে ব্রদ্মময়ী দেবীর রাপই বলা হয়েছে । যথ1--চত্রং কামকলারপং প্রসারপরমার্থতঃ (বা নি 
৬।২৪)। অগ্ভাত্র বল। হয়েছে--সেয়ং পরমহেশী চক্রাকারেণ প রণমতে যদ] (কা বি ৩৬) সেই মহেশ্বরী পরাশক্তিই 
যখন চক্রাকারে পরিণত হন। ২ উঃ ্রীষন্বক। স্বরূপ ক শ অ. পৃঃ ৫৯৫ 
৩ বদ? সা পরম! শত্তিঃ শ্বেচ্ছয়। বিশ্বরুপিণী । শ্ছুরতামাত্বনঃ পগ্ঠেতদ। চক্রসা সম্ভবঃ।---বা নি ৬1৯-১০ 
৪ চৃষ্টিমহং বিতনুয়ামিতাকারিকী প্রাথমিকী বৃত্তিরিচ্ছাজ্ঞানক্রিয়াত্মিক। শান্ত? নী হদা। জাভা তদ1 তৎকাল 
এব চক্রস্য সম্ভবঃ।--ই টীকা! € নবচত্ররূপং প্রীচক্রম।--ভীবোনোপনিষৎ ৩ 
৬ বিনুত্রিকোণবহুকো ণদশা রযুগ্মামন্থস্রনাগদলসংযুতযৌড়শারম্‌। 
বৃত্তত্রয়ং চ ধরনীসদনত্রয়ং চ শ্রীচক্ররাজমুদ্ধি তং পরদেবতায়াঃ। 
স্যীমলবচন, ঢঃ বা নি, সে ব, প্রঃ ২৭ 
৭ দ্রঃ সৌল, গ্লোক *-এর লক্ষ্মীধরকৃত টাকা ৮ জ্রঃ এ? বানি, সে ব,পৃঃ ৪, 


১৯২ 


৮৯৪ ভারতীয় শক্তিসাধন! 


আক্তিচত্র ও শিবচক্রু-শ্রীযন্ত্ের নবচক্রের মধ্যে পাঁচটি শক্তিচক্র আর চারটি শিবচক্র। 
উভৈরবযামলে বলা! হয়েছে১--চারটি শিবচক্র আর পাঁচটি শক্তিচক্র দিয়ে গঠিত শ্রীচক্র 
শিবশক্তির দেহ। ত্রিকোণ অষ্টকোণ অন্তর্দশার, বহির্দশার এবং চতুর্দশার বা চতুর্দশা্ এই 
পাচটি শক্কিচক্র। আর বিন্দু অষ্টলপদ্ম যোড়শদ্লপন্ম এবং চতুর ব৷ ভূপুর এই চারটি 
শিবচক্র | 

ধারা বিন্দুচক্রকে বাদ দিয়ে নবচক্র গণনা করেন তার! অষ্টদলপন্প, যোড়শদলপদ্স, বৃন্তত্রয় 
এবং ভূপুরকে শিবচক্র বলেন | 

শিবচক্রের শক ব্ছি ইত্যাদি এবং শক্তিচক্রের শিবযুবতী পার্বতী ইত্যাদি নাম দেওয়া 
হয়েছে । 

শিবশক্তির অবিনাভাবসন্বন্ধ । সেইজন্ত শিবচক্র ও শক্তিচক্রেরও অবিনাভাবসঘ্বন্ধ 
ভৈরব যামলে বলা হয়েছে*__ত্রিকোণচক্রে বিন্দুচক্র প্রিষ্ট, অষ্টারে অষ্টদলপঞ্ম শ্লিষ্ট, দশারছয়ে 
যোড়শদলপদ্ম গ্লিষ্ট এবং চতুর্দশারে ভূপুর গ্লিষ্ট। শিবচক্র ও শক্তিচক্রের পরম্পর অবিনাভাব- 
সম্বন্ধ ধিনি জানেন তিনি চক্রবিৎ। 

শ্রীষন্ত্রের গঠন-_ সময়াচারীদের মতে অধোমুখ পাঁচটি শক্তিত্রিকোণ এবং উর্ধিমুখ 
চারটি শিবত্রিকোণের সংযোগে পূর্বোক্ত নবচক্র গঠিত। কিন্তু কৌলমতে এই শক্তিত্রিকোণ 
পাঁচটি উ ধবমুখ এবং শিবত্রিকোণ চারটি অধোমুখ ।* 

শ্ীযস্ত্ের কেন্্রস্থলে আছে বিন্দচক্র । এর নাম সর্বানন্দময় চক্র। তাকে ঘিরে আছে 
ত্রিকোণচত্র। একে সর্বসিদ্ধিপ্রদচক্র বল! হয় । এই ত্রিকোণচক্রের বাইরে অর্থাৎ তাকে 


১ চতুরিশ শিবচক্ৈশ্চ শক্তিচক্রৈন্চ পঞ্চতিঃ | নবচত্রৈশ্চ সংসিদ্ধিং ভরীচত্রং শিবয়োরবপু$ 
ত্রিকোণমষ্টকোণং চ দশকোণছয়ং তখ|। চতুর্দশারং চৈতানি শক্তিচক্রাণি পঞ্চ চ। 
বিনুশ্চা্টদলং পন্মং পন্মং যোড়শপত্রকম্‌ ৷ চতুরত্রং চ চত্বারি শিবচক্রাণ্যনুক্রমীং। 
_উৈরবযাদলবটন, দ্রঃ সৌ ল, গ্লোক »-এর লগ্ীধরকৃত টাক 
শিবচক্রাণি তু অষ্টদলযৌড়শদলমেখলা ত্রিতয়তুপুরত্রয়াত্সকানীতি ।- দ্রঃ এ 
৬ দ্রঃ সৌল, ১১) বা নি, সে ব, পৃঃ ২৭ 
৪ ত্রিকোণেবৈনাবং লি্মষ্টারেহ্দলাম্ব,জম্। দশারয়োঃ যোৌড়শারং তূগৃহং ভুবনীশ্রকে। 
শৈবানামপি শাক্তানাং চক্রানাং চ পরম্পরম। অবিনাভাবসম্বন্ধং ষে। জানাতি স চক্রবিং। 
-_উৈরবযামলবচন, দ্রঃ সৌ ল, »-এর লক্ষ্মীধরকৃত টীকা! 
& কৌলমতীনুসারেণ অধোমূখানি চত্বারি ত্রিকোণানি শিবাত্বকানি, উধ্মুখানি পঞ্চ ভ্রিকোণানি শত্যাত্ম- 
কানি।--সৌ ল, শ্লোক *-এর লক্ষ্মীধরকৃত টীকা । ক শ অ,পৃঃ ৫৯৪ 


গতি 


প্রতীক ও প্রতিমা ৮৯১ 


ঘিরে রয়েছে অষ্টার বা অষ্টকোণচক্র। এর নাম সর্বরোগহর চক্র। অষ্টারের বহির্ভাগে 
অন্তর্টশার চক্র । একে সর্বরক্ষাকরচক্র বল! হয়। তার বহির্ভাগে বহির্ঘশার চক্র । এর নাম 
সর্বার্থপাধক চক্র। বহির্দশারের বহির্ভাগে চতুর্দশারচক্র । একে বলা হয় সর্বসৌভাগ্যদীয়ক- 
চক্র । চতুর্দশারের বাইরে অষ্টদলপন্ম-চক্র । এর নাম সর্বসংক্ষোভণ- বা সর্বসংক্ষোভক-চক্র | 
এই চক্রের বহির্ভাগে ষোড়শদলপন্ম চক্র। একে বলা হয় সর্বাশাপরিপূরক চক্র । এই 
চক্রেরও বহির্তাগে ভূপুরচক্র | : একে বল! হয় ত্রেলোক্যমোহন চক্র ।১ 

মহাত্রিপুরস্থন্দরীই শ্রীচক্রাকারে পরিণত হন। কাজেই পরিণতির দিক্‌ দিয়ে বিচারে 
অর্থাৎ স্থগ্িক্রমে সর্বানন্দময় চক্র প্রথম আর ত্রেলোক্যমোহন নবম । আর সংহারক্রমে তার 
বিপরীত। অর্থাৎ তখন ত্রেলোক্যমোহনচক্র প্রথম আর সর্বানন্দময় চক্র নবম ।* 

পৃঙ্জার ক্ষেত্রেও স্থতিক্রমে বিন্দুচক্র থেকে ভূপুরচক্র পর্যন্ত পূজা করা হয় আর সংহারক্রমে 
ভূপুরচক্র থেকে বিন্দুচক্র পর্যস্ত। এই উভয় প্রকার পৃজাই শাস্ত্রবিহিত।ও 

নবচক্রের বিভাগ- আলোচ্য নবচক্রকে সংহারচক্র স্থিতিচক্র এবং হ্ষ্টিচক্র এই 
তিনভাগে ভাগ করা হয়। বিন্দু ত্রিকোণ এবং অষ্টার সংহারচক্র ; দশারছয় এবং চতুর্দশার 
স্থিতিচক্র আর অষ্টদলপদ্ম যোড়শদলপন্ম এবং তৃপুর স্ৃষ্টিচক্র। তবে কেবলমাত্র বিন্দু 
বহির্ঘশার এবং ভূপুর ছাড়া অন্য চক্রগুলিকে অবিমিশ্র সংহারাদি গণ্া কর! হয় না। 
এ সম্পর্কে ভাস্কররায় লিখেছেন__ ভূপুর সৃষ্টি, যোড়শদলপন্ম সৃষ্িস্থিতি, অষ্টদলপদ্স 
স্হিসংহার, চতুর্দশার স্থিতিম্থষ্টি, বহির্দশার স্থিতিস্থিতি, অন্তর্টশার স্থিতিসংহার, অষ্টকোঁণ 
সংহারস্থষ্টি, ভ্রিকোণ সংহারস্থিতি এবং বিন্দু সংহারসংহার ।£ 

তগ্রান্তরে আবার নবচক্রের সোম সূর্য এবং অনল এই তিন ভাগ করা হয়েছে ।* পূর্বোজ 
অংহারচক্র সোম স্থিতিচক্র সুর্য এবং ত্যষ্টিচক্র অনল। 

আবরণচক্র--নবচক্রকে আবরণচক্রও বলা হয়। আবরণচক্ররূপে ভ্রেলোক্যমোহনচক্র 


১ মধ্যং ত্র্ত্রং তথাষ্টারং দে দশারে চতুর্দশ । তদ্বাহাতোইস্টপত্রং চ যোড়শারং মহীপুরম্‌। 
সর্বানন্দময়ং চাদৌ সর্বসিদ্ধিপ্রদং পরম) সর্বরোগহরং চান্যৎ সর্ধরক্ষাকরং তখ।। 
সর্বার্থসাধকং চক্রং সর্বসৌভাগ্যদায়কম্‌। সর্বসংক্ষৌভণং চাগ্ৎ সর্বাশাপরিপূরকম্। 
ব্রেলোক্যমোহনং চেতি নবধ। নবভির্ভবেৎ।--বা নি ১৪৩-৪৬ 
২ হৃষ্টিঃ স্তান্নবযোগ্ভাদিপৃথ্যন্তং সংহৃতিঃ পুনঃ। পৃথ.টাদিনবযোগ্যন্তমিতি শান্তস্য নিয় 1. ৬1৭৮ 
৩ তত্র নবহোন্তা দিতৃগৃহীস্তপুজনে ৃষ্িক্রমঃ | শৃষ্টেরনেনৈব ক্রমেণ বর্মিতত্বাৎ। তদ্বিপরীতন্ত সংহারক্রমঃ। 
উভব্নবিধাহপি পুজা যুক্তা এব ।-_ব1 নি, সে ব,পৃঃ ২২২ 
৪ বানি ১1৪৭-এর সে ব, পৃঃ ৪ 
& তত্্াস্তরে তু বিশ্ামিতরযন্্যন্ত সোমনুধীনলাত্মকত্বং ক্রমেণোভম্‌।--, পৃঃ ৪১ 


৮৯২ ভারতীয় শক্তিসাধনা - 


প্রথম এবং সর্বানন্দময় চক্র নবম। তন্রাঙ্গতম্থে বল! হয়েছে বাহা আবরণচক্র ত্রিলোক্যষোহন, 
তার পরে ক্রমে ভিতরের দিকে সর্বাশাপরিপূরক, সবসংক্ষোভকারক, সর্সৌভাগাদায়ক, 
সর্বার্থসাধক, সর্বরোগহর, সর্বরক্ষাকর, সর্সিদ্ধিপ্রদ এবং সর্বানন্দময় চক্র । সর্বানন্দময়চক্র 
শিবাত্মক বিন্দস্থান ।১ 

চক্রেশ্বরী ও আবরণ-দেবতা_এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় তত্ত্রে নব চক্রের নয়জন 
চক্রেশ্বরী ও নয়জন আবরণদেবতার কথ! বল] হয়েছে। যে-চক্রে মহার্দেবীর যে-রূপ 
অভিব্যক্ত হয়েছে সেইরূপে তিনি সেই চক্রের ঈশ্বরী অর্থাৎ অধিষ্ঠাত্রী দেবতা । আবরণ- 
দেবত] দেবীর সুক্ষ মন্ত্র্প আবৃত করে রাখেন। এইজন্তই তাকে আবরণ.দবতা বল! হয়। 
কিন্তু কামকলাবিলাসের মতে আবরণদেবতার। দেবীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ । বলা হয়েছে অপরিচ্ছিন্না 
অনস্ততেজোরাশিময়ী সেহ পর] মহেশ্বপী যখন চক্রাকারে পরিণত হন তখন তার দেছের 
অবয়বলমূহ আবরণদেবতারূপে পরিণত হয়।ৎ আবরণদেবতাকে যোগিনী বলা হয় ।৬ 

বামকেশ্বরতম্ত্েৎ ভ্রেলোক্যমোহনাদিচক্রের যথাক্রমে চক্রেশ্বরী ও আবরণদ্দেবতার 
নিয়শিখিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে__ 


চক্র চক্রেশ্বরী আবরণদেবতা বা! যোগিনী 

১। ব্রেলোক্যমোহন *** ত্রিপুরা *** প্রকট! 

২। সর্বাশাপরিপূরক **  ত্রিপুরেশী '** গুপ্তা 

৩। সর্বসংক্ষোভক ** জিপুরহ্থন্দবী ** গুপ্ততরা 

৪। সর্বসৌভাগ্যদায়ক *** ত্রিপুরবাসিনী .** সম্প্রদায় 

৫। সবার্থসাধক ০" ত্রিপুবাস্রী **  কুলকৌলা 

৬। সর্বরক্ষাকর ***. ত্রিপুরমালিনী *** নিগর্ভা 

৭। সর্বরোগহর ***. ত্রিপুরসিদ্ধা **" রহস্তা 

৮। সর্বসিদ্ধিপ্রদ '** ত্রিপুরাম্ব। '** অতিরহস্তা (পরাপররহস্তা) - 
৯। সর্বানন্দময় *** মহাত্রিপুর্থন্দরী *** পরাপররহস্তা (পরাপরাতিরহস্যা) 


১ ভ্রেলৌক্যমোহনং ৰাহাং সধাশাপরিপুরকম্‌ ৷ সর্ধসংক্ষোভণং সর্বসৌভাগ্যপরিদায়কম্‌ । 
সর্বার্থসাধনং সর্বরোগতে। হরমেব চ। সর্ধরক্ষাকরং সর্বসিদ্ধিপ্রদমতঃ পরমূ । 
সর্বানন্দময়ং মধাবিন্দস্থানং শিবান্ুকম্‌।-স্ত র। ত ৫1৯১১ 

..& সেয়ং পরা যহেশী চক্রাকারেণ পরিণমেত হদা। 
তদ্দেহীবয়বানাং পরিণতিরাবরণদেবতাঃ সর্বাঃ ।স৮ক1 বি ৩৬ 
প্রঃ ব। নি ১/১৬৫-এর সে ব, পৃঃ ৮৩ 

স্রঃ ব। নি ১।১৬৪-১৯৪-এর সে ব, পৃঃ ৮২-৮৩ 


গু & 


প্রতীক ও প্রতিমা! ৮৯৩ 


দেহ জ্রীষল্প-শ্রীষস্থ যেমন ব্রদ্ধাণ্ডের প্রতিক্কতি তেমনি পিগাণ্ডেরও প্রতিরূতি। 
কেন ন৷ পিগাও ক্ষুত্র ব্রন্মাণ্ড। জীবদেহ পিগডাণ্ড। অতএব সাধকের দেহই শ্্রীযস্ত্র। 
ভাবনোপনিষদের ভায্ে ভাস্কররায় লিখেছেন১ _ স্বীয় দেহই ত্রেলোক্যমোহনাদিনবচক্রের 
সমট্টিরপ শ্রীচক্র। 

দেহ শ্রীযস্থ বা! শ্রীচক্র। এ কথার সহজ অর্থ দেহকে শ্রীচক্রন্ধ'প ভাবনা করতে হয়। এই 
ভাবনার ব্যাপারটি জটিল। এ ব্যাপারে নানা মতভেদও আছে।ৎ জীবের  লিঙ্গশরীরে 
হুযুয়া নাড়ীকে আশ্রয় করে আছে বত্রিশটি পদ্ম। এদের মধ্যে সর্বোচ্চস্থ পদ্ম অধোমুখ 
সহশ্ার আর সধনিয়স্থ পদ্ম উধ্ব গুখ সহম্রার 

এই-সব পল্সের কতকগুলিতে শ্রীচক্রের ভাবনা করতে হয়। পূর্বোক্ত উধ্বমুখ সহশ্রারকে 
বল! হয় অকুল। অকুলের উপরে একটি অষ্ট্দলপত্ম আছে। শ্্রীচক্রের ভাবনার ব্যাপারে 
এটিকেও অকুলের মধ্যে ধর! হয়। উক্ত অষ্ট্দলপদ্মের উপরে অবস্থিত যড়দল কুলপদ্ম। 
এইভাবে ক্রমোর্ধে চতুর্দল-মূলাধারপন্ম, ষড়দ্ল-স্বাধিষ্ঠানপন্প, দশদল-মণিপূরপন্ন, ছবাদশদল- 
অনাহতপন্প, ষোড়শদল-বিশ্তুদ্ধাখ্যপন্ম, অষ্টদল-লদ্বিকাগ্র বা ইন্দ্রধোনি এবং দ্ি্দল-আজ্ঞাচক্র 
অবস্থিত। 

জীবদেহে আজ্ঞাদ্িচক্রের অবস্থিতিস্থান, যথা_- আজ্ঞা ভ্রমধ্য, লম্বিকাগ্র তালু, বিশ্তুদ্ধ 
ক, অনাহত হৃদয়, মণিপুর নাভি, স্বাধিষ্ঠান উপস্থমূল, মূলাধার উপস্থমূল ও পাযুর 
মধ্যবতীস্থান, কুল মূলাধারস্থানের নীচে, অকুল কুলস্থানের নীচে। 

বল৷ হয়েছে অকুল থেকে আজ্ঞা পর্ধস্ত নবস্থানে ত্রেলোকামোহন থেকে আরম্ভ করে 
বিন্দু পর্যস্ত নবচক্রের ভাবনা করতে হবে।* ভাবনাক্রম, যথা অকুল-_ট্রেলোকামোহন, 
ফুল-_সর্বাশাপরিপূরক, মূলাধার__সর্বসংক্ষোতক, স্বাধিষ্ঠান__সবসৌভাগ্যদায়ক, মণিপূর-_ 
সর্বার্থসাধক, অনাহত-_সর্বরক্ষাকর, বিশুদ্ধ-_সর্বরোগহর, লম্বিকাগ্র--সর্বসিদ্ধিপ্রদ, আজ্ঞা-- 
সর্বানন্দময় । 


ভাস্কররায় লিখেছেন এই ভাবনা “সকল” নামক অশুদ্ধ উপাসকদের জন্ত বিহিত। তার 


১ স্বকীয়দেহ এব ভ্েলোকামৌহনাদিনবচক্রমঞ্টিয়াপপ্রীচক্রীভি্নঃ।--ভাবনোপনিষদের তৃতীয় মন্ত্রের ভাব্য 
২ দ্রঃবানি ৬২৫-২৭-এর সে ব, পৃঃ ২*২-২*৬ | 
৩ লিঙ্গশরীরে হি ুযুন্ামাড়ীমাশ্রিত্য দ্বাজিংশংপন্মানি তেস্তাগ্স্তয়োঃ সহত্রারে পল্পে দ্ধ উ ধ্বাধোমুখে 
বর্ততে ৷ পৃঃ ২০২ 
৪ অকুলাভাজ্ঞান্তস্থাননবকে ভ্রিলৌক্যমোহনা ্িবিদ্বস্তচত্রনবকং ক্রমেণ ভাবয়েখ। 
--বা নি ৬২৫-২৭-এর সে ব, পৃঃ ২০৪ 


৮৯৪ | ভারতীয় শক্তিসাধনা 


চেয়ে উচ্চস্তরের সাধক 'গ্রলয়াকল” এবং সর্বোচ্চন্তরের সাধক “বিজ্ঞানীকল+ বা “বিজ্ঞান- 
কেবলদের, জন্ত ক্রমশঃ সুম্ষ্ম ও হুক্স্সতর ভাবন1 বিহিত ।১ 

প্রীধন্ত্রের বাসনাদি-্রীষস্্ে ধারা আরাধনা করেন শ্তরীযস্ত্রের অর্থ তারের অবস্তাই 
জানতে হয়। যন্ত্রের শান্্রসম্মত যে-অর্থ সাধক জানেন বা তার জানা কর্তব্য তাকে বলে 
বাসন! ।ৎ বিন্দু থেকে আর্ত করে নবচক্রের বাঁসনাদ্দির বিবরণ অতি সাধারণভাবে দেওয়া 
গেল। 

বিদ্ফু-_তন্তরাজতন্ত্রতে বিন্দু শিবাত্মক।* কামকলাবিলাসের মতে বিন্দু পরাশক্তিময় ।৪ 
শিবশক্তি অভিন্ন । কাজেই উভয় মতের মধ্যে কোনো! বিরোধ নেই। বিন্দু কামেশ্বর ও 
কামেশ্বরীর সামরশ্ত। উপাধিরহিত সংবিৎ অর্থাৎ শুদ্ধচৈতগ্মাত্র কামেশ্বরধ আর তীর 
শক্তি কামেশ্বরী। কামেশ্বরী দেবী ত্রিপুরস্থন্দরী বা ললিতা । ভাবনোপনিষদের মতে 
পরদ্েবতা ললিতা আত্মা। আত্মা বলতে পরমাত্মা এবং জীবাত্বা উভয়ই বুঝতে হবে। 

এই বিন্দুচক্র বা সর্বানন্দময়চক্রকে উড্যানগীঠ বা উড্ডীয়ানপীঠ বলা হয়। একে 
ব্রদ্মচক্রও বলে।"? 

বামকেশ্বরতস্ত্রেত বলা হয়েছে এই চক্র ব্রদ্ষম্বরূপ।৮ এই চক্রের মুদ্রা যোনিমুদ্রা৯ আর 
সিদ্ধি প্রাপ্তিসিদ্ধি ।১* 

এই চক্রের এবং অন্যান্য অষ্টচক্রের চক্রেশ্বরী ও যোগিনীর উল্লেখ পূর্বেই করা হয়েছে। 

ভ্রিকোণচক্র---বিন্দুচক্রকে ঘিরে আছে সর্বসিদ্ধিপ্রদ্দ ভ্রিকোণচক্র । অর্থাৎ ত্রিকোণ- 
চক্রের মধ্যে আছে বিন্দুচক্র। 

পূর্বোদ্ত বিন্দুই উচ্ছ,ন হয়ে ত্রিকোণাকার প্রাপ্ধ হয়।১১ পূর্বেই উল্লেখ কর! হয়েছে 





দ্রঃ বা নি, সে ব, পৃঃ ২*৫ 
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সর্বানন্দময়ং মধ্যবিন্স্থানং শিবাতকম্‌।--ত রা! ত ৫1১১ 

মধ্যং চক্তন্ত স্তাং পরাময়ং বিন্ৃতত্বমেবেদম্‌।--ক। বি ২২ 

নিরুপাধিকসংবিদেব কামেশ্বরঃ।--ভাঁবনৌপনিষৎ ২৭ 

সদানন্দপূর্ণঃ স্বাক্মৈব পরদেবতা! ললিতা1।--এ ২৮ 

উড্যানগীঠকে দেবি ব্ষাচক্রে বরাননে ।--গ ত 21১২৩ 

সর্বানন্দমময়ে দেবি পরব_্াম্কে পরে ।--বা! নি ৮১৭১ 

বনি ৮/১৭৩-এর সে ব 
১* এ ৮১৭৩-এর সে ব, পৃঃ ৩৩৩। গন্ধবতন্বমতে এই চক্রের সিদ্ধি মোক্ষসিদ্ধি।-_ত্রঃ গ ত ১৭1৮৭ 
১১. উচ্ছ নং তচ্চ বদ ত্রিকোণরূপেণ পরিণতং শ্ষ্টম্‌।--কা বি ২২ 


৩০ €6 ৮৪ 


চি 


ঠা গু ৪ 


প্রতীক ও প্রতিম। ৮৯৫ 


বিচ্টু পরাশক্তি । পরাশক্তিই শবন্থটিতে শবত্রদ্ষরূপিণী পরাবাক্‌। পরাবাক্‌ পশ্যন্তী মধ্যমা 
এবং বৈরী বাকে পরিণত হয়। এইজন্য কামকলাবিলাসে* ত্রিকোণকে পশ্ন্ত্যাদির নিদান 
বলা হয়েছে। বল! হয়েছে এই ত্রিকোণ তরিবীজন্বব্ূপ। ত্রিবীজ অর্থ ত্রিপুরস্থন্দরীর মন্ত্রে 
বাগ ভব, কামরাজ এবং শক্তি এই ত্রিখগ্ডাত্মক বীজ বা কৃট ।* 

অর্থস্থষ্টিবিষয়ে পরাশক্তি বামা-জ্যেষ্টা রৌত্রী তথা ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়া-শক্তিরপে গ্রকাশিত। 
এদেরই রূপ ত্রিকোণ | 

এই ত্রিকোণের তিন কোণে আছেন তিন দেবী। কামেশ্বরী অগ্রকোণে, বজ্েশ্বরী দক্ষিণ- 
কোণে এবং ভগমালিনী বামকোণে ।* এই তিনজনই এই চক্রের আবরণদেবতা ;-_-এদের 
বলা হয় অতিরহস্যযে|গিনী।« তন্ত্ররাজতন্থ্ে কামেশ্বরীকে গ্রকৃতিতত্ব, বস্ধেশ্বরীকে 
মহত্তৰ এবং ভগমালিনীকে অহংকারতত্ব বলা হয়েছে ।* 

কামেশ্বরীর পুরোভাগে চক্রেশ্বরী দেবী তরিপুর] ব! ত্রিপুরান্বা অবস্থিতা ।* 

ত্রিকোণের অগ্রকোণে কামরপপাঠ, বামকোণে জালম্ধরপীঠ এবং দক্ষিণকোণে 
পূর্ণগিরিপীঠ অবস্থিত ।” 

এই চক্রের মুদ্রা বীজমুদ্র/» এবং সিদ্ধি ইচ্ছাসিদ্ধি।১০ তন্ত্রাজতন্ত্রেরে মতে এই 
ত্রিকোণের বহির্ভাগে আছে শব্ন্পর্শরপরসগন্ধ এই পঞ্চতন্মাত্রূপ পঞ্চবান ও মনোরপ 
ইক্ুধন, রাগরূপ পাশ এবং দ্বেষরূপ অঙ্কুশ ।১৯ 

অষ্টকোণচক্র-__ত্রিকোণ বা মধ্যত্রিকোণচক্রেরই বিস্তার অষ্টকোণ বা অষ্টত্রিকোণচত্র।১২ 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা! যায় মধ্যত্রিকোণ ও অষ্টত্রিকোণমিলে যে-নবত্বিকোণ হয় তাকে 
বলে নবযোনিচক্র ১৬ 


এতৎপত্যন্ত্যাদিত্রিতয়নিদানং ভ্রিবীজরূপং চ।+-কা বি ২৩ 
জঃ এ, চিদ্বলী 
দ্রঃ বা নি ৬৩৬-৪*-এর সে ব; প কু &।১১-এর রামেশ্বরকৃত বৃত্তি 
কামেশ্বরীমগ্রকোণে বজেেশীং দক্ষিণে তথা] । ভগমালাং তথা বামে মধ্যে ভ্রিপুরহন্গরীম্‌ ।”-ব। নি ১।১৯৭-৯৮ 
& দ্রঃ গত ৫1১১২-১১৩ 
৬ অব্ভাহঙ্কৃতিমহদাকারাঃ প্রতিলোমতঃ। কামেখ্যাদি দেব্যঃ সাঃ সম্বিৎ কামেশ্বরঃ শ্বৃতঃ। 
সপ্ত রাত ৩৫১২-১৩ 


$ 4 


৭ কামেখরীপুরোভাগে ত্রিপুরা ম্ব। ব্যবস্থিত ।--গ ত ৫1১২, 

৮ গত &1১১৩, ১১৪-১১৬) ১১৮ ৯ এ ১৭1৮৫ 

১ বানি ৮১৭০ ১১ তরা। ত ৩৪।১১-১২ 

১২ তত্বমুকোণং মধ্যকৌণবিস্তারঃ।-কাবি২৯ ১৩ দ্রঃ বানি, সে ব, পৃঃ ১৯৩ 


৮৯৬ : ভারতীয় শক্তিসাধনা 


এই অষ্টকোণচক্রকে সংবিদাত্মা শ্রীচক্রশরীরিণী দেবীর পূর্যষ্টক বলা হয়।৯ পুর্বষ্টক 
অর্থ অষ্টরচিত শরীর । এই শরীর অর্থাৎ পুর্ব্টক ছ্বিবিধ-_সুস্কম এবং স্থুল। 

সুম্ষ পুর্যষ্টক, যথা -_-চিতি চিত্ত চৈতন্য চেতনাদ্য় অর্থাৎ চেতনা ও ইন্ত্রিয়ক্* জীব 
কলা এবং শরীর । এই আটটি মিলে হয় দেবীর সুজ্ম পুর্যষ্টক | দক্ষ পর্যটক মনোগম্য, 
ইন্জিয়গ্রাহ নয় ।৪ 

স্থল পুর্ব্টক, যথা-_পঞ্চকর্মেন্ড্রিয় বুদ্ধীন্দ্িয় অর্থাৎ পঞ্চজ্ঞানেন্দ্িয় মন-আদি-অস্তঃকরণ 
চতুষ্টয় প্রাণাদি পঞ্চপ্রাণ বিয়ৎ-আদি পঞ্চভৃত কাম কর্ষ এবং তমঃ। এই আটটি মিলে 
দেবীর স্থুল পুর্ধষ্টক রচনা করে ।« 

অষ্টকোণচক্রের এক একটি কোণে বশিনী কামেশী মোদিনী বা মোহিনী বিমলা অরুণ 
জয়িনী সর্বেশ্বরী বা সর্বেশী এবং কৌলিনী এই অষ্টশক্তি অধিষ্ঠিত ।* বশিন্তাদি এই 
অষ্টশক্তিকে যথাক্রমে শীত উষ্ণ সুখ দুঃখ ইচ্ছা! সত্ব রজ এবং তম বলা হয়েছে । এই আটজন 
দবেবীই উক্তচক্রের আবরণদেবতা-_রহস্তযোগিনী ।৮ 

এই চক্রের সিদ্ধি তৃক্তিসিদ্ধিঃ আর মুদ্রা থেচরীমুদ্রা ।১* 

তন্তর্ঘশার-_কামকলাবিলাসের মতে বিন্দু ত্রিকোণ এবং অষ্টকোণ এই তেজোরাশিময় 
চক্রত্রিতয়ের ছায়া অর্থাৎ কান্তিছিতয় অন্তর্ঘশার এবং বহির্দশার চক্রদয় ।১১ | 

বামকেশ্বরতন্ত্রে অস্তর্দশারকে বল! হয়েছে নবত্রিকোণের অর্থাৎ নবযোনিচক্রের ক্ফুরিতা 
প্রভা ।১ৎ অর্থাৎ নবযোনিচক্রের বিস্তারই অন্তর্দশার। 

এই চক্রের দশত্রিকোণের দশ জন দেবী-_সবজ্ঞা সর্বশক্তি সর্বৈশবর্যপ্রদা সবজ্ঞানময়ী 


১ পুর্য্টকমেবেদং চক্রতনোঃ সংবিদাত্বনো। দেব্যাঃ ।--কা। বি ৪* 
২ চিতিশ্চিতং চ চৈতন্যং চেতনাছয়মেব চ। জীব; কল। শরীরং চ শুক্ষাং পু্টকং ভবেৎ। 
- __ন্বচ্ছনাতস্ত্রবচন, ড্রঃ ক। বি ৪*-এর চিদ্বলী 
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৪.. দ্রঃ বানি ৮১৬১-এর সে ব, পৃঃ ৬৩১ 

* কমেভ্রিয়াশি খলু পঞ্চ তথ। পরাণি ব.্ীন্ত্রিয়াণ মন আদি চতুষ্টয়ং চ। 

প্রাণাদিপক্ষকমথে। বিয়দাদিকং চ কামশ্চ কর্ম চ তমঃ পুনরষ্ট মীয়ু১1--দ্র$ বা নি, সে ব, পৃঃ ৩৩১ 

৬ দ্রঃ বানি ১১৯১-১৯২ 

৭ লীতোকসুখহুঃখেচ্ছাঃ সত্বং রজন্তমো। বশিল্যাি শতয়োহষ্টো ।--ভাবোনোপনিষৎ ২১ 

৮ গত ১৭৭৪ ৯» এ ১৭1৭৫ ১৬ এ ১৭1৭৬ 


১১ ভচ্ছায়। ছিতয়মিদং দশারচত্রদ্বয়াজবন! বিততম্‌।--কা1 বি ৩, এবং চিদ্বল্ী 
১২ নবতিকোপশ্ফুরিতপ্রভারপদশারকম্‌ 1--ব1 নি ৬1১৪ 


প্রতীক ও প্রতিষা ৮৪৭ 


সর্বব্যাধিবিনাশিনী স্বাধারন্বরপা সর্বপাপহুর! অর্বাননময়ী সর্বরক্ষান্থরূপিধী এবং সর্বেক্িত- 
ফলপ্রদ || ১ 

এই দ্েবীরা! রেচক পাচক শোষক দাহক প্লাবক ক্ষারক উদ্গারক ক্ষোভক জ্স্তক এবং 
মোহুক এই দশ বহ্ছির অধিদেবতা ।* 

সর্জঞা-আদি দেবীরাই এই চক্রের আবরণদেবতা নিগর্ভষোগিনী ।৬ চক্রের সিদ্ধি 
প্রকাম্যসিদ্িৎ আর মুদ্রা মহাক্কুশ। ।* | 

বহি 'দশীর-_কামকলাবিলাসে বল! হয়েছে বহির্দশার পুর্বোদ্ক বিন্দু ত্রিকোণ অষ্টরকোণ ও 
অন্তর্দশার এই চক্রচতুষ্টয়ের প্রভাযুক্ত পরিণাম ।* 

বামকেশ্বরতন্ত্রের মতে ব্যোমাদিভূতপঞ্চক ও শব্াাদিতম্নাত্রপঞ্ক এই দশকের প্রকাশের 
অর্থাৎ অতিব্যক্তির সাধনরূপ ক-আদি দশবর্ণের ছারা উপলক্ষিত বহির্দশারচক্র প্রকচিত 
হয়েছে।? 

বহির্শারের দৃশত্রিকোণের দশজন দেবী- সর্বসিদ্ধিপ্রদ! সর্বসম্পত্গ্রদা সর্বপ্রিয়ংকরী 
সর্যঙ্ষলকারিণী সর্বকামপ্রদা! সর্বসৌভাগ্যদায়িনী সর্বৃত্যপ্রশমনী সর্ববি্নিবারিণী সর্বান্- 
স্থত্্রী এবং সর্বছুঃখবিমোচিনী।৮ এই দশজন দেবী প্রাণ অপান সমান ব্যান উদ্ধান নাগ 
কুর্ষ রুকর দেবদত্ত ও ধনঞ্ুয় এই দশ বায়ু অর্থাৎ প্রাণের অধিদেবতা। |» 

সর্বসিদ্ধিপ্রদা প্রমুখ! এই দেবীরাই এই চক্রের আবরণদেবতা। কুলকৌলষোগিনী ।১০ 

চক্রের সিদ্ধি বশিত্বসিদ্ধি।১১ মুন্ত্ উন্মাদিনী বা মহোন্মার্দিনী ।১২ 

চতুশীর-বামকেস্বরতন্ত্রের মতে চতুর্ঘশারচক্র চতুশ্চক্রের অর্থাৎ ত্রিকোণ অষ্টার 
অস্তর্দশার ও বহির্দশার এই চক্রচতুষ্কের প্রভারূপের সংযুক্ত পরিণাম এবং এই চক্র জঞানেজ্রিয়- 
পঞ্চক কমেন্রিয়পঞ্কক ও অন্তঃকরণচতুফ এই চতুর্দশকলাত্মক ।১৩ 


বনি ১।১৮৭-১৯, 

বহুয়ে! দশ সংপ্রোক্তাঃ সর্বজ্ঞাছান্ত শক্তয়ঃ।--ত রা) ত ৩৫1১০ ; ভবানৌপনিষৎ ১৮-২ৎ 

থত ৫1১৯৫ ৪ বানি৮১৫৭ ৫ গত ১৭৭২ 

এতচ্চত্রচতুক্ষপ্রভীদমেতং দশীরপরিণীমঃ1--ক1 বি ৩১ 

বানি ৬১৬ ৮ এ ১১৮৪-১৮৬ 

প্রাণাপানব্যানে দানসমাননাগকুর্মকৃকরদেবদতধন্রয়। দশ বায়বঃ সর্বসিদ্ধিপ্রদী দিবহির্রশীরদেবতাঃ। 
স্ভাবন্?পিনিষৎ ১৭ 


৬ ৪ গু €$ 72 ৪ 


১৭ গত৫১*২ ১১ বানি৮১৫৫ ১২ গর ত ১৭৫৮ 
১৩ চতুশ্রপ্রতারপসংযুক্তপরিণামতঃ । চতুর্দশী রূপে সংবিত্িকরপাত্বুন! ।--বা। নি ৬১৭ 
১১৩ 


৮৯৮ ভারতীয় শক্তিসাধনা 


এই চক্রের চতুর্দশ ভ্রিকোণের দেবতা--সর্বসংক্ষোভিণী সর্ববিদ্রাবিণী সর্বাকর্ষণী সর্বাহলাদ- 
কারিণী সর্ধসম্মোহিনী সর্বস্তস্তনকারিণী সর্বজ্‌ভিণী সর্ববশঙ্করী সর্বরঞ্চনী সর্বোন্মাদূনরূপিণী বা 
সর্ধোন্মাদিনী সর্বার্থসাধনী সর্বসম্পত্তিপূরিণী সর্বমন্ত্রময়ী এবং সর্বদন্বক্ষয়ংকরী ।৯ 

এই চতুর্দশ শক্তিকে অলঘ্ষা কুহু বিশ্বোদ্রা বারণা হস্তিজিহ্বা যশোবতী পয়স্থিনী 
গান্ধারী পৃষা শঙখ্খিনী সরম্বতী ইড়া পিঙ্গলা এবং হুযুয়া এই চতুর্দশ নাড়ীর অধিদেবত। বলা 
হয়েছে ।* | 

সর্বসংক্ষোভিণীপ্রমুখ দেবীরাই এই চক্রের আবরণদেবতা সম্প্রদায়যোগিনী ।* সিদ্ধি 
ঈশিত্বসিদ্ধি* আর মুন্রা সর্ববশ্ঠকরী বা সর্বাবেশকারিণী ।* 

অষ্ট্দলপত্ম__কামকলাবিলাসে* বল! হয়েছে অষ্টদলপন্ধ ক-আদি অষ্ট বৈখরীবর্গের 
দ্বারা গ্রথিত। এর অর্থ কচট তপধযশ ল. এই। আটটি বর্গে বিভক্ত বৈখরীশক্তিস্বরূপ 
ব্ণ্সমূহ অষ্টদলপত্নের আটটি দলে ভাঁবন। করতে হবে। 

এই চক্রের অষ্টদলের আটজন দেবতা _অনঙ্গকুস্ছমা! অনঙ্গমেখল! অনঙ্গমদণা অনঙ্গ- 
মদ্ননাতুর! অনুঙ্গরেখা অনঙ্গবেগিনী অনন্গান্থুশা! এবং অনঙ্গমালিনী | 

অনঙ্গকুত্থমাদিকেই পঞ্চকর্মেক্িয়বিষয় অর্থাৎ বচন আদান গমন বিসর্গ আনন্দ হান 
অর্থাৎ ত্যাগ উপাদান অর্থাৎ গ্রহণ এবং উপেক্ষা অর্থাৎ ওুদাসীন্য নামক বুদ্ধি বলা হয়েছে ।৮ 

উক্ত অনঙ্গকুস্থমাদি দেবীরাই এই চক্রের আবরণদেবতা গ্রপ্ততরযোগিনী।» সিদ্ধি 
মহিমাসিদ্ধি১ৎ আর মুদ্রা আকর্ধিণী বা সর্বাকর্ষণী।১১ 

বঝোড়শদলপক্ম--ষোড়শদলপদ্ম সম্বন্ধে কামকলাবিলাঁসে বলা হয়েছে একে ষোঁড়শ- 
স্বরবর্ণাজ্মক ভাবতে হবে ।১২ ্ 

যোড়শদলের দেবতা-_কামাকর্ধিণী বুদ্ধ্যাকবিণী অহংকারাকধিণী শব্বাকধিণী ম্পর্শাকর্ধিণী 


১ বা নি ১১৭৯-১৮৩ 

২ অলম্বুব! ুহ্ধিখোদরা! বারণ হস্তিজিহবা। যশৌবতী পয়স্থিনী গান্ধারী পূব! শঙ্ঘিনী সরম্বতীড়। পিঙলা 
নুষুম্ণা! চেতি চতুর্দশ নীড্যঃ সর্বসংক্ষোভিগ্যা্দি চতুর্দশ শক্তয়ঃ ।-_-ভাবনোপনিষৎ, ১৬ 

গত ৫৯৯ ৪ বানি ৮১৪৯ ৫ গত ১৭৪৯ 

কাঁদিতিরষ্টভিরুপচিতমষ্টদলাব জং চ বৈথরীবর্গৈঃ1.--ক]1 বি ৩৩ 

বনি ১1১৭৭-১৭৮ 

বচনাদানগমনবিসর্গানন্মহানোগাদানোগেক্ষা যব, দ্বয়োহনক্কুসুমাস্ষ্টৌ ।--ভাবনোপনিষৎ ১৫ 

গীত 81৯৬ ১০ বানি ৮১৪৩ ১১ গত ১৭৪২ 


৯২ ন্বরগণসমুদিতমেতদ সবা্টালাক্কোরুহুং চ সধিত্ত্যদ্‌।-_ক] বি ৩ 


ভগ ০ €& $€ 


প্রতীক ও প্রতিমা [৮৯৯ 


রূপাকর্ধিণী রসাকর্ধিণী গন্ধাকর্ধিণী চিত্তাকর্ধিণী ধৈর্ধ্যাকর্ধিণী স্বত্যাকর্ধিণী নামাকর্ষিণী 
বীজাকধিণী আত্মাকর্ধিণী অস্বতাকত্ধিণী এবং শরীরাকর্ধিণী ।১ 

ভাবনোপনিষর্দে কামাকধিণীপ্রমুখ যোড়শশক্তিকে পৃথিব্যাদি পঞ্চমহাভূত শ্রোজাদি 
পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় বাক্‌-আদি পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় মন এবং বিকার বল! হয়েছে ।* 

এই শক্তিরাই আলোচ্য চক্রের আবরণদেেবতা গুপ্তযোগিনী ।* সিদ্ধি লঘিমা এবং মুদ্রা 
সর্ববিদ্রাবিণী ।৪ 

ভূপুর- ভূগুরের উপর সমগ্র যন্ত্রটি স্থাপিত।* ভূপুর ত্রিরেখারচিত চতু ঘারযুক্ 
চতুফোণ। ত্রিরেখার বাইরের রেখাকে বলা হয় ব্রহ্মরেখা, এটি প্রথম রেখা। দ্বিতীয় রেখা 
মধ্যরেখা, এটিকে বল। হয় বিষ্ণুরেখা । তৃতীয় রেখাকে ব্লা হয় শিবরেখা ।৬ 

্রঙ্মরেখায় অণিমাদি দশসিদ্ধি অবস্থিতা | দুশসিদ্ধি যথা”__-অণিমা। লঘিমা মহিম। 
ঈশিত্ব বশিত্ব গ্রকাম্য ভূক্তিসিদ্ধি ইচ্ছাসিদ্ধি প্রাপ্তিসিদ্ধি এবং সর্ককামসিদ্ধি।* 

অণিমাদি দশসিদ্ধিকে নিয়তি অর্থাৎ প্রারন্ধ এবং শৃঙ্গারাি নবরস বলা হয়েছে ।১০ 


রেখায় ব্র্ধাণী মাহেশী বা! মহেস্বরী কৌমারী বৈষ্ণবী বারাহী এন্দ্রী চামুণ্ডা এবং 
ম্হালক্ষী এই অষ্টমাতৃকা অবস্থিতা |১১ 
ভাবনোপনিষদদে এই অষ্টমাতৃকাকে ষথাক্রমে কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাত্সর্য পাপ এবং 
টার্ন পানর 4 স্টমাহ্কারর হাজরে কার জোর লোড মোহনা মাস পাও 
পুণ্য বলা হয়েছে।;২ 


বা! নি ১১৭২-১৭৬ 
পৃথিব্যপ্তেজোবাবকাশশ্রোব্রত্বক্চক্ষপ্জিহবা স্রীণবাক্পাঁণিপাদপায়ুপস্থানি মনৌবিকারঃ কামকধিণাদিষোড়শ 
শক্তয়ং ।--ভাবনোপনিষৎ ১৪ 
গত ৫1৯৩ ৪ এর ১৭1২৯ 
[18176197509 115065) 2505 5০1, ভাত 06০, 08 
বন্ষবিষুশিবাধ্যান্তাস্তিত্রে। রেখাশ্চ তম্নিভাঃ।--গ ত ৫1৭৬ 
তত্রাদৌ ব্‌ন্গরেখায়ামণিমাস্তাঃ স্থিতাঃ প্রিয়ে ।_এ 
বানি ১1১৬৬-১৬৮ 
প্রীপ্তিসিদ্ধি ও সর্বকামসিদ্ধির স্থলে রসসিদ্ধি ও মোক্ষসিদ্ধির উল্লেখও পাওয়া যায়।. 
_ দ্রঃ গ ত, শ্রীনগর, ১৯৩৪, পৃ ৪৭, পাঁদটাক। 
১* নিয়তিঃ শূঙ্গারাদয়ো৷ রস! অপিমাদয়ঃ1-ভাবনৌপনিষৎ ১১ 
নবরস, যথা-শৃঙ্গার ভয়ানক রৌদ্র বীভৎস হান্ত বীর করুণ অদ্ভুত এবং শান্ত । 
_ এ মন্তের ভাক্বররায়কত ভাস্ত প্রঃ 


পতি ২ 


ভগ এ 565 ঞ € 


১১ বাঁ নি ১/১৬৯-১৭১ 
১২ কামক্রৌধলোড়মো হমদমাংসর্পূণ্যপাঁপময়| বন্ধ্যাাষ্ট শকতযঃ।--ভাবনোপনিষৎ ১২ 


৯০৬, ভারতীয় শকিসাধন। 


স্তগ্ররাজতঘ্ে* এদের বল! হয়েছে উর্মি এবং পাপ ও পুশ্য। যনোরমায় উর্দিশষোর 

ব্যাখ্যায় বল! হয়েছে*__বুতুক্ষা পিপাসা শোক মোহ জরা এবং মরণ এই ছয় উর্মি। অবন্ঠ 
তাস্কররায় উদ্বিশবের কামাদ্দি হড়রিপু অর্থই করেছেন।* তা হলে উতভম্ম উক্তির মধ্যে 
আর কোনো ভেদ থাকে না। 

জীবদেহে অন্ধাণী-আদি অষ্টমাতৃক! ত্বক অস্যক্‌ মাংস মেদ অস্থি মজ্জা শুক্র এবং ওজ এই 
অষ্টধাতুরূপে অর্থাৎ অষ্টধাতুর অভিমানিনীদ্দেবতাব্ূপে অবস্থিতা।* 

শিবরেখায় অবস্থিতা সংক্ষোভণী-আদি দশমুদ্রাশকতি।* বথা--সর্বসংক্ষোতধী ব 
সর্বসংক্ষোতিনী সর্ববিদজ্ঞাবিণী সর্বাকর্ষনী সর্বাবেশকরী বা সর্বাবেশকারিধী সবোন্মাদিনী যহাঙ্কুশ! 
খেচরী বীজমুদ্রা ঘোনিমুদ্রী এবং ভিখণ্ডা ।* 

ভাবনোপনিবর্দে এই দশশক্তিকে আধারনবক বল! হয়েছে ।* শক্কিসংখ্যা দশ আর 
আধারসংখ্যা নয়। আলোচ্য মন্ত্রের ভাঙবে ভাম্কররায় এই সমস্তার মীমাংসা করেছেন 
এইভাবে--যুলাধারাধি-আজ্ঞাত্ত যট্‌চক্র, উর্ধবস্থ এবং অংস্থ ছুই সহআার ও লদ্দিকাগ্র এই 
নয়টি আধার আর তাদের সমট্ি একটি, মোট এই দশটি সংক্ষোভিনীপ্রমুখ দশমৃক্রাশত্ি। 

এই দশমুদ্রাশক্তিই এই চক্রের আধারদেবতা প্রকটবোগিনী ।” সিদ্ধি অণিমা আর মুস্ 
সর্বসংক্ষোভিনী ।১ | 

সমষ্রিবাসনা' এই ত গেল নবচক্কের ব্যষ্টিবাসনা। এ ছাড়া নবচক্রের সমট্টিবাসনাও 
শান্ে বর্ধিত হয়েছে। বিন্দু থেকে চতুর্দশার পর্যস্ত চক্রের সমষ্টিবাসনা ৌন্ত্রী। অর্থাৎ 
এই ছয়টি চক্র সমষ্টিগতভাবে বৌন্দ্রীশক্তির রূপ ।১* 

অষ্টদলপন্ম ও যোড়শদলপন্মের সমহ্িবাসনা বামা আর ভূপুরের জ্যোষ্টা। এর অর্থ 
অষ্টদলপন্স ও যোড়শদ্দলপন্ম সমষ্টিগতভাবে বামাশক্তির রূপ আর ভূপুর জোষ্টাশক্কির রূপ 1১১ 

এরূপ বিস্তৃত বাসন। ধারা ভাবতে পারেন না তার্দের জন্য সংক্ষিপ্ত বাসনার ব্যবস্থাও 
শাস্ে করা হয়েছে ।১২ 


উমযঃ পুণ্যপাপে চ বা'দ্ধ্যান্ত| মাতরঃ ম্থৃতাঃ। -ত র| ত ৩৫1৭ 

উর্মরঃ বুভুক্ষাপিপাসাশোকমোহ্জর। মৃতঃ । এ মনোরম 

ভ্রঃ ভাবমৌপলিবদের খাদশ বন্ত্েয ভার 

বানি ৮১২৩-এর সে বৰ 

পিবরেখাং সমাশ্রিত্য সংক্ষোতগ্যাধিকণঃ স্থিতাঃ গা ত ৫1৮৭ 

ব1 নি ১1১৯৯-২*৯। তী, ওয় বিশ্রা 

আধারনবকং সুদ্রাশক্তয়ঃ।--ভাবনোপনিষৎ ১৩ 

প্রীত €1৮৭-৮৮ ৯ এর ১৭১৫-১৩ 
'েঃ বানি ৬১৮এর সেবক ১১ এউ৬১৯-এরসেৰব ১২ ভ্রঃ এ ৬১৯-২৩ 


খু ৮ গু ৩ €$ 2 ৬ 
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প্রতীক ও প্রতিম! ৯০১ 


ভ্রীচক্রপূঞ্জ! এবার শ্রীচক্রপূজা! । ভাবনোপনিহদে বলা হয়েছে, জান অর্ধ, জম 
হবি আদ জাতা হোতা। জ্ঞাতা জান এবং জেঘ্র এই তিনের অতেদতাবনা শ্রীচক্রপূজ]। 
শ্রচ্জ গান রূপ নেই চিদ্ক্লপিদী মহাদেবী পৃজ্যা। ভান্কররাঁয় লিখেছেন পুজ্যা দেবত! 
চিদ্রূপা এ কথ! সবারই জান! বলে মন্ত্রে আর উল্লেখ কর! হয় নি। 

বল। বাহুল্য এ রকম পুজা! অতি-উচ্চাধিকা্নীর জন্য বিহিত। তাস্বররাঁয় এই ভাবনারূপ 
পূজাকে পর-উপাস্তি ব৷ পর-উপাসনা বলেছেন ।* 

'তৰে বাহুপৃজার মতো এই পুজাতেও উপচার হোম তর্পণার্দি আছে। তাবনোপনিষদের 
মতে স্বাক্মাভেদে ললিতার ধারাবাহিক ভাবনা ক্রিয়া! এই পূজার উপচার | 

আর আমি-তুমি বিধি-নিষেধ কর্তব্য-অকর্তব্য উপাসিতব্য ইত্যাদি সমস্ত বিকল্পের 
আত্মরূপিণী দেবতায় বিলীনতাভাবনা হোম ।« 

ত্পরণ অন্বন্ধে বলা হয়েছে ভাবনাবিষগ্ননমূহের অভেদ-ভাবন। তর্পণ ।* ভাবনোপনিষদের 
এই ুজ্রের ভাসতে ভাসম্কররায় লিখেছেন আলোচ্য উপনিষদে শ্রীগুর থেকে হোম পর্বস্ত যে-সব 
বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে বিষয়তাবৈলক্ষণ্যপ্রযুক্ত তাদের মধ্যে ষে-ভেদ আছে তা পরিহার 
করে তাদের এক নিধিকল্প-তুরীয়-অখণ্ড-বিষয়তা-ভাবনা হবে ; তার পরে তাও ত্যাগ করার 
পর শ্বাত্মামাজভাবনা অবশিষ্ট থাকবে। এরই নাম তর্গণ। 

ভাবনোপনিষদের মতে যদি কেউ তিন মুহূর্ত ছুই মুহূর্ত বা এক মুহূর্তের জন্যও পূর্বোক্ত 
স্বাত্মামাত্রতাবন! করতে পারেন তা হুলে তিনি জীবম্মুক্ত হবেন এবং তাকেই শিবযোগী 
বলা হযে।' শ্বাসস্তস্তনসহ এই ভাবনাকেই নিবিকল্পবৃত্তি বলা হয়। এটি অতিশয় দুরহ 
ব্যাপার। একমাত্র সদ্গুরুর কাছেই এর সম্পূর্ণরহন্ত জানা ষেতে পারে। 

বঙ্জে পুজা কিন্ত আমর! বাহপুজায় দেবতার প্রতীকরূপে যন্ত্রের বিষক্স আলোচনা 
করছিলাম। লক্ষ্য করা গেছে অপেক্ষাকৃত অগ্রসর সাধকেরাই প্রতিমার স্থলে ঘন্ত্ে পূজা 


১ জ্ঞানমর্ধ্যং জয়ং হবি জীতা। হোত। জাতৃজানজ্েয়ানীমভেদভীবনং জীচক্রপুজনম্‌।--ভাবনৌপনিষৎ ১ 

২ পৃত্যা দেবতা তু চিত্রগ। গ্রসিদ্বত্বানোজ্11--ত্রঃ এ, ভাস 

৩ অথবোপান্তেরপি ত্রীণি রাপাণি বিগ্রহাদিরূপং ভুলরূপং, মানসে। জপঃ শুগ্ষ্রম্, এব। ভাবনা পরং রপমিতি। 
-ভাঁবনোপনিষদের ২৯ সংখ্যক শৃত্রের ভাত 

ভীবনারা ক্রিক উপচারঃ।--ভীবনোপনিষৎ ৩১ 

অহং ত্বমস্তি দান্তি কতব্যমকর্তব্যমুপাসিতব্যমিতি বিকল্পানীমাত্মনি বিভাবনং হোমঃ £-_ভীবনৌপনিষৎ ৩২ 

ভাবন! বিষয়াণীমভেদভাবন। তর্পণম্‌।--এ ৩৪ 

এবং মূহূর্তবিতাং মুহূর্ত দ্বিতয়ং মৃহূর্তমা্রং ব| ভাবনাপরো জীবন্ুত্কে। ভবতি স এব শিবযোগীতি গন্ভতে। 


সতী ৩৫ 


সটি ভা কি 98" 


৯০২ ভারতীয় শক্তিসাধন। 


করতে পারেন। প্রতিমায় পৃজাতে যে-সব ক্রিয়াকর্ম বিহিত যঞ্ত্রে পৃজায়ও সেই-সব 
ক্রিয়াকর্ম বিহিত। বিশেষ এ ক্ষেত্রে গ্রতিমাস্থলে যন্ত্রে দেবীর আবাহন করতে হয় এবং যন্ত্রে 
দ্বেবীমৃত্তির ভাবনা করে তার গ্রাণপ্রতিষ্ঠাদিও করতে হয়।» তা ছাড়া যন্তরপ্রতিষ্ঠ।* 
প্রভৃতি যন্ত্পূজার বিশেষ অনুষ্ঠানাদি ত আছেই। 

ধ্যান _লক্ষ্য করা গেছে প্রতিমাঁয় দেবতার আবাহন করার সময় প্রথমেই দেবতার 
ধ্যান করতে হয়। যন্ত্রের বেলাতেও তাই করতে হয়। জপের ক্ষেত্রেও ধ্যান করে তবে 
জপ করা বিধি। পুজানুষ্ঠানের সময় একাধিক ক্ষেত্রে ধ্যানের বিধান আছে। ধ্যান 
সাধনার একটি অপরিহার্য বিশিষ্ট অঙ্গ । নির্বাণতন্ত্রে বল! হয়েছে-_খ্যানের ছারা সমস্ত লাভ 
হয়, ধ্যানের দ্বারা সাধক বিষ্ুরূপধারণ করেন। ধ্যানের দ্বারা সিদ্ধিলাভ হয়। ধ্যান 
ব্যতীত সাধনায় সিদ্ধি নাই ।৬ 

ধ্যানের অর্থ-_ ধ্যানশব্দের সহজ অর্থ চিন্তা । পাশ্ুপতহ্থত্রের ভাস্তে কৌত্ডিণ্য 
লিখেছেন ধ্যান অর্থ চিন্তা ।* কিন্তু যে-কোনো রকম চিন্তাকে ধ্যান বলে না। শিবপুরাঁণে 
আছে«*-_-ধে-ধাতু চিন্তার্থক। অবিক্ষিপ্তমনে মুহুণুহু শিবচিস্তাকে বলে ধ্যান। শিবচিস্তা 
উপলক্ষণ, শিবচিস্ত। অর্থ অভীষ্দ্দেবতাচিস্ত। | 

কুলার্ণবতন্ত্রে প্পষ্ট করেই বলা হয়েছে___সমস্ত ইন্ডরিয়সস্তাপ মনের দ্বারা সংযত করে মনের 
মধ্যে ইষ্টদেবতার চিন্তাকে বলে ধ্যান। 

কুদ্রধামলাদিতেও ধ্যানের অন্থরূপ ব্যাখ্যা কর! হয়েছে।" 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় তন্ত্রাদিবিত ধ্যান আর অষ্টাঙ্গযোগের অন্যতম অঙ্গ ধ্যান 
ঠিক এক বন্ত নয়। যোগস্থত্রে আছে”-_“তাহাতে প্রত্যয়ের € জ্ঞানবৃত্তির ) একতানতা 
ধ্যান।” এই সুত্রের ভাঙ্তে বলা হয়েছে সেইদেশে অর্থাৎ নাভিচক্র হৃদয়পুণ্ডরীক-আদি 
দেশে ধ্যেয়-আলম্বনের প্রত্যয়ের যে-একতা'নতা৷ অর্থাৎ ধ্যেয়-বিষয়ক প্রত্যয়ের প্রত্যয়াস্তর- 


১ তত্রাবাহ মহাদেবীং জীবন্যাসং চ কারয়েৎ।--বাঁমকেশখ্বরতন্ত্রচন। দ্রঃ পু চ, তঃ ৬» পৃঃ ৫২১ 

২ ভ্ঃ এ পৃঃ ৫২*-২১ 

৩ ধ্যানেন লভতে সর্ধং ধ্যানেন বিষুরূপকং(কঃ?) | ধ্যানেন সিদ্ধিমাপ্পোতি বিন। ধ্যানে ন সিধ্যতি। 

--নি ত, পঃ ১২ 

৪ ধ্যানং চিন্তনমিত্যর্থ।--পা শু €1২৪-এর কৌত্ডিণ্যভান্ত 

« ধৈ চিন্তায়াং শ্মতে। ধাতুঃ শিবচিস্তা মুহ গুছ । অব্যাক্ষিপ্তেন মনস ধ্যানং নাম তদুচ্যতে। 

--শি পু,বায় সং, উ ভা, ২৯1৫২ 
৬ বাবছিভ্রিয়সন্তীপং মনস! সংশিয়ম্য চ। স্বাত্েনাতীষ্টদেবন্ত চিন্তনং ধ্যানমূচ্যতে ।--কু ত, উঃ ১৭ 

৭ সমাহিতেন মনসা চৈতগ্ঠাস্তরবন্ধিনা । আঁত্গ্যভীষ্টদেবানাং ধ্যানং ধ্যানমিহোচাতে 1--রু বা, উ ত, পঃ ২৭ 
৮ তত্র প্রত্যয়কতানত ধানম্‌ যে হু ৩২ 


প্রতীক ও গ্রতিম। | ৯০৩ 


বিনিঘুক্ত যে-একরপ প্রবাহ তাকে বলা হয় ধ্যান।”১ এই সুত্রোক্ত ধ্যান *চিত্তস্থৈর্য্যে 
অবস্থা বিশেষ । যে কোন ধ্যেয়বিষয়ে এই ধ্যান প্রযুক্ত হইতে পারে ।” 

তন্ত্রো্ত আলোচ্য ধ্যানের সঙ্গে যোগস্থত্রোক্ত ধ্যানের এখানেই পার্থক্য । অভীষ্ট- 
দেবতাই তস্ত্রোক্ত আলোচ্য ধ্যানের আলম্বন হতে পারেন, অন্য কিছু নয়। 

' দ্বিবিধ ধ্যান__তন্ত্রশাস্ত্ে ছিবিধ ধ্যানের কথা পাওয়! যায়। কুলার্ণবতম্বে আছেখ-_ 

ধ্যান ছিবিধ, স্ুল এবং সুক্ষ । সাকারধ্যান স্কুল আর নিরাকারধ্যান নুল্স্। 

মহানির্বাণতন্ত্রে স্থল ও হুক ধ্যানকে সরূপ ও অরূপধ্যান বলা হয়েছে। সরপধ্যান 
দেবতার সাকার মুত্তির ধ্যান। অরূপ ধ্যান সম্বন্ধে বলা হয়েছে দেবীর অব্ধপ ধ্যান 
অবাঙমনসগোচর অব্যক্ত সর্বতোব্যাপ্ত ইহা, এই প্রকার' এ রকম সিদ্ধান্তবর্জিত অগম্য 
এবং শুধু শমাদিবহুকৃচ্ছসাধনার দ্বারা যোগিদের গম্য ।৩ 

ধ্যানের এই ভেদকে সগ্ুণ নিগুণও বল! হয়। সগুণ ব্রন্ষের ধ্যান সগুণ ধ্যান। নিগুণ 
ধ্যান সম্বন্ধে বল! হয়েছে জীবব্রদ্মের যে-এক্য, "আমি ব্রহ্ম” এই যে অঙ্কভব, একেই ব্রক্গ- 
বিদের! নি গুণ ধ্যান বলেন।৪ 

ত্রিবিধ ধ্যান--ধ্যানের আবার স্থুল জ্যোতি এবং হুক এই ত্রিবিধ ভেদও করা হয়। 
স্থলধ্যান মৃত্িময়, জ্যোতিধ্যান তেজোময়, হুক্রধ্যান বিন্দুময় 1৫ 

আবার কোনো কোনে| মতে স্থুলধ্যানকে ধ্যানই বলা হয় না । যেমন বিজ্ঞানতৈরবের 
মতে নিল নিরাকার নিরাশ্রয়ের চিন্তাই ধ্যান। শরীরের মুখহন্তাদির কল্পনা ধ্যান নয়। 

ুলধ্যান স্ুগম- বলাই বাহুল্য এ মত সর্বজনম্বীকৃত নয়। কিন্তু নিরাকার অরূপ 
নি'গুণ বা সুক্ষ ধ্যান যে অতিশয় ছুরধিগম্য এ বিষয়ে ছিমত নাই। যাঁমলে ত সোজা বলে 


১: তশ্মিন্‌ দেশে ধোয়ালম্বনন্ত প্রত্যয়স্তৈকতানত। সদৃশ; প্রবাহঃ প্রত্যয়াস্তরেণীপরামৃষ্টো ধ্যানম্‌। 
| -_যে! হু ৩২-এর ভাস 
ধ্যানং তু ছ্বিবিধং প্রোক্তং সুলনুক্ষপ্রভেদতঃ ৷ সাঁকারং স্থুলমিত্যাছমিরাকারং তু নুঙ্ক্রকম্‌।-_কু ত, উঠ ৯ 
ধ্যানং তু দ্বিবিধং প্রোক্তং সরূপারপভেদতঃ ৷ অরূপং তব যদ্ধ্যানমবাঁঙ অনসগোচরম্। 
অব্যক্ত সর্বতো ব্যাপ্তমিদমিখং বিবজিতম্‌। অগম্যং ষোগিভিগরঁম্যং কৃচ্ছবহশমাদিভিঃ | 
মহা ত €1১৩৭-১৩৮ 
৪ হজ্জীবৰ দ্গণৌরৈক্যং সৌহহমন্্ীতি বেদনং। তদেব নিগুণং ধ্যানমিতি ব,দ্মাবিদে। বিছুঃ ॥ 
--শিবার্চনচক্ত্ি কাববচন, কর্প,রাদিত্তৌক্র একবিংশ স্বৌকের টাকার পাদটাকায় দ্ধ ত 
স্বলং জ্যোতিস্তথণ হুঙ্ষং ধ্যানন্ত ত্রিবিধং বিছুঃ। স্ুলং মৃত্তিময়ং প্রোত্ৎ জ্যোতিন্তেজোময়ং তথ! । 
সুকদুং বিন্দুময়ং বদ্ধ কুগুলীপরদেবতা1।--ঘে স ৬১ 
ধ্যানং য। নিফল। চিস্তা। নিরীকার। নিরাশ্রয়া। ন তু ধ্যানং শরীরস্ত মুখহস্তাদিকল্পন।। 
 লাবিজ্ঞীনভৈরববচন। জঃ [ও 08181 ৪10875 7010155) 2৪76) 6,162 


€$ 45 


ণ্ঞ 


2৯৪ ৃ ভারতীয় শক্তিসাধনা 


মেয় হয়েছে_লুলধ্যান কখনো উদ্ভূত হয় না। অতএব সুলধ্যান করেই মোক্ষলাত 


করতে হবে।» ূ 

্হানির্বাশতন্ত্রেত আছেৎ-_্নের ধারণার জন্ব শীঘ্র অতীসিদ্ধির় জন্য এবং নুচ্ষধ্যান- 
শক্তি প্রবুদ্ধ করার জন্ত দেবীর স্কুলধ্যান বর্ণিত হল। 

এই বাবস্থা মনোবিজ্ঞানসন্মতও বটে। স্থুলের থেকে লুল্ষ্ম এইটি মনের স্বাভাৰিক গতি। 
স্ুল ধ্যানে চিত্তের স্থৈর্ধায সাধিত হলে পরে সুষ্ধম ধান সম্ভবপর হতে পারে। 

বাহপুজাদিতে দেবতার স্থুলরূপের ধ্যানই বিহিত। অবশ্ঠ এই স্থুলরপ দেবতার 
শুষ্জ্রপেরই স্থল অভিব্যক্তি । সাধক প্রথমে এই স্থুলরূপের ধ্যান অত্যাস করেন। বথা- 
ধিহিত অত্যাসের ফলে এমন এক সময় আসে যখন দেবতার সুম্জবরূপ শুক্্তাৰ দেবতার তত্ব 
তার কাছে প্রতিভাত হয়।* ধ্যান তেমন দৃঢ় হলে নিবিড় হলে সাধক দেবতার প্রত্যক্ষ 
দর্শনলাভও করতে পারেন। 

শক্তিসঙ্গমতঙ্জে বল! হয়েছে--দেবতার ধ্যানরূপ ভাবনাগোচর, তা কে দেখতে পেয়েছে। 
তবে ভাবন৷ দৃঢ় হলে সে-রূপের প্রত্যক্ষ দর্শন হয়।ঃ 

বিবিধ উপচারে পুজা বস্ত্র পূজার বিষয় আলোচন! করা হচ্ছিল। বাষকেশ্বরতন্ত্ে 
বল! হয়েছে যন্ত্রে দেবীর আবাহন প্রাপপ্রতিষ্ঠ! ইত্যাদি করার পর যোড়শোপচার মহামৃক্রা 
ফল নৈষেস্ ও তান্থূল দ্বারা দেবীর অর্চনা করতে হবে ।« শুধু বঞ্তে নয়, প্রতিমাদিতেও পূজার 
এই ব্যবস্থা । | | 

মহানির্বাপতগ্মতে যোড়শোপচার-- আসন স্বাগত পান্ত অর্থ্য আচমনীয় মধুপর্ক 
পুনরাচষনীয় মানীয় ভূষণ গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ নৈবেছ্। এবং বন্দনা। 

অবশ্ পৃজাভেদে ও কল্পভেদে এই তালিকার কিছু কিছু অদলব্দল হয়।* 


১ নুল্ধ্যানং ষহেশীনি কঘ্াচিন্নহি জায়তে। স্ুলধ্যানং মহেশীনি কৃত্ব। মৌক্ষমবাপু যা । 
শ্প্যাষলতজবচন, ও ১0 28৮ 007 95১6 [8.9 তু, 646, 
২ মনসো ধারণার্থায় ঈীত্রং ব্াতী্ইসিদ্বয়ে | নুক্ষ্ধ্যানপ্রবৌধায় ছুলধ্যানং বদামি তে /--মহ। ত ৫1১৩৯ 
৩ ভ্রঃ পুত, 2. 98 ূ 
৪ কেন দৃষ্টং ধ্যানক্ষপং ভাবনামাত্রগোচরম্। দৃঢ়ভাবনয়। যুকতে প্রত্যক্ষং দর্শনং ভবেৎ। 
সপ সত, নখ ২১২৬ 
« তঙ্াবাহ যহাদেবীং জীষল্াসং চ কারয়েখ। উপচারৈঃ ঘোড়পভির্যহামুজাদিভিতখ|। 
ফলৈট নবে্তভাম্ব,লৈর্েবীং ভগ সমর্চয়ে ।--বামবেখরতগ্রবচন, অঃ পু চ, ত ৬, পৃঃ ৫২১ 
সহ ত ১০।২*৩-২৪ 
৭ ডঃ উ ৬৭৮-৭৯। হু ভ সা, ১৭ম সং পৃঃ ৪৫২ 


গড 


প্রতীক ও প্রতিম! ৯৯ 


পূজায় কিন্ত শুধু ফোড়শোপচারই বিহিত হয় নি, পঞ্চ১ সপ্তৎ দুশ* ছাদশ* অক্টাদশৎ 
যট্‌ত্রিংশৎ* এবং চতুঃষষ্ঠি+ উপচারেরও বিধান দেওয়া হয়েছে। 

এই-দব উপচারের তালিকা পর্ধ্যালোচন! করলে দেখা যায় উপচারশবটি বন্ত এবং ক্রিয়া 
উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। 

উপচারের ব্যাখ্যা-_জ্ঞানমালায় উপচারের ব্যাখ্যা করা হয়েছে এইভাবে-_ভক্তি- 
সহকারে এই-সব অর্থাৎ উপচারত্্ব্য দেবতাকে সমর্পণ করলে এই-সব সাধককে দেবসন্লিধানে 


নিয়ে 


যায় বলে এই-সবকে উপচার বলা হয়্। অথবা এই-সব বাঞ্িত ফলকে নিকটে. এনে 


দেয় বলে এই-সবকে উপচার বল! হয়|” 


৯ 


উপচারের তাঁগুপর্য__এই উপচার-সমর্পণের গৃঢ় তাৎপর্য আছে। ব্রস্বস্রূপিসী 


গন্ধং পুষ্পং তখ। ধূপং দীপং নৈবে্যমেব চ। এতে পঞ্চোপচারাশ্চ কৈবল্যকলদায়িনঃ। 

--( নবরত্রেশ্বরবচন, দ্রঃ পুচ. তঃ ৩, পৃঃ ২২৪) গন্ধ পুষ্প ধুপ দীপ এবং নৈবেগ্ক এই পঞ্চোপচার 
কৈবলাফলদায়ক । 

অর্ধ্যং গন্ধং ততঃ পুষ্পমক্ষতং ধুপমেব চ। দীপে। নৈবেস্তং সপ্তাঙ্গী সপধ্যেত্যপরে জণ্তঃ।-_ 

( জ্রঃ শ। তি ৪1৯২-এর রাঁঘবভট্টকৃত 'টাকা)--অর্ধ্য গন্ধ পুষ্প অক্ষত ধূপ দীপ ও নৈবেছ্ধ এই সপ্ত উপচার। 
পান্মর্ধ্যঞাচমনং মধুপর্কীচমে। তথ! । গন্ধাদিপঞ্চকং চৈতে উপচার। দশ ম্মতাঃ।--(মহা! ত ১৩২৯৫) 
--পা্ঘ অর্ধ্য আচমনীয় মধূপর্ক পু্ররাচমনীয় গন্ধ পুষ্প ধৃপ দীপ ও নৈবেগ্য এই দশৌপচার। 
পাঞ্ভাধ্যাচমনং প্লানং পুনরাচমনীয়কম্‌। গন্ধাক্ষতপ্রন্ুনানি ধুপদীপনিবেগ্তকম্‌। 

তাম্ব,লং দ্বাদশ প্রৌক্ু। উপচীরাঃ প্রপুজনে ।--(কুলরত্বাবলীবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৩, পৃঃ ২২৪) 
--পা্ অর্ধ্য আচমনীয় দ্দান পুনরাচমনীয় গন্ধ অক্ষত প্রন্থন ধূপ দীপ নৈবেন্ ও ভাথুল এই 
ছ্বাদশোপচার। 

আপনং স্বাগতং পাঁভমর্ধ্যমাচমনীয়কম্‌। ্ানং বাসৌপবীতং চ ভূষণানি চ সর্বশঃ॥ 

গন্ধং পুষ্পং তথ! ধূপং দীপমন্্ং চ তর্পণম্‌। মাল্যানুলেপনং চৈব নমস্কীরং বিসর্জনমূ। 

অষ্টাদশোপচারৈস্ত মন্ত্রী পুজাং সমাচরেৎ।--( নবরত্েশ্বরবচন, দ্রঃ এ, পুঃ ২২৫) 

--আসন ম্বাগত পাছ অর্ধ্য আচমনীয় স্নান বস্ত্র উপবীত ভূষণ গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ নৈবেগ্ক তর্গণ মানা- 
লেপন নমস্কার এবং বিসর্জন এই অষ্টাদশোপচার ৷ 

যটব্রিংশৎ উপচার, হখ।--আদন অভ্যঞ্রন উদ্বর্তন নিরীক্ষণ সন্মান স্বপন আবাহন পাস্ভ অর্ধ্য আচমনীয় 
আনীয় মধুপর্ক পুনরাঁচমনীয় বস্ত্র বজ্ঞোপবীত অলঙ্কার গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ তাম্থুল নৈবেষ্ক পুষ্পমাল। 
অনুলেপন শব্য। চামর ব্যজন আদশদশন নমস্ীর গীত বাণ স্ততি হোম প্রদক্ষিণ দত্তকাষ্ঠগ্রদান এবং 
দ্বেববিসর্জন ।--হুন্দরীরহন্তবৃতিবধিত, দ্রঃ এ 


৭ প্রঃ বৃহ ত সা, ১ম সং, পরিঃ ৫, পৃঃ ৫৫১-৫৫২ 


ভক্ত্যা চৈতে কৃতী! দেবে সাধকং দেবমন্লিধিম্‌। .চারয়স্তি বতগ্প্মাঢুচ্ন্তে হ্যপচারকঃ। 
সমীপে চারণীত্বাহপি ফলানাং তে তখোদিতাঃ ।--জ্ঞানমাঁলাবচন, ভ্রঃ শা তি 91৯২-এর রাঁধবভটুকৃত টীকা 


৯৪ 


৯৯৬ ভারতীয় শক্তিসাধনা 


মহাশক্তি হু্টিরূপে পরিণত হয়েছেন। তিনিই প্রাতিভাসিক ভোক্তা জীব, ভোগ্যপদার্থও 
তিনি, আবার ভোগক্রিয়াও তিনি। কিন্তু ঘতক্ষণ ৈতবুদ্ধি আছে ততক্ষণ জীব এবং 
'অন্ঠান্য বন্তর পৃথক সত্তাও আছে। দ্বৈতবুদ্ধির ক্ষেত্রে এই-সব পৃথক্‌ সত্তাকে ক্রহ্মময়্ীর 
পরিণতি ভেবে আবার তারই স্বরূপে এদের লয়ভাবনা এই-সমন্তের ্রহ্ষার্পণ । এইভাবে 
অঙ্ধার্পণ করলে সমগ্র হ্্টিই উপচার হয়ে যায়। কেন না স্থির ষে-কোনো বস্ত ষে-কোনে। 
ভাবচিস্তা ষে-কোনো' ক্রিয়া সাধকের ব্রহ্ষসন্নিধি-বিধান করে। 

স্ষ্টির যেমন স্ুলচক্মাদি ভেদ আছে উপচারেরও তেমনি ভেদ আছে। ক্্িক্রমে 
্রহ্মবস্তর সুলতম পরিণতি পঞ্চমহীভূত। বাহ্‌পূজায় নিয়াধিকারী ব্যক্তিরা যে গন্ধা্ি 
পথেশেপচার দিয়ে পুজা করেন তা এই পঞ্চমহাভূতেরই প্রতীক । গন্ধ ক্ষিতির, পুষ্প ব্যোমের, 
ধুপ মতের, দীপ তেজের এবং নৈবেছ্চ অপের প্রতীক ।১ 

উচ্চাধিকারী তত্জ্ঞানী সাধককে এই স্ুল পঞ্চোপচারের সঙ্গে মানসিক বৃত্তি যোগ 
করে ষোড়শোপচারে পুজা করতে হয়।* 

আরও উচ্চাধিকারী তত্জ্ঞানী সাধকের পক্ষে ক্ষিত্যাদি প্ররুত্যতন্ত চতুবিংশতিতত্ব 
পূজোপচার ।* 

তার চেয়েও উচ্চকোটির যে-সাধক ভগবানে পূর্ণসমাহিত তার পূজার একমাত্র উপচার 
তার আত্মা* অর্থাৎ তিনি স্বয়ং। 

সাধনমর্শজ্ঞ মহাত্মারা বলেন দেহাদির প্রয়োজনীয় যাবতীয় পদার্থই স্থুল উপচান ; 
এইগুলি স্থল অধিকারীর জন্য বিহিত। চিত্তের সমস্ত বৃত্তি হুন্ম উপচার; এইগুলি সুক্ 
অধিকারীর জন্য বিহিত। সর্বোচ্চকোটির অধিকারীর একমাত্র উপচার ত্বার আত্মা ।« 
এ কথার উল্লেখ একটু আগেই করা হয়েছে। 

এই-সব সিদ্ধান্তের কথা । সাধনার ক্ষেত্রে এই-সব সিদ্ধান্তাহ্ছষায়ী বিবিধ বিধান লক্ষ্য 
করা যায়। দেখা গেছে শক্তিসাধনা তথ1 তান্ত্রিক সাধনায় একটি সোপানক্রম আছে। 
নিগ্নাধিকারী সাধারণ মানুষকে সবনিম্ন সোপান থেকে আরম্ভ করতে হয়। এদের জন্যই 
বাহ্‌ পাস্ভার্ধ্যা্দি উপচারের ব্যবস্থা। এরা গভীর তত্বকথা বোঝে না। কিন্তু যে-দেবতার 
পুজা করছে তাকে ভক্তিশ্রদ্ব। করতে হবে, ভাল ভাল জিনিষ দিয়ে তাঁকে খুশী করতে হবে 
এইটুকু বোঝে । বোঝে মাহুষের দৃষ্টান্ত দেখে । বিশেষ কোনো! শ্রদ্ধা- ও সম্মান-ভাজন 
ব্যক্কি বাড়ীতে এলে সে-যুগের গৃহস্থ তাকে পান্চ আসন ইত্যাদি দিয়ে যেরকম সাদর 
অভ্যর্থনা করত পূজার উপচারের ব্যাপারে দেবতা! সম্পর্কেও সেই ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায়। 


১ ভরা 9, 5. 9006 774৫.) 1994) 0,415 1১22 ২ পুত,পৃঃ ৮৭ 
ক বী ৪ 8১৮৮১ ৫ এই, পৃঃ৮১ 


প্রতীক ও প্রতিম৷ ৯৭, 


উপচারপুজ। সমস্ত পূজান্রব্যই যথাবিধি শোধন করে তবে পুজায় ব্যবস্থার করতে 
হয়। কাজেই উপচারকেও শোধন করতে হয়। উপচারকে ষে শুধু শোধন করতে হয় 
তা নয় সমর্পণের পূর্বে ফুলচন্দন দিয়ে উপচারত্রব্যের প্জাও করতে হয়।৯ উপচারের 
পূজা অর্থ উপচারের অধিষ্ঠাত্রী শক্তির পূজা। এই শক্তি স্বক্সপূতঃ চিন্ময়ী মহাশক্তি। 
উপচার ষে শ্বরূপতঃ এই মহাশক্তি থেকে অভিন্ন নিম্নাধিকারী সাধকের চিত্তেও সেই 
ভাবটি সঞ্চারিত করে দেওয়াই উপচার পূজার অন্যতম তাৎপর্য । 

উপচারসমর্পণমন্ত্রঁ উপচার সমর্পণের মন্ত্রগুলিও বড় স্থন্দর। মন্তগুলি রা 
মনকে অতি উচু স্থুরে বেঁধে দেয়। দৃষ্াস্তম্বর্ূপ কয়েকটি মন্ত্রের উল্লেখ করা গেল। 

আসন সমর্পণ মন্ত্র-হে দেব, তুমি সর্বভূতের অন্তরে অধিষ্ঠিত, সর্বভূতের তুমি অন্তরাত্মা, 
উপবেশনের জন্য তোমাকে এই আসন সমর্পণ করি। তোমাকে নমস্কার, নমস্কার ।৭ 

স্বাগতমন্ত্র্__ স্বীয় অভীষ্টসিদ্ধির জন্য দেবতারাও যার দর্শন কামনা করেন দেই তুমি 
আমার জন্য স্বাগত হয়েছ। হে পরমাত্মা, স্থম্বাগত, তোমাকে নমস্কার । তোমার শুভ 
আগমনে আজ আমার জন্ম সফল, জীবন সফল, আমার সমস্ত ক্রিয়া সফল হয়েছে এবং 
আমার তপস্তার ফল পেয়েছি । 

পাদ্যসমর্পণমন্ত্র_হে পরমেশ্বর, যার পাদোদকের স্পর্শে জগত্ত্রয় শ্দ্ধ হয় সেই তোমার 
পাদপদ্নপ্রক্ষালনের জন্য আমি এই পাগ্ সমর্পণ করছি।* 

অর্ধ্যসমর্পণমন্ত্র_ধার প্রসাদে পরমানন্দ জাত হয় সেই সর্বাত্মভূত ব্রদ্ষকে আননার্থা 
সমর্পণ করছি।ৎ 

আচমনীয়সমর্পণমন্ত্র-যাঁর উচ্ছিষ্টের স্পর্শে নিখিল জগৎ শুদ্ধিগ্রাপ্ত হয় সেই তোমার 
মুখারবিন্দের জন্য আচমনীয় সমর্পণ করছি।* 

মধুপর্কসমর্পণমন্ত্র__-তাপত্রয়নিবারণের জন্য এবং অখও-আননালাতের জন্ত তোষাকে 
মধুপর্ক দিচ্ছি। হে পরমেশ্বর, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও ।" 


১ অস্ত্েণীর্ঘ্যান্তস। দ্রব্যং প্রৌক্ষ্য ধেনুং প্রদর্শয়ন। সম্পৃজ্য গন্ধপুষ্পাভ্যাং ভ্রব্যাধ্যানং সমুলিখেং। 
মহা ত ১৩২০৭ 

২ ্বৃতার্থা সর্বতৃতাস্তরাত্মনে ৷ কল্পয়ামুপবেশীর্থমাসমং তে নমো! নমঃ 1 ১৩২১২ 

৩ দেবীঃ শ্বাভীষ্টসিদ্ধযর্থং ষস্ত বাঞ্তি দর্শনম্‌। ুম্বাগতং স্বাগতং মে তশ্মৈ তে পরমাজ্মনে। 

অস্থ মে সফলং জন্ম জীবনং সফলা। ক্রিয়াঃ। ন্বাগতং বন্তয়। তন্মে তপসাং কলমাগতম্‌।--এী ১৩/২১৪-২১৫, 

যৎপাঁদজলসংস্পর্শীঙ্ছুদ্দিমীপ জগত্ত্রয়ম। তৎপাদাৰ জপ্রোক্ষণীর্থং পাগ্যস্তে কল্লয়াম্যহম্‌।--ত ১৩২১৭, 

পরমীনন্দসন্দৌহে। জায়তে যৎপ্রসীদতঃ । তন্মৈ সর্বায্মভৃতীয় আনন্দার্ধ্যং সমর্পয়ে মহ, ত ১৩২১৮ 

যহুচ্ছি্টমুপম্পৃষটং শুদ্ধিমেত্যিলং জগৎ । তট্মৈ মুখারবিন্দায় আচামং কলয়ামি তে ।+--& ১৩২২৭ 

তাপত্রয়বিনীশীর্ঘমখগ্ডানন্দহেতবে ৷ মধুপর্কং দদীম্যন্ত প্রসীদ পরমেশ্বর 1 ১৩২২২ 


"এটি €চি কি 9 


৯৪৮ ভারতীয় শক্তিসাধনা 


প্সানীয়সমর্গণমন্তর_যার তেজের তারা জগৎ পরিব্যা্চ, যার থেকে এই জগৎ উদ্ভূত, সেই 
তোমাকে, হে জগর্দাধার, কানের জল দিচ্ছি ।৯ 

বন্ত্রসমর্পণমন্ত্রতুমি সর্বাবরণহীন, মায়ার দ্বারা আপন তেজ আচ্ছন্ন করে রেখেছ, 
পরিধানের জন্য তোমাকে বস্ত্র সমর্পণ করছি, তোমাকে নমস্কার | 

ধূপ ক্বীপ প্রভৃতি অন্য উপচার সম্পর্কেও অনুরূপ মন্ত্র আছে ।* 

এই ধরণের মন্ত্রপাঠ করে উপচারের দ্বারা যথাশাস্্র পূজা করতে করতে নিয়াধিকারী 
নিষ্ঠাবান সাধকের চিত্তও ক্রমে সুম্মর চিন্তার উপযোগী হয়ে উঠে। 

এ ব্যাপারেও ক্রম আছে। ' প্রথম অবস্থায় উপচার সম্বন্ধে সাধকের কর্তৃত্বাভিমান 
থাকে। তার পরে ক্রমে তা দুর হয়ে ঘায়। তখন সাধক ভাবেন মায়ের জিনিষই মাকে 
দেওয়া হচ্ছে। আরও অগ্রসর হলে সাধকের স্ত্ীপুত্র আত্মীয় স্বজন সন্বদ্ধেও আর কর্তৃত্বা- 
ভিমান থাকে না। 

বল! বাহুল্য সাধক এখন আর নিয়াধিকারী নন। তিনি ষেখান থেকে যাজ। সক 
করেছিলেন তার থেকে অনেকখানি এগিয়ে এসেছেন। এই অগ্রগতি অব্যাহত থাকলে 
ক্রমে সাধক ব্রহ্মদৃঠিতে জগৎকে দেখবার শক্তিলাভ করেন এবং তখন উপচারের স্বরূপ তার 
কাছে উদ্ঘাটিত হয়। 

উপচারসমর্পণরহুম্ত-_-তিনি তখন বুঝতে পারেন জগত ব্রদ্ময়ীরই রূপ, জগতের 
_ পদার্থমাত্রই উপচার, সাধক নিজেও উপচার। সবই ত্রহ্মময়ী মায়ের থেকে উদ্ভূত আবার 

সবই তাতে সমপিত অর্থাৎ বিলীন হয়। সমগ্র স্থষ্টিই একটি উপচারসমর্পণব্যাপার | 

জীবনযাত্রাই পৃজা_এই অবস্থায় সাধকের কাছে তার জীবনযাত্রাই পুজা হয়ে 

দাড়ায়। জীবনের বিভিন্ন বস্ত ও ক্রিয়। হয় পুজার বিভিন্ন অঙ্গ। সৌন্দর্ধলহরীর একটি 
গ্লোকে ভক্তের প্রার্থনাকারে এই রহস্তটি বাক্ত হয়েছে । যথা*__মা, আমার কথামাত্্ই 
' তোমার জপ হোক, শিল্প অর্থাৎ অঙ্গুলিচালনামাত্রই তোমার পূজার মুদ্রা হোক, আমার 
চলামাত্রই তোমার প্রদক্ষিণ হোক, আমার ভোজনাদিক্রিয়া৷ তোমার আহুতি হোক, আমার 
শয়ন হোক তোমাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম, “আমার নিখিলশক্তিসংষোজিত স্থুখ আত্মসমর্পণ হউক' 
আর আমার কার্ধমাত্র হোক তোমার পৃজ1।« এই গ্লোকটির বিষয় পূর্বেও আলোচনা! করা 
হয়েছে। 

১১. হতেজস। জঙগদ্ব্যাপ্তং বতো। জাতমিদং জগৎ । তশ্মৈ তে জগদাধার স্বীনার্ধং তোয়মর্পয়ে | ১৩২২৫ 
হ সর্ধাবরপহীনায় মায়াপ্রচ্ছন্নতেজসে ৷ বাঁসসী পরিধানায় কল্পয়ামি নমোহগ্তক তে।--&ঁ ১৩২২৮ 
৬ ভ্রঃমহাত,গঃ১৩ ৪ জ্রঃসৌল,২৭ 


* অচ্যুতীননদরৃতটাকার অনুসরণে অনুবাদ করা হয়েছে। 


প্রতীক ও প্রতিমা ৯০৯ 


বলি-_বামকেস্বরতন্ত্রের বিধান১ যোড়শোপচারে পুজা করার পর সাধক সর্বাভীষটসিদ্ধির 
উদ্দেশ্টে সহম্্র জপ করবেন এবং তার পর বলি-আদি দিয়ে যন্ত্কে প্রণাম করবেন। 

বলিদান অবশ্য কতব্য-_গায়ত্রীতত্ত্রে বা হয়েছে সব পৃজাতে বলিদান প্রশস্ত ।* শুধু 
তাই নয়, বলা হয়েছে বলিদান ব্যতীত কৃষ্ণপূজ! করলে কৃষ্ণহত্যার পাপ হয়,» শক্তিপৃজ' 
করলে শক্তিহত্যার পাপ হয়, ত্রন্মহত্যার পাপ হয়।£ 

মহাকালসংহিতার বিধান-_-নৈমিত্তিক পূজায় বলি অবশ্যই দিতে হবে। বিশেষ করে 
দেবীর সম্তোষবিধানের জন্য বলিদান অবশ্থ কর্তব্য । বলি না দিলে দেবী পৃজাই অঙ্গীকার 
করেন না।« 

বলিশবের অর্থ_বলিশবের অর্থ উপচার, পুজোপহার।* এই অর্থে দেবপূজায় 
দেবতাকে ষে-দ্রব্য সমর্পণ করা যায় তা-ই বলি। এই মাত্র ষে ষোড়শোপচার প্রভৃতি 
উপচারের আলোচনা করা হুল সে-সবই বলি। সোজা কথায় বলা যায় পৃজাবুদ্ধিতে 
দেবতাকে ঘা দেওয়া! হয় তাই বলি। | 

লোকে নিজে যে-জিনিষ ভালবামে তাই আপনজনকে, প্রিয়জনকে দিতে চায়, দেয়। 
স্বীয় ইঠ্টদেবতা! সাধকের বড় আপন, বড় প্রিয়। সেইজন্য দেবতার বলি কি হবে না হুবে 
এ সম্বন্ধে মহানির্বাণতস্ত্রে একটি সাধারণ ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে । যথা-দেবতাকে দেয় 
বন্ধর ব্যাপারে সাধকের ইচ্ছাই বলবতী হবে। ফেষে ভ্রব্য সাধকের নিজের প্রিয় সেই 
সেই ভ্্রব্য তিনি ইষ্টদেবতাকে সমর্পণ করবেন।' 

প্রকারভে্ব--বলির সাত্বিক ও রাজসিক এই ছিবিধ প্রকারভেদ করা হয়েছে। 
মাংসরক্তাদিবজিত বলি সাত্বিক আর মাংসরক্তাদিযুক্ত বলি রাজসিক ।” 


১ ততো! জপেৎ সহশ্রঞ্চ সকলেগ্সিতসিদ্ধয়ে । বল্যাদিকং প্রদত্বা। চ প্রথমেচ্ক্রযীজকম্‌। 
--বাঁমকেন্বরতন্ত্বচন, ড্র পুচঃ তঃ ৬৯ পৃঃ ৫২১ 

বলিদানং মহেশানি সর্ধপুজীহ শস্ততে ।--গী! ত, পঃ ৫ 

কৃষ্ছত্যামবাপ্পোতি বলিদানং বিন! পরিয়ে ।--এ 

বিন! বলিপ্রদ্ণাদেন বর্দি শিং প্রপুজন্নেখ। শ্তিহত্যামবাপ্ৌতি বন্দহত্য। পদে পদে ।--এ 

তন্মারৈমিতিকার্চায়াং বলিরাবন্কঃ প্রিয়ে। বিশেষে প্রদ্মীতব্যে। দেবীসন্তোষহেতবে । 

বলিং বিন! নৈব দেবী পুজামঙ্গীকরোতি হি।--মহাকালসংহিতাবচন, ভ্রঃ পু চ, তঃ ১১, পৃঃ ১০৫৫ 

৬ ভু মনু ৩৮৭ 

৭ সীধকেছ্ছ। বলবত্তী দেয়ে বন্তনি দৈবতে ৷ বদ্যদাক্প্রিয়ং জব্যং তততদিষ্টায় কল্পয়েৎ।--মহ1 ত ৬1৬ 

৮ বলিগ্চ দ্বিবিধে। দেবি সান্বিকে। রাজসস্তখ।। সাব্বিকে। বলিরা খ্যাতে। মাংসরক্তাদিবজিতঃ | 

রাজসে। মাংসয়ক্াদিঘুত্তঃ স প্রোচ্যতে প্রিয়ে ।--সময়াচারতস্ত্রবচন, প্রঃ প্রা! তৌ, পরিং, ৬, ব সং, পৃঃ ২৮৩ 
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৯১০ ভারতীয় শক্তিসাধনা 


 পণুবজি- বাংলাদেশে সাধারণ লোক বলি বলতে এই রাজপিক বলিই 'বোঝে। 

দেবতার বলি বললে তার! পশ্ডবলির কথা ভাবে। শাস্ত্রেও বলিদান বলতে অনেক ক্ষেত্রে 
পশুবলিরই কথা বল! হয়েছে । যেমন কালিকাপুরাঁণে বল! হয়েছে--সাঁধক মোদকের দ্বারা 
গণেশকে, স্বতের হ্বারা সূর্যকে, তৌর্যত্রিকের দ্বারা শঙ্করকে, নিয়মের ছারা হরিকে এবং 
বলিদানের দ্বার! চণ্ডিকাকে তুষ্ট করবেন।১ স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে এখানে বলিদান অর্থ 
পশ্ডবলি। 
" মাতৃকাভেদতন্ত্রে আছে-_পশুবলি না দিয়ে কখনে! কালী, তারা প্রভৃতি দেবীর পৃজ। 
করা উচিত নয়।* 

পশুবলির প্রশংসা-_উক্ত তন্ত্রে পশুবলির মাহাত্মা বিশেষভাবে ঘোষণ। করা! হয়েছে । 
বল! হয়েছে বর্দি কেউ নিত্যপূজায় পশুবলি দিতে: পারে তবে সে শুধু বলিদানের দ্বারাই 
সিদ্ধিলাভ করবে। আর যদি দরিব্র ব্যক্তি নিত্যপূজারদি করে তা হলে তাকে অন্ততঃ 
বৎসরাস্তে একটি বলি দিতে হবে। নৈলে সারাজীবন পূজা করলেও তার সিদ্ধিপাভ হুবে 
না। কলিকালে অশ্বমেধাদি মহাযজ্ঞ নিষিদ্ধ, বলিদদানই কলিকালের মহাষজ্ঞ। কেবল- 
মাক বলিদানেই অশ্বমেধের ফললাভ হয়।৩ 

অধিকারিভেদে বলিদান-_তন্ত্রে পশুবলিদানের প্রশংস! করা হলেও নিধিচারে সবার 
জন্ত পশুবলিদানের বিধান দেওয়া হয় নি। সাত্বিকাদি অধিকারিভেদ্দে বলিদানের নির্দেশ 
দেওয়া হয়েছে। মৎন্যস্থক্তে ব্লা হয়েছে--সাত্বিকলক্ষণযুক্ত সাত্বিক সাধকের নিত্য 
ষত্বমহকারে সাত্বিক বলিদানাদি করবেন, রজোগ্রণযুক্ত রাজনিক সাধকের! রাজস বলিদানাদি 
করবেন। তমোগুণযুক্ত ও রজোগুণযুক্ত তামসিক সাধকদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে এদের 
বলিদান পুজ! স্তোত্রপাঠ হোম এ-সব বিষয়ে কোনো শ্রদ্ধা নাই; এর! নামেমাত্র সাধক ।£ 


উসকে লেস 


১ মৌদকৈরগঁজবক্ত,ধ হবিষ! তৌবয়েব্রবিম। তৌর্ধত্রিকৈশ্চ নিয়মৈঃ শঙ্করং তৌবয়েন্ধরিম্‌। 
চণ্ডিকাং বলিদানেন তোষয়েং সাধকঃ সদ ।--ক পু. &&1১-২ 
পশুদানং বিন! দেবি পূজয়েন্প কদাচন ।-_মাতৃ ত ১০1১৩ 
তথ! চ নিত্যপূজার়াং বদি শক্তে ভবেন্নরঃ। কেবলং বলিদানেন সিদ্ধে। ভবতি নান্থ|। 
নির্ধনঃ পরমেশানি ঘদি পুজাদিকং চরেৎ। বংসরাস্তে প্রদাতব্যং ৰলিমেকং নুরেখরি | 
' অন্তথ। দৈব সিদ্ধিঃ স্তাদাজন্স পুজনাদপি । বলিদানং মহাধজ্ঞং কলিকালে চ চণ্ডিকে। 
অন্মেধাদিকং হজ্ঞং কল নান্তি হুরেখরি । কেবলং ৰলিদানেন চাশ্বমেধফলং লভেৎ।--& ১০1১৬-১৭ 
৪ সান্বিকঃ সান্বিকৈ ধুকে! লক্ষণৈষ্চ সুন্দরি । সান্বিকং বলিদানাদি নিত্যং কুর্যাৎ প্রযন্তঃ। 
রাজসে। রাজসপ্তণৈ ধুক্তঃ সত্যং বরাননে । রাজসং বলিদানাদি স্থবেশৈ রাজসৈধুভঃ। 
ভামসত্তামসঞ্তগৈ রাজসাসৈ ধুতঃ প্রিয়ে । ন শ্রদ্ধা! বলিদানেযু পুজনাদিু সুন্দরি 
ন স্তোব্রপাঠহোমেষু নামসাত্রেণ সাধকঃ।-প্রঃ প্র তো, পরিঃ ৬। ব সং পৃঃ ২৮৪ 
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প্রতীক ও প্রতিমা ৯১১ 


এদের বলিদান সত্বস্ধে স্পষ্ট করে কিছু বলা ন। হলেও প্রসঙ্গ থেকে বোঝা যায় এদের পক্ষেও 
কাজস বলিদান বিহিত। 

রাজস বলি কি নিন্দনীয়--রাঁজস বলি শাস্্ববিহিত হলেও সনাতনধর্মী কোনে 
কোনে। সম্প্রদদায় পশুবধ কর! হয় বলে এই বলি নিন্দনীয় মনে করেন, এক্সপ পশুবলি দিয়ে 
পূজা করাকে হেয়জ্ঞান করেন। আর প্রধানতঃ তান্ত্রিক পূজায় পণ্ড বলি দেওয়া হয় বলে 
তাস্ত্রিক ধর্মকেও উচু স্তরের ধর্ম মনে করেন না। 

বিষয়টি বিচার করে দেখা যাক। তন্ত্রশান্ত্রে তামসিক ও রাজসিক প্রকৃতির লোকেদের 
পূজায় পশুবলির বিধান দেওয়। হয়েছে । এরা সংসারের পনের আনা মান্ষ। আত্মপোষণের 
জন্য আত্মরক্ষণের জন্য এরা প্রাণিহিংসা করে। যারা মাছ মাংস খায় না তারাও প্রাণি- 
হিংসা করে। এই শ্রেণীর কোনো কোনো৷ লোক পিঁপড়েটি মারে না বটে কিন্ত ভেজাল 
খান খাইয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু ত্বরান্বিত করে দিতে এদের বিবেকে একটুও বাঁধে না। 
একি প্রাণিহিংসা নয় ? 

একটু তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে প্রাণবলি পেয়েই প্রাণের প্রবাহ চলেছে। প্রাণীমাত্রই 
শরীরপৌধণের জন্য কোনো না কোনে প্রাণবন্ত গ্রহণ করে। কাজেই প্রাণবলি হ্যতি- 
পরিকল্পনার অঙ্গীভূত। 

জগতের বেশীর ভাগ মাম্নষই যে মাছমাংসাদি খায় উক্ত কারণে একে স্বাভাবিক 
ঘটনাই বলতে হয়। আদিম অবস্থা থেকেই মানুষ গ্রাণধারণের জন্ প্রাণিবধ করে আসছে 
আর ঘখন থেকে কোনো! না কোনো! অতিগ্রাকৃত শক্তির অর্থাৎ দেবতাদির তৃষ্টি-বিধানের 
চেষ্টা স্বর করেছে তখন থেকেই তাদের উদ্দেশ্তেও পশুবলি দিয়ে আসছে। মানুষ নিজে 
যাতে তৃপ্ত হয় অতিপ্র।কৃত শক্তিও তাতেই তুষ্ট হবেন এই ধারনাই তার মনে ছিল। 

তার পর মানুষ ষখন সভ্য হয়ে উঠল, তার জীবনে ধর্মের আবির্ভাব ঘটল, তখনও সে 
দেবতার কাছে পশুবলি দিত। প্রাচীন জগতের সর্বত্রই দেবতার কাছে শশুবলি দেবার 
প্রথা প্রচলিত ছিল।১ আমাদের দেশে বৈদিক যাগধজেও যে পশুবলি হত পঞ্চতত্বের 
আলোচন। প্রসঙ্গে আমর! তা লক্ষ্য করে এসেছি। 

কাজেই দেখ যাচ্ছে তাগ্রিকপূজায় যে পশুবলি দেওয়া হয় তাতে একটি প্রাচীন ধাননারই 
অনুসরণ করা হয়েছে । পশুবলি বেদসম্মত। সনাতনধর্মীয় কোনো কোনে পুরাণে ষে 
পশ্তবলি নিষেধ করা হয়েছে গায়ন্রীতস্ত্রর মতে তা! বৌদ্ধমত, বেদসম্মত নয়।ৎ পুজার্চাদি 


ট নু, চ,। ০9, 6৮, 169, 880, 299 $ চ, 0০ তত], ঘ। (108 886৪৭ 
২ হত্র যত গুরাণেষু নিষেধং কুরুতে বলেঃ । তত্তদবৌদ্ধমতং রাজন্‌ ন চ বেঘেযু সম্মতম্‌1--গা ডঃ প * 


৪৯১২ ভারতীয় শক্কিসাধন৷ 


শান্ীয় ব্যাপার। ধারা শাহ্ব মানেন পূজার্চাদি তারাই করেন। শাস্ত্রের চরম প্রমাণ বেদ। 
কাজেই যে-পশুবলি বেদসম্মত, বেদাহুসারী শান্্রস্মত, তা শাস্্রাহছসরণকারীদের কাছে 
নিন্দনীয় হতে পারে না, হেয় হতে পারে না । 

বলিদানে প্রবৃত্তিসংযম-_ প্রবৃত্তির পথে নিবৃত্তির দিকে এগিয়ে চলার স্থচিস্তিত ব্যবস্থা 
আছে তান্ত্রিক সাধনায় । তঙ্ত্রে নিছক জৈব ব্যাপারকেও আধ্যাত্মিক সাধনার অঙ্গীভূত করা 
হয়েছে। মাংসাশীরা মাংস খাবেই এবং তার জন্য পশুবধ করবেই । যে-ধর্মে এটি নিষ্ধে 
করা হয় তা তারা মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারে না। তান্ত্রিক ধর্মে তাদের এই স্বাভাবিক 
প্রবৃত্তিকে স্বীকার করে বল! হল মাংসভক্ষণ ধর্মের বিরোধী নয়, তবে দেবতার কাছে পশ্তবলি 
ন] দিয়ে মাংসভক্ষণ নিষিদ্ধ । গায়ত্রীতম্ত্রে বলা হয়েছে, যে-অজ্ঞানমোহিত ব্যক্তি বলিদ্বান 
না করে মাংস খায় সে গ্রাসে গ্রাসে শৃকরবিষ্টা খায়।১ 

শান্ত প্রবৃত্তির মুখে লাগাম দিলেন। মাংস খাওয়া নিষেধ কর] হল না, কিন্তু যখন খুশি 
খাওয়া নিষেধ করা হল। 

শুধু তাই নয়, কেবলমাত্র মাংস খাওয়ার জন্য পশ্তবধও নিষেধ করা হয়েছে । কুলার্ণব- 
তন্ত্র নির্দেশ দেওয়া হয়েছে নিজের জন্য কখনো প্রাণিহিংসা করতে নেই, নিজের জন্য 
একগাছি তৃণও ছিন্ন করা উচিত নয়। 

তত্ত্রশাস্ত্রে গ্রাণিহংসা৷ নিষেধ কর! হয়েছে । কেবলমাত্র বলিদানের ক্ষেত্রে প্রাণিহিংসার 
অন্থমতি দেওয়া হয়েছে । মহানির্বাণতন্ত্রে বল! হয়েছে-_-দেবোদ্দেশে বলিদান ব্যতীত সর্বত্র 
হিংসা বর্জন করতে হবে।* দেঁবোদেেশে বলিদানে যে-হিংসা শাস্ত্রে তাকে বৈধহিংস৷ বলা 
হয়েছে। হিংসা পাপ কিন্ত বৈধহিংসায় পাপ হয় না।* কুলার্শবতত্ত্রাদিতেও অনুরূপ 
অভিমত ব্যক্ত হয়েছে ।* 

শুধু তন্ত্রে নয় মন্বাদিশাস্তেও বৈধহিংসা! সমধিত হয়েছে। মচুর মতে ন্বয়ং স্বয়সু যজ্ঞের 
জন্য পণ্ড হ্ৃঠি করেছেন, জগতের বৃদ্ধির জন্য যজ্জ। সেইজন্য যজ্েে পশুবধ বধ নয়।* 
ভগবান্‌ মগ বেদবিহিত হিংসাকে অর্থাৎ বৈধহিংসাকে অহিংসাই বলেছেন ।৭ 


১ বলিদানং বিনা মাংসং যো ভূঙ ভেহজ্ঞানমোহিতঃ। গ্রাসে গ্রাসে মলং ভূঙ কে শুকরন্ত চ নাভখ|। 
পাত, পঃ ৎ 

২ আত্মার্থং প্রাণিনাং হিংসা কদাচিক্লোদিত) প্রিয়ে ৷ শবনিমিত্ং তৃণং বাপি ছেদয়ের কদাচন ।--কু ত, উঃ « 

৩ দ্বেযোছ্দেশং বিন! ভদ্্রে হিংস1 সর্বত্র বর্জয়েৎ।--মহ1] ত ১১1১৪৩ 

৪ কুতায়াং বৈধহিংসায়াং নযঃ পাপৈপ লিপ্যতে ।--এ 

« পিতৃদেবাদি(দৈবত)বজেযু যৈধছিসো বিধীয়তে 1--কু ত উঃ ৫ 

* হজ্ঞার্থং গশবঃ পুষ্টাঃ ঘরমেব হ্বয়ংভূষা । যজ্ঞোহ ভূত্যে সর্ধন্ত তন্মাদ্‌ যে যধোহবধঃ ।--অনু ৫1৩৯ 

৭ যা! ফোবিছিত হিস] নিয়ড়ানসিংশ্চরাচয়ে ৷ অধিসোমের তাং বিড্লাদ্‌ বেদাদ্‌ ধর্মে! ছি বিরত ।-- ৫18$ 


' প্রতীক ও প্রতিম। ৯১৩: 


দেখা গেল তন্ত্র প্রাণিহিংস। নিষেধ করে এবং বলিদান ছাড়া মাংসভক্ষণ নিষেধ করে 
তান্ত্রিক ধর্মের অনুসরণকারী মাংসভোজীদেের মাংসভোজনপ্রবৃতিকে সংযত করার ব্যবস্থা কর! 
হয়েছে। : 

তা ছাড়া মাংসভোজনের মত স্থুল জৈব ব্যাপারকেও পুজার সঙ্গে যুক্ত করে দিয়ে এই 
সাধারণ ব্যাপারটিকেও আধ্যাত্মিক সাধনার অনুকুল করে দেওয়া হয়েছে। তন্ত্রে পশুবলির 
যে-অুষ্ঠান বিহিত হয়েছে তার পর্যালোচন। করলেই কথাটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। 

বলি-অনুষ্ঠীন__ত্ত্রের বিধান সাধক রোগাদিশূহ্য স্ুলক্ষণ পশ্ড এনে দেবীর সম্মুখে 
রাখবেন। তার পর সাদ! সর্ষে ছড়িয়ে ভূতাপ্পারণ করবেন, অর্ধজলের দ্বারা পশুর প্রোক্ষণ 
করবেন, ফট্‌ এই মন্ত্রে রক্ষণ, হুং মন্ত্রে অবণ্ুঠন এবং ধেনুমুদ্রা বারা অম্ৃতীকরণ করবেন।৯ 

গন্ধর্বত্বর্ণিত প্রোক্ষণমন্ত্রট এই-_হে পশ্ত, উদ্বুদ্ধ হও, তুমি শিব, অপর কেউ নয়। 
তোমার এই পিগু অর্থাৎ দেহ শিবের দ্বার। ছেদনীয়। এমনি ছিন্ন হয়ে তুমি শিবত্বলাভ 
কর।২ ূ 

অমৃতীকরণাদির পর সিন্দুর গন্ধ পুষ্প নৈবেছ্য ও জল দিয়ে “ছাগায় পশবে নমঃ' এই মন্ত্রে 
বলির পশুর পূজা করতে হবে।* এখানে ছাগ উপলক্ষণ। মৃগাদদি অন্য পণ্ড হলে মন্ত্রের 
সেইভাবে পরিবর্তন হবে। 

যামলের মতে পশুর পূজা করার পর তাকে বাঁ হাতে ধরে তত্বমুদ্রাদ্বার। মূলমন্ত্রে সাতবার 
প্রোক্ষণ করতে হবে।& 
এর পর পশ্তর দক্ষিণকর্ণে নিম্নোক্ত পাশবিমোচনী পশুগায়ত্রী জপ করতে হবে__ 
 পশুপাশায় বিল্মহে বিশ্বকর্মণে ধীমহি তন্নো জীবঃ প্রচোদয়াৎ।* এবার সাধক ষথাবিধি* 


১ দেবা অগ্রে স্থাপয়িত্বা পশুং লক্ষণসংযুতম্‌। খেতসর্ষপবিক্ষেপাদ্ভূতানুৎদারয়েতততঃ। 

অধ্্যোদকেন সংপ্রোক্ষ্য অস্্রমন্ত্রণ রক্ষণম্‌। কবচেন সমাগুঞঠয ধেনুমুদ্রামৃতীকৃতষ্‌ । 

-যামলবচন, ড্রঃ বুহ ত স ১ম সং, পৃঃ ৬১৬ রি 

২ প্রোক্ষণে তু পরো মন্ত্ঃ সৌহয়মেব গ্রকীতিতঃ | উদ্ব্‌ধ্যন্থ পশে। ত্বং হি নাপরব্বং শিবোংসি হি। 

শিবোৎকৃত্যমিদং পিগুমতন্ত্ং শিবতীং ব্রজ ।-_গ ত ৩৪।২২-২৩ 
৩ কৃত্বা ছাগীয় পশবে নমঃ ইত্যমুন সধীঃ। সম্পৃজ্য গদ্ধসিন্দুরপুষ্পদৈবেগ্যপাঁথস1। 

গায়ত্রীং দক্ষিণে কর্ণে জপেৎ পাশবিমৌচনীম্‌ মহা ত ৬।১*৮ 
৪. গন্ধচন্দনপুষ্পাগ্থৈঃ পূজযিত্া পশ্তং ততঃ। বামহস্তেন তং ধৃত্বা। সপ্তধা। তবমুদ্রয়] । 

প্রোক্ষয়ে্থলমন্ত্রণ ততঃ পুজাং সমাচর়েৎ ।-_যাঁমলবচন, ভর বৃহ ত সা, ১*ম সং, পৃঃ ৬১৬ 
& দ্রঃ মহা ত ৬1১০৯-১১ 
৬ হ্রীং কালি কালি বস্তেতখরি লৌহ্দগ্ডায় নমঃ এই মন্ত্রে খড়োর পুজা করতে হবে। তার পরে আবার হু 
১১৫ | 


৯১৪ ভারতীয় শক্তিসাধন। 


খক্ঠোর পুজা করে খড্াাকে প্রণাম১ করবেন। তাঁর পর সঙ্কল্লপবচনং পাঠ করে দেবীকে 
পণ্ড উৎসর্গ করবেন। 

এবার সাধক দেবীভাবপর হয়ে তীব্র আঘাতে পশুবধ করবেন ।* 

পশুবলির পর স্তব-বলিদানের পর দেবীর স্তব করতে হয়। মহাকালসংহিতায় 
নিয়োক্ত স্তবটি বর্ণিত হয়েছেখ__ 

জয় দেবী জগন্মাতা, জয় পাঁপৌঘহাঁরিণী। তুমি জন্ম-জরা-ব্যাধিরূ্প তৃণের পক্ষে 
দাঁবানলরূপিণী, তোমার জয় হোক। জয় পর্ববিপত্তিনাশিনী, জয় ত্রিদশবন্দিতা। জয় 
নিত্যানন্বরূপিশ্ী, জয় কল্যাণদায়িনী। জয় শক্রক্ষয়কারিণী, জয় রোগপ্রণাশিনী। জয় 
তীমা, জয় অঘোরা, জয় সঙ্কটতারিণী, জয় অমৃতরসাস্বাদতুন্দিলামন্দবিগ্রহা। তুমি ত্রিনেত্রা, 
বিকরালবদনা, 'মুণ্ডমালাবিভূষিতা, সমস্ত-অস্থ্র-ক্ষয়কারিণী, খড্ডাথটাঙ্গধারিলী, মহাঘোরা, 
মহারবকারিণী, দৈত্যদর্পনিষ্‌দিনী, কালরাত্রি। দেবী মহাচওা, এই পশুবলি গ্রহণ কর। 
আমি শরণাগত, আমাকে রক্ষা কর। আমাকে আমু দাও, ধন দাও, লৌভাগ্য এবং কীর্তি 
দাও, স্ত্রী দাও, পুত্র দাও, আমার অর্বকামন! পূর্ণ কর। উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, প্রচণ্করবাল- 


বাগীশ্বরীব,দ্ধভ্যাং নসঃ এই মন্ত্রে খড়ের অগ্রভাগের, হং লক্ষ্মীনীরায়ণাভ্যাং নমঃ এই মন্ত্রে মধ্যভীগের এবং 
হং উমামহেশ্বরীভ্যাং নমঃ এই মন্ত্রে খড়ামূলের পুজ! করে ও ব.দ্াবিধুঃশিবশক্তিযুক্তীয় খডুগায় নমঃ এই 
মন্ত্রে খড়ের সর্বাবয়বের পুজ। করতে হবে।-_প্রঃ বৃহ ত সা, ১*ম সং, পৃঃ ৬১৬ 
১ খড়ের প্রণামমন্ত্র--খড়গায় খরশানায় (খরনাশায় ) শক্তিকাধার্থতৎপর ৷ পশুশ্ছেগযয়। শীপ্ং খডানাথ 
নমোহস্ত তে।-সদ্রঃ বৃহ ত সা, ১* ম সং, পৃঃ ৬১৬ 
২ বিঞুয়োম্‌ তৎ সং ও অগ্ঠামুকমান্তমুকপক্ষেহমুকতিথাবমুকরা শিস্থিতে ভা্করে সমস্তীভীপ্দিতপদার্থ- 
সিদ্ধিকামোহমুকগোত্রোহমুকশর্মাহহমিষ্দেবতায়ৈ পগুমিমং সন্প্রদদে ।--মহ ত ৬।১১৪-এর টাক! 
৩ দেবীভাবপরে! তৃত্ব। হস্তাতীত্রপ্রহারতঃ ।-- ৬১১৫ 
জয় দেবি জগন্মাতর্জ় পাঁশৌঘহারিণি। জয় জগ্মজরাব্যাধিতৃণদাবানলাকৃতে । 
জয় সর্ববিপত্তিষ্নে জয় ভ্রিশবন্দিতে । জয় নিত্যানন্দরূপে জয় কল্যাণদায়িনি ॥ 
জয় শত্্ক্ষয়করে জয় রোগপ্রণাঁশিনি। জয় ভীমে জয়াঘোরে জয় মঙ্কটতারিণি | 
জয়ামৃতরসান্বাদতুন্দিলা মন্দবিগ্রহে ৷ ত্রিনেত্রে বিকরীলান্তে মুওমালাবিভুষিতে ॥ 
সর্বাহরক্ষযকরি খড়াখটাধাযিশি। মহাঁঘোরে মহারাবে দৈত্যদর্পনিষুদিনি ॥ 
ইমং পণুধলিং দেবি গৃহীত্ব! কালরাত্রিকে। গ্রীতা ভব মহাচওড রক্ষ মাং শরণাগতম্‌। 
আমুর্দেহি ধনং দেহি ভাখাং কীতিং চ দেহি মে। স্তরিয়ং দেহি হুতান্‌ দেহি সর্ধান্‌ কামাংশ্চ দেহি মে। 
উগ্রচণ্ডে প্রচণ্ডাহসি প্রচণ্করবালিনি। মহ! চণ্ডোগ্রদোর্দণ্ডে বিশ্বেশ্বরি নমোহস্ত তে। 
রক্ষ মাংশরণাগন্নং ত্বংপাঁদাপিতমাননম্‌। হর পাঁপং হর ক্লেশং হর শোকং হয়াস্থখম্‌। 
» * সয় রোগং হয় ক্ষোভং হর দৈল্তং হপ্রিয়ে 1 মহাকালসংহিতাবপিত, পর; পু চ, তঃ ১১, পৃঃ ১৭৭৬-৭৭ 


প্রতীক ও প্রতিমা | ৯১৫ 


ধারিণী, মহাচণ্ডোগ্রদোর্দওা বিশ্বেশ্বরী, তোমাকে নমন্কার। তোমার পাদপদ্মে মন সমর্পণ 
করেছি। আমি শরণাগত, আমাকে রক্ষা কর। ওগো! নি আমার পাপ হরণ কর, 
রোগ হরণ কর, ক্ষোত হরণ কর। 

মহাকালসংহিতার বিধান--উক্ত স্তব পাঠ করে সাধক মাটিতে দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম . 
করবেন আর প্রার্থনা করবেন-_গুহকালী জগদ্ধাত্রী সর্বান্তর্ধামিনী ঈশ্বরী, এই পশুবলি গ্রহণ 
করে যথোক্তফলদান কর। কায়মনোবাক্যে তুমি ছাড়া আমার আর গতি নাই। তুমি 
ভূতসমূহের অস্তঃচারিণী, তুষি ভরষ্ী, তুমি পরমেশ্বরী ।১ 

এইভাবে পশুবলি দিলে সে-বলিও সাধকের মনকে উচ্চ আধ্যাত্মিকভাবে পূর্ণ করে দেয়। 
শক্তিসাধনার মূলতত্ব অদ্বৈতত্বও এই ব্যাপারে অনুস্যত। দেখা গেছে প্রোক্ষণমন্ত্রে বলির 
পশ্ এবং বলিদানকারী উভয়কেই শিব বল! হয়েছে। এই ভাবটিই একটু অন্থরকমে ব্যক্ত 
হয়েছে গায়ত্রীতন্ত্রে। বল! হয়েছে --পুজায় হত্যা কোথায়? কারই বা হত্যা? সমস্তই 
্র্মময়, বিশেষতঃ পূজাকালে ৭ 

কাজেই পুজায় পণুবলি নিন্দনীয় এ কথা বলা যায় কি করে? কোনে! কর্ম নিন্দনীয় 
কি প্রশংসার্থ, হেয় কি শ্লাঘ্য, তা স্থির হয় কোন ভাবের থেকে কর্মটি অনুষ্ঠিত হয় সেই 
বিচারে। তন্ত্রমতে দেবীপুজীর যূলগতভাব অদ্বৈতত্রক্মভাব। এর চেয়ে উচ্চ ভাব আর 
হয় না। অতএব পশুবলি দেওয়া হয় বলেই এ পুজাকে হেয় মনে করা যায় না। যেরকম 
অধিকারীর জন্য এরূপ পূজা বিহিত তাদের পক্ষে এইটিই ঙ্লাঘ্য পূজা। 

এঁতিহাঁসিক দৃষ্টিতে বলি- রাজস বলি সম্পর্কে আরও কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। এই 
ব্যাপারটিকে দীর্ঘায়ত এতিহাসিক পটভূমিকার উপর বিস্তৃত করে না দেখলে এবং সেই 
সঙ্গে অধিকারের কথাট। বিচার না করলে এই বলির পুরে অর্থ বোঝা! যাবে না। তন্ত্রার্দিতে 
দেবীর নিকট বলিযোগ্য পশুর যে-সব তালিকা দেওয়! হয়েছে তা পরীক্ষা করলে দেখ৷ 
যাৰে এই-সব তালিকায় এমন সব জীবজন্তর নাম আছে যেগুলি দূর বা নিকট অতীতের 
কোনো না কোনো সময়ে কোনো না কোনো মান্ধষ দেবতার কাছে বলি দিত। কালে 
কালে এসব অনেক পশ্ড দুপ্রাপ্য হয়ে যায়; মানুষও বদলে যায়; বলি সম্বপ্ধে মানুষের 
ধারণাও বদলে যায়। ফলে আমাদের কাল পর্যন্ত এসে বলি প্রধানতঃ ছাগ ও মেষের মধ্যে 
সীমাবদ্ধ হয়েছে। 


১ স্ততিমেতীং পঠিত্ৈবং দণ্ডবৎ প্রণমেদ ভূবি। গুহাকালি জগদ্ধাত্রি সধান্তর্যামিনীশ্বরি | 

গৃহীত্বেমং গণ্ডবলিং যখোভফলদ। ভব। কায়েন মনস। বাঁচ) ত্বতো। নীশ্য। গতির্মম। 

অন্তশ্চরসি ভূতানাং ভ্্ী ত্বং পরমেশরি ।-_দ্রঃ পু চ, ত১ ১১, পৃহ ১০৭৭ | 
২ কুতে। হত্যা চ পূজায়াং কন্ত হত্য। বরাননে। সর্দং ব.দ্ধময়ং হোতৎ পৃজাকালে বিশেষতঃ ।--গা। ত, গঃ ৫ 


৯১৬ ভারতীয় শক্তিসাঁধনা 


সাধারণতঃ দেখা ধায় মানুষ নিজে যে-সব প্রাণীর মাংস খেত দেবতার কাছে সে-সব 
প্রাণীই বলি দিত।১ সে নিজে যা খায় না, ষা বর্জন করে, ত1 দেবতাকে কি করে দেবে ?ং 
কিন্ত সবসময়েই যে তা হত এমন কথ বলা! যায় না। মানুষ প্রাণীদের মধ্যে যাকে অেষ্ট ও 
মহার্থা মনে করত তাকে বলি দিলেই দেবত! সব চেয়ে খুশী হবেন এ রকম বিশ্বাসও তার 
ছিল। সে-প্রাণীর মাংস হয়ত মানুষ খেত না৷ 

নরবলি- এরূপ বলির চরম দৃষ্টান্ত নরবলি। তত্থাদ্দিতে বলিযোগ্য প্রাণীর মধ্যে 
মানুষের নামও আছে । নরবলি একটি এঁতিহাপসিক ব্যাপার এ কথা স্মরণ রাখলে এ সম্পর্কে 
সহস| কোনো মন্তব্য করতে ধীরস্থির ব্যক্তিমাত্রই সক্কোচ বোধ করবেন। 

প্রাচীন জগতের সর্বত্রই নরবলি হত। ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠীর জনসমূহের মধ্যেও 
কোনো না কোনো আকারে এটির প্রচলন ছিল ।$ 

ভারতের বাইরে নরবলি-গ্রাচীন গ্রীকদের মধ্যে নরবলির প্রথা ছিল। তারা 
ুদ্ধবন্দী ও অপরাধীদের বলি দিত।* প্রাচীন ভুইভদের* মধ্যে, আইসল্যাণ্ডের টিউটনদের* 
মধ্যে এবং জার্মানীর টিউটনদের মধ্যেও নরবলি হত।৮ 

প্রাচীন মিশরীয়দের মধ্যে এক প্রকারের নরবলি প্রচলিত ছিল। নীলনদের বন্যার 
সময় বন্তার প্রকোপ নিবারণের জন্য একটি কুমারী মেয়েকে জলে বিসর্জন দেওয়া হত।* 

প্রাচীন ইহুদী ও অন্যান্ত সেমিটিক জাতিদের মধ্যেও নরবলি দেবার প্রথ! ছিল।১* 

ফিনিসীয়রা সেমিটিক। .এরা নিয়মিত নরবলি দ্রিত।১১ ক্রুদ্ধ দেবতাকে প্রসন্ন করার 
উদ্দেশে এর! প্রিয়তম সন্তানকে বলি দিত। অভিজাত বংশের সবচেয়ে ভাল ছেলেকে বলি 


১ মৃগম্ছাগশ্চ মেষশ্চ লুলাপঃ শৃকরত্তখা ॥ শল্লকী শশকে। গোধা কুর্মঃ খড়গী দশ স্মৃতাঃ। 
অন্তানপি পশুন্‌ দৃগ্ভাৎ সাঁধকেচ্ছানুসারতঃ।--( মহা ত ৬/১০-১০৬ ) 
__মৃগ ছাগ মেষ মহিষ শূকর শল্পকী শশক গৌধা কৃর্ম গণ্ডার এই দশটি পণ্ড বলিষোগা। এ ছাড়া সাধকের 
ইচ্ছানুসারে অন্য পণ্ুও বলি দেওয়া যাঁয়। এই তন্ত্চন ইতিহামসম্মত বল। যায়, এতে ইতিহাসের 
ধার! অনুশৃত হয়েছে। 
২ ত্যাজ্যং ভ্রব্যং কথং দেবি মহাদেব্যৈ নিবেদয়েৎ।-_মাভৃ ত ১০1১৯ 
৩. () লুলাপঞ্চ তথ! খড়াং চমরঞ্চ বরাহকম্‌। কচ্ছপং শল্লকীং গোধাং মানুষং তদনত্তরমূ। 
-_মংস্তশৃক্তবচন, দ্রঃ প্রা! তো, কাঁও ৪, পরিঃ ৬, ব সং, পৃঃ ২৮৪ 
($) নরশ্চ মহিষঃ কোলশ্ছাগোহবিং সারসন্তখা। কপোতঃ কুকুটশ্চেতি সাঁমান্াঃ পূর্বপূর্বতঃ। 
| --মেরুতস্ববচন, জঃ পুচ, তই ১১৪ পৃ ১০৫০ 
8, ৮, 05 28৮৮ 1, 04011161850 ৮০1, হা, 04085 ৪. 9. আ.। 00, 22495 
৪. ৪, ঘ., 9. 920 ৭ নর, 20,269 ৮ ঠা, 0,260 
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এ ট্রে ৩৮ 


প্রতীক ও প্রতিম৷ ৯১৭ 


দেবার রীতি ছিল। এদের ধারণ! ছিল তাতে দেবত! সবচেয়ে বেশী খুশী হবেন । এর! বিশ্বাস 
করত বলিদানকারীর কাছে যা সব চেয়ে মুল্যবান, সবচেয়ে প্রিয়, যা বলি দিলে তার সব 
চেয়ে ক্ষতি, তাই বলি দিলে পরে তবে বলির ফল পাওয়া যাবে। এই যুক্তিতেই এরা প্রিয়- 
তম সন্তানকে বলি দ্িত।১ | 

ভারতে নরবজি- প্রাচীন জগতের সর্বজ্র যেমন তেমনি তারতবর্ষেও নরবলি দেওয়া 
হত। বেদপন্থী-অবেদপন্থী সভ্য-অসভ্য উভয় শ্রেণীর লোকের মধ্যে এ প্রথা ছিল। 

বৈদিক যুগে বেদপন্থীর্দের মধ্যে মুখ্য নরবলি প্রচলিত ছিল কি না তা নিশ্চয় করে বলার 
মতো যথেষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না। তবে এদের মধ্যেও একদ। ষে নরবলির প্রথ। ছিল এবং 
বৈদিকষুগেও তার স্থৃতি লোপ পায় নি এ বিষয়ে কোনে! সন্দেহ নাই। এতরেয়-ব্রাঙ্গণেং 
স্তনঃশেপের ষে-কাহিনী বিবৃত হয়েছে তাতে মুখ্য নরবলির স্থৃতি অগ্নান আছে। 

উক্ত ব্রাহ্মণের 'ন্যত্রওত আছে পুরাঁকালে দেবতার! পুরুষকে অর্থাৎ মানুষকে পশ্তরূপে 
আলস্তন অর্থাৎ যজ্ঞে বধ করতে উদ্যত হয়েছিলেন । এই ঘটনাও একদা যে বেদমাগাদের 
মধ্যে নরবলি ছিল তার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। 

যজ্ঞে বধযোগ্য পশুর দৃষ্টান্ত হিসাবে শতপথ-ব্রাঙ্মণে পুরুষ অর্থাৎ নর অশ্ব গৌ মেষ 
এবং ছাগের উল্লেখ করা হয়েছে ।5 

বৈদিক যে-ষজ্ঞে নরবলি দেওয়া হত তার নাম পুরুষমেধ বা নরমেধ। শাহায়ন- 
শ্রোতস্থত্র (১৬১০ ) এবং বৈতানস্থত্র (৩৭1১০ ) এই ছুইখানি গ্রন্থে পুরুষমেধের বিধান 
আছে ।« 

প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় অনেক পরবর্তী যুগের তবদর্শীরা নরমেধষজ্ঞের তত্বব্যাখ্যায় 
বলেছেন-_-“নরমেধযজ্ঞে নর যথাসম্তব পূর্ণতা লাভ করে, নিজ স্বার্থ সপ্পূর্ণরূপে বিসর্জন দিয়ে, 
নিঃস্বার্থ হয়ে ভগবৎকার্ধে আত্মসমর্পণ করেন ।”৬ 

ইতিহাসের বিচারে মুখ্য নরবলির উল্লেখ শ্রুতি-পরবর্তী ধর্মগ্রস্থাদিতেও পাওয়া যায়। 
ঘেমন মহাভারতের বনপর্বে" আছে রাজ! সোমক জন্ত নামক স্বীয় পুত্রকে বলি দিয়ে যজ 
করেছিলেন। 

সভাপর্বে জরাসম্বের আখ্যানেও নরবলির পরোক্ষ উল্লেখ আছে। জরাসম্ধ বহু রাজাকে 

বন্দী করে রেখেছিলেন রুদ্রের কাছে বলি দেবেন বলে ।” 
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৯১৮ ভারতীয় শক্তিসাধন! 


কাজেই দেখ! যাচ্ছে তন্ত্র যে নরবলির বিধান দেওয়া! হয়েছে তা কেবলমাত্র তণ্েরই 
বিধান নয়। একদা জগতের অনেক বিশিষ্ট সভ্য জাতির মধ্যেও এ বিধান প্রচলিত ছিল। 
এ ক্ষেত্রে তন্ত্রে একটি অতি প্রাচীন প্রথার অনুসরণ করা হয়েছে। 

অবশ্ঠ তন্ত্রমতে যে-কোনো ব্যক্তিই নরবলি দেবার অধিকারী নয়, কেবল রাজাই নরবলি 
দিতে পারেন, অন্ত কেউ নয়।১ 

নরবলির অন্ুকল্প-_আমরা' পূর্বেই উল্লেখ করেছি কালে কালে বলি সন্বদ্ধে লোকের 
ধারণ! বদলে যায়। নরবলি সন্বন্ধেও তাই হয়েছে। ধর্মাুষ্ঠানের ক্ষেত্রে একটা ব্যাপার 
লক্ষ্য ষায়-_দীর্ঘকাল প্রচলিত প্রাচীন প্রথা একেবারে লোপ পায় না, অন্তরূপে থেকে যায়। 

আমাদের দেশে নরবলির ব্যাপারেও ভাই লক্ষ্য করা যায়। এতরেয়-ব্রাঙ্গণে মেধ্য 
পশ্ুসম্বদ্ধে একটি আখ্যায়িকা আছে। তার থেকে বোঝা যায় নরের অন্ুকল্পর্ূপে অশ্ব গো 
মেষ এবং ছাগ বলি দেবার প্রথা বৈদিক সমাজে প্রচলিত হয়। 

নরবলির পরিবর্তে পশুবলির ইঙ্গিত অন্ত্রও আছে । উক্ত এঁতরেয়-বান্ধণেইও বলা হয়েছে 
“যে € জমান ) [ সোমযাগে ] দীক্ষিত হয় সে সকল দেবতার নিকট আপনাকে ( পশ্তরূপে ) 
আলস্তনে প্রবৃত্ত হয়। অগ্নিই সকল দেবতা, সোমও সকল দেবতা) সেই ঘজমান ষে অগ্নির 
ও সোমের উদ্দিষ্ট পশু আলম্ভন করে, তদ্বারা সে সকল দেবতার নিকটেই আপনাকে নিক্ষয় 
করে। এতদ্বারা আত্মগ্রতিনিধিরূপে বা মূল্যস্বরূপে পশু আলস্নের ব্যবস্থা হইল।” 

আলোচ্য ত্রাঙ্গণে স্পষ্ট করেই বল! হয়েছে তুক্মদৃ্টিতে বিচার করলে ষজ্ঞে বধ্য পশ্ত স্বয়ং 
যজমান ।« 

এতরেয়-ব্রাহ্মণের পরেও দীর্ঘকাল মুখ্য নরবলি ক্ষেত্রবিশেষে প্রচলিত ছিল বটে, তবে 
এতরয়ে-ব্রাঙ্ষণোক্ত অন্ুকল্পের বিধানই সাধারণ নিয়ম হয়ে পড়ে, মুখ্য নরবলি তার অসাধারণ 
ব্যতিক্রমমাত্র। 

্দেহরুধিরদ।ন--আদিম জগতের সর্বত্র রক্তকে প্রাণ বলে বিশ্বাস করা হত। 
সেইজন্য পশ্তবধ করে দেবতাকে রক্ত দেওয়ার প্রথা ছিল।* সভ্য মানুষের মধ্যেও দেবতাকে 


রাজ! নরধণিং দগ্ভাৎ নান্যোহপি পরমেশ্বরি ।--যাঁমলবচন, উদ্ধত, শ্তামারহত্ত, পঃ ৩ 
এত্রাং১৮ ৩ এ ২১৩ 
রামেম্্রসন্দর ভ্রিবেদীকৃত উতরেয়-ত্রাক্মণের অনুবাদ, ১৩১৮, পৃঃ ১২৭ 
ধ্জমানে। বা এব নিদানেন ঘৎ পণ্ড; 1--এ ব্রা ২২1১ 
১৮৩৪ খুঃ পর্ধস্ত আসামের জৈদ্ভিয়। রাজার] জয়ন্তীদেবীর কাছে নরবলি দিয়েছেন । 
| ড্র 21, 0. 2. ৮56৪ 
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প্রতীক ও প্রতিমা! ৯১৯ 


স্বগাত্রকুধিরদানের যে-ব্যবস্থা লক্ষ্য কর! যাক্স সম্ভবতঃ তার মূলে আছে পূর্বোক্ত আদিম 
বিশ্বাস। লোকে মনে করেছে নিজের রক্ত দেওয়া! নিজের প্রাণ দেওয়ারই সমান। এই 
রক্তদানকে নরবলির একটি অন্ুকল্প বা রূপাস্তর বল! যায়। নরবলি দিলে যেমন প্রভূত 
ফললাভ১ হয় তেমনি স্বদেহের ক্লধিরদানেও মহাফল লাভ হয়।২ তারাতঙ্ত্রে বল! হয়েছে-_ 
দেবতাকে স্বদেহরুধির দান করলে ত্রান্গণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য. অথবা শূদ্র যে-কেউ হোক না কেন 
দ্বিতীয় কদ্রতুল্য হবে। 

শত্রঃবলি- দেবীপুজায় 'শক্রবলি' দেওয়ার বিধি আছে।* এই শক্রবলি প্রাচীন 
নরবলিরই ব্ধপাস্তর। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় লিখেছেন “সেই নরবলির স্থতি 
অগ্যাপি পূর্ববঙ্গে এবং কলিকাতাতেও রক্ষিত হইতেছে । কোথাও পিটালীর, কোথাও 
শঘবনীতৃত্ত ক্ষীরের, কোথাও ময়দার নরশিশু নির্মাণ করিয়া! বলি দেওয়া হয়। ইহার নাম 
শক্রবলি।”« 

পশুবলির অন্মুকল্প-নরবলির যেমন অন্ুকল্পের বিধান দেওয়া হয়েছে তেমনি 
পশ্তবলিরও অন্থুকল্পের বিধান দেওয়া হয়েছে। কেন না মুখ্য পশুবলি সকলের পক্ষে বিহিত 
নয়। যেমন মহাকালসংহিতায় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে__ বানগ্রস্থাশ্রমী ত্রদ্ষচারী দয়ালু 
গৃহস্থ সাত্বিক ব্রহ্মনিষ্ট ব্যক্তি এবং যে-ব্যক্তি হিংসাবজিত এঁরা কেউ পশুবলি দেবেন না, 
তার অন্কল্প বলি দেবেন ।* 

পশুর অন্ুকল্পরূপে ইন্ষুদণ্ড কুম্মাওড বন্তফলাদি ক্ষীরপিণ্ড বা শালিচূর্ণের দ্বারা নিগিত 
পশুবলি দিতে হয়।? 

কোন পশুর অন্নকল্প কি তারও নির্দেশ শাস্ত্রেআছে। যেমন মহিষের অন্ুকল্প কুম্মা্, 
ছাগের কর্কটী অর্থাৎ কাকুড়, কুক্কুটের বেগুন, মেষের লাউ, মানুষের পনস আর মৎন্তের 
ইক্ষ্দণ্ড।” 


সা পাপ” শী 


১ নরে দত্তে মহপ্ধিঃ স্তাদষ্টসিদ্ধিরনুতম] ।-_মুও্মালীতস্ত্রবচন, দ্রঃ বৃহ ত সাঁ, ১০ সং, পৃঃ ৬১৫ 

২ ভিলপ্রাণং রুধিরং নিজদেহস্ভ শন্ততে ৷ ললাটহস্তহদয়শিরোৌজমধ্যদেশতঃ 1স্-তা। ত ৫1১৫ 

৩ স্বদেহরুধিরে দত্তে রুজদেহ ইবাপরঃ | ব্রাঙ্গণো৷ যদি বা ক্ষত্রো। বৈশ্ঠঃ শূ্শ্চ এব বা1--তা। ত ৫1১৬ 

৪ দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ৪, পরিঃ ৬, ব সং, পৃঃ ২৮৪ & পুজাপার্বণ, পৃঃ ৭৯ 

৬ বানগ্রস্থে। ৰ্ষচারী গৃহস্থে। বা দয়াপরঃ। সাত্বিকে| ৰ.্নিষ্টন্চ শ্চ হিংসাবিবঞ্জিতঃ। 

তে ন দছ্যুঃ পশুৰলিমনুকল্পং চরস্ত্যপি ।-_মহাকালসংহিতাবচন, প্রঃ পু চ, তঃ ১১, পৃঃ ১০৬২ 

ইন্ষুদণ্ডং চ বুস্মাওং তথ। বন্যফলাদিকম্‌। ক্ষীরপিটওঃ শীলিচ্র্ণৈঃ পণ্ডং কৃত্ব। চরেদ বলিম্‌।--, পৃঃ ১০৬৩ 
মহিষত্বেন বুন্মাগুং ছাগত্ডেনৈব কর্কটীম্‌। বৃস্তাকং বুকুটত্বেন মেষত্বেন চ তুম্বিকীম্‌। 

মানুষত্বেন পনসং মংস্তত্বেনেক্ুদণ্ডকম্‌ ই, পৃঃ ১০৬২ 


এটি 


খ্হ 


৯২০ | ভারতীয় শক্কিলীধন। 


বলির স্থুলনৃক্সমভেদ্-_-বলির স্থুলাদিভেদও কর! হয়। পূর্বোক্ত সাত্বিক এবং রাজমিক 
উভয়বিধ বলিই স্থুল। কেন না এ-সব ইন্জ্রিয়গোচর বস্ত, বহিঃপুজায় লাগে । 

হুক্ক বলি মনোবৃত্তি। অন্তর্ধাগে নুম্্বলি বিহিত। বহির্ধাগে যেমন ছাগাদি-পশুবলির 
বিধান আছে তেমনি অন্তর্যাগেও আছে। কিন্ত এ ক্ষেত্রে ছাগাদি পণ্ড বলতে বুঝায় 
কামাদি রিপু। কর্পূরাদিস্তোত্রে আছে১ যে-সব সাধক ছাগ মহিষ নর মেষ উ্টর এবং 
মার্জার বলি দিয়ে দেবীর পূজা করেন তারা অপূর্ব সব সিদ্ধিলাভ করেন। 

এই স্তোত্রের স্বরূপব্যাখ্যায় বিমলানন্দম্বামী লিখেছেন__-এখানে ছাঁগ বলতে কাম, মহিষ 
বলতে ক্রোধ, মার্জার বলতে লোভ, নর বলতে মদ, মেষ বলতে মোহ, উষ্ট বলতে মাৎসর্ষ 
বুঝতে হবে। কামাদি ষড়রিপু চিদ্রূপিণী দেবীর কাছে বলি দিলে পরে সাধক সাধনায় 
সিদ্ধিলাভ করতে পারেন। অপেক্ষাকৃত অগ্রসর সাধকেরাই এই সুক্ম বলি দেবার 
অধিকারী ।* 

বলির তাৎপর্ষ--কিস্তু সর্বশ্রেষ্ঠ বলি আত্মবলি। প্রথমে স্ুল ইন্দ্রিয়গ্রাহা বনস্তসমূহ 
ভগবতীর কাছে বলি দিতে হবে। তার অর্থ এই সমস্ত বস্ত সম্পর্কে মমত্ববুদ্ধি ত্যাগ করতে 
হবে, সমস্ত বস্তই ভগবতীর এই ভাবনা করতে হবে। এরূপ ভাবন৷ অর্থাৎ বস্ত সম্পর্কে 
ভগবদ্বুদ্ধি ধার দৃঢ় হয়েছে সেই সাধক তখন মনোবৃত্তিসমৃহও বলি দেবেন অর্থাৎ মনোবৃত্তি 
সম্পর্কেও মমত্ববৃদ্ধি ত্যাগ করবেন। মনোবৃত্তিসমূহও ভগবতীর এরূপ ভাবন। ধার দৃঢ় হয়েছে 
সেই সাধক এবার চরম বলি দেবেন, আত্মবলি দেবেন। ভগবতীর কাছে নিজেকে অর্থাৎ 
নিজের ভিন্নসত্তাবৃদ্ধিকে বলি দিলে অছয়ত্রত্মোপলন্ধি হয়। এটি সাধনার চরমসিদ্ধি। 

বলির তাৎপর্য অন্যভাবেও ব্যাখ্যা কর যায়। গায়ত্রীতন্ত্রে বল] হয়েছে প্রসন্নধী সাধক 
চপ্ডিকাকে বলি প্রদানের দ্বারা রজস্তমাত্মক দেহ ত্যাগ করে শুদ্ধ সব্বাত্মক হবেন এবং শুদ্ধ 
সত্বাত্বক হয়ে মহাভোগ প্রাপ্ত হবেন । বলি প্রদান ব্যতীত কি করে শুদ্ধ সত্বাত্মক হবেন? 
বলির ছারা মুক্তিলাভ হয়, স্বর্গলাভ হয়, ধর্ম ও অর্থলাভ হয়।* 

এই তন্ত্রবচনের অর্থ__ মানুষের ত্রিবিধ সত্তা! তামসিক রাঁজসিক ও সাত্বিক। তামসিক 
সততায় মানুষ স্থল বস্তজগতের মধ্যে আবদ্ধ, রাজসিক সত্তায় রাগছেষাদিযুক্ত ইচ্ছার জগতে 


১ দ্রঃ কপুরাদিত্বোত্র, গ্লোক ১৯ 
২ দ্রঃকপুরাদিস্তোজ, শ্লোক ১৯-এর বিমলানন্দ শ্বামীকৃত হ্বরূপ ব্যাখ্যা । 
৩ কৃতে বলিপ্রদানে চ চণ্ডিকায়ৈ প্রসম্নবীঃ। রজন্তমাত্মকে। দেহত্তযক্ত। সত্বাত্মকো। ভবেৎ। 
শুদ্ধসবাত্বকে। ভূত্বা! মহাভোগমবাপ্রয়াঘ। বিনা! বলিগ্রদানেন কুতঃ সন্বাস্মকো। ভবেৎ। 
বলিতিঃ সাধ্যতে যুক্তি বলিভিঃ সীধ্যতে দিবং। বলিভিঃ সাধ্যতে ধর্ো। হার্থঞ্ বলিভির্ভবেং। 
স্গী। ত, পঃ ৫ 


প্রতীক ও প্রতিমা ৯২১ 


আবদ্ধ অর্থাৎ মনোবৃত্তির জগতে আবদ্ধ |. এই উভয় সত্তাকে বলি দিলে পরে সে শ্তদ্ধসত্বা- 
আক হতে পারে। 

গায়ত্রীতন্ত্রে শুদ্ধসতাত্কের লক্ষণ নির্দেশ করা হয়েছে--ধিনি জ্ঞানশক্তিময় নিত্য- 
পরমানন্দবিগ্রহ তন্্রবিশারদের। তাঁকেই শ্রদ্ধসত্বাত্ক বলেন।১ | 

একমাত্র ভগবৎসত্তাই এরূপ শুদ্ধসত্বাত্সক হতে পারে। অর্থাৎ ভগবৎসত্তার কাছে 
আত্মবলি দিতে পারলে সাধকেরও এন্সপ সত্তালাভ হতে পারে । তামসিক রাজসিক এবং 
অবিশ্তুদ্ধসাত্বিক সত্তা বলি দিলে পরে উক্ত শুদ্ধসন্তাত্বক সত্তা লাভ হয়। আর ষিনি এরূপ 
সত্তালাত করেন ধর্ম-অথ-কাম-মোক্ষ কিছুই তার অপ্রাপ্য নয়। 

হোৌম- _বলিদানের পর হোম করতে হয় এ হোম তান্ত্রিক হোম। দেঁরতার 
উদ্দেশ্টে হোম অতি প্রাচীন অনুষ্ঠান । বেদসংহিতার সময়ে বেদপন্থীদ্দের একমাত্র ধর্মানুষ্ঠান 
ছিল ঘজ্জ আর সেই যজ্ঞের প্রধান অনুষ্ঠান হোম । কেন না যে-কোনে! দেবতাকে যেকোনে। 
ব্য অর্পণ করতে হলে অগ্নিতে আন্ৃতি দিতে হত। তার কারণ বেদপস্থীর! বিশ্বাস 
করতেন অগ্নিই দেবতার মুখ, অগ্নিই দেবতাদের জঠর,৪ কোনো অর্থ্য দিতে হলে তা 
অগ্সিতেই লমর্পণ করতে হবে। 

কিন্ত অতিগ্রাকৃত সত্তার উদ্দেশ্টে অগ্নিতে দ্রব্যাদি সমর্পণের প্রথাটি আরও প্রাচীন মনে 
করা হয়। নিয়স্তরের অতিপ্রাক্ৃত সত্তার পূজাকারী কোনো কোনে! কৌমের আদিম 
লোকেরা মনে করত এ-সব অতিপ্রাককত সত্তা ধেয়ার মতো] বা কুয়াশার মতো৷। কাজেই 
“ধোয়ার মতো! জিনিষই তারা গ্রহণ করতে পারে। এইজন্তই কোনো জিনিষ তাদের দিতে 
হলে তা আগুনে দিয়ে ভস্ম করত, বিশ্বাস করত এইভাবে ধোয়ার আকারে পরিণত 
জিনিষটি উদ্দি্ট অতিপ্রাকৃতসত্তা গ্রহণ করবে।« 

অতএব অনুমান কর! যায় বৈদিক হোম ও তান্ত্রিক হোম উভয়েরই মূলে আছে সেই 
আদিম মানবের স্গ্রাচীন বিশ্বাস। সেই প্রাচীন বিশ্বাসের ধারাই বৈদিক হোমের মধ্য 
দিয়ে তান্ত্রিক হোম পর্যন্ত প্রবাহিত হয়ে এসেছে। বৈদিক ও তান্ত্রিক হোমে মূলগত ভেদ 
নাই, ভেদ অনুষ্ঠানগত। | 


১ জ্ঞানশক্তিময়ো৷ নিত্য; পরমানন্দবিগ্রহঃ | শুদ্ধসত্বাতকত্তেন কথ্যতে তন্ত্রকোবিদৈঃ 1--গা। ত, পঃ € 
২ এবং বলিবিধিঃ প্রোক্তঃ কৌলিকা নাং কুলার্চনে। অন্যথা দেবতান্ত্রীতির্জীয়তে ন কদীচন। 
ততো। হোমং প্রকুর্বাত তদ্‌বিধানং শৃণু প্রিয়ে ।--মহা। ত ৬।১১৮-১১৯ 
৩ অগ্নিমুখা বৈ দেবতাঃ1--তাগ্যমহাত্রাঙ্গণ ২৫।১৪।৪ ? ০ প্রথমো। দেবতানাম্‌--এ ব্রা। ১1১1৪ 
৪ অগ্রিরদের্বানীং জঠরম্‌।_তৈ ব্রা। ২1৭1১২।৩ 
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১৯৬ 


রি 


৯২২ ভারতীয় শক্তিসাধন৷ 


হোম অবশ্য কর্তব্য-_তাক্তিক পূজায় হোম অবশ্ঠই করতে হয়।৯» নিত্য নৈমিত্তিক 
এবং কাম্য ত্রিবিধ পূজাতেই হোম বিহিত ।* 

হোমের প্রকারভেদ্- হোম ত্রিবিধ-_স্থুল সুক্স্ম এবং পর, আবার বাহা ও আস্তর, 
হোমের এই দ্বিবিধ প্রকারভেদও কর] হয়। স্থূল হোম বাহা, সুষম ও পর হোম আত্তর। 
আস্তর হোমকে জ্ঞানহোমও বল! হয়। মাতৃকাভেদ্বতন্ত্রের মতে বাহা হোমে নিঃশংসয় কাম্য- 
সিদ্ধি হয় আর জ্ঞানহোমে হয় মোক্ষলাভ 1৪ 

গুল হোম- তঙ্ত্রেক স্থলহোমের মগুপনির্মাণ, কুগুনির্মাণ* থেকে আরম্ভ করে বিস্তৃত 


অনুষ্ঠানের বিবরণ আছে। এই-সব অনুষ্ঠান জটিল। অভিজ্ঞ গুরুর কাছে শিখতে হয়। 

সঙ্কল্প করে হোম করতে হয় ॥* সম্বল্পবচনে হোমের উদেশ্য ব্যক্ত কর! হয়। যেখানে 
বিশেষ কোনো উদ্দেশ্ত থাকে না সেখানে “অমুকদেবতার প্রীতির জন্য আমি এত সংখ্যক 
আহুতি দেব" এমনি সঙ্কল্প করতে হয়।* 

নিগ্রহ হোম ও সৌম্য হোম-_পূর্বেই বল! হয়েছে বাহা হোমে কাম্যসিদ্ধি হয়। 
অরিমর্দন প্রভৃতি কাম্য সিদ্ধির উদ্দেস্তে কৃত হোমকে বলা হয় নিগ্রহহোম।*» আর নিজের 
এবং পরের কল্যাণ কামনায় যে-হোম করা হয় তাকে বলে সৌম্য হোম।১০ উভয় হোমের 
বিধিবিধান ভিন্ন। 

জুক্ষমহোম- হ্ক্মহোম সম্বন্ধে তন্রাজতন্ত্রে বলা হয়েছে_ সাধকের মুলাধারচক্রে অবস্থিতা 
কুগডুলিনীর মুখে যে-অগ্রি আছে সেই অগ্নিতে বাচ্যবাচকাত্মক প্রপঞ্চকে তিনি এমনভাবে 
হোম করবেন যাতে সেই হোমের দ্বারাই শিবশক্তির সমান হয়ে ষেতে পারেন ।১১ 


১ পৃজয়েদ্‌ বহুষত্েন ততে। হোমাদিকং চরেৎ।-_মাতৃ ত ১১৮ 
২ নিবেোযিত্বা নৈবেছং বেশ্বদেবং সমাচরেৎ | অশীয়াং বা সমাপ্তায়াং হোমং কুধাদ্‌ বিধানতঃ। 
নিত্যে নৈমিতিকে কাম্যে চৈতদগ্রিমুখং স্মৃতম্‌।- দ্রঃ পু চ, তঃ ৬, পৃঃ ৫১৫ 
৩ দ্রঃ ত রা ত, পঃ২ ৯-৩২ 
৪ বাহাহোমে কাম্যসিদ্ধির্বিস্ততি ন সংশয়ঃ। জ্ঞানহো'মে মোক্ষসিদ্ি লভতে নীত্র সংশয়ঃ1-_মীতৃ ত ৩২৮ 
€ দ্রঃ বৃহ ত সা,পরিঃ ৪; তর] ত, পঃ ২৯; শ। তি, গঃ ৩ শা ত, উঃ ১৭, ১৮ ইত্যাদি 
৬ বশিষ্ঠসংহিতায় আটগ্রকার কুগ্ডের কথা বলেছে। যথা--চতুরম্রকুণ্ড যৌনিকুণওড অর্ধচন্ত্রকুণ্ড ত্র্যশকুণ্ 
বতুলকুও যড়শ্রকুণ্ড পদ্মকুণ্ড ও অষ্টান্রকুণ্ড।-_দ্রঃ বৃহ ত সা, পরিঃ ৪, ১*ম সং, পৃঃ ৪৪১ 
সন্কল্ল্য পরমেশীনি নিত্যহোমবিধিং চরেৎ।-_জ্ীনার্ণবতস্্রবচন, দ্রঃ তা ভ সু, পৃঃ ২৪৭ 
৮ অমুকদেবতাগ্রীত্যে এতাবদাহুতীরহং হোময়েয়ম্‌।--তা। ভ নু, পৃঃ ২৪৭ 
৯». দ্রঃ তরাত, পঃ৩১ ১৭ দ্রঃ এ পঃ ৩২ 
১১ শ্বমূলাধারকে বহ্বো কুগুলিন্ান্তগামিনি । বাচ্যবাচকরপঞ্প্রগঞ্চং জুহয়াতথা। 
বেনাবয়োঃ সমে। দেবি জায়তে হবনেন বৈ ।--ত রা ত ৩৪৪-৪৫ 


মি 


প্রতীক ও প্রতিম। ৯২৩ 


এই স্থল হোমকেই বেদে প্রাণাগ্সিহোত্রবিষ্ঠা বল! হয়েছে। এর জ্ঞানলাভ করলে 

মান্থষের আর পুনর্জন্ম হয় না। এই হোমে কিছু ব্যয় হয় না, কোনে আয়াসেরও প্রয়োজন 
নাই বা এর জন্য অন্ত কারুর উপর নির্ভরও করতে হয় না। এই হোমকে বল! হয়েছে 
মনঃক্রেশের বিশ্রান্তিস্থান, সমস্তপাপনিঃশেষকারী, স্থখাম্পদ, স্থগ অর্থাৎ আপনার মধ্যে 
অস্তহিত এবং চিৎ্-বেগ্য-বেদন অর্থাৎ জ্ঞাতৃজ্ঞেয়জ্ঞানাতআবক বলে বিশ্বময় ।১ 

পর হোম-__তন্ত্রাজতন্ত্রের মতে সর্বভেদবিলোপজনিতস্থিতি পরহোম। ব্যাখ্যা করে 
বল। হয়েছে স্বাত্মবব্পমহাবহ্িজ্বালাব্ধপী নিরধিষ্ঠানপ্রকাশাত্মক অবিকারী সত্তামাত্রস্বক্পপে 
নিঃশেষবিলয়নভাবকে বল! হয় পরহোম।* 

স্বাত্মব্ষপবহ্ছি অর্থ স্বাত্মবূপমহাশক্তি। সহজভাষায় পরহোম অবিকারী সত্তামাত্রস্বর্ূপে 
নিঃশেষবিলোপ | এই সত্তামাত্রম্ব্ূপ খিনি তিনিই মহাশক্তি, তিনি সাধকের আত্ম! থেকে 
অভিন্ন এবং স্বপ্রকাশ। 

সিদ্ধান্তের দিক্‌ দিয়ে স্ুলাদি-হ্োম- সিদ্ধান্তের দিক্‌ দিয়ে দেখলে দেখ। যাবে স্থুল 
সুক্ষ এবং পর হোমে কোনো ভেদ নাই। ত্রিবিধ হোমেরই এক লক্ষ্য-_- ভেদবিলোপ। 
তত্ত্রাজতন্ত্রে আছে বিকল্পত্বরূপ অর্থাৎ সঙ্কল্পবিকল্পের কারণভূত মনের নিবিকল্প পরম্বরূপে 
বিলোপ পরহোম এবং স্থুল- ও স্ম্্-হোমও পরহোমময় অর্থাৎ এই উভয় হোমেরও একই 
লক্ষ্য । 

স্থলহোম সম্বন্ধে বল! হয়েছে-_-উচ্চাবচবিকল্প বস্ত অর্থাৎ সমিধ পুষ্প ফলাদি বিভিন্ন হোম- 
দ্রব্য অগ্মিতে দগ্ধ হওয়ার জন্ত অগ্রিময় হয়ে যায়। এই ষে ভিন্ন বস্তর এঁক্য অর্থাৎ অভিন্ন 
হয়ে ধাওয়া] একেই বলে সুলহোম ।৪ 

হ্ক্মহোম সম্বন্ধে বল। হয়েছে--নানারূপ বাচক শব্দ এবং তাদের নানা বাচ্য অর্থের সঙ্গে 
বেত্বা বেগ্চ এবং বেদন অর্থাৎ জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়-জ্ঞানের একীকরণ স্ক্মহোম | 


১ প্রাণাগ্মিহৌত্রবিদ্যেতি হত ত্রয়্যাং আয়তে পরম্। বজজ্ঞাত্বা বনিতাগর্ভং ন প্রধাতি নরে। ্রুবম্‌। 
যদ্ব্য়ায়াসরহিতমনম্যাপেক্ষনির্বহম্‌। যন্মনঃ ক্লেশবিশ্রান্তেঃ স্থানং নিঃশেষ কষল্সবম্‌। 
নুখাম্পদং স্বগং বিশ্বময়ং চিদ্বেত্যবেদনাৎ।--ত র! ত ৩০1৪৭-৪৯ 

২ স্থিতিঃ পরে। ভবেদ্‌ হোমঃ সর্বভেদবিলাপনাৎ। স্বাত্বরূপমহা বহ্রিম্বালারাপিযু সবদ।। 
নিরিদ্বনেদ্ধরূপেধু পরমীর্থাত্মনি স্থিরে। নিঁবুখানধিলাপস্ত পরহোমঃ সমীরিতঃ। 

স্্ত রা ত ৩০।৯২-৯৩ 

ও য্দৃবিকল্পন্থরূপন্ত মনন্তন্িবিকল্পকে । নিধানং পরহো মন্ত স্থুলুগ্রঞ্চ যন্মযম্‌।-_ত রাত ৩০1৯৯ 

৪ উচ্চাবচবিকল্লানাং বনতুনামগ্সিদাহতঃ। তন্নত্বাদৈকারূপং কুলহোমমূদ্বীরিতম্‌।--এ ৩০।৯* 

& নুক্হৌমং তথা। শৰৈ দ্রনানারপৈস্ত বাচকৈঃ। বাঁচ্যার্থানীমশেষেণ বেস্তবেত বিদাত্মন। ।--৩১1৯১ 


৯২৪ ভারতীয় শক্তিসাধনা 


পরহৌম সম্বন্ধে ভাবনোপনিষদে বল! হয়েছে১__আমি তুমি অস্তি নাস্তি অর্থাৎ লৌকিক 
বিধিনিষেধ, কর্তব্য অকর্তবা অর্থাৎ বৈদিক কর্মকাগ্ানুষায়ীদের কর্তব্য অকর্তব্য, উপাসনীয় 
অশ্গপাসনীয় ইত্যাদি সব বিকল্পের আত্মাতে বিভাঁবন] অর্থাৎ সমস্তই কেবলমান্্র চিৎ এবপ 
ভাবনা হোম। সহজকথায় সমস্ত বিকল্পের হেতুশক্তিকদন্বের পরদেব্তায় বিলীনত ভাবনা 
হোম। 
ভাবনোপনিষদের “নিত্যাত্ববিলোপনং হোমঃ২ এই মন্ত্রাংশের ভাঙ্কে অপ্নয়দীক্ষিত 
লিখেছেন -নিত্যের অর্থাৎ কুটস্থঘটাকাশস্থানীয় আত্মার মহাকাশস্থানীয় কেবলমাত্র চিৎ্ম্বরূপ 
পরমাত্মায় বিলাপন অর্থাৎ বিলয় হোম ।*. 
হোমের তাত্বিক ব্যাখা _উমানন্দনাথ 'নিত্যোৎসব+-এ হোমের যে-তাত্বিক ব্যাখ্যা 
দিয়েছেন তারও মূল বক্তব্য পরমাত্মায় সবকিছুর বিলয়। তিনি লিখেছেন* -_ইন্দরিয়বৃত্তি- 
সমূহের দ্বার! ষা বেছ্য অর্থাৎ ইন্দরিয়বৃত্তিসমূহের দ্বারা যে-সব বিষয় গ্রহণ করা যায় তা সবই 
হুবি। ইন্দ্রিয়সমূহ ক্রকূ। পরমশিবের জবনিষ্ঠ সঙ্কুচিত সর্বজ্ঞতাশক্তি, সক্কৃচিতসর্বকর্তৃত্শক্তি, 
মঙ্কচিতনিত্যতৃপ্ততাশক্তি, সঙ্কুচিতনিত্যতাশক্কি এবং সঙ্কৃচিতম্বতন্বতাশক্কি হোমান্সির জ্বালা । 
জীবে অবস্থিত পরম শিব পাবক। স্বয়ং জীব অর্থাৎ দ্নেহাবচ্ছিন্ন জীবাত্মা হোতা । এই 
হোমের অপরোক্ষ ফল সাধকের পরমার্ধিক স্বরূপলাভ, নিগগ্রণত্রদ্ষাক্ষাৎকার। পারমার্থিক- 
স্বরূপলাভের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। 
উমানন্দনাথের এই ব্যাখ্যার তাত্পর্য “ইন্দ্িয়ঘার৷ ঘে সকল বিষয় গ্রহণ করা হয় তাহা 
জীবাত্মরূপ পরমশিবে আহতিপ্রদদানমাত্র, আত্মস্থখের জন্য নহে, এইরূপ সর্বদা ভাবনা করিতে 
হইবে ।”* 


নাগ দিন 


১ অহংত্বমন্তি নান্তি কতব্যমক তব্যমুপী দিতবামিতি বিকল্পানামাক্সনি বিভাবনং হৌমং। 
দ্রঃ ভা উপ ৩২ (1. [1.৯ ০1. 27) 

২ সত্যামন্তিকর্তব্যমকতব্যমৌদাদীন্ঘনিতাাআ্ববিলাপনং হোম: ।-- দ্রঃ ভাঁ উপ, ঈশা ভাষ্টো তুরশতৌপনিষদঃ, 
৪র্থ সং, নির্ণয়সাঁগর, ১৯৩২ 

৩ নিত্যাম্্বিলাপনং নিত্যন্ত কুটস্থ্ঘটাকা শস্থানীর়ন্ত আত্মনঃ র্দিহাকাশ্ানী়চিগীতরানি বিলাপনং 
হোম ইতি ।--দ্রঃ তাবনোপনিবদভাযাম্‌, 1, এ. আয, 

৪ বৃত্তিভিঃ বেগ্ং সর্ধং হবিঃ।  ইঙ্জিয়াখ্যেব ক্রচঃ। - সঙ্কোচেন স্বাসস্থিতাঃ সর্বজ্ঞত্বসর্বক তৃত্বাদয়ঃ পরম- 
শিষশক্তয় এষ স্বালাঃ। ন্বাত্মশিব এব পাবকঃ) ন্বয়মেব হোতা । নিগুণত্রঙ্গাপরোক্ষ্যং ফলম্‌। হ্বপার- 
মাধিকথ্বরূপলাভান্ন পরং বিষ্যতে 1--নিত্যোৎসব, আরস্তোনাস প্রথম দীক্ষা | 
এ বিষয়ে পূর্বেও জালোচনা! কর। হয়েছে । 52 %.: 

« জ্রঃ কৌ র, পৃঃ ২৪৬, পাদটাকা। 


প্রতীক ও প্রতিম! ৯২৫ 


জপ--হোমের পর জপকরা বিধি।১ জপের বিষয়ে পূর্বেই দীক্ষাগ্রসঙ্কে আলোচন৷ 
করা হয়েছে । 


স্তব ও প্রণাম-_জপান্তে ভক্তিভরে দ্বেবতাকে জপসমর্পন করে সাধক দেবতার স্তব 
করবেন এবং মাটিতে লুটিয়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করবেন ।* 

কোনে! কোনে তন্ত্রে* স্তবের সঙ্গে কবচঃ পাঠেরও বিধান দেওয়। হয়েছে। 

আত্মসমর্পন--ন্তোত্রা্দি পাঠের পর সাধক ষথাবিধি দেবতার পায়ে বিলোমার্ঘ্য দিয়ে 
নিজেকে এবং নিজের যা-কিছু সমস্ত দেবতাকে সমর্পণ করবেন। সমর্পণমন্ত্রটি এই £__-ইতঃপূর্বে 
প্রাণ-বুদ্ধি- এবং দেহ-ধর্ধাহূসারে কি জাগ্রত-সবপ্ন-্থবুপ্তি-অবস্থায়, কি মনের দ্বারা, 
কি বাকোর ছারা, কি কর্মের দ্বারা, কি হস্তের দ্বারা, কি পদের দ্বারা, কি উদরের দ্বারা, 
কি শিশ্বের দ্বারা য|-কিছু ন্মরণ করেছি, বলেছি বা ষা-কিছু কর্ম করেছি, সেই সমস্তই ব্রহ্গে 
সমপিত হোক, স্বাহা। আমার যা-কিছু সব এবং আমি সাধাদেবতার কাছে সমপিত, ও 
তৎ সং।৫ 

পুজাসমর্গণ__সাঁধক ইষ্টদেবতাকে সবই সমর্পণ করেন, এমন কি যে-পুজা করেন তাও 
সমর্পণ করেন। মৃলমন্ত্রপহ তিনি নিগ্নোক্ত মন্ত্র পড়ে পূজা সমর্পণ করেন-_ সাধু বা অসাধু 
যেষে কর্ম আমি করেছি, দেবদেবেশ ( দেবদেবেশি ) আমার নেই সমস্ত কর্মসন্বলিত 
আরাধনা তুমি গ্রহণ কর।* 


এবার সাধক অর্ধোদকের দ্বারা দেবতার হাতে, পুরুষদেবতার ক্ষেত্রে ডান হাতে এবং 
স্্রীদেবতার ক্ষেত্রে বা হাতে, পৃজা সমর্পণ করেন ।" 


পা 








১ হোমকর্ম সমীপ্োবং সাধকো? জপমাচরেৎ।-মহা ত ৬1১৬৫ 
২ তং জপং ভক্কিতে। মন্ত্রী দেবতাঁয়ৈ নিবেদয়ে। স্তত্বা চ বিবিধৈঃ স্তৌত্রৈঃ সাষ্টাঙ্গং প্রণমেদ্ডুবি । 
-জিয়াসংগ্রহবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৬, পৃঃ ৫১৩ 

তেজোরূপং জপফলং স্মর্প্য প্রণমেদ্ভুবি । ততঃ কৃতাপ্রলি তত্ব স্তোত্রঞ্চ কবচং পঠেৎ।-_মহ। ত ৬১৭৬ 
৪ সাধা প্রসঙ্গে স্তব ও কবচের কথ! বল! হয়েছে। | | 
ও ইতংপূর্বং প্রাণবুদ্ধিদেহধর্মধিকারতো জা গ্রতবপহযুপ্তযবস্থানু মনস। বাচা! কখ্ণ। স্া্যাং পত্যামুদ্বরেণ 
শিল্প যৎ স্মৃতং যদুরতং বত কৃতং তৎসর্বং ব্ধার্পণং তবতু স্বাহা। ও মদীয়ং মাং সকলং সাধ্যদেবতায় 
( এখানে সাধ্যদেবতার নাম করতে হয়) সমপিতম্‌! ও তৎ সং । 

। - দ্রঃ শত, উই ৭ মহা ত ৬১৭৮-৯১ 7 পু চ, তঃ ৪, গু: ৩*৬ 
মন্ত্রটির দুয়েকটি শবগত ও শব্দসংস্থানগত সামান্য গার্থক্য এই-সব্‌ তন লক্ষ্য কর! যাঁয়। 
৬ সীধু বা অসাধু বা কর্ম যদ্যদীচরিতং ময়|। তথা দেবদেত্বখ ( দেবদেবে শি) গৃহাণীরাধনং পরম্‌। 


্‌ পু চ। তঃ &, পৃঃ ৩৮১ 
এ রর ০ " 


গু 


৯২৬ ভারতীয় শক্তিসাধন। 


_ প্রার্থন।--পুজায় সাধকের নব রকমের সাবধানতা সত্বেও ভূলক্রটি হতে পারে, অপরাধ 
হতে পারে। সেইজন্য পৃজান্তে সাধক কাতরভাবে প্রার্থনা করেন__ আবাহুন জানি না, 
বিসর্জন জানি না, পূজা জানি না, ওগো পরমেশ্বরী, তুমিই গতি। আমি তিন সত্য করে 
দুহাত তুলে বলছি কায়মনোবাক্যে তুমি ছাড়া আমার আর গতি নাই। অন্তশ্চারিণীরূপে 
তুমি সমস্ত গ্রাণীদ্দের অন্তরে অধিষ্ঠিতা। ভক্তিনহকারে পত্র পুষ্প ফল জল ঘা তোমাকে 
দিয়েছি, যে-নৈবেগ্য নিবেদন করেছি, কপ করে তা গ্রহণ কর। ওগে৷ দেবী, তুমিই আমার 
একমাত্র আশ্রয়। বিধিহীন ক্রিয়াহীন ভাক্তহীন অর্চনা, অক্ষরহীন মাত্রাহীন মন্ত্র, তা ছাড়া 
অনঙ্গবাবধানার্দি শত অপরাধ যা হয়েছে, সে-সব ক্ষমা কর। আমার হৃদয় চিত্ত মন 
তোমাতে অবস্থান করুক। তোমার পৃজায় যারা নিযুক্ত তাদের শ্রীবৃদ্ধি হোক, আর যারা 
তোমার পূজায় বিশ্নকারী তারা! তোমার আজ্ঞায় বিনষ্ট হোক ।১ 

গন্ধর্বতন্ত্রের বিধান এমনিভাবে প্রার্থনা করে অতিশয়ভক্তিসহকারে স্তবস্ততি করে 
দেবতাকে প্রণাম করতে হবে এবং প্রাধানদেবতামুত্তিতে আবরণদেবতাদের সমর্পণ করতে 
হবে। 

উদ্বাসন-_-এই শেষোক্ত ব্যাপারটি উদ্বাসন-অনুষ্ঠানের অঙ্গ । ক্রিয়াসংগ্রহে নিত্যপৃজা- 
বিধি প্রসঙ্গে বল! হয়েছে-_সাধক পৃজান্তে দেবতার কাছে বর প্রার্থনা করে তাকে স্বহৃদয়ে 
উদ্বাসন করবেন ।৪ 

উদ্বাসনশব্দের অর্থ স্থাপন এবং বিসর্জন । বাহ্প্রতিমা থেকে ইষ্টদেবতাকে বিসর্জন 
করে সাধকের স্বহৃদয়ে স্থাপন করতে হয়। হৃদয় ইষ্টদেবতার স্থান । 

পূর্বেই বলা হয়েছে উদ্বাসন-অনুষ্ঠানের প্রথমে প্রধানদেবতার মধ্যে আবরণদেবতার 


১ আবাহনং ন জানঃমি ন জীনীমি বিসর্জনম্‌। পুজাভাগং ন জানামি ত্বং গতিঃ পরমেশ্বরি | 
সত্যং সত্যং পুনঃ সতামূুৎক্ষিপয ভূজমুচ্যতে | কায়েন মনস বাচ। ত্বত্তো। নান্তা। গতি মম । 
অন্তশ্চারেণ ভূতানামন্তন্বমেব সংস্থিতা। বদ্দত্তং ভক্তিমাত্রেণ পত্রং পুষ্পং ফলং জলম্‌ । 
আবেদিতং চ নৈবেন্তং তদ্‌ গহাণানুকম্পয়। | বিধিহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং বদচ্চিতম্‌। 
বদক্ষরপরিক্র্ট মাত্রাহীনং চ বদ্ভবেৎ। অনঙ্গব্যবধানাদি অপরাধশতাঁনি চ। 
ক্ষন্তমর্হসি মে দেবি ত্বমেব শরণং বতঃ। ত্বযি মে হদয়ং চান্ত ত্বয়ি চিত্তং মনস্তয়ি | 
ত্বৎপুজায়াং মহামায়ে সন্ব ধত্তাং প্রযৌজিতাঃ। যে পুনবিক্বকর্তারগ্ডে নগ্ন্ত তদাজঞয়!।-_গ ত'১৯1৪৬-৫৩ 
২ এবং সংপ্রার্ঘ্য দেবেশি স্তত্ব। নত্বাতিভক্তিতঃ | প্রধানদেবতামূর্তৌ পরিষারান্‌ সমর্পয়েৎ।--& ১৯1৫৪ 
৩ ততজ্ঞরা বলেন “প্রণাম কথাটার অর্থ পূর্ণরলপে নত হওয়া, সব প্রকারের অহংভীব, নিজের নুখম্পৃহা, 
নিজের ইচ্ছ। বিসর্জন দিয়ে প্রণম্যের চরণে আত্মনিবেদন কর11”--পু ত পৃঃ »» 
, 8 ততো! বরান্‌ প্রার্থরিত্ব। দেবমুদ্বাসয়েদ হৃদি ।-ক্রিয্লাসংগ্রহ্যচন, ডঃ পু চ, তঃ ৬, পৃঃ ৫১৩ 


প্রতীক ও প্রতিমা ৯২৭. 


বিদর্জন করতেছি । গন্ধর্বতত্ত্রর মতে১ এর অর্থ আরাধ্যদেবতাঁর অঙ্গে আবরণদেবতারা 
বিলীন হয়েছেন এক্সপ চিস্তা করতে হবে। তার পর সাধক নিজেকে কামকলান্পী (কামকল! 
উপলক্ষণ। ্বীয় ইষ্্দেবতারূপী এইটি সামান্য অর্থ) চিস্তা করবেন এবং আরাধ্য 
পরমেশানীকে স্বীয় হৃদয়পন্সে বিসর্জন দিয়ে এই বলে ক্ষম! প্রার্থনা করবেন--মা, জ্ঞানে বা 
অজ্ঞানে আমি যা করেছি তা সবই তোমার কাঁজ, আমাকে ক্ষমা কর। 

সাধক এইভাবে দেবতাকে বিসর্জন করে সংহারমুদ্রার দ্বারা একটি পুষ্পগ্রহণ করে আদ্রাণ 
করবেন, সেই পুণ্পের সঙ্গে দেবতার তেজ স্বীয় হৃদয়ে এনে রাখবেন।ৎ তার অর্থ ফুলটি 
বুকের উপরে রাখবেন এবং সেই সঙ্গে দেবতাকেও হৃদয়ে এনেছেন এইরূপ চিন্তা করবেন। 

দেবতাকে হৃৎপক্পে নিয়ে আসার পর সাধক পুষ্প আন্্াণ করে স্থযুয্না নাড়ীর দ্বার! তার 
উদ্বাসন করবেন অর্থাৎ হৃৎপদ্মে দেবতাকে স্থাপন করবেন। 

এইভাবে দেবতাকে হৃদয়ে স্থাপন করার পর সাধক বলবেন--ওগো দেবী, ওগো 
পরমেশ্বরী, তোমার স্বস্থান এই শ্রেষ্স্থানে অবস্থান কর।£ 

প্রতিম। বিসর্জন-_এ ছাড়া নৈমিত্তিক বা কাম্য পূজায় যেখানে দেবতার মুন্য়ী মৃত্তি 
গড়ে পূজ। করা হয় সেখানে পূজার পরে সেই প্রতিমা নদী প্রভৃতির জলে বিসর্জন দেওয়া 
হয়। | 

বিসর্জনের তাৎপর্য-_ এই বিসর্জনেরও একটি গভীর তাৎপর্য আছে। বহুদিনের 
একনিষ্ঠ সাধনার পর একদিন যখন গুরুর আশীর্বাদে আর ভগবত্কপায় সাধকের আরাধ্য 
ইষ্টদেবতার মৃত্তির ভিতর থেকে ই্টতত্বের ক্ফুরণ হয় সেই অবস্থায় ইচ্টমৃত্তির ধ্যান করতে 
করতে প্রথমে তার বাহাজ্ঞান লোপ পেতে থাকে, তার পর তার আপন অস্তিত্ব লোপ 
পায়। সাধক যেন স্বয়ং ই্টময় হয়ে যান। তার কাছে ইঞ্টের অতিরিক্ত জগতে আর 


পপি 


১ তন্যা এব মহোশান্তাঃ শরীরে সর্বদেবতাঃ। বিলীনাঃ সন্ত মূলেন দেব্যঙ্গে মীলিতাঃ ম্মরেৎ। 
অথ কাঁমকলারপমাত্মানং পরিচিস্তয়েৎ। ততস্তাং পরমেশীনীং বিহৃজেদ্‌ হৃদয়াম্বূজে । 
জ্ঞানতৌহজ্ঞানতে। বাপি বন্ময়! ক্রিয়তে শিবে। তব কৃত্যমিদং মর্বমিতি মাতঃ (জ্ঞাত্ব। ) ক্ষমন্ মে। 
সপ ত ১৫1৫৫-৫৮ 
২ ক্ষমন্থেতি বিসর্জনং কৃত্বা সংহারমুদ্রয়। তত্েজ: পুষ্পৈঃ সার্ধমান্রায় স্বহদয়মানয়েৎ। 
. -_বুহ ত সা, পরিঃ ২, ১*ম সং, পৃঃ ৯৯ 
৩ নিধায় দেবতাং পশ্চাৎ স্বীযুহংসরসীরুহে | নুযুম্নাব শ্মনা পুষ্পমান্্রায়োদ্বাসয়েত্ততঃ।--এ 
৪ তিষ্ঠ দেবি পরে স্থীনে শ্বস্থানে পরমেশ্বরি ।--গ ত ১৯৫৯ 
এখানে উদ্বাসনের একটি সাধারণ পরিচয় দেবার চেষ্টা কর| হয়েছে, কোনো বিশেষমন্প্রদায়সম্মত 
বিবরণ দেওয়| হয় নি। 


কিছুই থাকে না । তার এই সমাধি কিছু সময় পরে ভঙ্গ হলে পর আবার যখন বাহ্‌জান 
হয় তখন তিনি আপনার স্থুল স্ম্্ম ও কারণ এই ত্রিবিধ শরীরের প্রত্যেক তত্বে আপনার 
জীবস্ত ইষ্টবিগ্রহকে বিরাজমান ও লীলারত দেখতে পান, দেখতে পান তার নিজের মধ্যেকার 
প্রত্যেক তত্বের মধ্যে তার প্রত্যেক অনুভূতির মধ্যে তার ইষ্টদেবত৷ প্রর্ণরপে বিরাজিত। 
বাইরের সৃুন্ময়ী মুক্তির তার আর আবশ্তকতা নাই। সেই মৃন্সয়ী সাধকের অস্তরের 
জ্ঞানগঙ্গার মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে তাকে তন্ময় করে দিয়েছেন। এই হুল ইট্টমুত্তির যথার্থ 
বিসর্জন। প্রথম অধিকারী বাইরের গঙ্গায় ে-মূতি বিসর্জন করেন তা শুধু তার আস্তর- 
বিসর্জনের গ্রতীক্মাত্র”।১ 

বিসর্জনের একটি সাধারণ তাৎপর্যও আছে। সাধক পুজান্তে দেবতার বিসর্জন করেন। 
তার অর্থ তার মন তখন আর পৃজানিরত থাকে না, দেবতীর সান্নিধ্যচ্যুত হয়। নৈলে ধিনি 
সর্বব্যাপী তার আবার আবাহন কি আর বিসর্জনই বা কি? পুজার সময় সাধকের মন 
সর্বগত] চিন্ময়ী দেবতাকে আরাধ্য প্রতিমাতে জাগ্রতরূপে বিরাজমান চিন্তা করে। সহজ 
কথায় এরই নাম আঁবাহণ ও প্রাণ প্রতিষ্ঠা আর সেই চিন্তা থেকে সাধকের মনের নিবৃত্ত 
হওয়াই বিসর্জন ।* ৃ্‌ 

বস্ততঃ দেবতা আসেনও না, যানও না। তিনি ত সব সময়ে সর্বত্রই আছেন। দেবতার 
আস! যাওয়৷ সাধকের মনের ব্যাপার । সাধকের দেবতাবিষয়ক মনোবৃত্তি দেবতার আবাহন 
বিসর্জন স্থচিত করে। দেবতার বিসর্জনাদির এইটি সাধারণ তাৎপর্য ।০ 

নিমাল্য ধারণ ও প্রসাদগ্রহুণ__ বহিঃপৃূজার শেষকৃত্য দ্রেবতার নির্যাল্যধারণ ও 
প্রসাদগ্রহণ। তস্তবাস্তরে বল৷ হয়েছে দেবতার নির্মাল্য মন্তকে ধারণ করতে হবে, পূজাবশিষ্ট 
চন্দনাি সর্বাঙ্গে লেপন করতে হবে এবং €৫নবেগ্য অর্থাৎ দেবতার প্রসাদ তক্তদ্দের বিতরণ 
করে তার পরে সাধককে স্বয়ং গ্রহণ করতে হবে ।* 

প্রসাদ্দভক্ষণের ব্যাপারটি অতি প্রাচীন। আদিম মানবের কথা ছেড়েই দেওয়া যাক। 
সভ্য মানুষের ক্ষেত্রে দেখা যায় আমাদের দেশে বৈদিক যজ্ঞে হবিঃশেষ ভক্ষণ করার রীতি 


ছিল।« সেই রীতিই তান্ত্রিক পূজার প্রসাদভক্ষণরূপে প্রচলিত রয়েছে এরূপ অঙ্কমান করা 
যায়। 


১ দ্রঃ পুত 0, 118-119 ২ ভ্র১5. 9.১ 46৮ 06. 09, 414-475 ৩ ই, পৃঃ ৪৭১ 
৪ নির্মালাং শিরস। ধার্যং সর্বাঙ্গে চানুলেপনম্‌। নৈবেস্তং চোপভুঙ্জীত দত্ব। তদ্ভক্তিশালিনে। 
--তস্ত্রাস্তরবচন, ভ্রঃ বৃহ ত সা, পরিঃ ২, ১*ম সং, পৃঃ ১০৭ 
৪ “ছবিঃশেষ ভক্ষণ না করিলে কোনে। বজ্ঞই সম্পূর্ণ হয় না। অগ্লিছৌত্র বাগ্ঠের পর যে ছধ আহুতি 
দেওয়া হইয়াছে, তাহার শেষাংশ খাইতে হয় । পূর্ণমাসবাগে পুরোডাশের কিয়দংশ যাগের পক্স থাইতে 
হয । পণুধাগে ও পণুমাংসের খানিকট। থাইতে হয়।”-_বজ্ঞকথা॥ পৃঃ ৬৬ 


প্রতীক ও প্রতিম৷ ৯২৯ 


ইতিহাস যাই হোক, প্রসাদভগ্ষণ শাস্ত্রবিহিত ব্যাপার । বিশেষ পৃজান্তে বিশেষ 
প্রসাদদভক্ষণ সে তআছেই। তাছাড়া সাধারণভাবেও শাস্ত্রের নির্দেশ সাধক দেবতাকে 
নিবেদন না করে কিছুই অর্থাৎ দেবতার প্রসাদ ভিন্ন কিছুই গ্রহণ করবেন না। মত্স্যস্থক্তে 
আছে৯ মৎ্স্ত মাংস প্রভৃতি কোনে! দ্রব্যই দেবতাকে নিবেদন না করে ভোজন করতে নেই। 
বিষ্ণুর কাছে অনিবেদিত' অন্ন ঝিষ্টাতুল্য, জল মৃত্রতুল্য । বিষুঃ উপলক্ষণ। বিষণ অর্থ 
সাধকের ইষ্ট্দেবতা। মত্স্তমাংসাদিও উপলক্ষণ। এ-সবের দ্বার! ইন্দরিয়গ্রাহহ যাবতীয় 
পদার্কেই বোঝান হয়েছে। 

প্রসাদ্তন্ত্ব--কাজেই প্রসাদগ্রহণ একটি অনুষ্ঠানগত ব্যাপারমাত্র নয়। এর মধ্যেও 
একটি গভীর তত্ব আছে। এ সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিপাজ মহাশম্ম লিখেছেন 
“জগতে যত ভোগ্য পদার্থ আছে তার মধ্যে আমার কিছুই নাই, সবই আমার প্রিয়তম 
শ্রীভগবানের। এইজন্য ভোগ্য মাত্রই তাকে নিবেদন করার বিধান দেখা যার। এর ফলে 
আপনার ভোক্তিভাব কেটে যায় আর স্বামিত্ববোধ দূর হয়। সমস্ত ভোগ্যপদার্থ ভগবানকে 
অর্পণ করার জন্য সব বস্তর উপরে ভগবানের দৃষ্টি পড়ে, যার ফলস্বরূপ ভোগ্যবিষয় আর 
"আমাদের বন্ধনের কারণ হতে পারে না। সমস্ত ভোগ্য পদীর্থ ভগবানের দৃষ্টিপাতে 
অমৃতরূপে পরিণত হয় এবং স্বভাবতই ভগবানের কাছ থেকে প্রত্যাগত হয়ে সাধক জীবের 
কাছে ফিরে আমে। এটি শ্রীভগবানের প্রসন্নতার নিদর্শন এবং এইজন্যই প্রসাদ নামে 
অভিহিত হয়। যা ভগবানের প্রসাদ তার মধ্যে কোনো মলিনত। থাকে না৷ আর প্রসাদ- 
গ্রহণ করলে সাঁধককে বিষয়ভোগের বন্ধনে পড়তে হয় না। এই প্রসাদ অর্থাৎ প্রত্যক্ষ 
ভগবতকৃপা আপনার সাধনবলে প্রাণ্ড হলেও বিশ্বকল্যাণের জন্য অর্ধাৎ সমগ্র জগতের স্থখ 
তথ হিতের জন্য সর্বত্র বিতরণ করতে হয়। অবশিষ্ট কিঞ্ধিৎমাত্র অমৃত র্যা কণিকামাত্র 
প্রসাদ স্বয়ং গ্রহণ করতে হয় ।”* 

এইজন্যই শাস্ত্রের নির্দেশ_ সাধক পূজান্তে ভক্তদের প্রসাদ বিতরণ করে স্বয়ং গ্রহণ 
করবেন। ভগবানের প্রসার্দ সকলের জন্যই সন্দেহ নাই কিন্তু ধারা ভগবদভক্ত একমাত্র 
তার! গ্রসাদকে প্রসাদরূপে গ্রহণ করতে পারেন, অন্যেরা নয়। প্রসাদগ্রহণ ব্যাপারটি 
প্রকৃত প্রস্তাবে মনের ব্যাপার। মন ধার প্রসাদগ্রহণের উপযোদত্ী, শুধু তিনিই ষথার্থ 
প্রসাদগ্রহণ করতে পারেন। ধার দেবতার প্রাতি যথার্থ ভাবভক্তি আছে তারই মন দেবতার 


১ .অনিবেছং ন ভুপ্জীত মত্যমীংসাদিকঞ্চ যৎ। অন্নং বিষ্ট। পয়ে। মুত্রং যদ্বিষেশরনিবেদিতম্‌। 
--মংস্তম্থস্তবচন, দ্রঃ বুহ ত সা, পরিঃ ২, ১ম সং, পৃঃ ১৭৭ 
২ দ্রঃ পুত, 5, ৫1 


১১৭ 


৯৩০ ভারতীয় শক্তিসাধন। 


প্রসাদ গ্রহণের উপযোগী হতে পারে। এইজন্যই শাস্ত্রে ভক্তদের মধ্যে ০০০৪ 
নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বাস্থপ্রসাদত্রব্য প্রসাদতত্বেরই প্রতীক । 

শক্তিসাধনার অন্যতম সাধন পূজার একটি সাধারণ বিবরণমাত্র দেওয়া গেল। বিস্তৃত 
বিবরণের প্রয়োজন সাধকের । তার] সেটি শাস্ত্র এবং গুরুর কাছ থেকেই জেনে থাকেন। 


অফাদশ অধ্যায় 
যোগ 


সিদ্ধি কুশুলিনীজাগরণসাপেক্ষ-_পুজার বিষয় আলোচনা! করা গেল। তন্রশাস্ত্ে 
অভিমত কুগুলিনী ন। জাগলে পৃজার্চাদি কিছুই সফল হয় না। গন্ধর্বতন্ত্রে বলা হয়েছে__ 
মূলাধারে কুগুলিনী ধতকাল নিদ্িতা থাকবেন ততকাল মন্ত্র যন্ত্র অর্চনাদি কিছুতেই সিদ্ধিলাভ 
হয় না।» ঘেরগুসংহিতার মতে সাধকদেহে ফেপর্যস্ত কুগুলিনী নিকিতা থাকেন সে-পর্বস্ত 
মাধক পশুতুল্য, কোটি যোগাভ্যাম করলেও তার যথার্থ জ্ঞান জন্মে না। যদি কোনে 
সাধকের বহুপুণ্যফলে দেবী কুগুলিনী জেগে উঠেন তা৷ হলে মন্ত্রযন্ত্র-অর্ঘনাদ্ি সব কিছুতেই 
তার সিদ্ধিলাভ হয় এবং তখন সাধক অষ্টেশ্ব্যযুক্ত হয়ে শিবের মতো জগতে বিচরণ করেন ।৩ 

যোগের দ্বার! কুগুলিনীজাগরণ-_ দেবী পুণ্ফলে জাগেন বটে কিন্তু তার জন্য 
সাধনাও করতে হয়। সে-সাধনা প্রধানতঃ যোগসাধনা। গন্ধর্যতন্ত্ররে অভিমত যোগ 
ব্যতীত কুগুলিনীর চঙক্রমণ হয় না।* কন্্রধামলেও কুগুলিনীকে যোগাধীনা বলা হয়েছে । 

অন্ত উপায়ে কুগুলিনীজ।গরণ-__তবে যোগ বলতে যদি শুধু প্রাণায়াম মূলবন্ধ প্রভৃতি 
হঠযোগপ্রক্রিয়৷ মনে কর] হয় তা হলে বলতে হয় শুধু যোগ নয়, বিশ্বাস প্রেম ভক্তি কর্ম জ্ঞান 
এ-সবের দ্বারাও কুগুলিনীকে জাগান যায় । এমনকি সঙ্গীতের দ্বারাও কুগুলিনীর জাগরণ 
সম্ভবপর । কারণ কুগুলিনী নাদত্রন্দ। স্থরও নাধত্রক্ষ। তাই ষথাবিহিত বিশ্ঞদ্ধ স্থ্র 
সাধক গায়কের কুগুলিনীকে জাগাতে পারে। 

সাধারণ সাধকের কুগুলিনীজাগরণের জন্য তন্ত্রশান্ত্রে কর্ম জ্ঞান যোগ এবং ভক্তি সব 
মিশিয়ে সাধকের অধিকার অন্নসারে সাধনার ক্রম নির্দিষ্ট হয়েছে ।* অন্যভাবে বল! যায় 
সাধকের অধিকার অনুসারে তন্ত্রশান্ত্রে যে ষে সাধন! বিহিত হয়েছে ষথাযথভাবে তা করতে 
পারলেই যথাসময়ে কুগুলিনী জেগে উঠেন। ন্যাম জপ পূজা প্রভৃতি যে-কোনে। শাস্ত্রীয় 
উপায়ে কুগডলিনীর জাগরণ হতে পারে।* 


৮ 


মূলপম্মে কুগুলিনী যাঁবনিদ্বায়িতা প্রভো৷ ৷ তাবন্ন কিঞ্চিৎ সিধোত মন্্যসত্াচ্নি।দিকম্‌।--গ ত ৬1৩৬-৩৭ 
যাবৎ স। নিগ্রিত। দেহে তাবজ্জীবঃ পশুধথ] | জ্ঞানং ন জায়তে তাবৎ কোটিযোগং সমভ্যসেৎ।--ঘে স ৩৪ « 
৩ জাগতি যদি স! দেবী বনুতিঃ পুণ্যসচয়ৈ; ৷ তদা। প্রসাদমায়াস্তি মন্্রস্ত্রাচনীদয়ঃ | 

শিববদ্‌ বিহরেলোকে অষ্টেশব্যনমগ্িতঃ।--গ ত ৬1৩৭-৩৮ 
৪ বিনা যোগং ন সিধোত কুগুলীচঙ্রমঃ প্রভো। ৮ ৬৩৬ 
& বেোদাধীনং মহাধোগং যৌগাধীন। চ কুগুলী ।--রু যা, উ ত, পঃ ২১ 
৬ 79062% &৪ ৪& ভঞ্জয ০1 28881188100) 0. নু, 2. ০), ৬.0. 498 ৭ তর 
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৯৩২ ভারতীয় শক্তিসাধন। 


অবশ্য যোগশব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করলে যোগ ব্যতীত কুগুলিনী জাগেন ন। 
এ কথা বলা যায়। কেন ন! ভক্তিযোগ কর্মযোগ জ্ঞানযোগ-_এর কোনো না কোনো একটি 
অবলম্বন না করে কোনে! সাধনাই হয় না। কাজেই ব্যাপক অর্থে সাধনামাত্রই যোগসাধন]। 
অতএব যোগ বাতীত কুগুলিনীর জাগরণ হয় না। কেন না কুগুলিনীর জাগরণ সাধনা- 
সাপেক্ষ । 

তবে সাধারণতঃ কুগুলিনীজাগরণ-সম্পর্কে যোগ বলতে কুগুলিনীযোগ বা হঠযোগ তথা 
লয়যোগই বুঝায়। | 

কুগুলিনী-__শাক্তদর্শনের প্রসঙ্গে আমরা পূর্বেই কুগুলিনী সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা 
করেছি। লক্ষ্য কর! গেছে কুগুলিনী পরাশক্তি শবদব্র্ধ মহাত্রিপুরস্থন্দরী এবং কামকল!। 
তিনি মাতৃকারপিণী সবমন্ত্রময়ী সর্বতত্বময়ী সর্বদেবময়ী । 

্রন্মন্বরূপা সনাতনী কুগুলিনী বিশ্বহপ্টিকারিণী ও বিশ্বর্ূপিণী। তিনি স্থষ্টিস্থিতিলয়াত্মিকা 
বিশ্বাতীতা৷ ও জ্ঞানরূপা ।১ এই কুগুলিনী তান্ত্রিক সাধকের ইট্র্দেবতা ।২ কাঁজেই একদ্িক্‌ 
দিয়ে বলা যায় উচ্চতর তান্ত্রিক সাধনামাত্রই কুগুলিনীর সাধনা । 

শারদাতিলকে বলা হয়েছেও__পরদেবত৷ কুগুলিনী চৈতন্তরূপিণী সর্ত্রগামিনী বিশ্বরূপিণী 
নিত্যানন্দা শিবন্বরূপা অথবা! শিবসন্িধি প্রাপ্ত হয়ে অবস্থিতা € শিবশক্কিতে স্বরূপতঃ ভেদ 
নেই, কাল্পনিক ভেদ স্বীকার করে শিবসন্গিধি প্রাপ্ত হয়ে অবস্থিত বলতে হয়) এবং তিনি 
ব্রিগুণাত্মিক। প্রকৃতি । তিনি দেশকালাদির ছারা অনবচ্ছিন্না, সর্বদেহান্ুগা অর্থাৎ শব্তঃ 
এবং অর্থতঃ স্ত্রীপুংনপুংসকলিঙ্গব্যাপিনী ৷ পরাপর বিভাগে তিনি পরা প্রকৃতি । ( অব্ঠ 
স্বরূপতঃ অপর অর্থাৎ পুংনপুংসকপ্রকৃতিও তিনি )। যোগীদের হৃদয়পদ্মে তিনি তত্বরূপে 
ৃত্যপরায়ণা। সর্বপ্রাণীর মূলাধারে তিনি বিছ্যাতাকারে ক্ফুরিতা হন। শঙ্ঘের আবর্ভ যেমন 
শঙ্খকে ঘিরে অবস্থান করে তেমনি তিনি শিবকে ঘিরে অবস্থান করছেন। তিনি আছেন 
কুগুলীভূত সর্পের আকারে । 

কুগুলিনী সম্বন্ধে অন্তাবেও বিচার কর] হয়। “শক্তির ছুইরূপ স্বীকার কর! হয়_-চিৎ 


১ ধায়েৎ কুগুলিনীং দেবীং য়সুঁলিঙ্গবেষ্টিনীম্‌। গ্ঠামাং হৃক্মাং সষ্টিরপাং হুষ্িস্থিতিলয়াত্মিকীম্‌। 
বিশ্বাতীতাং জ্ঞানরূপাং চিন্তয়েদু ধ্ববাহিনীম্‌ ।--ষ নি ১১ সংখ্যক শ্লোকের টাকাধৃত 

২ নিজেষ্টদেবতারপা দেহসংস্থ! চ কুগুলী ।ল-মীত্‌ ত ১৪।২ 

৩ ততশ্চৈতন্যরূপা স। সধগা বিশ্বরূপিণী । শিবদনসিধিমাসাধ্য নিত্যাননগুণে দয়] | 
দিক্কালীগনবচ্ছিন্ন। সর্বদেহীনুগা। শুভ1। পরাপরবিভাগেন পরাশক্তিরিয়ং শ্ৃত1। 
যোগিনাং হৃদয়াস্তোজে নৃত্যন্তী নিতামঞ্জসা। আধারে সর্বভৃ্তানাং স্ফুরন্তী বিছ্যুদাকৃতিঃ। 
শঙ্খাব শুক্রমাদ্‌ দেবী সর্বমাবৃত্য তিষ্টতি ॥ বুগুলীতৃতসর্পাণা মগ শ্রিয্মুপেয়ুষী ।--শা তি ১1৫১-৫৪ 


যোগ ৯৩৩ 


আর অচিৎ। চিৎশক্তির আবার ছুইরূপ- সক্কিয় এবং নিক্ষিয়। নিক্িয় অবস্থায় শক্তির 
কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না; সক্রিয় অবস্থায় ক্রিয়ার ছারা তাঁর পরিচয় পাওয়। যায়। 
শক্তি যখন নিষ্ক্রিয় তখন প্রকাশম্বরূপ শিবও অপ্রকাশ থাকেন; শক্তি সক্রিয় হলে শিবও 
তাঁর আশ্রয়ে আত্মপ্রকাশ করেন। অচিৎশক্তি পরিগ্রহশক্তি বা উপাদানশক্তি (লীলাশক্তি) 
নামে পরিচিত। অচিৎশক্তিরও শুদ্ধ এবং অশুদ্ধ এই ছুইরূপ। শ্রদ্ধ অচিৎশক্তি মায়াতীত 
বিশুদ্ধ জগতের উপাদান, বৈষ্ণবেরা একেই বলেন শুদ্ধসত্ব আর তাম্ত্রিকের৷ বিন্দু বা 
মহামায়।। অশুদ্ধ অচিৎশক্তির দ্বার। অনন্ত ব্রঙ্গাণ্ড সমেত সমগ্র মায়িক জগৎ প্রকাশিত 
হয়। শ্তদ্ধ অচিৎশক্তির নামান্তর কুলকুগুলিনী ।১ 


বলাবাহুল্য এই মত মতমাত্র । সাধারণতঃ তন্ত্রে পরাশক্তি কুগুলিনী চিদচিৎ-উভয়াত্ত্িক! 
বলেই বধিত হয়েছেন। 


মূলাধারে কুগুলিনী-_ তন্ত্রশান্ত্রাসারে জীবদেহে মূলাধারে পরদেবতা আত্মশক্তি 
কুগুলিনী সাপের মতো কুগ্ডলী পাকিয়ে ঘুমিয়ে আছেন আর তার কুণ্ডলীতে আছে সাড়েতিন 
পাক।* পদ্মের মৃণীলের স্থত্রের মত তার আকার, সেটি আগুনের মত জল্‌ জ্বল্‌ করছে। 
তিনি সকলের জননী, কোটিন্র্ধের প্রভার মতো তার প্রভা ।ৎ 


মূলাধারে কুগুলিনীর অবস্থান শাস্ত্রে বিশদভাবেই বর্ধিত হয়েছে। মূলাধারে একটি 


চতুর্দল রক্তপল্ম আছে। গ্রহ্দেশ থেকে উধ্ধেব এবং লিঙ্গমূল থেকে নীচে স্থযুম্নানাড়ীর 
মুখসংলগ্ন এই অধোমুখ পদ্মটি অবস্থিত।£ 


এই পদ্সের কণিকা রাত্যন্তরে বজ্র! নাড়ীর মুখে আছে ত্রপুরনামক তড়িৎসদৃশ . উজ্জল 
কোমল ত্রিকোণ। সর্বদা সেই ত্রিকোণ ব্যাপ্ত করে আছে কোটিসূর্যের মতো উজ্জল 


বাধুলিফুলের চেয়েও লাল জীবধারক কন্দর্পনামক বাযু।* শ্রীক্রমমতে এই ভ্রিকোণ 
কামাখ্যাযোনি এবং কন্দর্প অপানবাযু।* 


১ পূত. 0 59700 
২ () মুলাধারে আত্মশক্তিঃ কুগুলী পরদেবত।। শয়িত। ভুজগীকার! সা্ধত্রিবলয়াম্িতা ।--ঘে স:৩৪৪ 
(1) প্রহুপ্তভূজগাকার! ত্রিরাবর্তী মহীছ্যতি।--ত রা ত ৩০৬৫ 
৩ প্রন্থলদ্‌ ভূজগা'কার! পন্মতন্তনিভ। শুভা।। সর্ধেষাং জননী প্রোক্ত1 সুধকোটিসমপ্রভ।। 
- দ্রঃ য নি, প্লে! ৫*-এর শঙ্করকৃত টীকা! 
৪ অথাধারপন্মং হুযুর স্তলগ্রং ধবজাধে। গুদৌরধ্বং চতুঃশোণপত্রম্‌। 
অধোবক্ত,ম্‌**" -ষনি, শ্লো ৪ 
৫ বজাখ্যাবন্ত দেশে বিলসতি সততং কণিকামধ্যসংস্থূম্‌ ৷ 
কোণং তৎ ব্ৈপুরাখ্যং ভড়িদিব বিলসৎকৌমলং কামরূপম্‌ । 
কদ্ার্পে৷ নাম বাধুর্িবলতি নততং তন্ত মধ্যে সমস্তাৎ । 
জীবেশে। ৰন্ধুজীবপ্রকরমভিহমন্‌ কোটিনূর্ধপ্রকাশঃ ।-য নি, স্লো ৮ 
৬ কর্ণিকায়াং স্থিতা যৌনিঃ কাঁমাখ্য। পরমেখবরী। অপানাখ্যং হি কদার্পম্‌ আধারে তৎক্রিকোণকে । 


"দ্রঃ এঁ, বিশ্বনাখকৃত টাক! 


৯৩৪ ভারতীয় শক্তিসাধন। 


স্বয়স্ভুজিজ ও কুগুলিনী-__শাক্তানন্দতরঙ্গিনীতে আছে_উক্ত ত্রিকোণমধ্যে কাম- 
বীজের উপরে অধোমুখ সরন্ধ স্বয়সুলিঙ্গ অবস্থিত।১ মৃণালন্ত্রের মতো সুন্মা জগন্মোহিনী 
কুলকুতুলী স্বীয় মুখের ছারা ব্র্ষদ্বানন অর্থাৎ উক্ত ন্বয়ভুলিক্ষের রন্ধ মৃছৃতাবে আচ্ছাদন করে 
অবস্থান করছেন। নবীন বিছ্বান্নালার স্থিরতর শোভার মতো শোভাশালিনী সর্পতুল্য। 
স্থপ্ধ। কুশুলিনী শঙ্খাবর্তের মতো শিবের গায়ে সাড়েতিন পাকে জড়িয়ে আছেন ।* 

্য়স্তুলিঙ্গ অধোবক্ত,, কুগুলিনী ও অধোবক্ত)। শ্রীক্রমে বল হয়েছেও__পরদেবতা 
কৃগডলী অধোবক্ত,1 ও উধ্বপুচ্ছা এবং তার বিছ্াল্পতার মতো আরুতি। তিনি সর্বাত্মা। 
সুপ্তা ভূজঙ্গিনীর মতো ব্যক্ত হচ্ছেন। তিনি ব্রহ্ম দ্বারমুখ*্ আপন মুখের বার! সর্বদা! আচ্ছাদন 
করে ঘুমিয়ে আছেন। 

ব্রন্মদ্বার- গোরক্ষ-সংহিতায় বল! হয়েছে যে-দ্বার দিয়ে নিরাময় ব্রন্মস্থানে যাওয়া যায় 
তাই ব্রহ্মস্বার। কুলকুগুলিনী সেই ব্রহ্মার মুখ দিয়ে ঢেকে রাখেন।« পূর্বোক্ত স্বয়নুলিঙ্গ- 
রন্ধ এই ব্রহ্ম ঘার। 

নাড়ীসংবেষ্টনী কুগুলিনী-_কুগুলিনী শুধু যে শিবকে বেষ্টন করে আছেন তা! নয়, 
সমস্ত নাড়ীকেও সংবেষ্টন করে বিরাজ করছেন। শিবসংহিতায় বলা হয়েছে-__-গুহাদেশ 
ও মেচের মধ্যবর্তী স্থানে আছে অধোমুখ ষোনি (ত্রিকোণ )। সেখানে আছে কন্দ" 


১ (৫) স্বয়সুলিঙ্গং তন্মধ্যে সরন্ধং পশ্চিমীননম্‌। ধ্যায়েচ্চ পরমেশীনি শিবং হ্ামলমুন্দরম্‌ ।--শ। ত, উঃ ৪ 
(৮) অয়ং স্বয়স্ুঃ কামবীজোপরিস্থিত:।--ষ নি, শ্লো৷ ৯-এর কালীচরণকৃত টীকা । 
২ তন্তোধ্ৰে বিসতন্তসোদরলসৎহ্গ্্না জগন্মোহিনী ॥ বন্দদ্বারমুখং মুখেন মধুরং সংছাদয়স্তী স্বরম্‌। 
শঙ্ধাবর্তনিভা নবীনচপলামালীবিলাসাম্পদ1। মুপ্তা সর্পসম। শিবোপরি 9৮ | 
“ শ্যনি প্রো ও, 
৩ অধোবক্ত 1 স্থিত] দেবী উধ্বং পুচ্ছাতিশোভন1। অত্র বিছ্যালতাকার! কুগ্ুলী পরদেবতা। . 
পরিস্ফুরতি সর্বাস্মা ন্প্তা হি ভুজগাকৃতিঃ ৷ বন্দদ্বারমুখং নিত্যং মুখেনাবৃত্য তিষ্ঠতি 
-_ ঞ্ীক্রমবচন, প্রঃ ব নি, ক্লো ১*-এর বিশ্বনাথকৃত টীক। 
৪ যেন দ্বারেণ কুগুলিন্। ব্রচ্মণি গমনং তৎ স্বারমাহ ব.দ্ধঘারমিতি | -ষ নি, গ্লো! ৩-এর বিশ্বনাথকৃত টার 
€ ৰ.দ্ধন্থারমুখং নিত্যং মুখেনাবৃত্য তিষ্ঠতি | যেন দ্বারেণ গন্ভব্যং বন্ষস্থানং নিরাময়ম্‌। 
--গোরক্ষনংহিতাবচন, উঃ এ 
৬ পশ্চিমাভিমুখী যোনি; গুদমেঢাস্তরালগা। | তঙ্র কন্দং সমাখ্যাতং তত্রান্তে কুগুলী সদ1। 
সংবেষ্ট্য সকল। নাড়ীঃ সা ধক্রিকুটিলাকৃতিঃ। মুখে নিবেষ্ঠ স। পুচ্ছং নুযুস্নাবিবে স্থিত1।-_শি সং ৫1৭৯-৮ 
৭ সমন্ত নাড়ীর মূলকে ধলে কন্দ। কনের লক্ষণ এইভাবে বণিত হয়েছে_- 
গুদাত্, দ্বানুলাদুধ্বং মেঢাত, ছ্যনুলাদধঃ | চতুরঙগুলবিস্তারং কন্মুলং খগাওবৎ। 
নাচ্যন্তম্মাৎ সমুৎপনাঃ সহ্রাণাং দ্িসপ্ততিঃ1--(দ্রঃ বনি, ক্লে ১-এর কালীচরণকৃত টাক! )--গুহাদেশ 
থেকে ছু আঙ্গুল উপরে এবং মেচ, থেকে ছু আঙ্গুল নীচে চার আঙ্গুল পরিমাণ কন্দমূল। এটির আকার 
পাখীর ডিমের মতো।। এর থেকে বাহাত্তর হাজার নাড়ী বেরিয়েছে। 


যোগ ৯৩৫ 


এবং সেই কন্দে কুগুলিনী সবদ। বর্তমান। তিনি স্ুষুয়ানাড়ীর বিবরে অবস্থিত । 
সাড়েতিন পাকে সমস্ত নাড়ীকে বেষ্টন করে অবস্থান করছেন । 

কুশুলিনী প্রাণশক্তি ও জীবশক্তি__কুগ্লিনী বিশ্বের প্রাণশক্তি এবং জীবদেহে 
জীবশক্তি। জীবশক্তি প্রাণাকারে অভিবাক্ত ।১ 

মানুষ ঘুমিয়ে থাকলেও যেমন তার নিংশ্বাসপ্রশ্বাস চলতে থাকে তেমনি স্থপ্ধা 
কুগুলিনীরও নিংশ্বাসপ্রশ্বাস অব্যাহত থাকে । ষট্চক্রনিরূপণে বলা হয়েছে-_-এই নিঃশ্বাস- 
প্রশ্বাসের ছ্ারাই তিনি জগতের জীবকে ধারণ করে আছেন। তার অর্থ কুগুলিনীর 
নিঃশ্বাসপ্রশ্থাসই জীবের প্রাণপ্রবাহের মূল, কুগুলিনীই জীবের জীবত্বের আধার । 

কুগডলিনীর নিংশ্বাসপ্রশ্থাস জীবের বা বিশেষরদেহাবচ্ছিন্ন জীবাত্মার নিংশ্বাসগ্রশ্বাসের 
সমগ্রিরূপ। জীবের প্রশ্বাস এবং নিঃশ্বাসের সঙ্গে হং এবং স এই অক্ষর ছুটি অভিব্যক্ত হচ্ছে। 
সেইজন্য প্রাণকে বল হয় হংস'। জীবাত্মা হংসর্ূপে অবস্থিত।* কুগুলিনীশক্তি এই 

ংসকে আশ্রয় করে আপনাকে ব্যক্ত করেন ।৪ 

কুগুলিনীর ভুইব্ূপ-_প্রাণাকারে অভিব্যক্ত পরাশক্তি কুণুলিনীকে প্রাণকুগুলিনী বলা 
হয়।« কুগুলিনীর এই রূপ্‌ অস্থির গতিশীল ব্যক্ত €05179710, 15176006 )। 

কুগুলিনীর অন্য রূপ স্থির অব্যক্ত (56900১ 00906176191 )। পরাশক্তি ধখন এইব্পে 
অবস্থান করেন তখনই তাকে স্থপ্ত কল্পনা করা হয়। কারণ সুপ্ত মানুষ যে নিক্ষিয় তা 
ব্যবহারিক জগতেও প্রত্যক্ষ কর যায়। 

কুণগুলিনী- ব৷ কুগুলী-শব্দের ব্যাখ্যা-_সাপ যখন ঘুমোয় তখন কুগুলী পাকিয়ে 
ঘুমোয়। সেইজন্য যে-শক্তি সাপের মতো! কুগুলী পাকিয়ে ঘুমোয় তাকে কুগুলী বা কুগুলিনী 
বলা হয়।৬ 

প্রাণতোধিণীর মতে মূলাধারে সাপের মতে! কুণ্ডলীপাকান নাড়ী আছে। সেই নাড়ীর 
মধ্যে অবস্থিতির জন্য এই শক্তিকে কুগ্ুলী বল! হয়।* 


১ জীবশক্তি; কুগুলাধ্যা প্রাণাকীরেণ তেন সা।--ত রা ত ৩০1৬৪ 

২ শ্বাসোচ্ছণাসবিভঞ্জনেন জগতাং জীবে! ষয়। ধার্ধতে। সা মূলীম্ৰ.জগহ্বরে বিলসতি প্রোচ্দামদীপ্তাবলিঃ। 
--ব নিশো ১১ 

৩ উচ্ছবাদে চৈব নিশ্বাস হংস ইত্যক্ষরদ্বয়ম্‌। তল্মাং প্রীণন্ত হংসাখ্য আত্মাকারেণ সংস্থিতঃ। 


_-ড্রঃ ষ নি, স্লো! ১১-এর বিশ্বানাথকৃত টীকা 
বিভত্তি কুগুলিনীশক্তিরাক্বানং হংসমীশ্রিত। ।--শা তি ২৫1৩৭ 


4. 1. 30010861) 78190) জে 037০5০205, লি চা সা ভা 0. 415 
৬ সর্পকুগুলিনীভাবালোকে কুগুলিনী মতা।--সি স ৪1২৯ 
৭ মুলীধারে সর্পবৎ কুগুলিনীভূতা নাঁড়ী বর্ততে তত্মধ্স্থারিত্বাদিয়ং কুগডলী। 

"প্রা তৌ। কাঁও ১। পরিঃ ৬। ব সং পৃঃ ৪৯ 


কফি 0০ 


৯৩৬ ভারতীয় শক্তিসাধনা 


এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় কুগুলীশক্তি সাপের মতো কুগ্ডলীপাকিয়ে ঘুমিয়ে থাকেন 
বলে তাঁকে ভূজগী ব1 সর্পা বলা হয়। যোগীর যোগদৃষ্টির সামনে তিনি সর্পাকারে প্রত্যক্ষ 
হয়েছেন সেইজন্ত তাকে সপা বলা হয়েছে । অবশ্ঠ তাকে সপী বা ভূজগী বলার আরেকটি 
কারণও অনুমান করা যায়। কুগুলী প্রাণশক্তি । সর্পকে প্রাণশক্তির প্রতীক মনে করা 
হয়।১ এ রকম কল্পনা অতি প্রাচীন। পরস্পরের গায়ে গায়ে জড়ান জোড়া সাপের 
অলঙ্করণমৃত্তি (2900£ ) মেসোপটেমিয়াৰ লেগাশের রাজ! গুডিয়ার ( 8736 95099 ০৫ 
[.885) ) যজ্ঞীয় পানপাত্রের গায়ে পাওয়া গেছে। এই বাজার সময় আহুমানিক ২৬০০ 
খুঃ পূর্বাৰব। ভারতীয় শিল্লেও এ রকম সময় থেকেই এই এঁতিহটি চলে আসছে ।* 

সাপ ষে প্রাণশক্তির প্রতীক সাধারণ লোকবিশ্বাসেও তার নিদর্শন আছে। 
সাপের স্বপ্ন দেখলে লোকে মনে করে বংশবৃদ্ধি হবে। কাজেই প্রাণশক্তি কুণডলিনীকে সপী 
মনে করার মূলে এ রকম একটি বিশ্বাস থাকাও অসম্ভব নয়। 

কুগুল শবের এক অর্থ আবেষ্টন। জগন্মাতা মহাশক্তি শব্দার্থময় বিশ্ব সটি করে তাকে 
বেষ্টন করে থাকেন বলে তাকে কুগুলী বা কুগ্ডলিনী বল৷ হয়।৩ 

মূলাধারস্থ ষে-কন্দের কথা একটু আগে বলা হয়েছে তাকে বলে কুণ্ড।* এই কুগুকে 
যে-শক্তি অবস্থিতিস্থানরূপে গ্রহণ করেছেন (কুও+২/লা+ড+শ্ীলিঙ্গে ঈ) তিনি 
কুণ্ডলী। কিংবা কুগুল অর্থ কুণ্যুক্ত ( কুণ্ড+লচ্‌ অন্ত্যর্থে)। দেবী কুগুলযুক্ত অর্থ[ৎ 
কুণ্ডকে বেষ্টন করে রয়েছেন এই জন্য তিনি কুগ্ডলী। 

মহাকুগুলী কুশুলী কুলকুগুলী-_ লক্ষ্য করা গেছে জীবদেহে মুলাধাপে অবস্থিতা 
পরাশক্তিকে কুগুলী বা কুগুলিনী বল! হয়। এটি তার ব্যগ্টিকূপ। এইরূপে তিনি চিত্শক্তি 
এবং মায়াশক্তি।« সমগ্টিরপে তাকে বল! হয় মহাকুগ্ুলী। মহাকুগুলী চিদ্র্ূপিণী, ব্রহ্- 
স্বরূপিণী। তিনি পরম শিব থেকে অভিন্ন। তিনি সহন্সারে পরমশিবকে সাদ্ধত্রিবলয়াকারে 
বেষ্টন করে শিববিন্দুর সঙ্গে এক হয়ে আছেন ।* পূর্বেই বল! হয়েছে মূলাধারে স্বয়ভুলিঙ্গকে 
বেষ্টন করে আছেন কুগুলী। কেউ কেউ এটিকে শক্তির অচিদ্রূপ বলেন।* 

কুগলীকে কুলকুগুলীও বলা হয়। লক্ষমীধর কুল শব্দের ব্যাখ্যায় বলেছেন কু অর্থাৎ 
পূর্ধীতত্ব যাতে লীন হয় তাই কুল। এই কুল আধারচত্র অর্থাৎ যুলাধারচক্র । কারণ 


১:24. 9.0. &* 0.9. 67 ২ ৫.5. ১ & 0. 09. 19-78 

৩.0, পু 28:৮1, 208 00. 106:০9,5 00, 696-97 

৪ স্ুযুনতায়া মূলে যৎকুণ্ত কমলকন্দাকারং আধারকন্মম্‌।-_সৌ৷ ল, গ্লো৷ ১*-এর লগ্মীধরকৃত টাকা 
&. 0. 9.১ 460 ৫. 0, 699 ৬ ও. 7), 8৫৫ 0.১ 90, 2919, 9198 

৭ পুতঃ 061 
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মূলাধারচক্রে পৃর্থীতত্ব অবস্থিত। লক্ষণ ছারা ্থযুগ্নামার্গকে কুল বল! হয়।১ এই স্থযুম্নাতে 
ধে-কুগুলী অবস্থান করছেন তিনি কুলকুগুলী বা কুলকুগুলিনী। 

আবার কুল অর্থ শক্তি । কুগুল বা! বৃত্তবিশিষ্ট! অর্থাৎ বৃত্তাকার! যিনি তিনি কুগুলী। 
ষে কুল অর্থাৎ শক্তি কুণ্ডলী তিনি কুলকুগুলী। এই অর্থে মহাকুগ্ডলীকেও কুলকুগুলী বল! 
যায়। তবে সাধারণতঃ ব্রহ্মাণ্ডে যিনি মছাকুগুলী পিণ্ডে তাকেই কুলকুগ্ডলী বলা হয়।* 
অর্থাৎ মহাকুগুলীই জীবদেহে কুগুলীরূপে অবস্থান করছেন। মহাকুগুলী ব্রন্ধম্বরূপিণী | 
কাজেই তীর নিগুণ এবং সগুণ এই ছুই রূপ। নির্গুণরূপে তিনি চৈতন্তরূপিণী আনন্দরূপিণী 
বন্ধানন্দপ্রকাশিনী এবং সগুণক্ষপে সর্বভূতপ্রকাশিনী।* মহাশক্তি মহাকুগুলী সর্বভূত- 
প্রকাঁশিনী এর অর্থ তিনি সর্বভূত অর্থাৎ সর্ববস্ত অর্থাৎ সমগ্র সট্টিকে অভিব্যক্ত করেন। 
আবার তিনিই স্ষ্টিরপে অভিব্যক্ত হন। কেন না তিনি স্থ্টিস্থিতিলয়াত্মিক | 

সার্ছত্রিবৃত্তাদির ব্যাখ্যা_মহাকুগ্ডলী যে সার্ধত্রিবৃত্তাকারে শিবকে বেষ্টন করে আছেন 
তার এক একটি বৃত্তকে দেবীর একেকটি রূপ বা অবস্থার প্রতীক বলা যায়। একবুত্তান্বিতা 
মহাকুগ্ডলী বিন্দু। দ্বিবৃত্তান্বিতা মহাকুগুলী পুরুষ-প্রকৃতি-আত্মিকা। ত্রিবৃত্তান্থিতা দেবী 
ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়া এই ত্রিশক্যাত্সিকা! এবং রজ-সত্ব-তম এই ব্রিগুণাত্মিকা।« আবার 
কুণ্লীর সা্ধত্রিবলয়কে প্রকৃতি, তার ত্রিগ্ুণ এবং তার বিরুতিও বলা হয়েছে ।* 

ত্রিগুণাত্মিক! প্রকৃতি আর তার বিকৃতি এই নিয়ে হৃষ্টি।' ত্িবৃত্ত বা জ্রিবলয়ের দ্বারা 
্িগুণাত্মিক প্রকতিকে বুঝান হয়েছে আর অর্ধ বৃত্তের ছার! বুঝান হয়েছে বিকৃতি । বিরতি 
পৃর্ণপ্রকৃতি নয়, আবার প্রকৃতিও বটে, কেন ন৷ প্রকৃতির থেকেই তা উদ্ভৃত। মনে হয় 
এই তত্বটিকে বুঝাবার জন্য বিকৃতিকে অর্বৃত্ত বা অর্ধবলয়' বলা হয়েছে। কাজেই সার্ধ- 
ত্রিবৃত্তকে স্থ্টির প্রতীকও বলা যায়। 


১ কুঃ পৃথিবীতন্বং লীয়তে ষত্র তৎ কুলং আধারচক্রম্‌। লক্ষণয়। কুযুন্নামার্গঃ কুলমিত্যুচ্যতে। 
| --সৌ ল্‌, শ্লে। ১*এর লক্ষ্মীধরকৃত টীক। 
২ অকুলং শিবতামুক্তং কুলং শক্তিঃ প্রকীতিতিত। ।--কু ত, উঃ ১৭ 
৩ 78265 &5 ৪ ৪) 0৫ 708911586100) ঘি 2৮, 0. 21. ০1. 1, 9, 188 
৪ (1) সার্ধত্রিতয়বিন্ুভ্যো ভূজঙ্গী কুলকুগুলী ৷ নিগ্ুণা সগুণ। দেবী বদ্গরূপা সন।তনী । 
চৈতন্রূপিণী দেবী সর্বভূতপ্রকাশিনী । আনন্দরূপিণী দেবী ব.ন্ধানন্দপ্রকাশিনী। 
-_কুজিকাতত্ত্রষচন, দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ১, পরিঃ ১, ব সং, পৃঃ ৭ 
(1) 9, 9. 259 7১" 19247 0" 86 
&€. 3০1.) 886. 78.) 0. 919 ৬ 8, ৫, £ & 8৫, 0, 698 
৭ প্রকৃত্যা জায়তে পুংস প্রকৃত্য। স্থজ্যতে জগৎ । তোয়াব, বুদ্বদং দেবি বথ। তোয়ে বিলীয়তে। 
প্রকৃত্যা। জায়তে সর্ধং পূন্তন্তাং প্রলীয়তে ।--নি ত, পঃ ৩ 
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৯৩৮ ভারতীয় শক্তিসাধন৷ 


তবে কুগুলীর যে শুধু সাড়ে তিন বৃত্ত বা বলয় আছে তা৷ নয়, তার আরও অধিক সংখ্যক 
বলয়ের উল্লেখও পাওয়া যায়। যেমন শাণ্ডিল্যোপনিষদে বলা হয়েছে কুগুলিনীশক্তি 
অই্টপ্ররুতিরূপে অট্টকুগুলী করে অবস্থান করছেন।১ এই কুগুলীই বৃত্ত বা বলয়। কুগুলিনীর 
একান্গ পর্যস্ত বলয় বা বৃত্তের কথা পাওয়া যায়। প্রত্যেকটি বলয় বা বৃত্ত এক একটি 
মাতৃকাবর্ণের প্রতীক ।* 

মহাকুগুলী ও হ্ৃপ্টি-_ মহাকুগুলী সর্বতত্বময়ী স্ট্যাত্মিকা নানাবিচিতরক্রিয়োস্যোগ- 
প্রপঞ্চমৃতিৎ বিশ্বরূপা। তিনি যখন তার আত্মলীন স্কুপ্তীবস্থা ত্যাগ করে প্রসারিত হুন 
তখনই চিদচিত্জগতের স্যি হয়। তার প্রসার এবং সঙ্কোচনই জগতের সৃষ্টি এবং সংহার। 
এইজন্য তাকে জগতের মূল বলা হয়।£ বহুবিচিত্র স্থুলন্থ্টিতে অভিব্যক্ত হয়েছে কুগুলী- 
শক্তির স্থুলরূপ ৷ এটি প্রত্যক্ষ করা যায়। কিন্তু এই স্থুলরূপের অস্তরালে তার যে-নুক্রূপ 
রয়েছে সে-রূপে তিনি সর্বগা ব্যাপ্তিব্যাপকবজিতা।« এটি তীর স্বক্ধপ। শুধু গুরুর 
আশ্রয়েই তার এই রূপের উপলব্ধি হতে পারে ।* 

শক্তির স্থির অব্যক্ত এবং অস্থির ব্যক্ত এই দুই রূপের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে । মেকর 
ব৷ দণ্ডের ছুই প্রান্তের মতো এই ছুইরূপ পরম্পর অবিচ্ছিন্ন । স্থষ্টির সর্বত্র কুগুলীশক্তি এই 
উভয়রূপে বিরাজ করেছেন। তাঁর এই উভয়রূপের সমবায়েই স্ষ্টি। সেইজন্য স্যষ্টি বা 
অভিব্যক্ত পদার্থের অণুপরমাণুতেও এই উভয়রূপ পরিলক্ষিত হয়। যে-শক্তি ব্যক্ত ও সচল 
তার মূলে আছে তারই অব্যক্ত ও নিশ্চল রূপ। এই শেষোক্ত শক্তি অর্থাৎ অব্যক্ত নিশ্চল 
শক্তি অমেয় অপরিসীম । যা ব্যক্ত ও সচল তা এই সমুদ্রের একটি বিন্দুমাত্র ।* 

ষ্টির আধার কুগুলিনী- কুগুলিনী স্থ্টির আধারও বটে, পিও এবং ব্রহ্মাণ্ড উভয়ত্র। 
সিদ্ধসিদ্ধাস্তসংগ্রহে বল হয়েছে পরংপরাশ্বরূপ কুগুলিনী পিগ্ডের আধার এবং দেহসিছি- 
কারিণী ।৮ 


১ অষ্টপ্রকৃতিরূপাহষ্টধাকুগুলীকৃতা। কুগুলিনী শঙ্তির্ভবতি ।--শাগডিল্যোপনিবৎ ১৪।৮ 

পৃথিবী, অপ, তেজ, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহংকার এই অষ্টপ্রকৃতি।- দ্রঃ দর্শনোপনিষদের (91১১) 
উপনিষদ্ত্রদ্মযোগীকৃত ভান্ত (০৪৪ 01085150895, 2058 11025: 1930) 

২ 3, 17 878 710 0, 218 | 

৩ নানাচিত্রক্রিয়োভোগপ্রপঞচময়বিগ্রহ] ।--সি স 81১৯ 

৪ শভিগ্রসরসক্কোচো জগতঃ সথষ্টিসংহৃতী । তবতে। নার সন্দেহস্তম্মাত্স্থলমুচ্যতে ।-_-এ 91২৪ 

« বহধ। স্কুলরূপ। চ লোকানাং প্রত্যয়াক্মিক।। অপর] সর্বগ! নুঙ্্মা ব্যাপ্তিব্যাপকধঞ্জিত1।-- 81৩১ 
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খু ৪ 


যোগ ৯৬৯ 


পিগ জীবদেহ। স্থুল-স্পপকারণ-ভেদে জীবদেহ ত্রিবিধ। এই অ্রিবিধ দেহেরই 
আধার কুগুলিনী। কুগুলিনীই কেন্দ্রীয় কীলক (০15০০) ষার উপরে জীবের শারীরিক 
প্রাণিক এবং মানসিক শক্তিসমবায়ে জটিল দেহযন্ত্টি আবত্তিত হয়।১ ন্বরূপত: চিদ্রূপিণী 
কুগুলিনীই দেহাবচ্ছিন্ন জীব। কাঁজেই দেহযন্ত্রটিও তিনি এবং তাকে চালাচ্ছেনও তিনি। 
স্ধু জীব নয়, ন্থষ্টির যে-কোনো! পদার্থ স্থট্টি করে তথা সেই পদার্থরূপে প্রস্থত হয়ে তিনি তার 
কেন্ত্রস্থলে নিশ্চল আত্মলীন হয়ে অবস্থান করছেন ।* 

তস্ত্ের এই সিদ্ধান্তের সমর্থন আধুনিক বিজ্ঞানেও পাওয়া ঘায়। একটি অণুর মধ্যে যে 
কি প্রচণ্ড শক্তি রয়েছে তা জড়বিজ্ঞান হাতেকণমে পরীক্ষা দ্বারা দেখিয়ে দিয়েছে। তবে 
জড়বিজ্ঞানের মতে এই শক্তি জড়শক্তি কিন্তু তন্ত্রের মতে এই শক্তি চিদ্রূপিণী মহাঁশক্তিরই 
রূপ বিশেষ, এই ঘা পার্থক্য । হয়ত এমন একদিন আসবে যেদিন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার 
ফলেই এই পার্থক্যটুকুও ঘুচে যাবে এবং বিজ্ঞান তান্ত্রিক সিদ্ধান্তের পুরোপুরি সমর্থন করবে। 

মানবদেহের কেক জীবদেহের কেন্দ্র মুূলাধার আর সেইজন্তই কুগুলিনী এই 
মূলাধারে ভূজগাকারে স্থপ্ত রয়েছেন। শাগ্ডিল্যোপনিধদে মানবদেহের মধ্যস্থান বা কেন্দ্র 
সম্বন্ধে বল! হয়েছে মধ্যস্থানটি গুহুদেশের ছু আঙ্গুল উবে এবং মেটের ছু আঙ্গুল নীচে ।* 
এই স্থানটিই মুলাধার।* কাজেই দেখ গেল জীবদেহের কেন্দ্রস্থলেই আছেন নিশ্চল 
কুগুলিনী। | 

কুগুলিনীর মূলাধারে অবস্থানের অবশ্ত অন্য ব্যাখ্যাও আছে। কষ্ট্যাত্মিক1 ষট্ত্রিংশৎ- 
তত্বময়ী শক্তি স্থুলতমতত্ব ক্ষিতিতত্বরূপে যখন প্রন্থত হয়ে গেলেন তখন স্বষ্টিমুখে তার আর 
কোনো কর্ম রইল না। কাজেই এই ক্ষিতিতত্বেই তিনি নিক্ক্িয় হয়ে বিশ্রাম করতে 
লাগলেন । নরদেহে মূলাধারই ক্ষিতিতত্বের স্থান। এইজন্যই কুগুলিনী মৃলাধারে প্রন্থপ্তা ।* 

পূর্বেই লক্ষ্য করা গেছে সমষ্িহ্্টির ক্ষেত্রে মহাকুগ্ডলী বিশ্রাম করছেন অর্থাৎ আত্মলীন হয়ে 
আছেন সহম্্রারে। নরদেহে মস্তকশীর্ষ সহম্রারের স্থান। সর্বব্যাপিনী সমষ্টিশক্তির অবস্থান 
ব্যষ্টির অর্থাৎ জীবদেহের স্থানবিশেষে নির্দেশ করা হয়েছে সাধনার সৌকর্ধ্যার্থে। সহম্রারে 
শিবশক্তির উপলব্ধি হয়।* 
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০ 


৯৪০ ভারতীয় শক্তিসাধন। 


পিও ব্রক্গা্ড_বিয়টির তাৎপর্য বুঝতে হলে পিগুব্রন্ধাণ্ডের এঁক্যতত্বটি পর্যালোচনা 
করতে হয়। এটি তন্ত্রের একটি মৌলিক তত্ব। বড়ধ্বার প্রসঙ্গে পূর্বেও এ সম্বন্ধে কিঞ্চি 
আলোচন! করা হয়েছে। তন্ত্রমতে পিও ক্ষুত্রত্ন্মাণ্ড।১ কাজেই ব্রন্ষাণ্ডে 1া আছে তা! সবই 
পিণ্ডেও আছে ।ং 

শিবসংহিতায় বল! হয়েছে এই দেহেই অবস্থিত মেক। সপ্তত্বীপ সমস্ত সরিৎ সাগর পর্বত 
ক্ষেত্র ক্ষেত্রপাল খধি মুনি গ্রহনক্ষত্র পুণ্যতীর্থ পীঠস্থান পীঠদেবতা হ্যটিসংহারকাবী ভ্রামামান 
চন্্রনূর্ধ নভ বায়ু বহি জল পৃথিবী । দ্রলোকো যে-সব প্রাণী আছে সে-সবই এই দেহে 
মেরুকে বেষ্টন করে স্ব স্ব কর্মে প্রবৃত্ত রয়েছে ।৩ 

সংক্ষেপে বলা যায় চতুর্দশভূবন এবং তৎসম্পক্কিত যা কিছু সবই পিণ্ডে অবস্থিত। 
তন্তরাদিতে পিণ্ডে চতুর্দশ ভূবনের অবস্থানও নির্দেশ করা হয়েছে। সাধারণভাবে বগা! যায় 
মূলাধারের নীচ থেকে পায়ের তলা অবধি স্থানে সপ্ত ভূবন অর্থাৎ সপ্ত পাতাল এবং মুলাধার 
থেকে আরম্ত করে মন্তকশীর্ষ অবধি স্থানে ভূ ভব প্রভৃতি সঞ্চভূবন অবস্থিত।৪ 

পিণ্ডে চক্র-_নরদেহ শক্তিরই রূপবিশেষ। কিন্তু দেহের সর্ধত্র শক্তির প্রকাশ একরকম 
নয়। কতকগুলি বিশেষ কেন্দ্রে শক্তির প্রকাশ প্রত্যক্ষ হয়। এই শক্তিকেন্তরগুলিকে 
বলা হয় চক্র। মূলাধার থেকে আর্ত করে দেহের উ ধবদেশে চক্রের অবস্থান নির্দেশ করা 
হয়। মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরে আছে স্থযুয়ানাড়ী। ন্থুুয়া মূল অর্থাৎ মৃলাধারস্থ কন্দ থেকে 
্হ্মরন্্ পর্যস্ত বিস্তৃত।* এই স্থুযুয়ানাড়ীর অভ্যন্তরেই চক্রের বা পদ্মের স্থান।* মতান্তরে 


প্রতিদেহং পরেশানি ব.দ্দাওং নাত্র সংশরঃ।--নি ত, পঃ ১, 
বন্মাগবতিঘংকিঞিং তৎ পিগেহপ্যন্তি সর্বধ1 ।--সি স ৩২ 
দেহেহস্মিন ব'তিতে মেরু; সপ্তদ্বীপসমহ্থিতঃ। সরিতঃ সাগরাঃ শৈল: ক্ষেত্রাণি ক্ষেত্রপালক1;। 
খবয়ে! মুনয়ঃ সর্বে নক্ষত্রাণি গ্রহাস্তথ। পুগ্যতীর্থানি পীঠানি বতিস্তে গীঠদেবতাঃ। 
শৃ্টিসংহারকর্তারৌ ভ্রমন্তৌ শশিভান্করৌ । নভো| বায়ুশ্চ বহছিম্চ জলং পু্থী তখৈব চ। 
ব্রৈলোক্যে যানি ভৃতানি তানি সর্বাণি দেহতঃ। মেরং সংবেষ্্য সর্বত্র ব্যবহীরঃ প্রবর্ততে | 
--শিবসংহিতা ২১-৪ 


৮ ৫ 


€ 


শত, উঃ ১। সি স ৩৩-৭ 

€ মেরু মধ্যে স্থিতা যা৷ তু যূলাদাব,দ্দরদ্ধ গ।।--ড্রঃ ষ নি, পল ১-এর কালীচরণকৃত টাক! 

() হুযুয়াগ্রস্থিস-স্থানি ঘটটপন্মানি বধাক্রমীৎ ।--শ। ত, উঃ ৪ 

(1) সপ্তপত্নং ময়ৈবৌজং নুধুয়াগ্রথিতং প্রিয়ে 1-_তীরাকল্পবচন, দ্রঃ য নি, পল! ২-এর বিশ্বনাধকৃত টীকা 
প্রত্যেক শক্িকেন্্র অর্থাৎ চক্রেই এক একটি পদ্ম আছে। চক্র আর পন্ম সমধ্যাপক ৷ এইজগ্য যট- 
চক্রাদির ব্যাপারে চক্র ও পল্প পর্যায়বাচক শব্রূপে বাবহৃত হয়েছে। 


গু 


যোগ ৯৪১ 


চক্র বা পঞ্পের স্থান চিত্রিণীনাড়ীর মধ্যে ।১ তবে প্রথমোক্ত মতটিরই প্রচলন বেশী। স্ুযুয্া- 
নাড়ীর অভ্যান্তরে বজ্জানাড়ী। তার অভ্যন্তরে চিত্রিণীনাড়ীর স্থান।« কাজেই হুক্রবিচার 
ছেড়ে দিলে সাধারণভাবে দ্বিতীয়োক্ত মতেও স্ুযুদ্নার মধ্যেই চক্রের স্থান নির্দেশ কর! হয়েছে 
বলা যেতে পাবে। ' 

বট্চক্র-_চক্র বলতে সাধারণতঃ মূলাধার স্বাধিষ্ঠান মণিপূর অনাহত এবং বিশ্তুদ্ধ এই 
ছটি প্রধান চক্রকে বুঝায়। তবে ললনা সোমচক্র প্রসূতি অন্যান্য চক্রের উন্বেখও শাস্ত্রে 
আছে ।৬ 

চক্র প্রাণশক্তির কেক্দ্র--এই চক্রগুলি প্রাণশক্তির অভিস্থস্ম কেন্দ্র। সজীব 
মানুষের দেহে প্রাণবাষুর দ্বারা অভিব্যক্ত হয়। মানুষের প্রাণত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে 
এই-মব চক্র মিলিয়ে যাঁয়। এইলন্যই শবব্যবচ্ছেদ করে চক্রের সন্ধান পাওয়। যায় না।৪ 

চক্র অতীন্দরিয় বস্ত, চর্মচক্ষে দেখা যায় না। একমাত্র যোগীর যোগদৃষ্টিতেই চক্ত প্রত্যক্ষ 
হয়। অন্যের কাছে তা শুধু অন্ুমীনের বিষয় ।৫ 

স্থুল দেহের যে-অংশে যে-চক্রের স্থান নির্দেশ করা হয় সেই অংশ কিস্তু সেই চক্র নয়। 
চক্রের অবস্থিতিস্থানকে বরং চক্রাধিষ্ঠাত্রী সুম্্শক্তির স্থুলম্পন্দনসঞ্জাত বলা যায়।* সেই 
স্থানটি ব্যাপ্ত করেই চক্র অবস্থিত এবং স্থানটিকে সম্ভবতঃ চক্র নিয়ন্ত্রিত করে। চিদ্রূপিণী 
মহাশক্তিই এই-সব চক্রের আকারে অভিব্যক্ত হন। শাস্ত্রে ষে বিভিন্ন চক্রের বিভিন্ন 
অধিষ্ঠাত্রী দেবতার কথা বল! হয়েছে সে-সব তার বিভিন্ন কূপ ।* 

চক্রোণুপত্তির তাস্তিক ব্যাধ্যা_সাধনতত্ববিদ্‌ বলেন “শক্তি যখন স্থষ্টিপরিণতি অথবা 
বিবর্তনের দিকে ধাবিত হন তখন শক্তিমানের কথা স্মরণ হওয়ার জন্য এবং তার আকর্ষণ 
অনুভব করার জন্য চলতে চলতে মাঝে মাঝে শক্তিমানের দিকে ফিরে যেতে চান। 
এই কারণে শক্তির মধ্যে কেন্দ্রাতিগ এবং কেন্দ্রান্ছগ এই ছুই গতি লক্ষিত হয়। এর ফলে 
শক্তির গতি অল্প সময়ের জন্য কিঞ্চিৎ বৃত্তাকার বা চক্রাকার ধারণ করে। এই চক্রাকার 
অবস্থা ষোগশাস্ত্রের চক্রতত্ব ।”৮ 


এই চক্রজ্ঞান বিশেষ করে পূর্বোক্ত ষট্চক্রজ্ঞান তন্ত্রমতে সিদ্ধিকামী সাধকের পক্ষে অবশ্যই 


১ মুলাদিষটসরোজীতং চিত্রিণীগ্রথিতং প্রিয়ে । লিঙ্গীধো ধ্বনাভিবুন্ধক্ত্রমধ্যদেশজম্‌। 
মায়ীতস্ত্রবচন, ভ্রঃ ষ নি, ক্লৌ৷ ২-এর বিশ্বনাথকৃত টীকা 
মধ্যে হুযুঘ। তন্মধ্যে বজাথা। লিঙ্গমূলতঃ ৷ তগ্মধ্যে চিত্রিণী নুঙ্ষ্রা বিসতন্তমহৌদর|1--এ 
8, 8 48 [৫.১ 682 ৪ [10+ 0, 68 
৪. ০.১ 90৫ 70. 1994, 200. 169-64 ৬ 191৫,0. 117 
এ. 6.) £85 10, 0,868 ৮ পুত,৮.4৭ 
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থাক] প্রয়োজন | কুত্রধামলে বল! হয়েছে-_যে ষট্চক্তার্থ না জেনে অশ্থিকাপদ ভজনা করে 
তার পাপক্ষয় হতে ও সিদ্ধিলাভ করতে সাঁতজন্ম লাগে কিস্তু যে ষট্‌্চক্রভে্দ৯ অবগত হয়ে 
সর্বদ! সাধনকর্ম করে সে সংবৎসরেই পিদ্ধিলাত করে এইটি তন্ত্রের সিদ্ধান্ত ।১ 

চক্র বা পল্পোের দল- লক্ষ্য করা গেছে চক্রকে পদ্ম বলা হয়। চক্র দেখতে পদ্ধের 
মত বলেই মনে হয় পদ্ম বল! হয়। পদ্ম যখন তখন তার দল থাকবে। বিভিন্ন পগ্নের 
দলসংখ্যা বিভিন্ন । যেমন পূর্বোক্ত মূলাধারপদ্ম চতুর্দল। চক্রের যোগনাড়ীর সংখ্যা এবং 
অবস্থান অনুসারে পদ্মের দল নির্ণীত হয়। যেমন মূলাধারচক্রকে ঘিরে এবং মুলাধারচক্রের 
মধ্যদিয়ে চারটে ষোগনাঁড়ী চলে গেছে। ওখানে. নাড়ীগুলি এমনভাবে আছে যে দেখতে 
একটি চতুর্দল পদ্মের মতো মনে হয়। কাজেই নাড়ী গ্তলিই পন্মরচনা করেছে ।২ 

ষোগনাড়ী রচিত এই পদ্মকে সুক্সম শক্তিকেন্দ্রের স্থল আবরণ বলা যায় ।৩ 

যোগনাড়ী_এই ষোগনাড়ী কিন্তু স্থুলদেহের স্সাফ্কু নয়। ষোগনাড়ী প্রাণবাযুর 
প্রবাহপথ। গত্যর্থক ঘড়, ধাতু থেকে নাড়ী শব্ধ বুৎ্পন্ন। যার মধ্য দিয়ে প্রাণবাযু 
যাতায়াত করে তাই নাড়ী।ঃ 

নরদেহে নাড়ীর সংখ্যা কত তা নিয়ে মতভেদ আছে। কোনো কোনো গ্রন্থে বলা 
হয়েছে সাড়ে তিনলাখ।« আবার কোনো কোনে গ্রন্থের মতে বাহাত্তর হাজার ।* তবে 
সাধারণতঃ বাহীাত্তর হাজার নাড়ীর কথাই বলা হয়। তার মধ্যে প্রাণবহা প্রধান 
যোগনাডী বাহাত্তর | 

প্রধান দ্শনাড়ী-তার মধ্যে আবার নিয়োক্ত দশটি প্রধান__ইড়! পিঙ্গলা ুযুয়া 
গাদ্ধারী হস্তিজিহ্বা ঘশস্থিনী অলম্ুষা কুহু এবং শঙ্খিনী |" 


১ ষট্চত্রার্থং ন জানাতি যে! ভজেদম্বিকাপদম্‌। তত্ত পাঁপং ক্ষয়ং যাঁতি সপ্তজন্মন সিদ্ধিভাক্‌। 
জ্ঞাত্ব। ঘটচক্রভেদঞ্চ ষঃ কর্ম কুরুতেহনিশম্‌ | সম্বৎসরাৎ ভবেৎ সিদ্ধিরিতি তস্ত্ার্ঘনির্ণয়ঃ। 
--রু যা,উ ত, পঃ ২১ 
২ ধর. 4. 46 09, 06. 695-696 ৩ 3. ০.১ 206 17710. 1924, 0 10৭, €. 0.1 
৪ নড়গতাঁবিতি ধাতো নড্যতে গম্যতেহনয়া পদব্য। ইতি নাঁড়ী পদবী ।-_ব নি, গ্লো! ২-এর কালীচরণকৃত টাক 
& সার্ধলক্ষত্রয়ং নাড্যঃ সস্ভি দেহান্তরে বৃশাম্‌।--শিবসংহিত ২১৩ 
৬ নাড়ীনাং সংবহে। দেবি কগ্যোনি; খগ্াওবৎ। তত্র নাঁডাঃ সমুৎপন্নাঃ সহত্্রাশাং দ্বিসপ্ততিঃ ॥ 
--নিরুতরতন্ত্বচন, দ্রঃ প্র! তো, কাণ্ড ১, পরিঃ ৪, পৃঃ ৩ 
৭ তত্র নাড্যঃ সমূৎপন্নাঃ সহস্্াণি দ্বিদণ্ততিঃ। তেষু নাড়ী সহত্রেষু দ্বিসপ্ততিরদাহৃতা। 
প্রধানাঃ প্রাণবা হিষ্তো। ভূয়ন্ততর দশ স্মতাঃ। ইড়। চ পিঙ্গল! চৈব হুযুস্! চ ভূতীয়ক 
গ্ান্ধারী হস্তিজিহ্ব! চ পূব! চৈব বশব্িনী । অলম্ব,ব! কৃহুরত্র শব্িনী দশমী শ্বৃত1। 
- ধ্যানবিন্দু-উপনিষৎ ৫১-৫৩ 


যোগ ৯৪৩ 


প্রধান চতুর্দশ নাঁড়ী__মতান্তরে মুখ্য নাড়ী চতুর্দশ । যথা_ইড়া পিঙ্গলা সুযুননা 
সরস্বতী বারুণ। বা বারুণী পুষা হস্তিজিহবা যশস্ষিনী বিশ্বোদরা বা বিশ্বোদরী কুহু শঙ্খিনী 
পয়স্থিনী অলম্ুষা এবং গান্ধারী।১ 

প্রধান তিন লাড়ী--উক্ত প্রধান নাড়ীগুলির মধ্যেও আবার মুখ্যতম তিনটি এবং 
তার্দের মধ্যেও একটি সর্বোত্তম । এটিকে বেদান্তবিদের! ব্রক্মনাড়ী বলেন। এই ব্রক্মনাড়ী 
ুযুয়া।* অন্য ছুটি ইড়া ও পিঙ্গলা। 

ব্রন্মনাড়ী-_কিন্তু ষট্চক্রনিরূপণে বল] হয়েছে চিত্রিণীনাড়ীর মধ্যে আছে ব্রহ্ষনাড়ী 1৪ 
টাকায় কালীচরণ লিখেছেন চিত্রিণীনাড়ীর অভ্যন্তরস্থ শৃন্যভাগ বা পথই ্রহ্ষনাড়ী। এই 
পথে শব্ত্রন্বত্বরূপিণী কুগুলিনী পরম শিবের সন্নিধানে যান। ব্রক্ষনাড়ী চিত্রিণীনাড়ীর 
অভ্যত্তরস্থ ভিন্ন একটি নাড়ী নয়।* 

সুযুন্সাঁ-বজ্জা-চিত্রিণী__পূর্বেই লক্ষ্য করা গেছে মায়াতগ্রমতে ্থযুয্নানাড়ীর অভ্যন্তরে 
বজ্তানাড়ী এবং তার অভ্যন্তরে আছে চিত্রিণীনাড়ী। 

এই তিন নাড়ী স্বরূপতঃ অভিন্ন । মহাঁমহোৌপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় 
লিখেছেন “উ ধ্বষুখী স্ুযুয়্ার স্রোত ক্রমশ সুস্দ্রতর হয়ে প্রবাহিত হয় আর তার ফলম্বর্ূপ 
গুণক্রিয়াদির অন্ভূতিও ক্রমশ ভিন্ন হয়ে যায়। এইজন্য যোগশাস্্রাদিতে বী চিত্রিণী আর 
্রন্ধনাড়ী নামক নাড়ীর উল্লেখ পাওয়া যায়। এই নাড়ী তিনটি বাস্তবিক পক্ষে 
যুস্না থেকে স্বরূপতঃ অভিন্ন । তবু স্তরভেদ অগ্ুসারে বিভিন্ন প্রকার ক্রিয়ার অভিব্যঞ্চিকা 
হওয়ার জন্য তারা বিভিন্ন নামে অভিহিত হয়। অস্তিম অবস্থায় ক্রহ্ষনাড়ীরূপে স্যুয়ার 
পরিচয় পাওয়া যায়।”৬ 


ছল 


নাড়ীনামপি সর্বাসাং মুখ্য। গাঁগি চতুর্দশ । ইড়া। চ পিঙ্গল। চৈব সুযুয্। চ সরম্বতী । 

বারুণী চৈব পুষ। চ হত্তিজিহবা। যশশ্থিনী । বিঙ্বোদরী কুহুশ্চৈব শঙ্গিনী চ পয়ন্থিনী | 

অলন্ৰ,ষা চ গান্ধারী মুখ্যা শ্ৈতীশ্তুর্দশ ।-যোগিযাজ্ঞবন্ধ্যবচন, প্রঃ প্রা। তো, কাঁওড ১, পরিঃ ৪,ব সং, পুঃ ৩৩ 
২ আঁসাং মুখ্যতমান্তিত্রস্তিহ্ঘেকোত্তমোত্তমা। ৰন্ষনাড়ীতি সা প্রোক্তা মুনে বেদাস্তবেদিভিঃ | 

- দর্শনোপনিষৎ ৪1৯ 
৩ (0) দেহমধ্যে বব্ষনাড়ী যু হুর্ষরূপিণী পূর্ণচক্জীভা বর্ততে ।-_অদ্বরতারকোপনিবৎ ৫ 
(1) মুলাধারত্রিকোণস্থ। সুযুযন। দ্বাদশ হুল।। মুলা ধচ্ছিন্নবংশাভ। ৰন্গনাড়ীতি সা! শ্থৃত]। 
_ যৌগশিখোপনিবৎ ৫1১৭ 


তন্মধ্যে ব.দ্মনাড়ী হরমুখকুহরাদাদিদেবাস্তসংস্থা ।-য নি. শ্লো২ 

« শব দবদ্দানপায়াঃ কুগুলিস্তাঃ পরমশিবসন্িধিগমনপথরপচিত্রিণীনাভ্যন্তগতশৃন্তঙাঁগ ইতি বাবৎ। ন তু 
চিত্তিণীমধ্যে নাড্যস্তরমন্তীতি নিকর্যঃ।--&, কালীচরণকৃত টাক। 

৬ ভ্ঃপু ত, 72. 68-69 
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নিরুত্তরতঙ্ত্রের মতেও স্বযু্। বজ্জ! এবং চিত্রিণী এই তিন নাড়ী মিলে স্থযুয়া নাঁড়ী। উত্ভ 
তন্ত্রে বল! হয়েছে._ইড়া৷ ও পিঙ্গলার মধ্যবর্তী স্থযুয়া জরিগুণাত্মিক ব্রহ্মবিষুশিবাত্মিকা। 
কার্ধভেদক্রমে ব্রা রজোগুণাত্মিকা, চিত্রিণী সব্বগুণাত্মিক! এবং ব্রদ্ষনাড়ী অর্থাৎ সুযুয়! 
তমোগুণাত্মিক1।১ 

যট্‌চক্রনিরুপণের মতে মেরুদণ্ডের বাহাদেশে বামে চন্দ্রনাড়ী ও দক্ষিণে সুর্ধনাড়ী আর 
মেক্দণ্ডের মধ্যে ব্রিতয়গুণময়ী চন্দ্রনধাগ্নিরূপ। স্থযুয্না ।২ এই নাড়ী স্থুযুম্না-বজ্রা-চিত্রিণী এই 
ত্রিরূপভেদে ত্রিহ্ত্রূপা। এর মধ্যে চিত্রিণী চন্দ্ররূপা! শুরুবর্ণী, বস্তা! হুর্ধরূপা দাঁড়িমীকেশর- 
প্রভা আর স্ুযুয় অগ্রিরূপা রক্তবর্গী।* 

ইড়া পিজলা-_পৃর্বোক্ত চন্দ্রনাড়ী ইড়া। একে স্ত্রী কল্পনা করা হয়। সম্মোহনতন্ে 
আছে ইড়া শুরুবর্ণা চন্্রম্বরূপিণী শক্তিরূপ সাক্ষাৎ অমৃতবিগ্রহা দেবী। আর হ্ৃূর্ধনাড়ী 
পিঙ্গলা। একে পুরুষ কল্পনা করা হয়। এই নাড়ী রৌদ্রাত্মিকা দাঁড়িমীকেশরপ্রভা 
মহাদেবীন্বরূপিণী 15 

পিঙ্গলানাড়ীকে বিষ আখ্যাও দেওয়া হয়েছে ।* 

চন্দ্র হুর্য রাত্রিদিবাত্মক কালের গ্যোতক। ইড়। পিঙ্গলাকেও তাই কালের গ্যোতক বলা 
হয়। স্ুযুয্না কালের ভোক্কশি।৬ কারণ নুযুয্নাতে প্রাণবাযু বিলীন হয়ে গেলে পর বাহ- 
বিষয়ের আর জ্ঞান থাকে না, ইন্জিয়াদির ক্রিয়া লৌপ পেয়ে যায়।”* হঠযোগপ্রদ্দীপিকায় 
বলা হয়েছে শুন্যপদৰী অর্থাৎ স্যু্া প্রাণের রাজপথ হয়ে গেলে চিত্ত নিরালম্ব হয় এবং তখন 


১ ইড়ায়াঃ পিঙগলায়াশ্চ মধ্যে ব1 স! ন্ুযুয়িকা। ইয়ঞ্চ ব্রিগুণ] জেয়। ৰব্গাবিষুশিবক্িক1। 
রজোগুণ চ বস্তাখ্যা চিত্রিনী সন্বসংযুতা। তমোগুণ1 ব.দ্ষনাড়ী কার্যভেদক্রমেণ চ। 
--নিরুতরতস্ত্রবচন, প্রঃ প্রা তো, কাও ১, পরিঃ ৪, ব সং, পৃঃ ৩২ 
২ মেরো বাহাপ্রদেশে শশিমিহির শিরে সব্যদক্ষে নিষন্ে | মধ্যে নাড়ী ুযুষসা ভ্রিতয়গুণময়ী চন্তরনুর্ধাগ্নিরপা | 
-্ষনি, পলো ১ 
৩ এ কালীচরণকৃত টাক! 
৪ বামগ। য1 ইড়া নাড়ী শুরু! চন্তরন্বরূপিনী । শকতিরূপা হি স! দেবী সাক্ষা দমূৃতবিগ্রহা। 
দক্ষে তু পিঙ্গল। নাম পুরুষ। শুর্যবিগ্রহা।। রৌদ্রীত্মিক! মহাদেবী দাড়িমীকেশরপ্রভ1। 
- সন্মোহনতন্ত্রবচন, ব নি, ্লে। ১-এর কালীচরণকৃত টাকায় উদ্ধত 
& পিঙ্গলাখ্য। চ বা! দক্ষে পুংরূপ। শুর্ধবিগ্রহা!। দাঁড়িমীকুনুমপ্রধ্যা বিষাখ্য। চাপর। মতণ। 
স্স্প্ী তি 1৯৯-১৩৩ 
৬ তাবেব তদধঃ সর্বং কালং রাত্রিদিবাত্সকম্‌। ভোঁভ নুযুয্! কালন্য গুহামেতছুদাহৃতম্‌। 
| --যোগিষাজ্ঞবন্ষ্যবচন, দ্রঃ প্রা তো, কা ১, পরিঃ ৪, ব সং, পৃঃ ৩৩ 
৭ পুত; 68 
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কাল বঞ্চিত হয়।১ অর্থাৎ এই অবস্থায় আর কালের অস্তিত্ব থাকে না। সেইঙ্জন্যই 
স্যুযনাকে কালের ভোজ বলা হয়। | 

থযুয়া কালকে গ্রাস করে এই ব্যাপারটির অন্তভাবেও ব্যাখ্যা হয়। “নুমুস্তাতে প্রবেশের 
মঙ্গে সঙ্গে কালরাজ্যের আবর্তন হইতে নিষ্কৃতিলাভের সুত্রপাত হয়।”* এর অর্থ সংসারের 
আবর্তন থেকে নিষ্কৃতি অর্থাৎ মোক্ষলাভের সূত্রপাত হয়। কাজেই বলা ঘায় স্বযুয়া কালকে 
গ্রাস করে। | 

ইড়৷ ও পিঙ্গল! এই ছুটি নাড়ী মূলাধার থেকে মোজা আজ্ঞাচত্র পর্বস্ত গিয়ে সেখান থেকে 
নাপারদ্ধে গেছে।* কন্্রধামলে আছে শুভ: নাড়ী ইড়া. ও পিঙ্গলা বামের থেকে দক্ষিণে 
এবং দক্ষিণের থেকে বামে এইভাবে সোজ! উপরের দিকে উঠে বিন্নিবাধার মতো করে সমস্ত 
পদ্ম সংবেষ্টন করার পর নাসারন্ধে পৌঁছে গেছে ।ঃ 

বামনাসারন্ধে পৌছেছে ইড়! আর দক্ষিণাসারন্ধে পিঙ্গলা।« অনেকেই লক্ষ্য করে 
থাকবেন নিশ্বাসপ্রশ্থান বেশ কিছুক্ষণ ধরে ব1 নাকে তার পরে আবার বেশ কিছুক্ষণ ধরে 
ডান নাকে চলতে থাকে । যখন ঝ| নাকে চলে তখন প্রাণবাঁয়ু ইড়াতে প্রবাহিত আর যখন 
ডান নাকে চলে তখন প্রাণবাফু পিঙ্গলাতে প্রবাহিত হচ্ছে বল! হয়। 

কোনো কোনো যোগীর মতে যখন শ্বাস বা নাকে চলে অর্থাৎ প্রাণবায়ু ইড়াতে প্রবাহিত 
হয় তখন আমাদের ইন্দ্রিয় মনবুদ্ধি আদি” অন্তমুর্খী হয়। এইজন্য অনেকে ইড়াকে 
কেন্দ্রাভিমুখী নাড়ী বলেন। আবার “অন্তমুখী চিত্তের নাম চন্দ্রতত্ব। ইড়াকে চন্জন্বরূপা 
বলার এটি অন্ততম কারণ। | 

যে-সময় প্রাণবায়ু ইড়াতে প্রবাহিত হয় তখন ধারণা ধ্যান জপ পুজাদি করার উপদেশ 
দেওয়া হয়। তস্ত্াস্তরে বলা হয়েছে বাছু ইড়াতে থাক কালে ধাত্রা বিবাহ এবং অন্যান্য 
যাবতীয় শুভ কর্ম করতে হয় ।৬ 


সখি 


গ 


প্রাণস্ত শুন্যপদবী তথ। রাঁজপথায়তে । তদ] চিত্তং নিরালম্বং তদ। কালস্ত বর্চনম্‌।--হ প্র ৩৩ 

দেহের সাধনা, হিমাপ্রি, সেপ্টেম্বর, ১৩৬২ 

ইমে নাড্ো মুলা দুজুরূপেণাজ্ঞাচক্রান্তং পাপ্য নাসারদ্ধ,গতে।-য নি, প্লো ১-এর কালীচরণকৃত টাক! 

ইড়া চ পিঙ্গল। চৈব ত্য বামে চ দক্ষিণে । খন্ীভূতে শিরে তে চ বাসদক্ষিপতেদতঃ। 

সর্বপন্মানি সংবেষ্ট্য নাসারদ্ধগতে শুভে ।-_যাঁমলবচন, জ্রঃ য নি, গ্লো। ১-এর কালীচরণকৃত টীকা 

৫ ইড়। চ বাঁমনাসায়াং দক্ষিণে পিঙ্গলা মতা ।-_শাক্তানন্দতরঙ্গিণীধূত জ্ঞানভাগ্যবচল, দ্রঃ প্রা তো, কাও, ১, 
পরিঃ ৪, ব সং, পৃং ৩৩ 

রসিকমোহনপ্রকা শিত শীক্তানন্দতরঙ্গিণীধৃত পাঠ-_ইড়া। চ বামভাগে তু দক্ষিণে পিঙ্গলা। তথা। 


৬ ধাত্রাবিবাহকর্মাণি গুভকর্মাণি যানি চ। তাঁনি সর্বাণি কুবাত বামে বায়ো তু সংস্থিতে। 
-তস্ত্রাস্তরবচন, রঃ শী তি ২৫।৩৮-এর র।ঘবভট্রকৃত টাক! 
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ইড়াকে বহির্গতির অর্থাৎ জাগতিকভাবের নাঁশকারিণী মনে করে বাম নাম দেওয়া 
হয়েছে।১ 

পিঙ্গলা সম্বন্ধে সাধনমর্মজ্ঞরা বলেন সূর্য যেমন জীবকে বাইরের দিকে কার্ধক্ষেত্রের দিকে 
চালিত করেন, হুর্ধনাড়ী পিঙ্গলা তেমনি জীবকে বাইরের দিকে ক্রিয়াকলাপের দিকে চালিত 
করে বহিণুখী করে দেয়। এইজন্য পিঙ্গলাকে বহিগুখী নাড়ী বলা হয়। তূর্য বিষু। 
পিঙ্গল! সর্ষের পালনশক্তি। এইজন্য পিঙ্গল! জাগ্রত অবস্থার গ্যোতক। পিঙ্গলাতে যখন 
প্রাণবাস়ু প্রবাহিত হয় তখন সবরকম রাঁজসিক কর্ম করতে হয়।* তস্ত্রাস্তরে বলা হয়েছে 
ভোজন মৈথুন যুদ্ধ ফলপু্পসংগ্রহ তথা ক্রুরকর্ম বায়ু যখন পিঙ্গলানাড়ী আশ্রয় করে তখন 
করতে হয়।* 

হঠযোগাদির প্রক্রিগ্নার ছার! কুগুলিনীকে জাগাতে হলে ইড়া পিঙ্গলা এবং স্থযুয্না এই 
নাড়ীত্রয়ের জ্ঞান অত্যাবশ্তক । 

আুযুন্সাঁ লক্ষ্য করা গেছে আলোচ্য নাড়ীসমূহের মধ্যে মুখ্যা নাড়ী স্যুয্না। স্ুযুয়া- 
সম্বন্ধে পূর্বেও কিছুটা! আলোচনা করা হয়েছে। তন্ত্রাদিতে শূন্যপদবী ব্রহ্মরন্ধ মহাপথ শ্মশান 
শাস্তবী মধ্যমার্গ ইত্যাদি বিভিন্ন নামে স্বযুয়ার উল্লেখ পাওয়। যায়।* 

শাস্ত্রে সুযুয়্ার গৌরব বিশেষভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। যোগশিখোপনিষদে বলা 
হয়েছে সুযুম্ন বিরজা৷ ব্রহ্মরূপিণী ।« বিশ্ব স্থযুক্নার অন্তর্গত, সমস্তই স্থযুম্নাতে প্রতিষ্ঠিত।* 

হঠষোগপ্রদদীপিকার অভিমত বাহাত্তর হাজার নাড়ীর মধ্যে স্থযুগ্নাই শাস্তবী শক্তি, 
অন্যগুলি নিরর্থক ।৭ 

যথাবিহিত সাধনার দ্বারা প্রাণবাষুকে স্রযুয়ানাড়ীতে প্রবাহিত করলে পরে সাধক 
মোক্ষের পথে অগ্রসর হতে পারেন। এইজন্য স্বযুম্নাকে মোক্ষমার্গ বলা হয়।” 

লক্ষ্য কর! গেছে প্রাণবাযু স্থুয়াতে বিলীন হয়ে গেলে চিত্ত নিরালম্ব হয়ে যায়, বিষয়জ্ঞান 
লোপ পায়। বল] যেতে পারে এই অবস্থায় বিষয়বাসনাদি ভন্মীভৃত হয়ে যায়। এইজন্য 


১ পুত, 9,606 ২ এ, 00.66-6? 

৩ ভোজনং মৈধুনং যুদ্ধং ফলপুষ্পগ্রহং তখ1। কৃর্যাৎ ক্রুরাঁণি কর্মাি বায়ো দক্গিণসংশ্রিতে। 
-_তন্বাস্তরবচন, দ্রঃ শ। তি ২৫।৩৮-এর রাঘবভটকৃত টাক। 

সুযুয়া শৃন্যপদবী ৰ্‌ক্দরন্ং মহাপথঃ। শ্শীনং শাস্তবী মধ্যমার্গশ্যেত্যেকবাচকাঃ।-হ প্র ৩৪ 

নুষুয়। তু পরে লীন বিরজ। বদ্দয়পিদী ।--যোগশিখোপনিষৎ ৬৫ 

ুযুয়াহস্তরগতং বিশ্বং তন্সিন্‌ সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্‌ 1 ৬1১৩ 

দ্বাসপগ্ততিসহম্রাণি নাড়ীঘারাণি পঞ্জরে । নুযুদ্! শান্তবী শক্তি; শেষান্ত্েব নিরর৫থকা; ।--হ প্র ৪1১৮ 

তত্র নুষুমা। বি্ধধারিণী মোক্গমার্গেতি চাচক্ষতে ।-_শাগিল্যোপনিবৎ ১121১, 


০ দু জু ০১ 


যোগ | ৯৪৭ 
স্থমুয়াকে বহিরূপা বল! হয়, আবার শ্বশানও বলা হয়। প্রাণবামু স্যুপ্নাতে বিলীন হলে 
শিবতত্বের সাক্ষাৎকার হয়।১ শিবকে যে শ্বশানবাসী বলা হয় এখানে তার একটি তাৎপর্য 
পাওয়া যাচ্ছে। শিবশক্তি অতিন্ন। শিব যেমন শ্বশানবামী, আগ্যাশক্তিও তেমনি শ্শান- 
বাসিনী। প্রাণবাসু স্থযুয়াতে বিলীন হলে শক্িসাধকের আরাধ্য ব্রহ্মমগ়ীরও সাক্ষাৎকারের 
স্ত্রপাত হয়। | 

মূলাধার থেকে ব্রদ্ধবন্ধ পর্বস্ত জুযুয়! বিস্তৃত।* ষট্চক্রনিরূপণের টাকায় কালীচরণ 
লিখেছেন স্ুযুঘ্নার অভ্যন্তরস্থ চিত্রিণীনাড়ী কন্দ থেকে, আরম্ভ করে শিরস্থিত অধোমুখ 
সহঅদলপন্মের কণিকা মধাস্থ ছাদশদল পদ্মের অধপোদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত।ৎ কাজেই চিত্রিণীর 
আধার স্থযুয়ারও এ একই অবস্থিতি।£ 

সাধারণ মানুষের পক্ষে স্ুযুয়া। নিক্ষিয় বল! যায়। কেন না তাদের ক্ষেত্রে গ্রাণবামু 
পর্যায়ক্রমে ইড়া ও পিঙ্গল। নাড়ীতেই প্রবাহিত হয়। অবশ্য শ্বাস ইড়া থেকে পিঙ্গল। ঝ৷ 
পিঙ্গলা থেকে ইড়াতে সঞ্চারিত হবার সময় স্থযুন্না ভেদ করে যায়। কিন্তু এতে খুবই অল্প 
সময় লাগে। স্যুয়াতে প্রাণবামুর এই ক্ষণিক অবস্থিতি এবং তাও আবার সাধকের 
চেষ্টাপ্রস্থত নয় বলে এতে সাধনার কোনো সহায়ত। হয় না । 

যথাবিহিত অভ্যাসের দ্বারা প্রাণবাযুকে স্বযুম্নাতে প্রবাহিত করতে হয়। স্থযুদ্ধাতে 
প্রাণবাযু সঞ্চারিত হতে আরস্ত করলেই স্থযুয্না জেগে উঠে। 

জাধনায় সুযুন্ধী-মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় লিখেছেন “মূলাধার | 
থেকে উধ্বিগতির সময় যখন অননময়কোশে অভিমান হয় তখন ইড়াপিঙ্গলার ক্রিয়া চলতে 
থাকে কিন্তু যখন স্থযুয়া জেগে উঠে তখন এই জাগরণের মাত্রান্ুসারে ইড়াপিঙ্গলার ক্রিয়া 
অবরুদ্ধ হয়ে ষায়। প্রাণবাযু যে-পরিমাণে স্থযুম্নাতে সঞ্চারিত হয় সেই পরিমাণে ইড়া- 
পিঙ্গলাতে সঞ্চরণ হ্রাস হয় এবং ইড়াপিঙ্গলার ক্রিয়া অবরুদ্ধ হয়। স্ুযুয্না জেগে উঠলেই 
অভিমান প্রাণময়কোশে ক্রীড়া করতে থাকে । আর প্রাণময়কোশে প্রবেশের অন্গপাতে 
অন্নময়কোশ থেকে সরে যায়। তার পর প্রাণময়কোশের ক্রিয়ার অবসান হলে অথবা! এ 
ক্রিয়াবস্থাতেই গুরুরুপায় অথব! সাধনবলে বজিণী ( বজ্ঞা ) নাড়ীর দ্বার খুলে যায়। তখন 
শক্তি এই নাড়ীকে আশ্রয় করে ক্রিয়াশীল হয় আর অভিমান প্রাণময়কোশ ত্যাগ করে 


১ পুত, 68 

২ মুলাধারাদ্‌ ব্‌্রন্ধ পর্যন্ত: নুষুয। হূর্যাভ।।--মণ্ুলৰ ক্গগোপনিষৎ ১1২৬ 
৩ যনি, শ্লে। ১-এর কালীচরণকৃত টীক। 

৪ ড্র ৫ পুভ।2,67 


৯৪৮ : ভারভীয় শক্তিমাধন। 


মনোময়কোশের আশ্রয় নেয়। তারপর বঙ্রিণীনাড়ী থেকে চিত্রিণীনাড়ীতে প্রবেশলাভ হয়। 
তখন অভিমান মনোময়কোশ থেকে বিজ্ঞানময়কোশে চলে যায়। চরম অবস্থায় চিত্রিণী- 
নাড়ীও পরিত্যক্ত হয়। তখন যা যথার্থ ব্রদ্ধনাড়ী তাকে আশ্রয় করে শক্তির খেলা চলে 
আর অভিমান বিজ্ঞানময়কোশ ছেড়ে আনন্দময়কোশের আশ্রয় নেয়। আনন্দময়কোশে 
কোনো প্রকার মলিনতা নাই । এই কারণে অভিমান এই স্থান থেকে অন্যত্র যায় না। এই 
অবস্থায় আনন্দময়কোশের অন্থভূতি সম্যক্রূপে বিদ্ধমান থাকে । একেই বলে জীবের 
মাতৃ-অঙ্কে অবস্থান। যখন অভিমান আনন্দময়কোশ থেকেও নিবৃত্ত হয় তখন আর জীবভাব 
থাকে না, তখন মহাচৈতন্ত- বা পরমসাক্ষী-অবস্থায় স্থিতিলাভ হয়। ( ভক্ত আনন্দমময়কোশ 
ভেদ্ব করতে চান না )1”১ 

ভুষুন্ন1 ও কুণগুলিনী--যথাশাস্ত্র সাধনার দ্বার কুগুলিনীকে জাগালে প্রবন্ধ কুগুলিনী 
ুযুম্নানাড়ী দিয়েই উর্ধবগমন করেন।ৎ চিন্রিণীনাড়ীর মুখে ব্রন্ষদ্বার। পরমশিবশক্তির 
সামরন্তনিঃস্থত অমৃতধারায় অভিষিক্তদেশে প্রবেশ করার এবং সেখান থেকে নির্গত হওয়ার 
এইটি দ্বার। এই ছার দিয়েই কুগুলিনী পরমশিবসন্গিধানে যাতায়াত করেন। আগমজ্ঞের! 
একেই কন্দ, সথযুস্নার গ্রস্থিস্থান ও স্ুযুগ্নার মুখ বলে থাকেন।* 

কঠোপনিবদাদিতে নুষুন্গ।__কঠোপনিষৎ ও ছান্দোগ্যোপনিষদে বিবৃত একটি মন্ত্রে 
সুযুয়াকে অমৃতলাভের পথ বল! হয়েছে। মন্ত্রটিতে স্থযুয়া নাম না থাকলেও তাতে যে- 
নাড়ীটির কথ! বলা হয়েছে তাকে পণ্ডিত ব্যক্তিরা স্থ্যূনাই বলে থাকেন। মন্ত্রটি এই-_ 
হৃদয় থেকে একশ এক নাড়ী নিঃহ্ুত হয়েছে। তার্দের মধ্যে একটি ব্রদ্ধরন্ধ ভেদ করে 
গেছে। এই নাড়ীকে অবলম্বন করে জীব মৃত্যুকালে উর্ধে গমন করে অমৃতত্ব লাভ করে। 
নানাদিকে প্রসারিত অন্য সব নাড়ী অবলম্থনে উৎক্রমণ করলে সংসারগতি লাভ করে ।ঃ 

 তন্ত্রাদিতেও হ্ুযুয়াকে মোক্ষমার্গ বলা হয়েছে। 
বট্‌চক্রবিবরণ-_স্ুযুগ্নার অভ্যন্তরে ষট্‌চক্রের অবস্থিতির উল্লেখ পূর্বেই করা হয়েছে। 
মূলাধার-_যট্‌চক্রের মধ্যে সর্বনিয্ন চক্র মূলাধার। জীবদেহে মূলাধারের অবস্থিতিও 
পূর্বেই নির্দেশ কর] হয়েছে। 


১ দ্রঃ পুত, 90. 69-10 
২ প্রবদ্ধ! বহিযোগ্েন মনস। মরুতা সহ) হুচিবদ্গুণমাদায় ব্রজত্যর্ধং নুযুময়।।--ধ্যানবিন্দূপনিবৎ, ৬৬ 
৩ ব.দ্বদ্ধারং ত্দান্তে প্রবিলসতি সুধাধারগ্যপ্রদেশং গ্রন্থিস্থানং তদেতদ্বদনমিতি সযুন্নাখ্যনাড্যা লগন্তি। 
_য লি, গ্লো ৩ এবং কালীচরণকৃত টাক। 
৪ শতঞ্চেক। চ হুদয়ন্ত নাড্ন্তাসাং মূ ধানমভিনিঃস্থতৈক]। 
তয়ো ধ্বমায়নমৃতত্মেতি বিঘও উত্া। উত্ক্রমণে ভবস্তি ।--ক উপ ২৬১৬ $ ছা উপ ৮৬1৬ 


যোগ ৯৪৯ 


এই চন্রটিকে মূলাধার কেন বলা হয়? লৌন্দর্ধলহরীর লক্ষ্মীধরকৃত টাকায় উদ্ধৃত 
রুত্ররহশ্যবচনে বলা হয়েছে-_সর্বাধাররূপ পৃথিবীর এখানে মূল-আধাররূপে অবস্থানের জন্য 
একে মূলাধার বলা হুয়। এর অভাবে দেহ হয় উপরের দিকে যাবে নয় নীচের দিকে 
গড়াবে ।১ ূ ্‌ 

সৌভাগ্যভাম্বরের মতে স্থযুয্নানাড়ীর মূল বলে একে মূলাধার বলা হয়।২ 

আবার রুদ্রধামলের অভিমত-_ফষট্চক্রের মূল বলে একে মূলাধার বলা হয় ।৩ 

পূর্বেই বল! হয়েছে মূলাধার চক্রে আছে অধোমুখ চতুর্দল পদ্ম । একে বলা হয় ব্রদ্ষপন্ম ।£ 
পদ্মটি নুযুন্নার মুখসংলগ্ন। কন্দ ও স্থুযুয্ার গ্রন্িস্থানের চারপাশে পন্মের চারটি দল অবস্থিত। 
দল ব1 পাঁপড়িগুলির রং লাল। পাঁপড়ি চারটিতে আছে তপ্ত সোনার রডের বশ ষ স এই 
চারটি সবিন্দু বর্ণ।* প্রত্যেক বর্ণ একটি মন্ত্র কাজেই একজন দেবতা । এর! আবরণদেবতা৷ ।৬ 

পদ্মের চতুর্দল জন্ম মৃত্যু আরা ও ব্যাধির গ্োোতক।* পদ্মটিতে পরমানন্দ সহজানন্দ 
যোগানন্দ ও বীরানন্দ এই চতুধিধ আনন্দের অবস্থান নির্দেশ কর! হয়।৮ 

মূলাধার পদ্মটি অধোমূখ কেন? শাক্তানন্দতরঙ্গিণীতে বলা হয়েছে মূলাধারাদি পদ্মগুলি 
সর্বতোমুখী। জীবের ছুটি ভাব-_ প্রবৃত্তি আর নিবৃত্তি। প্রবৃত্তি সংসারমূখী আর নিবৃত্তি 
পরমাআ-মুখী । প্রবৃত্তিমুখে অর্থাৎ সৃষ্টিক্রমে পদ্মগুলি অধোমুখী এবং নিবৃত্তিমুখে অর্থাৎ 
লয়ক্রমে তার! উর্ধবমুখী ।» কুগুলিনী জেগে উঠে খন একে একে চক্রভেদ করে উপরের 
দিকে উঠতে থাকেন তখন চক্রগুলি উধ্বমুখ হয়ে যায়।৯০ 

যূলাধারপন্মের কর্িকার মধ্যে আছে চতুষ্কোণ পীতবর্ণ পৃথিবীমণ্ডল।১১ তাঁর মধ্যে 


১ সর্বাধার। মহী যন্মাৎ মুলীধারতয় স্থিত । তদভাবে তু দেহস্ত পাতস্ন্তাদুদ্গমোহপি ব1। 
__রুদ্ররহস্তবচন, উদ্ধত, নৌ ল, »-এর লক্ষীধরকৃত টাকা 
নুযুমীমূলত্বাৎ চ মূলাধার ইত্যুচ্যতে ।-_ল ম,৮৯-এর সৌ ভা 
মূলমীধারষট্কা নীং মূলাধারং প্রকীতিতস্‌।-_রু যা, উ ত, পঃ২৭ 
পাঁতালসপ্তকশ্টোক্ছে ব.দ্গপন্মং মহেহ্বরি । অধোবক্ত.ং হি তৎগত্মং ধরামধো চতুদলম্‌।-_নি ত, পঃ ৪ 
অধোবক্ত মুগ্ধৎনুবর্ণাভবরণৈর্নকা রাদিসাস্তৈ ধুতং বেদবর্ৈঠ।--ষ নি, ৪ 
3, 9.) 06 88. [924১ 00. 118-119 
পুত, ০, £9 ৮ 9, ০১200 150. 19249 0. 118 
তৎসর্ধং পঙ্কজং দেবি সর্বতোমুখমেব চ। প্রবৃতিশ্চ নিবৃত্তিশ্চ ঘ্বৌ ভাষে৷ জীবসংস্থিতৌ। 
প্রবৃতিমার্গসংসারী নিবৃত্তিপরমাত্সমি | প্রবৃত্তিভীবচিস্তায়ামধোবজ্ঞাণি চিন্তয়েৎ। 
মিবৃত্তিযোৌগমার্গেযু সদৈবো ধরমুখানি চ।-শী ত, উঃ ৪ 
১০ নি (১210 ম11,, 1924, 7. 118, 170, 3 
১১ তৎকণিকাস্তরে পূরবী চতুকোণ। হুপীতভা ।--গায়াতন্ত্বচন, দ্রঃ ফট চক্রবিবৃতি (৭ ৭, ০, [। 2116) 


১ 25 


৬ শট ঞ চি 9 


৯৫০ : ভারতীয় শক্তিসাধন! 


পৃর্বীবীজ ল।১ লঁ যেমন পূর্থীবীজ, তেমনি ইন্ত্রবীজ। এই ল গজেন্দ্রবাহন কল্পিত হয়। 
ল-বীজের নাদের উপরে অর্থাৎ বিন্দুতে স্থষ্টিকর্তা গ্রজাপতি ব্রহ্মার অধিষ্ঠান। তাঁর বাম- 
ভাগে তার শক্তি বেদমাতা সাবিত্রী অধিষ্ঠিত । ব্রন্গ! সাবিত্রীর প্রসাদ লাভ করেই স্থষ্টি 
করেন। সাবিত্রী বা বাগীশ্বরী মহাশক্তির কল! এবং ব্রদ্ধা শিবেরই নাম।৪ সশক্তি 
্রন্ধা এই চক্রের অধিদেবতা। ব্রদ্ধাণ্ডে ভূলোক ত্রন্ধার স্থান। পিণ্ডে মুলাধারই ভূলোক । 
কেন না মূলাধারেই পৃথিবীমগ্ডল অবস্থিত। 
1ধারচক্রে আছেন ডাকিনীশক্তি। ষট্চক্রনিরূপণে বল৷ হয়েছে দেবী ডাকিনী সর্বদা 
রিং সাধকের তত্বজ্ঞান সম্পাদন করেন।* কোনো কোনো তন্ত্রমতে ডাকিনী মুলাধার- 
চক্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা । অন্ান্ত চক্রের অধিষ্ঠাত্রী যথাক্রমে রাকিনী লাকিনী প্ম্ুকিনী 
শাকিনী এবং হাকিনী।" এদের ঘথানির্দিষ্ট চক্রের ধাতুশক্তিও বল! হয় ।” | 
বজানাড়ীর মুখের কাছে আধারপদ্মের কণিকার মধ্যে তথ! পূর্বোক্ত চতুষ্কোণ ৃিবী- 
মগুলের মধ্যে আছে ত্রেপুর নামক ত্রিকোণ। একে যোনি বা কামরূপ পীঠও বলা হয়।* 
এ সম্বন্ধে আমর! পূর্বেও আলোচন! করেছি। 
নির্বাণতত্রমতে উক্ত ত্রিকোণ-যোনির অধিদেবতা কন্দর্প।১০ সম্মোহনতন্তামুসারে 


বাম জ্যোষ্ঠা ও রৌন্রী ত্রিকোণের ত্রিরেখা ।১১ 
সয়ম্ত,লিজ-_গৌতমীয়তন্ত্রে বলা হয়েছে১২ মূলাধারস্থ এই ত্রিকোণ ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়াত্মক। 





য নি, ক্লো৷ ৫-এর কালীচরণকৃত টীকা 
২ এরত্্ররপং হি ল'-বীজং গজেক্্বাহনং শিবে ।-_নি ত, পঃ ৪ 
৩ ন্ুসিদ্ধং ৰদ্দসদনং নাদোপরি নহন্দরম। তত্রৈব নিবসেদ বন্ধ! স্ষ্টিকর্ত। প্রজাপতিঃ। 
বামভাগে চ সাবিত্রী বেদমাত| সুরেশ্বরী । তন্া; প্রসাদমাসাছ্ শ্ষ্টিং বিতন্ুতে সদা 1-_-& 
দ্রঃ সৌ ল ৩৬-এর অচ্যুতানন্দকৃত টাক! 
দ্রঃ এ ৩৫-এর অচ্যুতানন্মকৃত টীকা 
প্রকাশং বৃস্তী সদ। শুদ্ধবুদ্ধেঃ।--য নি, ক্গো! ৭ 
ডাকিনী রাঁকিনী চৈব লাঁকিনী কাকিনী তথ । শাকিনী হাকিনী চৈব ত্রমাৎ ষটপন্থজাধিপাঃ1--ডঃ 
৪, 7, 206 8.১ 1994, 9. 190 
দ্রঃ য নি। প্লে! ৮ এবং তাঁর শঙ্করকৃত টীক! 
১* ভ্রিকোণং মদনাগারং কন্দ্পশ্চাধিদেবত11--নি ত, গঃ ৪ 
১১ বাম! জোষ্ঠা! তথ! রৌস্ী ত্রিরেখ। চ তদুধ্বিতঃ1-_সম্মৌহনতন্ববচন, দ্রঃ ব নি, লো! ৮-এর কালীচরণকৃত টীক 
১২ মুলাঁধারে ত্রিকোপাখ্যে ইচ্ছাজ্ঞানক্রিয়াত্ধিকে । মধ্যে হয়স্ুলিঙগস্ত কো টিনুর্যসমগ্রভঃ.1-_ 
গৌতমীর়তন্ত্রবচন, দ্রঃ ষটচক্রবিবৃতি, গা, গা. ০1, [], চ. 117, 


০ 


গা তা ৩০ এ ঞ ৩ 


যোগ ৯৫৯ 


এই ভ্রিকোণের মধ্যে কোটি সর্ষের প্রভার মতে! প্রভাযুক্ত স্বয়ভূলিঙ্গ» বিরাজমান । এই 
স্বযভূলিঙ্গ গলিত সোনার মতো লিগ্ধ সুন্দর । প্রথম কিশলয়ের মতে তাঁর কধূপ। তিনি 
অধোমুখ। জ্ঞান ও ধ্যানের দ্বার তাঁর প্রকাশ হয়। অর্থাৎ তিনি সণ্ডণ ও নিগুন1২ 

পূর্বেই বল! হয়েছে এই স্বয়স্তুলিঙ্গকে সাড়ে তিন পাঁকে ঘিরে এবং লিঙ্গছিন্রকে ঢেকে 
কুগুপিনী ঘুমিয়ে আছেন। 

কুগ্ডলিনী আৰ পরযেশ্বরী পরাশক্তি অভিন্ন । ইনি পরম! কল! অতিকুশলা নিত্যানন্দ- 
ময়ী। পরমশিবের সঙ্গে এর মিলনে ষে প্রভূত অমৃতধার! প্রবাহিত হয় ইনি সেই ধারাকে 
ধাপণ করে রাখেন। এর দীপ্তিতে ব্রঙ্মাণ্ডের আদি থেকে কটাহ পর্ধন্ত সমস্ত প্রকাশিত 
হয়। ইনি নিত্যজ্ঞানের উদয়কারিণী ।* 

ধার পৃথীতত্ব এবং পাদ নাসিক ও গন্ধ এই তিন তত্বের স্থান।* শক্তির স্থলতম 
প্রকাশকেন্দ্র মূলাধার। সেইজন্যই পঞ্চমহাভূতের স্থলতম ক্ষিতিতত্ব, স্থুলতম তন্মাত্র গন্ধ, 
স্থলতম জ্ঞানেন্দ্রিয় নাসিক এবং স্থুলতম কমেব্দরিয় পাদ এই চক্রে অবস্থিত বা এই চক্রের 
সঙ্গে যুক্ত। স্ুল্তম তত্বের তন্মাত্র বলে গন্ধ স্থলতম তন্ান্র। স্থুলতম তন্াত্রের যে-গুণ 
গন্ধ তা গ্রহণ করে বলে নাসিক স্থুলতম জ্ঞানেন্দ্িয়। কিন্তু কর্মেন্িয়ের বেলা স্থুলতম 
নির্দেশের বিচার অন্যরকম । লয়ক্রযে পৃথিবী যে-পর্ধায়ে পড়ে পাদও সেই পর্যায়ে পড়ে। 
অর্থাৎ লয়ের বেলা মহাভূতের মধ্যে যেমন পৃথিবী থেকে আরম্ত করতে হয় তেমনি কর্মেক্দ্িয়ের 
বেলা পাদ থেকে আরম্ভ করতে হয়। এইভাবে পাদ স্থুলতম কর্মেন্দিয়। পাণি পায়ু উপস্থ 
ও বাগিক্দ্রিয় অর্থাৎ মুখের ক্রমস্থত্্রতা এই ভাবে নিনীত হয়েছে ।* 

গ্রস্থিত্রয়ের অন্ততম ব্রন্মগ্রন্থি মুলাধারচক্রে অবস্থিত।* তবে এবিষয়ে মতভেদ আছে। 
স্বাধিষ্ঠানে বা মণিপুরেও ক্রদ্ধগ্রস্থির স্থান নির্দেশ করা হয়।" 


১ আধারে হতপ্রদেশে চ ত্রবোর্মধ্যে বিশেষত2। ন্বয়স্তুসংজেবাণাখ্যস্তঘৈবেতরসংজ্ঞকঃ। 
লিঙ্গত্রয়ং মহেশানি প্রধানত্বেন চিস্তয়েৎ। (শী ত, উঃ ৪ )-_মুলাধারে স্বয়স্ুলি্, হৎপ্রদেশে 
অর্থাৎ অনাহতে বাণলিঙ্গ এবং জ্রমধ্যে অর্থাৎ আজ্ীচত্রে ইতরলিঙ্গের চিন্তা করতে হয়। অর্থাৎ 
এই তিন চক্র উত্ত তিন লিঙ্গের স্থান। 
২ তন্মধ্যে লিঙক্বী ভ্রুতকনককলীকো মলঃ পশ্চিমান্তে। জানধ্যানপ্রকাশঃ প্রথমকিশলয়াকাররপঃ বয়স ১। 


-ষ নি,ঙ্লো » 
৩ তম্মধ্যে পরম কলাতিকুশল। শুঞ্্মী তিনুক্ম্রাপর। নিত্যানন্দপরম্পরাতিবিগলৎপীয্যধারাধর1। 


্রহ্মাগ্ডাদিকটাহমেব সকলং যদ্ভায়। ভাসতে । সেয়ং শ্রীপরমেশ্বরী বিজয়তে নিত্যপ্রবোধদয়)।-_-এ, ঝর ১২ 


সঃ এ, ক্লো। ৪* এর কালীচরণকৃত টাক! 
৪, 7৮৭ 9 2 700. ॥ 1924, 00, 195-120, 
ব্ষগ্রস্থিরকারে চ বিজুরস্থি দি স্থিতঃ1--ৰদ্ষাবিদ্যৌপনিষৎ। ৭* ; অকারে মুলা ধায়ে-_এ ভাঙ্ক 


জঃ শব্ষরাচাধের গ্রস্থমালা, বনমতী, ৮ম সং, পৃঃ ২৮৬ পু তঃ 2" 86. 


এটি (6 চি 2 


৯৫২ ভারতীয় শক্কিসাধন৷ 


মূলাধার সণ্ধ জ্ঞানভূমিকার প্রথম ভূমিকা শুতেচ্ছ।।১ আধুনিক বিজ্ঞানের ভাষায় 
কেউ কেউ এটিকে 390:০909০০556291 [19203 বা 320811090 09০25868] বলেন ।* 

স্বাধিষ্ঠান-_মুলাধারের উর্ধেব স্বাধিষ্ঠানচক্র । এটি বড়দলপন্ম।* এই পক্সের না 
ভীম।$ | 

স্বাধিষ্ঠানের একাধিক ব্যাখ্যা আছে। ভগবতী কুগুলিনী গ্রস্থিরচনা করে স্বয়ং 
অধিষ্ঠিত হয়ে অবস্থান করছেন এই অর্থে তার স্ব অর্থাৎ স্বীয় অধিষ্ঠান স্বাধিষ্ঠান।« 

আবার বল! হয়েছে স্ব অর্থ পরলিঙ্গ। পরলিঙ্গের অধিষ্ঠান বলে এই চক্রের নাম 
স্বাধিষ্ঠান।* 

আরেকটি ব্যাখ্যা-_স্ব অর্থ প্রাণ। তার অধিষ্ঠান অর্থাৎ আশ্রয় স্বাধিষ্ঠান।” 

অন্ত একটি ব্যাখ্যা-_ এখানে সাধারণ জীবের মন জীবাত্মাক্ূপে অধিক সময় অধিষ্ঠিত 
থাকে এই জন্য এই চক্রের নাম স্বাধিষ্ঠান।” 

বল! বাহুল্য বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর বিচারে এ-সব বিভিন্ন ব্যাখ্যা করা হয়েছে । . - 

ষট্‌চক্রনিক্ূপণের মতে স্থযুয়ানা চীতে রচিত এই পদ্মটি লিঙ্গমূলে অবস্থিত এবং দিন্দুরের 
মত রক্তবর্ণ। ৰ ভমধর' লএই ছয়টি বিন্দুযুক্ত বর্ণ পদ্মের ষড়দলে অবস্থিত। এই ছটি 
দল কামাদি ষড়রিপুর গ্যোতক।৯ 

এই চক্র অপ তত্বের স্থান। পদ্মকণিকার মধ্যে উজ্জল শুত্রবর্ণ অদ্ধচন্দ্রাকৃতি বরুণস্থান 
জলমণ্ডল অবস্থিত। এই মণ্ডলের মধ্যে শারদচন্দ্রের মতো! শুভ্র বরুণ বীজ ব মকরবাহনে 
বিরাজমান ।৯* 

এই জলমগ্ডলে রসতন্মাত্র, জিহবা এবং পাণি এই ব্রিতত্ব অবস্থিত।১১ 

পূর্বোক্ত ব বীজের মন্তকস্থিত বিন্দুমধ্যে বিষণ বিরাজমান ।৯ৎ তীর বামে এবং দক্ষিণে 


জপ 


১ পুত, ২ 8. 8 460 50. 0,089; পু ত, 9. 62 


৩ তদু'ধ্যে তু মহেশীনি ম্বাধিষ্ঠানমৃতুচ্ছদম্‌। 
-মায়াতস্থবচন, দ্রঃ যটচক্রবিবৃতি, (?, ?., ০1. £], 10198 পৃঃ১১৭) 
৪ এতৎপন্মস্তো ধ্বদেশে ভীমাখ্যং পন্কজং শুভম্‌।-_-নি ত, পঃ & 


« কুগুলিন্যাঃ ভগবত্য। স্বয়মধিষ্ঠায় গ্রস্থিং কৃত্া। অবস্থানং স্বাধিষ্ঠনম্‌।--সৌ ল, প্লো ঈ-এর লক্ম্ীধরকৃত টাক 
৬ স্বশব্দেন পরং লিঙ্গং স্বাধিষ্ঠানং ততে। বিছুঃ 1--দে ভা! ৭। ৩৫ । ৩৬ 
৭ ন্বশবেন ভবেৎ প্রাণঃ স্বাথিষ্টানং তদাশ্রয়ম।--ধ্যানবিদ্দুপনিষখ, 8৭ ৮ পুত 9. 49. 
». দ্রঃ সৌ ল, ৯*-এর লক্ষ্রীধরকৃত টীক1। পু ত, 9. &9 
১০ তত্ঠান্তরে প্রবিলসদ্ধিশদপ্রকাশমন্ডো জমণ্ডলমথে। বরুণস্ত তন্ত । 
অর্ধেনদুরূপলসিতং শরদিস্দুণ্অং বঙধারৰীজমমলং মকরাধিরঢম্‌। য নি, কো ১৫ 
১১ জলমণ্ডলে পাণিরসনেক্রিয়রসতত্বেতি ত্রিঃ1--ষ নি শ্লো ৪* এর কালীচরণকৃত চীক! 
১২ প্র, পলো ১৬ এবং কালীচরণকৃত টীকা! 


যোগ . ৯৫৩ 


তার শক্তি শ্ীও বাণী।১ বিষ্ণুর এই স্থান বৈকুঠ। নির্বাণতত্ত্রে বলা হয়েছে বৈকৃষ্ঠের 
ডানদিকে সর্যমুদ্কর গোলোঁক। সেখানে দেবী শ্রীরাধ। এবং মুরলীধর কৃষ্ণ বিরাজমান ।২ 

ষড় দল স্বাধিষ্ঠান পদ্মের অভ্যন্তরে আরেকটি পদ্ম আছে। সেই পদ্মে রাকিণী শক্তি 
অধিষ্ঠিত ।ৎ এই প্রসঙ্গে ষট্‌চক্রনিরূপণের টাকাকার কালীচরণ লিখেছেন মুলাধারাদি 
ষট্‌পদ্মের প্রত্যেকটির অভ্যন্তরে একটি করে রক্তবর্ণ পদ্ম আছে। সেই পল্মে ডাকিনী-আদি 
বট্শক্তি অবস্থিত ।* 

্বাধিষ্ঠানচক্রে তৃবর্লোক অবস্থিত। ফড় দলপন্মের বীজকোশে মনোহর ভূবর্লোকের স্থান 
নির্দেশ করা হয়।« 

স্বাধিষ্ঠানই বিচারণ! নামক জ্ঞানভূমি ।৬ ষট্‌চক্র যেমন সপ্তজ্ঞানভূমি তেমনি অগ্রময়াদি 
পঞ্চকোশ। মূলাধার থেকে স্থাধিষ্ঠান পর্ধস্ত অন্নময়কোশ। অন্নময়কোশে তমোগুণপ্রধান 
স্থুলদেহের অবস্থিতি নির্দেশ করা হয়।* 

বিজ্ঞানের ভাষায় কেউ কেউ এই চক্রকে 98015] 016355 বলেন।” 

মণিপুর-_ ন্বাধিষ্ঠানের উত্ধেবে মণিপৃরচক্র । গৌতমীয়তন্ত্রে মণিপুরের ব্যাখ্যায় বলা 
হয়েছে*__-এই পদ্ম মণির মতো উজ্জ্বল বলে একে মণিপূর বলা হয়। 


এই পদকে নাভিপদ্মও বলা হয়। ফট্চক্রনিক্বপণের মতে১* স্বাধিষ্ঠানের উর্ধ্বে নাভিমূলে 
আছে উজ্জল দশদ্বল নাভিপদ্ম। পদ্মের রং ঘন সজল মেঘের মতো নীল। দশদলে 


নীলপদ্মের রঙের ভ ঢট পণ তথ দধ' ন পফ এই দশটি বিন্দযুক্ত বর্ণ আছে। পদ্মকর্ণিকার 
অভ্যন্তরে উদীয়মান সুর্ধের বর্ণবিশিষ্ট জিকোণ বহ্িমগ্ুল। ত্রিকোণের বাইরে তিন দিকে 
তিনটি স্বস্তিক চিহ্ন এবং মধ্যে বহিবীজ র'। 


১ তন্তোদ্ধে নিবসেত্ধিধুঃ শ্রী বাণী বামদক্ষিণে ।--নি ত,পঃ € 
২ বৈকুষ্ঠন্ত দক্ষভাগে গৌলকং সর্বমৌহনম্‌। তত্রৈব রাঁধিক1 দেবী দ্বিভূজো। মুরলীধরঃ।--& 
৩ যনিগ্লো১৭ 
৪ অত্র পদ্মান্তরে রাকিণ্যাঃ স্থিতিদর্শনাৎ সর্বত্র রক্তপদ্মাস্তরোপরি ষটশক্তীনাং স্থিতিরিতি ৰোধ্যম্‌ 
--এ, কালীচরণকৃত টাক? 
« পল্মমধ্যে বীজকোষে ভুবর্লোকং মনোহরম্‌।--নি ত,পঃ « 
৬ পুত,9.51 ৭ এ ্‌ 
৮ 6, 8.১ 48৮ হু.১ 0. 688 
৯ তৎপম্মং মণিবদতিন্নং মপিপুরং তথোচ্যতে ।--গৌতমীয়তন্্রচন, দ্রঃ ষ নি প্লে! ২১-এর কালীচরণকৃত টাকা 


১* তক্তোক্ধে নাভিমূলে দশদললসিতে পূর্ণমেঘপ্রকাশে নীলাভোজপ্রকীশৈরপহিতজঠরে ডাদিফান্তৈ: সচন্ত্রৈঃ। 
ধ্যায়েঘৈস্তানরভ্ারণমিহিরসমং মণ্ডলং তৎত্রিকৌণং তাহ স্বস্তিকাখ্যেক্স্িতিরভিলবিতং তত্র বনে স্ববীজম্‌। 
সষ নিঃ লে! ১৯ 

১২৩ 


৯৫৪ ভারতীয় শক্তিসাধন। 


এই বহিমগ্ডলই তেজততব্বের স্থান । বহিমণ্ডলে রূপ চক্ষু এবং পায়ু এই ত্রিতত্ব অবস্থিত।১ 

সাকার বহ্িবীজ র মেষবাহন।* এই বীজের ক্রোড়ে শুদ্ধসিন্দুরবর্ণ রুদ্রের বাস।* কলের 
বামভাগে মহাবিষ্ভা ভদ্রকালী শোভা পাচ্ছেন ।৪ ৃ 

এই চক্রে সর্বশুভকরী লাকিনীশক্তি অধিষ্ঠিতা।« লজ্জা! পিশ্তনতা ঈর্ধা তৃষ্ণা স্ুযুপ্তি 
বিষাদ কষায় মোহ ঘ্বণা এবং ভয় এই দশটি বৃত্তি এই চক্রের সঙ্গে যুক্ত ।৬ 

এই মণিপুরচক্র স্বলোক।" এটি তন্গমানসা নামক জ্ঞানভূমি।৮ স্বাধিষ্ঠান থেকে 
মণিপুর পর্যস্ত প্রাণময়কোশ।৯ 

কেউ কেউ একে বলেন ১0181 191201951১০ 

অনাহত-_মণিপূরচক্রের উত্ধেব হৃদয়ে অনাহতচক্র । এখানে শবব্রদ্ষময় অনাহত শব 
প্রতাক্ষ হয় বলে একে অনাহত বল হয়।৯১ 

অনাহত দ্বাদশদলপন্ম। এর রং বীধুলিফুলের রঙের মতো । ছ্বাদশদলে কখ' গ ঘ ও 
টছজ' ক ঞ ট' এবং ঠ সিন্দুরঙের এই বিন্দুযুক্ত ছাদ্দশ বর্ণ বিদ্যমান ।১৭ 

এটি মক্কৎ বা বায়ুতত্বের স্থান। পদ্মের কণ্নিকার মধ্যে আছে ধুরবর্ণ ষটকোণ সুন্দর 
বায়ুমগ্ডল।১৩ এই মণ্ডলের মধ্যদেশে বাযুবীজ ধ।১৪ ধ কৃষ্ণসারমূগবাহন ।১৭ 

উক্ত বায়ুমগ্ডলে স্পর্শ ত্বক এবং উপস্থ এই ত্রিতত্ব বিমান ।১৬ 


বহ্ছিমগুলে পায়ুচক্ষুরিক্ররিয়রূপতন্বেতি ত্রিঃ।--য নি, গ্লে। ৪*-এর কালীচরণকৃত টাক! 
সাঁকারং বহিৰীজং সদৈব মেষবাহনস্1_নি ত, পঃ ৬ 
তৎক্রোড়ে রুদ্রমুত্তিনিবসতি সততং শুদ্ধসিন্দুররাগঃ।--ষ নি, গ্লো! ২.০ 
৪ ভদ্রকালী মহাবিছ্যা। বামভাগেন শোভিত ।--নি ত, পঃ ৬ 
অত্রান্তে লাকিনী সা সকলগুভকরী বেদবাহুজ্বলাঙী ।--ব নি, শ্লো ২১ 
৪, 7, 200 ঢ1., 1944) 0. 141 
র্েোকাথ্যমিদং দেবি সর্বদের্বৈ প্রপুজিতম্‌।-নি ত, পঃ ৬ 
পৃত, 5.6] » এ ১০ ৫,449) [3.১ 95698 
১১ শৰদ্রব,দ্রময়ঃ শবে দাহনাহ্তন্তত্র দৃষ্ঠতে । অনাহতাখ্যং তৎ পদ্মং মুনিভিঃ পরিকীতিতম্‌। 
দে ভা ৭1৩৪৫।৪১ 
১২ তত্তোর্ে হৃদি পঞ্কজং হুললিতং বন্ধুককাস্তজ্বলং কাঁগ্যৈদ্বণদশবর্ণ কৈরুপহিতং সিন্দুররাগাম্থিতৈঃ। 
-যনি, শ্লোং২ 


ছি 
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১৩ বায়োর্ঘগলমত্র ধূমসদৃশং বটুকোপশোভাহিতম্‌।_এ 

১৪ মগ্ডলন্ত মধ্যদেশে বাযুবীজং মনোহরম্‌।-নি ত, পঃ ৭ 

১৫ যনি, শ্লো ২৩-এর কালীচরণকৃত টীকা 

১৬ বাঁযুমণ্ডলে উগস্থত্বগিক্তিয়স্পর্শতত্বেতি ত্রিঃ1--এ, গো ৪*-এর কালীচরণকৃত টীকা 


* যোগ ৯৫৫ 


এই চক্র মহর্লোক। নির্বাণতম্ত্বের মতে এইটিই মানসপৃজার স্থান। যোগীরা এখানেই 
মানস যাগ করেন।১ এখানেই দেবীর রূপ প্রকাশিত হয়। সৌভাগ্যতাস্করে উদ্ধৃত 
একটি অভিযুক্তবচনে বল! হয়েছে__ ওগো ঈশ্বরী, আনন্দলক্ষণ, অনাহত নামক স্থানে 
নাদরূপে পরিণত তোমার রূপ সাধকদের অস্ত মুখী মনের ছারা প্রত্যক্ষ হয় এবং তখন তারা 
পুলকে আনন্দাশ্র বিসর্জন করেন ।২ 

অনাহতচক্রকে বল! হয়েছে কল্পতরু। এই কল্পতরু বাঞ্চাতিরিক্ত ফল প্রদান করে ।* 

মহর্লোক ঈশ্বরের স্থান। বামুবীজমধ্যেই করুণানিধান অমল হৃর্ধের মতে৷ সুন্দর ঈশ 
বা ঈশ্বর অধিষ্ঠিত।* ঈশ্বরের বামভাগে তার শক্তি ত্রিলোকপূজিতা৷ ভুবনেশ্বরী অধিষ্ঠিতা | 

এই চক্রে আছেন নবতড়িতের মতো পীতবর্ণ। ত্রিনেত্র। শুতদায়িনী কাকিনীশক্কি 1৬ 
কালীচরণ ষট্‌চক্রনিরূপণের টীকায় বলেছেন ছাদশদল এই পদ্মের কণিকার মধ্যে একটি 
রক্তপদ্মের উপর কাকিনীশক্তি অধিষ্ঠিতা।" 

ষট্‌চক্রনিবূপণের মতে এই পল্মকণিকার মধ্যে ত্রিকোণাকার শক্তি অবস্থিতা। কোমল- 
বপু এই শক্তি কোটিবিদ্যুতের মতো! উজ্জবল।” কাঁলীচরণ বলেন এই ত্রিকোণ বাযুবীজের 
অধোদেশে অবস্থিত।» এই ত্রিকোণ অধোমুখ।১০ 

এই ত্রিকোণের মধ্যে কনকাকা'র অঙ্গরাগের দ্বার! উজ্জল বাণলিঙ্ক অধিষ্ঠিত। বাণলিঙ্গের 
মন্তকে অর্ধচন্দ্রবিন্তু। মণির ছিদ্রের মতো! সেই বিন্দুর আছে স্ুম্্স বিভেদছিন্র। এই বাণলিঙ্গ 
কামোদ্গমের জন্য অর্থাৎ কামনার উন্মেষের জন্য অতিমনোহর ১৯ 


১ মহ'লৌকমিদং ভদ্রে পূজাস্থানং হুরেখ্বরি। অভ্রৈব মানসং যাঁগং কুরুতে যোগবিভ্তমঃ1-নি ত, পঃ ৭ 
২ আনন্লক্ষণমনাহতনায়ি দেশে নাদাজ্সনা। পরিগণতং তব রূপমীশে । 
্রত্যতুখেন মনস! পরিচীয়মানং শংসন্তি নেত্রসলিলৈঃ পুলকৈশ্চ ধন্টা।_দ্রঃ ল স ২১৮-এর সৌ ভ! 

৩ নাম্মানাহতসংজ্ঞকং সুরতরং বাঞ্াতিরিক্বপ্রদম্‌।--ষ নি, ২২ 
ধ্যায়েখ,......** তন্মধ্যে করুণানিধানমমলং হংসাঁভমীশীভিধম্‌।--ব নি, শ্লৌ ২৩ 
| বিদ্যা ভূবনেশানী ত্রিষু লোকেষু পুজিতা। ঈশ্বরস্ত বাঁমভীগে স1 দেবী পরিতিষ্ঠতি ।-_নি ত, পঃ ৭ 
অন্রান্তে খলু কীঁকিনী নবতড়িৎগীত। ভ্রিনেত্র শুভ ।--য নি, গ্লো। ২৪ 
অত্র কর্ণিকায়াং রত্তপত্মোপরি কাঁকিনীশক্তিঃ 1__দ্ঃ য নি, (গা, গা, ০, [1) পৃত ৩৬ 
এতন্রীরজকর্ণিকাস্তরলসচ্ছকিস্ত্রিকৌণীভিধা বিছাৎকোটিসমানকোমলবপুঃ সাস্তে তন্তগগতঃ। 
-য নি, গ্ো ২৫ 


গ ০ ৫ নি ৩০ 


এতৎব্রিকৌণং ৰায়ুবীজন্তাধোদেশে । তর, কালীচরণকৃত টাকা 
১* শক্তিরিত্যনেন ত্রিকৌণস্তাধো মুখত্বং জঞাপিতম্‌।--এ 

১১ বাঁণাখ্যঃ শিবলিঙ্গকোহপি কনকা কাঁরাঙ্গরাগ্োজ্ছলৌমৌলো ুঙ্্মবিভেদষুঙ মণিরিব প্রোীসলক্ষ্যালয়ঃ 
স্য নি,ঙ্লো ২৫ 


৯৫৬ ভারতীয় শক্তিসাধনা + 


_ কালীচরণ বলেন হায়স্থিত অনাহতপদ্মকর্ণিকার অধোদেশে উর্ধবমুখ অষ্টদদল রক্তর্ণ 
একটি পদ্ম আছে। এই পদ্মে মানস পূজা করতে হয়।৯ এই পন্মেই আছে কল্পতরু ; 
এখানেই সুন্দর চন্দ্রাতপের নীচে আছে ইষ্টদেবের আসন। এই আসন নান! পুষ্পফলে 
শোভিত, স্থুকঠ নান! পাখীর কাঁকলিতে মনোরম । এখানে সাধক আপন কল্পোক্ত বিধানে 
ইষ্টদেবতার ধ্যান করবেন ।* 

মহানির্বাণতন্ত্রে এই অষ্টদলপদ্মকে বলা হয়েছে আনন্দকন্দ।* অনাহতচক্রেই পুরুষ 
অর্থাৎ জীবাত্মা অধিষ্ঠিত।* 

কালীচরণ বলেছেন স্থির দীপশিখার মতো! জীবাত্মা হংসরূগী এবং বাঁণলিঙ্গের অধোদেশে 
অবস্থিত।« 

অনাহতচক্রে আশা চিন্তা চেষ্টা মমতা দত্ত বিকলতা৷ অহংকার বিবেক লোলতা৷ কপটতা৷ 
বিতর্ক এবং অগ্থতাপ এই বারটি বৃত্তির অবস্থান নির্দেশ করা হয়।* 

এই চক্রে বিষ্ণুগ্রন্থি অবস্থিত। যোগশিখোঁপনিষদের মতে বিষুগ্রন্থি অনাহতের কবাট। 

এই চক্রই সত্তাপত্তি নামক জ্ঞানভূমি। মণিপুর থেকে অনাহত পর্ধস্ত মনোময়কোশ |” 
কেউ কেউ এই চক্রকে বলেন 0810190 0155091৯ 

বিশুদ্ধাখ্য-_-অনাহত চক্রের উত্ধেব কঠদেশে ধুত্রবর্ণ অমল পদ্ম বিশুদ্ধের স্থান।১০ এই 
পন্মে হংসের অর্থাৎ আত্মার দর্শন লাভ করে জীব বিশ্তদ্ধ হয়ে যায়। এইজন্য একে বিশ্তদ্ধ 
বলা হয়। এই অস্ভুত পদ্মটিকে আকাশ বলা হয়।৯১ 


১ হৎপন্নন্ত কর্ণিকাধোদেশে উ ধ্বমুখরক্তবর্ণাষ্দলপন্ম মিত্যর্থঃ। এতৎপদ্মোৌপরি মীনসপুজ। কার] । 
--য নি, প্লৌ ২৫-এর টীকা 
২ তন্সধ্যেইষ্টদলং রক্তং তত্র কল্পতরুং তথা । ইষ্টদেবাসনং চারুচন্ত্রীতপবিরাজিতম্‌। 
তথা__নানাপুষ্পফলৈ থুজং মঞ্জুবাক্পক্ষিশৌভিতম্‌। তত্র ধ্যায়েদিষ্টদেবং তত্তৎকল্পো ক্রমাগত | 
দ্রঃ য নি, গ্লো। ২৫-এর কালীচকণকৃত চীক। 
৩ দ্রঃ 3271, 816 ৫.১, 119, £, 20৮6 
৪ অনাহতাথ্যং তৎপন্মং পুরুষাধিষ্ঠিতং পরম্‌।--গৌতমীয়তন্ত্বচন, দ্রঃ ষট্চক্রবিবুতি, 
(গা, ও 0], 0. 19) 

€ তদধঃ স্থিরতরদীপকলিকাকারহংসরূগী জীবায্। --ব নি (গা, ঘা, 5০] 1], ) পৃঃ ৩৬ 

৬. 3.2. 227 8) ১1924, 0. 141 

৭ অনাহতকবাঁটং বিুগ্রস্থিম্‌।-_-যৌগশিখোপনিষৎ ১৮৭-এর ভাত 

৮ পুত,081 ৯» 4৫. 9, 46৮ ৫. 0. 684 
১০ বিশুদ্ধাখ্যং কে সরদিজমমলং ধূমধুত্রাবভাসম্‌।--য নি ২৮ 
১১ বিশুদ্ধিং তনুতে বন্মাজ্জীবন্ত হংসলোকনাৎ। বিশুদ্ধং গল্মমাধ্যাতমাকা শাখ্যং মহস্কৃতম্‌1--দে ত। ৭৩৫1৪৩ 


যোগ ্‌ ৯৫৭ 


এই পদ্মটি যোঁড়শদল | ষোড়শ দলে বিন্দুযুক্ত ষোড়শ স্বরবর্ণ অবস্থিত। এই স্বরবর্ণ, 
গুলির রং লাল। নিরন্তর যোগাত্যাসের দ্বারা বিষয়ান্ুরাগরূপ মলিনতা দূর হয়ে যাওয়ায় 
ধার বুদ্ধি নির্মল হয়েছে তাঁর কাছে এই বর্ণগুলি প্রত্যক্ষ হয়।+ 

এই পক্সের কর্ণিকার মধ্যে আছে বৃত্তাকার পুর্ণচন্্রশ্ুভ্র নভোমণ্ডল।* নভোমগুলের 
মধ্যে আছে ব্যোমবীজ ই। এই বীজ তুষারশ্ুত্র গজের উপর অবস্থিত।০ 

এই বীজের অঙ্কে গিরিজার সঙ্গে অভিন্নদেহ অর্থাৎ অর্ধনারীশ্বর ত্রিনয়ন পঞ্চানন 

“ ললিতদশভৃজ ব্যাপ্রচর্মধারী স্বনামপ্রসিদ্ধ সদাশিব বিরাজমান ।* স্দাশিবের অদ্ধাঙ্গরূপিণী 

গিরিজা গৌরী। কাজেই এই চক্রের অধিদেবতা সদাঁশিব ও তাঁর শক্তি গৌরী । 

ব্যোমতত্বের স্থান পূর্বোক্ত নভোমগ্ডল। নভোমগুলে শব শোত্র এবং বাক্‌ এই ত্রিতত্ 
অবস্থিত ।« 

বিশ্ুদ্ধাখাচক্র জনলোক ।* পদ্মের ক্িকার মধ্যে শশহীন অর্থাৎ নিফলঙ্ক পূর্ণচন্ত্রমগুল 
অবস্থিত। যোগৈশ্বর্ধাভিলাধী শুদ্েন্দ্রিয় ব্যক্তির পক্ষে এই চন্দ্রমগ্ুল মহামোক্ষের 
দ্বারস্বরূপ।" 

এই চন্ত্রমগ্ুলেই শাকিণীশক্তি অধিষ্ঠিতা।” বিশ্তুদ্ধাখ্যচক্রে নিষাদ খষভ গান্ধার 
ষড়জ, মধ্যম, ধৈবত এবং পঞ্চম এই সুক্ষ সঞ্ধসর (স্বরসপ্তকের প্রচলিত ক্রম থেকে এটি 
ভিন্ন ) এবং হুঁ ফট বৌষট্‌ বট স্বধা স্বাহা ও নমঃ অবস্থিত। এই পদ্মের অষ্টম দলে বিষ 
এবং ষোড়শতম দলে অমৃত আছে। বিষ ধ্বংসাত্মক এবং অস্ত স্ষ্্যাত্বুক শক্তির প্রতীক ।৯ 

এই চক্রই অসংসক্তি নামক জ্ঞানভূমি। অনাহত থেকে বিশ্তদ্ধাখ্য চক্র পর্যন্ত বিজ্ঞানময় 


্বরৈঃ সর্বৈঃ শৌপৈর্দিলপরিলসিতৈর্দীপিতং দীপ্তব্দ্ধেঃ।-_ষ নি, শো ২৮ 

সমান্তে পূর্ণেন্দুপ্রথিতত মনভোমগুলং বৃত্তরূপম্‌।--এ 
ত্নন্তর্ধযোমবীজঞ্চ শুরুং হৈমগজস্থিতম্‌।--ভৃতগুদ্ধিতস্ত্রচন, দ্রঃ য নি, গল! ২৮-এর কাঁলীচরণকৃত টাক। 
৪ মনোরক্কে নিত্যং নিবনতি গিরিজীভিন্নদেছে। হিমীভঃ। 

ত্রিনেত্রঃ পঞ্চান্তো৷ ললিতদশভুজে! ব্যাস্রচমণম্বরাঁঢ্যঃ 

সদ। পূর্বোদেবঃ শিব ইতি চ সমাখ্যানসিত্ধঃ প্রসিদ্ধঃ।--ষ নি, গ্লো। ২৯ 
৫ নভোমগুলে বাকৃশ্রোত্রেন্সিয়ণৰ ্তব্বেতি ত্রিরিতি ।--এ প্লৌ ৪০-এর কাঁলীচরণকৃত টাক 
৬ পদ্মমধ্যে বরাটে চ জন 'লোকং সুন্নরম।--নি ত,পঃ ৮ 
নুধাংশোঃ সম্পূর্ণ শশপরিরহিতং মণ্ডলং কধিকায়াং মহা মোক্ষদবারং শ্রিয়মভিমতপীলন্ত গুদ্ধেন্দরিয়স্ত | 

-য নি, শৌ। ৩০ 

৮ তত্রীন্তে শীকিনীশক্তিঃ শুধাংশোর্দগুলে শুভে ।- প্রেমযৌগতরঙ্গিনীবচন, দ্রঃ ষনি শ্লো ৩*-এর কালীচরণ- 

কৃত টীকা 
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৯৫৮ ভারতীয় শক্কিসাধনা 


কোশ।১ প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ কর! যায় প্রাণময় মনোময় বিজ্ঞানময় কোশে রজোগুণ 
প্রধান সুম্মদেহ অবস্থিত।ৎ অর্থ(ৎ এই কো শত্রয়কে নিয়েই ুন্্রদেহ গঠিত। 

বিশ্ুদ্ধাখ্যচক্রকে কেউ কেউ [,2:575581 [9155%05 বলে থাকেন ।৩ 

ললনাচক্র ব। কালচক্র-_বিশ্তদ্ধাখ্য চক্রের উ্ধেবএবং আজ্ঞাচক্রের নীচে তালুমূলে 
একটি অপ্রধান চক্র আছে। একে ললনাঁচক্র বা কালচক্র বল! হয়। এটি ষট্চক্রের 
অন্তভূকক্ত নয়, পন্মটি ছাদশদল রক্তবর্ণ। এতে শ্রদ্ধা সন্তোষ অপরাধ দম মান ন্লেহ শ্তদ্ধতা 
অরতি সন্ত্রম এবং উদ্সি এই বৃত্তিগুলির অবস্থান নির্দেশ করা হয় ।& 

আজ্ঞ।-বিশ্তদ্ধাখ্যচক্র এবং ললনাচক্রের উর্ধেব আজ্ঞাচক্র । এটি শ্ুত্রবর্ণ ছিদল পদ্ম ।« 
ভ্রমধ্যে আজ্ঞাচক্র অবস্থিত। বল! হয়েছে-_-কঠ ও তালুমূপ ভেদ করে উত্ধেব উঠে কুগুলিনী 
জ্রমধ্যে অবস্থিত শ্বেতবর্ণ কল্যাণময় ছিদলপদ্সে প্রবেশ করেন। হওক্ষ এই ছুইবর্ণ ছিলে 
অবস্থিত। এই পদ্ম মনের শ্থান।* 

রুদ্রযামলের মতে এই চক্রে গুরুর আঙ্ঞ! সংক্রমিত হয় বলে একে আজাচক্র বলা হয়।* 
ভাক্কররায় লিখেছেন ্রমধ্যে িদলপন্মে আজ্ঞাকা রী শ্রীগুরুর অবস্থানের জন্য একে আজ্ঞাচক্র 
বল! হয় ।৮ পু 

আবার এই দ্বিদলপন্মকে জ্ঞানপন্মও বল। হয়। নির্বাণতন্থে বলা হয়েছে বিশ্ুদ্ধাখ্যচক্রের 
উর্ধে আছে স্থৃহর্ণভ ছিদল জ্ঞানপদ্প, এটি পূর্ণচন্দ্রের মণ্ডল ।» 

এই চক্র ভেদ করলে যথার্থ জ্ঞানোদয় হয় বলে একে জ্ঞানপদ্ম বল! হয়। মহামহেপাধ্যায় 
গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় লিখেছেন__“মূলাঁধার, স্বাধিষ্টান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, 
লম্বিকাগ্র ( ললনা ) এবং আজ্ঞা এই-সব চক্র অজ্ঞানরাজ্োর অন্তর্গত। যদিও অধোবতা 
চক্র অপেক্ষ। উ ধ্ববর্তী চক্রে শক্তির সথশ্্নতা তথা নির্যলতার বিকাশ অধিক হয় তথাপি এ-সব 
যে অজ্ঞানসীমার অন্তর্গত এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। জ্ঞানসঞ্ারের সঙ্গে সঙ্গে 
আজ্ঞাচক্রভেদ হয় অথবা অন্যভাবে বলা যায় আজ্ঞাচক্রভেদ করলেই জ্ঞানের উদয় হয়।১০ 


১ পুত,9.51 ২ ত্র ৩ ৪. 5. 4৮) 700.+ 0. 684 
. 8. 8,175 900 700. 1924, 0. 195 
৫ আজ্ঞাচত্রং তদৃধেবে তু শুরু দ্বিদলমণ্ডিতম্‌।- দ্রঃ ষ নি, ক্লে! ৩২-এয় কালীচরণকৃত টীক। 
৬ তালুকষ্ঠ প্রবিশ্তযো ধ্বং জবুগান্তে সিতং শুভম্‌। ছিদলং হক্ষবর্ণাত্যাং মনোইধিষ্ঠিতমম্ব'জম্‌। 
জ্রঃ বনি, ৩২-এর কাঁলীচরণকৃত টীক1 
৭ আজ্ঞাসংক্রমণং তত্র গুর়োরাজ্ঞেতি কীন্তিতম্‌।__রু যাঁ, উঃ ত, পঃ ২৭ 
৮ ভ্রামধ্যে ছ্বিদলপন্মে আজ্ঞাপকন্ত প্রীগুরোরবস্থা না দাজ্ঞাচজসংজ্ঞ। ।--ল স, »*-এর সৌ ভ। 
৯ এতৎপল্সন্তো স্বদেশে জানপত্সং সুতর'লভম্। পত্রদয়সমাযুক্তং পূর্ণচন্দন্ত মণ্ডলম।-_-নি ত, পঃ ৯ 
৯৭ শক্কিসাধনা, ক শ অ, পৃঃ ৬১ 


যোগ ৯৫৯ 


আলোচ্য দ্বিদলপদ্ধের কর্িকার মধ্যে চন্দ্রের মত শুত্রবর্ণা ফড়ানন! হাকিনীশক্তি 
অধিষ্ঠিত ।১ 

উক্ত পল্মকর্ণিকার মধ্যেই আছে ষোনি বা! শক্তিত্রিকোণ এবং তার মধ্যে বিছ্বান্মালার 
মতো উজ্জল ইতর নামক শিবলিঙ্গ । আর আছে শক্তিস্থান € পরমকুলপদ্দ ) এবং 
্রদ্ধনাড়ীর প্রকাঁশক বেদবণিত আদি বীজ ও ।২ 

দ্বর্দলপদ্মের কণ্নিকার মধ্যে হাকিনী আর্দির অবস্থানক্রম এইভাবে চিস্তা করতে হয়-_- 
হাকিনীশক্তি, তদৃধ্ধেে ত্রিকোণ, ত্রিকোণমধ্যে ইতরলিঙ্গ, তদুধে ভ্রিকোণমধ্যে প্রণব তার 
উধধেব মন।৩ মনের উর্ধে চন্দ্রমগ্ডলে হংসক্রোড়ে শক্তিসহ পরমশিব বিরাজমান।৪ এই 
হংসকে নির্বাণতন্ত্রে শভূবীজ বলা হয়েছে ।* 

পরবিন্দু শিবশক্তাত্মক । ওঁকারের ষে-বিন্ু তা পরবিন্দুর প্রতীক। কাজেই এখানেই 
সশক্তি পরমশিব বা পরশিবের অধিষ্ঠান।* এই পরশিবকে শল্তুও বলা হয়েছে।" পরশিবের 
শক্তিকে বল! হয়েছে সিদ্ধকালী । 

লক্ষ্য করার বিষয় ব্রন্ধা বিষু [ঈশ্বর সদীশিব এবং পরশিব তত্ত্রোক্ত এই ষটুশিব* 
মূলাধারাদি ষট্‌চক্রে অধিষ্ঠিত। 

ত্রিকোণমধ্য যে-প্রণবের কথা বল হল ষট চক্রনিরূ্পণের মতে এই প্রণব শুদ্ধবুদধিস্বরূপ 
অন্তরাত্মা। প্রদদীপশিখার মতো উজ্জল প্রণব বিরচিত হয় এইভাবে-_-অকার এবং উকারের 
সদ্ধি করলে হয় ও। এই ওকারের উধ্ববে আছে অর্ধচন্দ্র এবং তার উপরে বিন্দুরূপী 


কপ 


তন্মধ্যে হীকিনী সা শশিসমধবল! বক্ত ষটকং দধানখ।--য নি গো ৩২ 

যোৌনৌ তৎকণিকা য়ামিতরশিবপদ্ং লিঙ্গচিহুপ্রকাশম্‌। বিদ্যুন্ীলাবিলীসং পরমকুলপদং ৰ দ্নুত্রপ্রৰৌধং 
বেদানামাদিবীজং স্থিরতরহৃদয়শ্চিন্তয়েততৎ ক্রমেণ ।--ষ নি, শ্লো। ৩৩ 

৩ এবঞ্ পণ্মকণিকায়াং হাকিনীশততিস্তদুধেব ভ্রিকৌণে ইতরলিঙ্গং তদুধ্বে ব্রিকোণে প্রণবন্তদুধেব মন 
. ইত্যেবং ক্রমেণ চিন্তয়েদিতি 1--ত্, কালীচরণকৃত টাক। 

৪ তদুব চন্ত্রমগ্ুলে হংসক্রোড়ে পরমশিবঃ সশক্তিক ইতি ।--, স্লো! ৩৮এর কাঁলীচরণকৃত টাক। 

(দঃ ছু 215 ০, হা, পৃঃ ৫৩) 


নে 


৫ শল্ত.বীজং হি তন্মধ্যে সাকারং হংসরূপকম্‌।-নি ত, পঃ ৯ 
৬ দ্রঃ য নি, স্লো ৩৭-এর কালীচরণকৃত টীকা 
৭ তবাজ্ঞাচত্রস্থং তপনশশিকোটিছ্যাতিধরং পরং শন্তং বন্দে পরিমিলিতগার্থং পরচিত1। 
সী ল, কো ৩৬, দ্রঃ মহীশুর সং, ১৯৫৩ 
৮ বামভাগে সিদ্ধকালী সদানন্দস্বরূপিণী ।--নি ত, পঃ ৯ 
» বন্দা বিষুগ্চ রুতরশ্চ ঈশ্বরশ্চ সদাশিবঃ। ততঃ গরশিবে। দেবি যটশিবাঃ পরিকীতিতাঃ। 
_. -ভীরাষোটাস্াসাধিকারতন্রবচন, রঃ বটচক্রবিবৃতি, (৭, ঘা ৫], হা পৃঃ ১২৪) 


৯৬০ ভারতীয় শক্কিসাধন! 


ম($)।১ যট চক্রনিরূপণে বলা হয়েছে তারও উধ্েবে আছে অবান্তর নাদ। এটি বলরামের 
মতে। অতিশয় শুত্র এবং চন্দ্রের মতো কিরণবর্ধী। 

পূর্পেই মূলাধার থেকে বিশুদ্ধাখ্যচক্র পর্যস্ত পীচটি চক্রে পঞ্চমহাভূত, পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চ 
কর্মেত্দ্িয় এবং পঞ্চ জ্ঞানেত্ত্রিয় এই কুড়িটি স্থল তত্বের অবস্থান নির্দেশ কর! হয়েছে। 
আজ্ঞাঁচক্রে সুক্ষ মনের অবস্থিতির কথাও বলা হয়েছে। শেষোক্ত বিষয় সম্পর্কে কস্কাল- 
মালিনীতন্্র বলেন আজ্জাচক্রে সর্বদ! হাকিনীশক্কিলাঞ্ছিত উত্তম তৈজস মন দীপ্তি পাচ্ছে। 
এই মন লক্ষিত হয় প্রকৃতি বুদ্ধি এবং অহংকারের দ্বারা ।৩ 

শৈব-শাক্ত-দর্শন অনুসারে প্রকৃতি একদিকে প্রকৃতি অন্যদিকে বিকৃতি । শারদাতিলকে 
বলা হয়েছে মুলতূত অব্যক্ত পরবস্তর বিকৃতি থেকে গুণ এবং অস্তঃকরণাত্মক মহত্বত্বের উদ্ভব 
হল। তার থেকে স্থ্টিভেদে ত্রিবিধ অহংকার উৎপন্ন হল।& 

বিকৃতি অর্থ করা হয়েছে প্রতিবিষ্ব। যা পরবস্তর প্রতিবিশ্বরূপে বিকৃতি তাই মহত্তত্বাদির 
প্রকৃতিরূপে প্রকৃতি | 

শৈবদর্শনে ষাকে বুদ্ধিতত্ব বল! হয় সংখাদর্শনে তাকেই বল! হয় মহত্তত্ব।* পূর্বেই বল! 
হয়েছে মহত্তত্ব গুণ এবং অস্তঃকরণাত্মক | গুণ বলতে বুঝায় সত্ব, রজ এবং তম এই তিন গুণ । 
আর অস্তঃকরণ বলতে বুঝায় মন বুদ্ধি অহংকার এবং চিত্ত।* এই চারটিকে বলা হয় 
অস্তঃকরণ চতুষ্টয় । 

তত্বরূপে সংকল্পবিকল্পাত্মক মনের অর্থাৎ মনন্তত্বের উদ্ভব হয় তৈজস বা রাজসিক 
অহংকার থেকে ।” পূর্বোক্ত মন থেকে এটি পৃথকৃ। 


কসম 


১ ত্ান্তশ্ত্রেহন্মিন্নিবসতি সততং শুদ্ধবদধন্তরাত্বা প্রর্দীপাঁভজ্যোতিঃ প্রণববিরচনারূপবর্ণপ্রকাশঃ। 
তদুধেব চন্্রীর্ধস্তদুপরি বিলসদ্বিন্দুরূপী মকারঃ।--ষ নি, শ্লে! ৩৪ 

২ তদুধ্বে নাদোৌহসৌ বলধবলনুধাধারসস্তানহাসী ।_ এ 

৩ মনশ্চাত্র সদাভাতি হাকিনীশক্তিলাঙ্িতস্‌। বদ্বিপ্রকৃত্যহস্কারালক্ষিতং তৈজসং পরম্‌। 

_-কঙ্কীলমালিনীতন্ত্র, পঃ ২ 

৪ মুলভূতাততো হব্যক্তাৎবিকৃতাৎ পরবস্তনঃ । আসীৎ কিল মহতব্বং গুণাত্তঃকরণায্মকম্‌। 
অতুত্ন্মাদহস্কারন্ত্িবিধ: সষ্টিভেদত;।-_শ! তি ১1১৭-১৮ 

« বিকৃতা্দিতি ইদং পরবস্তনঃ প্রতিবিম বত্তেন বিকৃতিরপং মহত্বন্বাদীনাং প্রকৃতিত্বাৎ প্রকৃতিনামক্চ। 

--য নি, গ্লো ৪*-এর কাঁলীচরপকৃত টীক। 
৬ সৈব বুদ্ধি্ঘহন্নাম তত্বং সাংখ্যে নিগদ্যতে ।-_ঈশীনশিবোকি, দ্রঃ শা তি ১/১৭-এর রাঘবভষ্টকৃত টাক. 


মনোবুদ্ধিরহংকারচিতঞ্চ পরিকীতিতম্‌।--শ! তি ১1৩৬ 
৮ যচ্চাপরং মনত্তত্বং সসংকল্পবিকল্পকম্‌। তৈজসাদেব সঞ্জীতম্‌ ।--শা তি ১।১৯-এর রাঘবভট্টকৃত টাক! 


ষোগ ৯৬১ 


তত্বের বিচারে কৃষ্টিক্রম এই--প্রকৃতির থেকে মহত্ত্ব বাঁ বুদ্ধি, তার থেকে অহংকার, 
তার থেকে মন উদ্ভৃত। কাজেই “মন লক্ষিত হয় প্রকৃতি বুদ্ধি এবং অহংকারের দ্বারা” কঙ্কাল- 
মালিনীতস্ত্বের এই উক্ভির তাৎপর্য আজ্ঞাচক্কে প্রকৃতি থেকে মনস্তত্ব পর্বস্ত তত্ব অবস্থিত। 

কিন্ত সাধারণতঃ কথাটাকে সংক্ষেপ করে বলা হয় আজ্ঞাচক্র মনন্তত্বের স্থান ।১ 

আজ্ঞাচক্রে রত্রগ্রন্থি অবস্থিত।ৎ এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা স্বায় ভাম্কররায় লিখেছেন 
ট্‌চক্তের প্রৃতিচক্রে দুটি করে গ্রস্থি আছে একটি আদিতে একটি অস্তে।* কিন্তু সাধারণতঃ 
মূলাধার, অনাহত এবং আজ্ঞাচক্রে- যথাক্রমে ত্রকষগরস্থি, বিষুগগ্রস্থি এবং কন্রগ্রস্থি এই তিনটি 
্রস্থিরই স্থান নির্দেশ করা হয়। ভাঙ্কররায় কথিত মূলাধারস্থ উভয়গ্রস্থির নামই ক্রষপ্রস্থি, 
অনাহতচক্তস্থ উভয়গ্রস্থি বিষুগ্রস্থি এবং আঙ্াচক্রস্থ উভয় গ্রস্থিই রত্গ্স্থি। ভাস্কররায় কোনো 
চক্রেরই গ্রন্থির নাম করেন নি। কাজেই অন্য তিনটি চক্রের গ্রস্থির নাম পাওয়া গেল না। 

আজ্ঞাচক্রই সর্বদেবছুর্লভ তপোলোক ।* এইটি পদার্থাভাবিনী নামক জ্ঞানভূমি। 
বিশ্তদ্ধাখ্যচক্র থেকে আজ্ঞাপর্যস্ত আনন্দময়কোশ।* আনন্দময়কোশ সত্বগুণ প্রধান কারণ- 
দেহাবস্থা ।* ষট্চক্রের এই মোটামোটি বিবরণ লক্ষ্য করার বিষয় মূলাধার।দি পদ্মের মোট 
দলসংখ্যা পর্শাশ এবং এই দলগুলিতে সংস্কৃত বর্ণমালার পঞ্চাশটি বর্ণের অবস্থান নির্দেশ করা 
হয়েছে। পূর্বেই বলা হয়েছে প্রত্যেকটি বর্ণ একটি মন্ত্র কাজেই একজন দেবতা । তাছাড়া 
প্রতিপয্মে বিশেষ দেবতার অবস্থিতি যথাস্থানে বিবৃত হয়েছে। 

চক্রে মনোনিবেশের কল-_ষট্চক্রের প্রত্যেক চক্রের ধ্যানে মন নিবিষ্ট করার নানা 
ফল তস্ত্রাদিতে বণিত হয়েছে । যেমন ষট্‌্চক্রনিক্ূপণে স্বাধিষ্ঠানে মন নিবিষ্ট করার ফল 
এইভাবে বণিত হয়েছে--যে-মাহুষ স্বাধিষ্ঠান নামক অমলপদ্ধের চিন্তা করেন তার অহংকার- 
দোষাদি সমস্ত রিপু তৎক্ষণাৎ ক্ষয়প্রাঞ্চ হয়। তিনি যোগীশ্রেষ্ঠ হন এবং সুর্য যেমন অন্ধকার 
নাশ করেন তেমনি তিনি মোহান্বকার নাশ করেন। তর অমৃতবর্ষী বাক্যের সৌন্দর্য 
গদ্য ও পদ্য রচনায় প্রকাঁশিত হয়।* 


১. 3. ., 208 ৫.১ 19:45 0, 199 

২ আজ্ঞাকবাটে ক্ুপ্গ্রন্থৌ ।-_যোগশিখোপনিষৎ ১1৮৭-_এর ভায় 

৩ ফট্চ্রেষু প্রতিচক্রমাগ্স্তয়োদ্ছেীহো গ্রন্থী।-_ল স, শ্ল ৮*-এর মৌ ভ| 

৪ তপোৌলৌকমিদং ভদ্রে সর্বদেবস্য ভুল ভম্‌।--নি ত, পঃ ৯ 

& পুত,0.01,. ৬ এ 

৭ ন্বাখিষ্ঠানাখ্যমেতৎ সরসিজমমলং চিন্তয়েদ্‌ যে! মনুস্ত্তস্যাহংকারদৌযাদিকসকলরিপু ক্ষীয়তে ততক্ষণেন। 
যোগীশঃ মোহপি মোহাতস্ৃততিমিরচয়ে ভানুতুল্যপ্রকাশে। গণ্ভৈঃ পস্ঘৈঃ প্রবন্ধৈধ্বিরচয়তি 

নুধাবাক্যসন্দৌহলল্দ্বীঃ।--ষ নি, গ্লে। ১৮ 
১২১ ্‌ 


৯৬২ ভারতীয় শক্তিসাধনা 


এ রকম ফলুলাঁভ ছাড়া চক্রবিশেষে মনস্থির করার আরেকটি দিক্‌ও আছে। সাধন- 
মর্মজ্ঞরা বলেন জং থেকে জগন্নাথের কাছে যাওয়ার পথে যে যে শক্তি আর জ্ঞানের স্ফুরণ 
হয়, তথা যে যে অভিজ্ঞতা লাভ হয়, খধিরা তাদের সব রহস্য বিভিন্ন চক্রে অনুভব করেছেন। 
দর্শনবিজ্ঞানের, জ্ঞানভূমির তথ! সাধনরহস্তের সব তত্বই এই-সব চক্রে নিহিত। চিত্তে যখন 
যে-ভাবের সধার করতে সাধকের ইচ্ছা হয় তখন সেই ভাবের কেন্দ্র যে-চক্র তাতে মন স্থির 
করলে সেই ভাবের স্ফুরণ স্বতঃই হতে থাকে এ কথ সাধকমাত্রই স্বীকার করবেন।”১ 
আজ্ঞচক্রের উধ্ধেব চক্র-_- যট্‌্চক্রের বিবরণের সঙ্গে সহশ্রারের বিবরণ না থাকলে 
কুগুলিনীজাগরণের অবশ্জ্ঞাতব্য বিষয় অসম্পূর্ণ থেকে যায়। আজ্ঞাচক্রের উত্ধেব এবং 
সহমারের নীচে আরও চক্র আছে। এই-সব চক্রের সংখ্যা সম্বন্ধে অবশ্য মতভেদ আছে। 
কোনো কোনো মতে চক্রসংখ্যা ষোল, কোনো কোনো মতে বহু ।* 
বল! হয় আজ্ঞাচক্রের উধ্ব থেকে সহম্রারের নিষ্ন পর্যন্ত বিশুদ্ধসত্্ময় অবস্থা | 
সহআর-_ সকল চক্রের উর্ধেব সহশ্রার। জহশ্রারচক্র নয়, চক্রাতীত। যট্চক্র- 
নিরূপণে বলা হয়েছে শঙ্খিনীনাড়ীর মস্তকে শূন্যদেশে অর্থাৎ নাড়ীর দ্বারা আবৃত নয় এমন 
স্থানে এবং বিসর্গের অধোদেশে পূর্ণচন্রের মতো অতিশুভ্র উজ্জল সহন্র্দলপন্প বিরাজমান। 
এই পদ্ম অধোমুখ। এর কিপরক্ষসমূহ তরুণস্থর্ষের রঙে রঞ্জিত। এই পদ্মের দেহ অকারাদিক্ষ- 
কারাস্ত পঞ্চাশৎ মাতৃকাবর্ণের দ্বারা সমুজ্জল। একে বলা হয়েছে কেবলানন্দন্বরূপ | 
শাক্তানন্দতরঙ্গিণীধৃত জ্ঞানভাঙ্কে মাথার উপরে শঙ্খিনী নাড়ীর স্থান নির্দেশ করা 
হয়েছে ।* শ্রীক্রমে বলা হয়েছে বামকর্ণ থেকে মাথার উপর পর্বস্ত শঙ্খিনীনাড়ী অবস্থিত» 
্রহ্মরন্ধের উধ্বিভাগে বিসর্গ অবস্থিত।৭ বিসর্গ শক্তি, শক্তির কুলরূপ, বিসর্গমগ্ডল 
শক্তিমগুল।” 


১ পুত, 0০. 1, 59. 
২ 80116 ৪00 00160906605 গুছ ট০8১ 8 দি, 0, 8৫ ০1, 17) 0204 ৩ পুত, 2, 51 
৪ তদুধ্বে শজিস্য। নিবসতি শিখরে শৃহ্যদেশে প্রকাশং বিসর্গাধঃ পদ্মং দশশতদলং পুর্ণচন্দ্রী তিশুত্রম্‌। 
অধৌবস্ত,ং কাস্তং তরুণরবিকলাকাস্তিকিপ্রব্পুগ্রং ললাটাছো্বৈ্ঠ প্রবিলসিতবপুঃ কেবলাননারপম্‌ । 
: -ধনি৪, 
৫ কুহুশ্চ লিঙ্গমূলে ত্যাৎ শঙ্গিনী শিরসোপরি 1- প্র? প্রা তো, কাঁও ১, পরিঃ ৪, ব সং, পৃঃ ৩৩ 
আসব্যকর্ণাৎ দেখেশি শঙ্ষিনী চ শিরোপরি ।-শ্রীক্রমবচন, দ্রঃ ফট্চক্তবিবৃতি (গা, গা ঘ০]. [1 পৃঃ ১২৯) 
বিসগন্ত বন্দরদ্ধ চো ধ্বভাগে 1 -য নি, প্লে! ৪*-এর কালীচরণকৃত টীক। 
কুলরূপং ভবেৎ শত্তিঃ বিসর্গমণ্লং পরিয়ে ।--নির্বাপপদ্ধতিবচন, দ্রঃ বট্‌চক্রবিবৃতি 
(11. 11 5০], ]7, পৃই ১২৮) 


৮. 2: 


যোগ ৯৬৩ 


_ সহশ্রদলপ্মের দলসংস্থান সম্বন্ধে বলা! হয়েছে__“লহম্মদপন্মের চারিদিকে পঞ্চাশটি দল 
বিরাজিত এবং উপধ্থুপরি কুড়ি স্তরে সঙ্জিত।”১ প্রত্যেক স্তরের পঞ্চাশ দলে পূর্বোক্ত 
পঞ্চাশ মাতৃকাবর্ণ অবস্থিত। 

সহতদলপন্মের কর্িকার মধ্যে শশহীন অর্থাৎ দীপ্তিমান্‌ শুদ্ধপূর্ণচন্দ্র বিরাজিত। অমৃতশ্সিগ্ 
শীতল এই চন্দ্র জ্যোতন্নাজাল বিকীরণ করছে। এই চন্দ্রমগুলের মধ্যে বিদ্যুতাকার ত্রিকোণ 
শোভা পাচ্ছে। এই ত্রিকোণের মধ্যে সমস্ত দেবতাদের দ্বারা সেবিত অতিগুপ্ত শুন্য 
বিরাজমান ।২ শৃন্ অর্থ বিন্দু 

এই বিন্দু অতি সুস্্ম বলে স্থগুপ্ত। অতিশয় যত্বসহকারে .নিরস্তর ধ্যানাদদির অনুষ্ঠান 
করলে এটি সাধকের কাছে প্রকাশিত হয়। এই বিন্দু মোক্ষের প্রধান মূল এবং অমাকলার 
সহিত নির্বাণকলার প্রকাশক । অথব৷ বলা যাক্স ত্রিকোণান্তর্বতী অমাকল! ও নির্বাণকলার 
সহিত ধ্যানের দ্বার! বিন্দুক্ধপ শূন্য প্রকাশিত হয়। 

এই স্থানে পরমশিব নামে প্রসিদ্ধ দেবতা অধিষ্ঠিত। ইনি ব্রন্ষশ্বর্ধূপ, সর্বাত্মা। এর 
মধ্যে রস এবং বিরস অর্থাৎ পরমানন্দ-রস (মোক্ষ) এবং শিবশক্তিসামরম্তজনিত আনন্দ 
একত্র অবস্থিত। ইনি অজ্ঞান ও মোহান্ধকার ধ্বংসকারী সুর্য ।৪ বিশ্বনাথ ষট্চক্রবিবৃতিতে 
লিখেছেন এই পরমশিব প্রকাশস্বরূপ সগুণ শিব অর্থাৎ সগ্ণ ব্রহ্ম । 

পূর্বোক্ত ত্রিকোণমধ্যগ্থ বিন্দুবা শৃন্ঠই পরমশিব» ইনিই পরলিঙ্গ।* ষট্চক্রনিরূপণে 
বল! হয়েছে এই ভগবান্‌ শিব অমৃতোপম বস্তর নিরবধি প্রভৃত ধারাবর্ষণ করে নির্মলচিত্ত 
যতিকে স্বাত্মজ্ঞান অর্থাৎ জীবাত্সা ও পরমাত্সা যে এক এইজ্ঞান উপদেশ দেন। ইনি 
সর্বেশ। সকল প্রকার স্থথের ক্রমবিস্তৃত লহরী উত্তরোত্তর এর মধ্যে প্রকাশিত হচ্ছে 
অর্থাৎ ইনিই সকল স্থখের আকর। ইনি পরমহংস নামে পরিচিত।? 


পেশ? পপ 


দ্রঃ যোগীগুরু, সং ৭, পৃঠ ৫২ 
২ সমান্তে তন্তান্তঃ শশপরিরহিতঃ শুদ্ধসম্পূরণচন্ত্ঃ স্কুরৎজ্যোৎস্াজালঃ পরমরসচয়ন্গিগ্ধনস্তানহাসী | 


ব্রিকোণং তন্তান্তঃ স্ফুরতি চ সততং বিছ্যদবাকাররূপং তনস্তঃ শুন্তং তৎ সকলন্রগণৈঃ সেবিতং চাতিগুপ্তম্‌। 
বনি, শো ৪১ 
৩ বিন্দুশবে দন শৃহ্ং স্তাৎ তখ। চ গুগনুচকম্‌।--তোড়লতন্ত্রবচন, দ্রঃ এ, কাঁলীচরণকৃত টীক। 


৪ সুগ্ুপ্তং তদ্‌ বত্বীদতিশয়পরমামোদ সম্ভীনরাশেঃ পরং কন্দং হুল্ত্ং সকলশশিকলাশুদ্ধরূপপ্রকীশস্‌। 
ইহস্থানে দেখং পরমশিবসমাখ্যানসিদ্ধঃ প্রসিদ্ধঃ হ্বরূপী সর্ধান্মা। রসবিরসমিতোহজ্ঞানমোহান্বহংসঃ। 
বনি, ক্লো ৪২। ভ্রঃ কালীচরণকৃত টীক| 
& পরমশিবাথ্যঃ সগুণঃ শিবঃ প্রকীশীত্া ।--যট্চক্রবিবৃতি (1. 1৯ ০]. 17, পৃঃ ১২৯) 
৬ ত্যাত্তস্ত্রকোণমধ্যে শৃগ্তং পরলিঙ্গম্‌।--& 
৭ নুধাধারাসারং নিরবধি বিমুঞ্কল্লতিতরাং ঘতেঃ ম্বাত্বজ্ঞানং দ্িশতি ভগবান্‌ নির্মলমতেঃ। 
সমান্তে নর্বেশং মকলমুখসস্তীনলহরীপরী বাহে? হংসঃং পরম ইতি নাম্মী পরিচিত ।-_-ব নি, গ্লো। ৪৩ 





চা 


৯৬দি _ ভারতীয় শক্তিসাধনা 


হছংস--কালীচরণ বলেন এখানে হংস অর্থ হুং-সঃ এই মন্ত্।১ তিনি স্বীয় মতের 
সমর্থনে প্রপঞ্চনারতন্ত্রেরং যে-বচন উদ্ধৃত করেছেন তার অর্থ এই-_ তবসংজ্ঞা শক্তি 
চিন্মাত্রা। তিনি যখন সিহ্ক্ষু হন তখন ঘনীভূত হয়ে বিন্দুরূপ ধারণ করেন। তারপর 
যথাসময়ে সেই বিন্দু আপনাকে ছিধা বিভক্ত করেন। ডান দিকের ভাগকে বিন্দু আর বাম 
দিকের ভাগকে বিসর্গ বলা হয়। দক্ষিণ এবং বাম ভাগকে যথাক্রমে পুরুষ ও স্ত্রী মনে 
করা হয়। হুং বিন্দু আর সঃ বিসর্গ নামে পরিচিত। বিন্দু পুরুষ, বিসর্গ প্রকৃতি। হংস 
পুরুষপ্রকৃত্যাত্বক এবং জগৎ হুংসাত্মক। | 

পরমশিব স্বাত্মজ্ঞান উপদেশ দেন। কাজেই তিনি গুরু। নির্বাণতন্ত্রে বলা হয়েছে -_- 
শিরঃপস্সে অর্থাৎ শিরস্থিত পন্মে পরমগ্ডরু মহাদেব বিরাজমান। ত্রিভূবনে তার তুল্য পৃজ্য 
নাই। গুরু পরমগ্ডরু পরাপরগুরু এবং পরমেষ্ঠিগুরু এই গুরুচতুষ্টঘ্নকে তারই অংশ মনে 
করবে ।৩ 3 

উপান্তদেবতার আলয়--উক্ত তন্ত্রমতে সহম্নারপদ্৷ পরমশিব তথা পরব্রন্ষের আলয়, 
পূরম মোক্ষের আলয় ; নিগুণের ও মহাকালীর আলয় ।৪ 

সহম্রারকে শৈবরা বলেন শিবস্থান অর্থাৎ ঠকলাস, ষবের! বলেন পরমপুরুষের 
অর্থাৎ বিষ্ণুর স্থান, অন্তেরা ধারা হরি এবং হর উভয়ের উপাসনা করেন তারা বলেন 
হরিহরের স্থান, দেবীর ভক্তর] বলেন এটি দেবীর স্থান এবং জ্ঞানী ব্যক্তির একে প্রকৃতি- 
পুরুষের অর্থাৎ হংসের অমল স্থান বলে থাকেন ।* 

ব্্ষষংহিতার মতে সহম্রার শ্রীকৃষ্ণের স্থান গোকুল।* মোটকথ! সহশ্রার শৈবশাক্ত 
বৈষ্বাদি উপাসকদের উপাশ্তদেবতার স্থান বলে গণ্য হয়। 

অমাকল।|--সহন্লারকণিকাস্থ ত্রিকোণের মধ্যে অমাকল! ও নির্বাণকলার অবস্থিতির 


১ অয়ং সর্বেশে। হংসঃ হংস ইত্যানুপুধিকমন্ত্রীকারঃ1--ব নি, শ্লৌ ৪৩-এর টীক1 

২ সা তত্বসংজ্ঞ। চিন্মাত্র। জ্যোতিষঃ সন্গিধেস্ততঃ ৷ বিচিকীধু'্ঘনীতুয় কচিদভ্যেতি বিন্ুতাঁম্‌। 
কালেন ভিদ্যমানস্ত সবিনুর্ভবতি দ্বিধ। বিন্দর্দক্ষিণভীগশ্চ বামভাগে! বিসর্গকঃ | 
তেন দক্ষিণবামাখ্য ভাগ পুংস্্রীযিশেষিতৌ । হঙ্কারে শিন্দুরিতুযক্তো! বিসর্গ; স ইতি স্থৃত ৷ 
বিন্দু; পুরুষ ইতুযুক্তে। বিসর্গ; প্রকৃতি; স্বৃতঃ। পুংপ্রকৃত্যাত্বকে। হংসম্তদাত্মকমিদং জগৎ ।-দ্রঃ 

৩. শিরঃপন্ে মহীদেবস্তখৈর পরমে। গুরু; । তৎসমে নাস্তি দেবশি পূজ্যো। হি ভূবনত্রয়ে । 
তদ্রূপং চিন্তয়েন্বস্্রী বাছে গুরুচতুষ্টযম্‌।--নি ত, পঃ ৩ 

৪ পরং ৰদ্ধালয়ং হোতৎ পরং মোক্ষালয়ং পরিয়ে । নিগ্ুণস্যালর়ং সাক্ষাৎ মহাঁকাল্যালয়ং শিবে ।--ই, পঃ ১, 

& শিবস্থানং শৈবাঃ পরমপুরুষং বৈষ্কবগণ। লপস্তীতি প্রায়ো হরিহরপদং কেচিদ্বপরে । 
পরং দেব্যা দেবীচরণযুগলা স্তোজর নিক সুনীক্্া অপ্যন্টে প্রকৃতিপুরুষস্থানমমলগ্‌ ।--য নি, শো ৪৪ 

৬ সহ্ত্রপত্রং কমলং গোকুলাধ্ং মহৎপদম্‌ ।--বক্গষদংহিত ২ 


যোগ ৯৬৫ 


শ্ষ্ষ 


বিষয় পূর্বেই উল্লেখ কর! হয়েছে । ষট্‌চক্রনিরূপণে বলা হয়েছে১ চন্দ্রের যোড়শী পরা কলা 
শিশুক্র্ধের বর্ণবিশিষ্টা স্্ধা মণালস্থত্রের শতভাগের একভাগের মত কুম্ম্া। এই কলার দেহ 
কোটি বিছাতের মতে৷ উজ্জল এবং কোমল। ইনি অধোমুখী। শিবশক্তির সামরস্তের 
ফলে ষে-পূর্ণানন্্-পীযুষধার বিগলিত হয় অমাকলা৷ তার ধারিণী। 

নির্বাণকলা-_-অমকলার অভ্যন্তরে সর্বশ্রেষ্ঠা কল! নির্বাণকল। অবস্থিতা। কেশাগ্রের 
সহম্রভাগের একভাগের মতে। অতিন্ুষ্ম এই কলা। সর্বপ্রাণীর অধিদেবতা এই ভগবতী 
তত্বজ্ঞান প্রদান করেন। অর্ধচন্দ্ররপ! অমাকলার মতো ইনি কুটিলাকার এবং দ্বাদশস্র্যের 
প্রভার মতো ইনি প্রভাশালিনী | 

নির্বাণকল! সপ্তদশী কল!।* এরই নাম উন্মনী। কঙ্কালমালিনীতস্ত্রে বলা হয়েছে 
সহম্ারক ধিকার মধ্যে চন্দ্রমগুলে আছেন সর্বসক্বল্পরহিতা সপ্তদশী কল! । তীরই নাম উন্মনী। 
তিনি ভবপাশছিন্নকারিণী | 

নির্বাণশক্তি-_নির্বাণকলার ক্রোড়ে অপূর্বা পরমা অর্থাৎ পরত্রহ্ষশক্তিরূপ! নির্বাণশক্তি 
অবস্থিতা। ইনি কোটিহুর্ধের মতো! উজ্জল, ত্রিভুবনজননী, কেশাগ্রের কোটিভাগের 
একভাগের মতো৷ অতি কুস্্া এবং নিরন্তরবিগলিত প্রেমধারার ধারিণী। ইনি সমস্ত জীবের 
জীবন্বরূপিণী এবং মুনিদের মনে তত্বজ্ঞানবহনকারিণী ।« 

তত্বজ্জেরা বলেন নির্বাণশক্তির মধ্যে আছে মায়ামলরহিত শাশ্বত শিবপদ। এটি 
শ্ুদ্ধবোধময় সকলন্থখময় যোগীদের জ্ঞানমাত্রগয্য এবং নিত্যানন্দ নামে খ্যাত। কোনে 
কোনো সুধী ব্যক্তি একে বলেন ব্রদ্ষপদ, কেউ কেউ বলেন বিষণ স্থান, কেউ কেউ বলেন 


৪৮ 


অত্রান্তে শিশুস্্ধমোদরকল। চন্দ্রস্য স। যোৌড়ণী শুদ্ধ! নীরজহুল্দতস্তশতধাভাঁগৈকরূপ1 পরা। 
বিদ্যুংকোটিসমানকোমলতনুবিদ্যোতিতাংধো মুখী পর্ণানন্দপরম্পরাতিবিগলৎপী যুষধারাধর। । 


্য্‌ নি, নো ৪৬ 
নির্বাণাখ্াযকল। পর পরতরা সান্তে তদন্তর্গত কেশীগ্রন্ত মহত্রধ। বিভজিতস্তৈকীংশরূপ। সতী । 


ভূতানীমধিদৈবতং ভগবতী নিত্যপ্রৰৌধদয়। চন্্রার্দীঙ্গসমীনতঙ্গুরবতী সরবার্বতুল্যপ্রভা। 
1 নি, পলো ৪৭ 


শি 


৩ তন্ধ্যে কুটিল। নির্বাণাখা সপ্তদশী কলা ।-_কন্কালমালিনীতন্ত্র, পঃ ২ 
৪ সহম্রারকণিকা য়াং চত্্রমগ্ুলমধ্যগ।। সর্বসঙ্কল্পরহিত কলা সপ্রদশী ভবেৎ। 
উদ্মনী নাম তন্তা। হি ভবপাশনিকৃত্তনী ।--ড্রঃ ষ নি, গ্কে। ৪*-এর কাঁলীচরণকৃত টীকা 
& এতন্ত মধ্যদ্বেশে বিলসৃতি পরমাপূর্বনির্বাণশক্তিঃ কো ট্যাদিত্যপ্রকাশ। ত্রিভুবনজননী কোটিভাগৈকরূপ| | 
বেশ গ্রস্তাতিনুক্ষ্া নিরবধিবিগলৎপ্রেমধারাধর! স! সর্বেষাং জীবভূতা। মুনিমনসি মুদ। তথ্ববোধং বহস্তী । 
বনি, শ্লো ৪৮ 


৯৬৬ ভারতীয় শক্তিসাধনা 


ংল। আবার অন্ত স্থৃকৃতিরা একে এক অনির্বচনীয় আত্মসাক্ষাৎকারস্থান অর্থাৎ মোক্ষ 
স্থান মনে করেন ।* 

কঙ্কালমালিনীতন্ত্রে বল! হয়েছে পরম নির্বাণশক্তি সকলের যোনিরূপিণী অর্থাৎ 
কারণরূপা। সেই শক্তিরই মধ্যে আছেন নিরাকার নিরঞ্জন শিব। এখানেই কুগুলীশক্তি 
পরমাত্মার সঙ্গে বিহার করেন।* 

নির্বাণশক্তি হুষ্টির কারণ। বল! হয়েছে-- সত্যলোকে অর্থাৎ সহসম্রারে নিরাকার! 
মহাজ্যোতিত্বরূপিণী নিজেকে মায়াচ্ছাদিত করে চণকাকারে অবস্থান করছেন। ইনি 
হস্তপদাদ্িরহিতা এবং চন্দ্রথ্ধাগ্রিক্সপিণী | মায়াবন্ধন ত্যাগ করে ইনি ঘখন ছ্বিধাবিভক্ত ও 
উন্মুখী হন তখন শিবশক্তির বিভাগ হওয়ায় স্টিকল্পনার উদ্ভব হয়।* শিবশক্তি স্বরূপতঃ 
অভিন্ন । বিভাগ কাল্পনিক। সাধনার ক্ষেত্রে এর প্রয়োজনীয়ত। আছে। 

এই নির্বাণশক্তি পরবিন্দুবূপ11* বল! হয়েছে নির্বাণকলার মধ্যে হ্ষ্িস্থিতিলয়াত্মক 
পরবিন্দু অবস্থিত। বিন্দুপরমকুণ্ডনী আর তার মধ্যেকার শৃন্ত সাক্ষাৎ শিব।* কুগুলিনী 
আর নির্বাণশক্তি অভিন্ন। 

কুলার্ণবতন্ত্রে আলোচ্য বিন্দুকে পরব্রহ্ধ বলা হয়েছে।৭ নির্বাণতন্ত্রের মতে বিন্দুরূপ এই 
নিপ্ত৭ সিদ্ধির কারণ। এঁকে কেউ বলেন ব্রদ্ধা, কেউ বলেন বিষ, কেউ বলেন মহাকদ্র। 
এই দেব নিরঞ্রন এক। ইনি আগ্ভাশক্তিযুক্ত চণকাকাররূপ |” 


তন্ত। মধ্যান্তরালে শিবপদমমলং শাতং যোগিগম্যং নিত্যানন্দাভিধ।নং মকলমুখমর়ং শুদ্ধৰোধন্বরাপম্‌। 
কেচিদ্‌ ব.ক্জীভিধানং পদমিতি সুধিয়ো! বৈষণবং তল্লপন্তি কেচিদ্হংসাথামেতৎ কিমপি নুকৃতিনে! 
মোক্ষমান্মপ্রবোধস্‌।--ত, পলো ৪৯ 

২ নির্বাধশজিঃ পরম! সর্বেষাং যোনিরূপিবি । তন্তাং শক শিবং জ্ঞেরং নিধিকারং নিরঞ্জনম্‌। 

অ্রৈব কুগুলীশভির্বিহরেৎ পরমাত্মন1 ।--কল্কালমালিনীতস্ববচন, দ্রঃ য নি, গ্নে। ৪৮-এর কালীচরণকৃত টাক? 
৩ সত্যলোকে নিরাকার মহাজ্যোতিবেরপিণী ৷ মায়য়াচ্ছাদিতায্মানং চণকাকাররূপিণী । 

হস্তপাদাদিরহিত। চন্্রনূর্যাগ্রিকপিণী । মার়াবন্ধনমুখজ্য দ্বিধ। ভিত্বা বদোন্ুখী | 

শিবশক্তিবিভীগেন জায়তে সথষ্টিকল্পন] ।- ত্রঃ ষ নি, শ্লে। ৪৯-এর কালীচরণকৃত টাক! 
৪ - ইয়ং নির্বাণশক্তি পরবিন্দুরূপেতি ।--য নি, গ্লে। ৪৮-এর কালীচরণকৃত টাকা 
& তন্মধ্যে পরবিন্দু্ণ হৃষ্টিস্থিতিলয়াম্মকম্‌। শূহ্যরূপং শিবঃ সাক্ষাৎ বিন্ুঃ পরমকুগ্ডলী। 

--এ, শ্লো৷ ৪৯ এর এ টাক। 

৬ বৃত্ত: কুণুলিনীশ্তি ণত্রয়সমদ্থিতঃ। শূস্তভাগং মহেশানি শিবশজ্ঞায্বকং প্রিয়ে 
৭ বিন্ুরীপং পরং ব.ন্দ সহস্রদলসংস্থিতম্‌।-_দ্রঃ এ, ল্লো৷ ৪৮-এর টীকা 
৮ নিগুণে। বিন্ুরূপঞ্চ দিদ্ধিকারণমেৰ হি। কেচিদ্‌ বস্তি সবুন্গা। কেচিদ্‌ বিশু প্রকথ্যতে। 
কেচিদ্‌ রুত্রো! মহাপূর্ব একে। দেবে। নিরঞ্রনঃ। আগ্াশক্তিযুতে। দেবশ্চপকাকাররূপকঃ ।--নি ত, পঃ ১, 


চি 


যোগ ৯৬৭ 


সহশ্রারকে তুরীয় নামক জানভূমি বলা হয়।১ নির্বাণতগ্র-অন্ুসারে সত্যলোক সহশ্রার 
নির্বাণমুক্তির স্থান। বলা হয়েছে মহর্লোক সালোক্মুক্তির স্থান, জনলোক রিনা 
স্থান, তপোলোক সাধুজামুক্তির স্থান এবং তার উত্ধেব নির্বাণ ।* 
কোনো৷ কোনে তন্বে সহশ্রদলপদ্মের কর্ণিকার মধ্যে একটি দ্বাদরশদ্লপদ্মের অবস্থিতি 
নির্দেশ করা হয়েছে। এই পদ্ম গুরুর ন্সান। এ বিষয়ে বল! হয়েছে--সহম্রার পদ্মের 
কর্মিকার মধ্যে এবং সেই স্থানের চন্্রমগ্ুলের নিকটে দ্বাদশদলপন্ম। এই পদ্মের কণ্নিকার 
মধ্যে আছে তেজোময় হংসগীঠ। হুংসপীঠ অ-ক-থ-ত্রিকো ণান্তর্গত হ-ল-ক্ষ-বর্ণের দ্বারা 
শোভিত । এই হুংসগীঠে শিবরপী স্বীয় গুরুর ধ্যান করতে হবে। 
সাধারণভাবে মুলাধারাদি চক্রের বিবরণ দেওয়া হল। এ-সবের অস্ততস্তত্বের বিষয় 
একমাত্র যোগীরাই প্রকাশ করতে পারেন। কালীচরণ লিখেছেন__মহাযোগজ্ঞানের দ্বারা 
ধিনি.ষট্পক্মের বিভব জানতে পেরেছেন তিনিই এ-মবের অন্তস্তত্ব প্রকট করতে সমর্থ, অপর 
কেউ নয়। আর গুরু কপা না হলে বুধশ্েষ্ঠ জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিও ষট্পন্মের অন্তস্তত্ব ব্যক্ত 
করতে পারেন না।$ 
কুগুলিনীজাগরণের তাৎপর্য আমর কুগুপিনীজাগরণের বিষয় নিয়ে আলোচনা 
স্থকু করেছিলাম । ফট্ত্রিংশত্বত্বের অভিব্যক্তিতে এমন এক অবস্থা আসে যখন শুদ্ধতত্বসমূহের 
সীমা শেষ হয়ে অশ্তদ্ধতত্বসমূহের সীমা আরম্ত হয়। প্রকৃতি এবং তার বিরুতিসমূহ নিয়ে 
অশুদ্ধতত্ব। কাজেই অশুদ্ধতত্ব প্রকৃতির রাজ্য। এইটি রুদ্ধমুখ ব্লয় বা কুন্তাদির মতো 
একটি সংকদ্ধ বক্র বস্তু; এর বাইরে যাবার কোনো পথ নেই। এর মধ্যে বন্দী হয়ে আছে 
জীব আর আপন কর্মান্ষায়ী অনবরত ঘুরপাক খাচ্ছে। জীব স্বরূপতঃ শিবশক্ত্যাত্মবক হলেও 
সে স্বভাবস্থলভ বাসনাজালে এমনি জড়িয়ে পড়ে যে তাঁর থেকে আর মুক্ত হতে পারে না। 
মুক্ত হতে পারে একমাত্র তখনই যখন পূর্বোক্ত রুদ্ধমুখ বলয় বা বৃত্তের মুখ উন্মুক্ত করে তাকে 
১ পুত, 251 
২ সালোক্যং মহর্লোকং স্তাৎ সারপ্যং জনলোককে | সাধুজ্যং তপৌলোকেযু নির্বাণং হি তদুধ্বকে। 
--নি ত, পঃ ৯ 





৩ কর্পিকান্তঃপুটে তত্র দ্বাদশার্ণসরোরুহে । তেজোময়ে কণিকা ভুশ্চজ্রমগুলমধাগে ॥ 
অকথাদিত্রিরেখীয়ে হলক্ষত্রয়ভূষিতে ৷ হংসগীঠে মন্ত্রময়ে স্বগুরুং শিবরূপিণম্‌ ॥ 
-_পাছুকাপঞ্চকম্‌, ১-র কালীচরণকৃত চীক1। 
৪ মহা'যোগজ্ঞানীৎ পরিচিতষড়ভোজবিভবঃ। স এবান্তত্তত্প্রকটনসমর্থো ন হি পরঃ। 
. খুধত্রেষ্ঠো জযোষ্ঠোহপ্যমিলিতকৃপানাথকরণঃ। ড়জান্তত্তববং যসহবিভৰং প্রশ্ছুটয়িতুম্‌। 
_-ফট্চক্রনিরূপণের প্ররাস্তিক ক্লোকের কালীচরণকৃত টীক1। 


৯৬৮ ভারতীয় শক্তিসাধনা 


শুদ্ধতত্বসমূহের রাজ্যে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়। জীবের একমাত্র তরসা প্রকৃতির পূর্বোক্ত 
বক্রভাবাপন্ন অবস্থা দুর করা, কুগুলী পাকান প্রকৃতিকে মোজা! সরল করে দেওয়া । এরই 
পারিভাষিক নাম কুগুলিনীজাগরণ।১ প্রকৃতি আর কুগুলিনী অভিন্ন। 

জীবের আত্মবিস্থৃত অবস্থাই কুগুলিনীর নিদ্রা । জীব বস্ততঃ শিবন্বরূপ। কিন্তু আত্মবিস্থৃত 
হওয়ার ফলে মে আপন শিবময় স্বরূপ অনুভব করতে পারে না ।* 

মহামহোপাধ্যায় গোগীনাথ কবিরাজ মহাশয় লিখেছেন “জীবের আত্মা শিবস্বরূপ, মোহ 
ও জ্ঞানে আচ্ছন্ন হইয়া উহ্‌! মুচ্ছিতবৎ হইয়া রহিয়াছে। এই শিবরূপী আত্মা ব্যোমতত্বে 
অর্থাৎ বিশুদ্ধচক্রে শবরূপে অবস্থান করিতেছে । ইহ গতীর প্রস্থপ্তি। এই স্প্ত আত্মাকে 
অর্থাৎ শবরূপী শিবকে ন৷ জাগাইতে পারিলে আত্মজ্ঞানের পথে অগ্রসর হওয়! স্থদূরপরাহত। 
কিন্ত শক্তিভিন্ন এই স্থপ্ত শিবকে জাগাইবার অন্য কোনে! উপায় নাই। অথচ শক্তি স্বয়ং 
নিপ্রাতে অভিভূত হইয়া আধারচক্রে জড়পিগুবৎ পড়িয়া রহিয়াছে। এইজন্য সাধকের 
সর্বপ্রধান ও সর্বপ্রথম কর্তব্য, এই স্থপ্ত শক্তিকে জাগ্রৎ করিয়া তাহার সাহায্যে শবরূপী 
শিবকে প্রবুদ্ধ করা । মুলাধার হইতে বিশুদধচক্র পরবন্ত গাচটি চক্র পাঁচটি ভৌতিক তত্বের 
কেন্দ্র। শক্তি ব্যাপকভাবে সর্বত্রই স্থপ্ত রহিয়াছে । শক্তি এক এবং অভিন্ন, তথাপি চক্রভেদে 
তাহার স্থিতি পৃথক্‌ পৃথকৃ। মূলাধারচক্রে শক্তি জাগ্রৎ হইলে তাহার প্রভাবে স্বাধিষ্ঠান 
চত্রস্থিত শক্তি জাগ্রৎ হয়। এই প্রকারে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম চক্রের শক্তির জাগরণও 
বুঝিতে হইবে। মোটকথা একই শক্তি জাগ্রৎ হইয়া যেমন যেমন ন্থযুয্নাপথে উর্ধে উত্থিত 
হইতে থাকে তেমনি তেমনি তাহার জাগরণ ক্রমশ অধিক উজ্জ্বল ও স্পষ্ট হয় এবং চরম 
অবস্থায় শক্তির পূর্ণ জাগরণকালে পাঁচটি চক্রই মৃক্ত হইয়া যায়। তখন আর কোথাও 
লেশমাত্র জড়ত্বের আভাস বর্তমান থাকে না। এই অবস্থায় অর্থাৎ আকাশতত্বে শক্তির পূর্ণ 
জাগরণের ফলে শবরূপী শিব জাগ্রৎ হন, আত্মার অনাদি নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যায়। তখন শিবশক্তি 
উভয়েই জাগ্রৎ বলিয়া কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না, অর্থাৎ পরম্পর 
পরম্পরের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়। যুগলরূপে মিলিত হইবার জন্য উর্ধে উিত হুন। আজ্জাচক্রে 
আ্মধ্যস্থলে শিবশক্তির এই মিলন সংঘটিত হয় ।...ইহা। খণ্ডমিলন, মহামিলন নহে। আজ্ঞাচক্র 
হইতে সহশ্রার পর্যন্ত মহামিলনের পথ নির্দিষ্ট রহিয়াছে ।” 

কুগুলিনীর পথ-_কুগুলিনী জেগে উঠে যে-পথে উধ্ধব গমন করেন তাকে বলা হয় 


১12565 8৪ & সয় ০ 289811896100) 0. 909, 1.১ ০, 15। 0. 994. 
২ ভ্রু পুত, 005 60 
৩ 'জীপ্রীসিদ্দিমাত! প্রসঙ্গ-এর ভূমিক পৃঃ 1915, 


যোগ | ৯৬৯ 
ষট্চক্রমার্গ। একে পিগুব্রন্ষাগুমার্গও বল হয়।১ কুগুলিনী মূলাধারাদি ষট্‌চক্রভেদ করে 
সহম্রারে গিয়ে পরমশিবের সঙ্গে মহামিলনে মিলিত হুন এবং যে-পথে গিয়েছিলেন সেই 
পথেই আবার মৃলাধারে ফিরে আনেন। সাধকের যোগাভ্যাসের সময় প্রবুদ্ধ। কুগুলিনীর 
এক্ধপ যাতায়াত চলে। 

কুগুলিনীর উ ধ্বগমন-সম্ন্ধে বিচার-_কুগ্ুলিনীর জাগরণের পর উত্ধবগমন-সম্বন্ধ 
একটি সিদ্ধান্তবিষয়ক প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। প্রশ্নটি এই-_কুগ্ুলিনী যখন মূলাধার থেকে 
উধ্বগমন করেন তখন তিনি মূলাধার শূন্ত করে ধান কি? সাধারণতঃ তন্ত্রশাস্ত্ে কুগুলিনীর 
উধ্বগমনের ষে-বিবরণ পাওয়া যায় তাঁর থুঁকে মনে হয় কুগুলিনী খন মূলাধার ছেড়ে 
যান তখন সেই চক্র শূন্য করেই যান। এতে এই আপত্তি হয়__দেহকেন্দ্রে মূলাধারে স্প্ধ 
কুণগুলিনীই জীবদেহের প্রাণক্রিয়া তথা জীবনের আধার ) দেহের অস্তিত্ব তাঁরই উপর নির্ভর 
করে। তিনি যদি দেহকেন্দ্র একেবারে ছেড়ে যাঁন তা হলে দেহরক্ষা হয় না। | 

উত্তরে বল! হয় কুগুলিনী মূলাঁধার ছেড়ে উপরে উঠে গেলে দেহ হিম হয়ে ঘায়, শবদেহের 
মতো হয়ে যায় বটে কিন্তু নষ্ট হয়না। কারণ সহশ্রারে শিবশক্তির মিলনহেতু যে-অমৃত 
প্রবাহিত হয় তাই দেহকে রক্ষা করে। 

এ বিষয়ে ভিন্ন মতও আছে। কোনো! কোনে! মনীষী মনে করেন কুগুলিনী উধ্বগমনের 
সময় মূলাধার শূন্য করে যান ন1। স্থিতিশীল কুগুলিনী অংশতঃ গতিশীল হয়ে উধ্বগমন করেন। 
সহজ কথায় এদের মতে মূলাধারস্থিতা কুগুলিনীর একটি প্রস্থতি (61০০097) উর্ধেব গমন 
করে। প্রপঞ্চসারতন্ত্রে আছে-_মূলাধার থেকে স্ফুরিততড়িতাভা সুম্রূপা প্রভা মস্তকপর্বস্ত 
উধ্বগমন করে। এই প্রভা সমস্ত তেজের মূলভূতা অন্তর] ।৬ 

পদ্মপাদ্দাচার্য এখানে প্রভাশব্দের অর্থ করেছেন কুগুলিনীমন্তক।* এর থেকে অনুমান 
করা যায় আচার্ষের মতে ভূজগাকা রা কুগুলিনীর মস্তক সহম্ারে চলে যায় এবং পুচ্ছের দিক্‌ 
মূলাধারে থাকে । কাজেই কুগুলিনী মূলাধার শূন্য করে উদ্ধেব গমন করেন ন]। 

মূলাধারস্থা কুগুলিনীশক্তি অসীমা পূর্ণা। লেইজন্য অংশতঃ উবে গমন করলেও তার 
মূল পূর্ণরূপের ক্ষয় হয় না। কথাট। এই দাঁড়ায়__কুগুলিনী স্থিতিশীলরপে মুলাধারে থাকেন 
আর গতিশীলরূপে চক্রগুলি ভেদ করে উধ্ধেব চলে যান। 

এই মতে অসীমস্থিতিশীল কুগুলিনী যখন অসীমগতিশীল হয়ে যান এবং তার বলয়াকার 


১ যে নু ৩১-এর হরিহরানন্দ আরণ্য প্রীত ভাষাটাকা। দ্রঃ ক পা ঘো, ১৯৩৮, পৃঃ ১৯৪ 

২ 99, 206 0. 1994, 0,919 

৩ মুলীধারাৎ স্ফুরিততড়িদাভা। প্রভ! নুক্্ররাপো দ্গদ্ছস্তযামত্তকমণুতরা তেজসীং মূলতৃত1।--প্র সা! ত ১০1৭ 
৪ গ্রত1 কুগলিনীমস্তকম্‌।--এ, টাক! 


৯২২ 


৯৭ ভারতীয় শক্তিসাধন। 


আর থাকে না তখন জীবের স্কুল হুক্ষ্ম এবং কারণ এই ভ্রিবিধ দেহেরই লয় হয় এবং জীব 
বিদেহমুক্তি লাভ করে। কিন্তু এই ব্যট্টিমুক্তিতে সংসারের লয় হয় না। কেন না সমর 
আধার মহাকুগুলী ব্যট্টির বিদেহমুক্তি হলেও সার্ধত্রিবলয়াকারে অবস্থান করেন।১ কাজেই 
সংসারও থাকে । 

লক্ষ্য করবার বিষয় কুগুলিনী মৃলাধার শুন্য করে উ ধ্বগমন করেন কি না এ সম্পর্কে 
মতভেদ থাকলেও কুগুলিনীর জাগরণ এবং উর্ধ্গমন-সম্বদ্ধে কোনো মতভেদ নাই। 

যোগের সংজ্ঞা পূর্বেই বলা হয়েছে যোগ ব্যতীত কুগুলিনীর জাগরণ হয় না। শাস্ত্রে 
যোগশবের বিভিন্ন সংজ্ঞা! নির্দেশ করা হয়েছে । গৌতমীয়তন্ত্রে বলা! হয়েছে_ যোগশবের 
অর্থ সংসার উত্তীর্ণ হবার উপায়। ষোগবিশারদের! জীবাত্মা ও পরমাত্মার এক্যকে যোগ 
বলেন।* 

শারদাতিলক,* কুলার্ণব,* মহানির্বাণৎ প্রভৃতি তন্ত্রেত যোগের এই সংজ্ঞাই নির্দেশ 
করা হয়েছে। 

শারদাতিলকের টীকাকার রাঘরভট্ট বলেন যোগের এই সংজ্ঞা বেদাস্তপক্ষের প্রদত্ত 
সংজ্ঞা ।* 

শারদাতিলকে বিভিন্নমতের যোগসংজ্ঞ। নির্দেশ করা হয়েছে। শৈবরা শিব এবং আত্মার 
অভেদজ্ঞানকে বলেন যোগ।৭ আগমবিদ্বা বলেন শিবশক্যাআক জ্ঞান যোগ ।৮ 
ভেদবাদী বৈষ্ণবাদি বিশারদদের মতে পূরাণপুকুষের জ্ঞানই যোগ ।* রাঘবভট্ট বলেন এই 
পুরাণপুরুষ সাংখ্যমতে পুরুষ, স্ায়মতে ঈশ্বর এবং বৈষবমতে নারায়ণ ।১* 

মায়াতন্ত্রে বল! হয়েছে প্ররকতিবাদীরা শিবশক্তির সামরম্তকে যোগ বলেন ।৯১ 


চি 


৪* 1১, 270 চি. 1924, ঢ, 812 
সংসারোত্তরণে রিনি, দেন কথ্যতে। এক্যং জীবায়নোরাহর্যোগং যৌগবিশারদাঃ। 
- গৌতমীয়তস্থবচন, দ্রঃ বৃহ ত সা, ১*ম সং, পৃঃ ৬৪৫ 
এঁক্যং জীবাত্মনোরাহর্যোগং যোগবিশারদাঃ।--শ। তি ২৫১ 
ন পল্মাসনতো। ঘোগ্ো। ন নীসাগ্রনিরীক্ষণম্‌। এক্যং জীবাস্মনরাহর্যোগং যোগবিশারদ1।-কু ত, ৩* ৯ 
যোগে! জীবাজ্মনোরৈকাং পুজনং সেবকেশয়োঃ ।-- মহা! ত ১৪১২৩ 
বেদাস্তপক্ষমাশ্রিত্যাহ ধক্যমিতি ।--শা তি ২৫।১-এর চীক। 
শিবাক্বনোরতেদেন প্রতিপভিঃ পরে বিদুঃ।--শ1 তি২৪।২ 
শিবশক্তান্মকং জানং জগ্ুরাগমবেদিনঃ 1--এ 
পুরাণপুরুবন্তাহস্ছে জানমাহধিশারদাঃ।--এ ২৪1৩  ১* এ্র,টাকা 
১১ শিবশক্যোঃ সামরগ্তা ঝ্বকং প্রকৃতিনোৎপরে ।--মায়াতন্ত্বচন, প্রঃ য নি, শ। ৫১.এর কালীচরণকৃত টীক। 


ঞ নত 


০ ৬ 


মঘোগ ৯9৬. 


গ্রদঞ্সারতন্্বমতে নিজের মধ্যে করপাদমুখার্দিবিহীন আত্মার অবিরত নির্বোধ দর্শনকে 
তত্ববিদেরা যোগ বলেন ।১ 

পাতঞ্জল ধঘোঁগার্শনে চিত্তবৃত্তিনিরোধকেৎ যোগ বলা হয়েছে। তার সঙ্গে তন্ত্রোকত 
যোগসংজ্ঞার কোনো বিরোধ নাই। কেন না চিত্তবৃত্তিনিরোধ অর্থ কোনো! এক অভীষ্ট 
বিষয়ে চিন্তকে স্থির রাখ! ।* তস্ত্রো্ভ যোগসংজায় সেই অভীষ্ট বিষয়ের নির্দেশ দেওয়। 
হয়েছে। 

যোগের প্রকারভেদ- যোগসাধনার প্রকারভেদ অনুসারে যোগের বিভিন্ন ভেদ করা 
হয়েছে । “এমনিতে সব সাধনার সাধারণ নাম ষোগ। যোগশবের সঙ্কে ভেদশ্চক বিশেষ 
শব জুড়ে দিয়ে বিশেষ যোগের নাম কর! হয়। যেমন কর্মযোগ জ্ঞানযোগ ভক্তিযোগ 
হঠযোগ নাদযোগ লয়যোগ জপযোগ ইত্যাদি ।”5 

আবার সাধনার বহিরঙ্গতা ও অস্তরঙ্গতার বিচারেও যোগের প্রকারভেদ কর] হয়। 
মহামহোপাধ্যায় গোগীনাথ কবিরাজ মহাশয় লিখেছেন--“যোগসাধন! ছুই গ্রকার। একটি 
বহিরঙ্গ সাধনা, যাহার ফলে জ্ঞানের উদয় হয়। এইজ্ঞান তত্জান হইলেও ইহাতে জ্ঞান 
ও জয়ের পার্থক্য নষ্ট হয় না। অন্তরঙ্গ যোগসাধনা ইহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নপ্রকার। উহার 
ফলে যে-জ্ঞানের উদয় হয় তাহাকে 'মহাজ্ঞান? বলিয়া বর্ণনা কর! যাইতে পারে। কারণ, 
এজানে জেয় পৃথকরূপে প্রতিভাত হয় না। বহিরঙ্গ যোগের ফলে সত্যবস্তকে জানা ঘায় 
কিন্তু নিজে সত্য্বরূপে স্থিতিলাভ করা যায় না। কিন্তু অন্তরঙ্গ যোগের ফলে যে-জ্ানের 
উদয় হয় তাহাতে সত্যস্বরূপে স্থিতিপাভ হয় ।”€ 

দৃত্তাত্রেয় সংহিতায় বল! হয়েছে যোগ বহুবিধ । যথা মন্ত্রযোগ লয়যোগ হঠযোগ 
রাজযোগ প্রভৃতি । তবে সমস্ত প্রকার যোগের মধ্যে রাজযোগ উত্বম।* 


০ 


১ করপাদমুখাদিবিহীনমনারতদৃহ্যমনম্যগমাক্সপদম্‌ | 
বমিহীত্বনি গঞ্ঠতি তববিদস্তমিমং কিল যোগমিতি ব.,বতে ।- প্র না ত ১৯1১৪ 
যৌগশ্চিততবৃত্তিনিয়ৌধঃ ।--ষে! সু ১২ 
দ্রঃ &, হরিহক়াননদ আরণ্যকৃত ভীষাঁটীক। 
জপযোগ, কল্যাণ, যোগাক্ক, পৃঃ ৩২৫ - 
দেহের সাধনা হিমা্জি, জ্যেষ্ঠ, ১৩৬০ 
যৌগো। হি বছুধা ব.্জান্‌ তৎসর্বং কথয়ামি তে। মন্ত্রযোগে| লয়শ্চৈব হঠযোগত্তখৈব চ। 
রাজযোগশ্চ সবেষাং যোগানামুত্তমঃ শ্বতঃ।--দত্তাজ্রেয়সংহিতাবচন, দ্রঃ প্রা! তো, 

কাণ্ড ৬, পরিঃ ৩, ব সং, পৃঃ ৪৩৯ 


€ ৪ ৩০ €$ ৮৮ 


৯৭২ ভারতীয় শকতিসাধনা 


যোগশিখোপনিষদের মতে ধোগ একই । একে মহাযোগ বল! হয়। এই এক ঘোগ 
অবস্থাভেদে মন্ত্রষোগ লয়যোগ হঠযোগ এবং রাজযোগ এই চারপ্রকাঁর হয়েছে।১ 
শিবসংহিতাতেও এই চতুধিধ যৌগের কথ। বলা হয়েছে। কাজেই এই চারপ্রকার 
যোগকেই যোগের প্রধান চারটি ভেদ বলা যায়। 
মন্ত্রযোগ_ _যোগশিখোপনিষদে মন্ত্রষোগ সম্বন্ধে বলা হয়েছে-_হুকারের দ্বার! শ্বাস বাইয়ে 
যায় এবং সকারের দ্বারা আবার ভিতরে প্রবেশ করে। সমস্ত জীব “হংসঃ হংসঃ এই মন্ত্র 
সর্বদা জপ করছে। গুরুর আজ্জায় সুযুয়াতে বিপরীত জপ'হয়। অর্থাৎ যোগসাধনার ফলে 
গুরুকৃপায় হংসঃ সোহহং হয়ে যায়। হংসঃ মন্ত্রের এমনি সোহহং মন্ত্র হয়ে যাওয়াই মন্ত্রষোগ ।* 
মন্ত্রযোগের অন্যরকম ব্যাখ্যাও পাওয়া যায়। .যেমন দত্তাত্রেয়সংহিতায় বল! হয়েছে-_ 
স্থধী সাধক অঙ্গসমূহে মাতৃকান্াসপূর্বক মন্ত্জপ করবেন। এইরূপে মন্ত্রপিদ্ধি হবে। এই 
ব্যাপারকে মন্ত্রযোগ বলা হয়।£ 
অন্য একটি তন্ত্রবচনে পাওয়া ধায় মন্ত্জপহেতু যে-মনোলয় তাঁকে বলে মন্ত্রষোগ | 
মন্রযোগে বাহ্বস্তর ব্যবহার বিহিত। এতে বাহামুষ্ঠানও আছে। বর্ণাশ্রমধর্ম, কুলধর্ম 
ইত্যাদি মেনে চলতে হয়, দেবদেবীর মুতি প্রতীকাদির ধ্যান করতে হয়। দেবতার রূপের 
ধ্যান ও নামজপের ছারা মন্ত্রযোগে সমাধি হয়। এই সমাধিকে বলা হয় মহাভাব।* 
মন্্রযোগের অভ্যাসের ছারা চিত্তশুদ্ধি হয়। অন্তরে শুদ্ধ ভাবের সঞ্চার হয এবং সেইভাব 
ক্রমে মহাঁভাবে পরিণত হয়।" 
দত্তাত্রেয়সংহিতায় মগ্রযোগের নিন্দা করে বলা হয়েছে অল্পবুদ্ধি সাধকাধম এই যোগ 
সাধনা করে, এটি সমস্ত যোঁগের মধ্যে অধম ।৮ 
১ মন্ত্রো লয়ে। হঠো রাজযোগাস্ত! ভূমিকা ক্রমাৎ। এক এব চতু ধাহয়ং মহাযোগোইভিধীয়তে। 
-যোগশিখোপনিষদ্‌ ১১২৯ 
২ মন্ত্রযোগে। হঠশ্চৈব লয়যৌগন্ৃতীয়কঃ। চতুর্ে। রাজযোগঃ স্তাৎ স দ্বিধীভীববঞ্জিতঃ।--শিবসংহিত1 ৫1১৭ 
৩ হকাঁরেণ বহিরধাতি সকারেণ বিশে পুনঃ। হংস হংসেতি মন্ত্রোহয়ং সর্বৈঙ্ীবৈশ্চ জপ্যতে। 
গুরুবাক্যাৎ সুযুগ্ায়াং বিপরীতে। ভবেজ্জপঃ। সোহহং সোহহমিতি হঃ স্তাল্সম্থযোগঃ স উচ্যতে। 
-যোখশিখোপনিষদ্‌ ১/১৩*-১৩২ 
৪ কিনার মন্ত্ং জপন্‌ হুধীঃ। এব সন্্সিদ্ধিঃ স্যান্মস্তরযোগঃ স উচ্যতে। 
-দভীব্রেয়সংহিতাবচন, দ্রঃ প্রা তো, কাঁও ৬, পরিঃ ৬ বং সং, পৃঃ ৪৩৯ 


৫ মন্ত্রজপান্মনোলয়ে! অন্্রযোগঃ1--দ্রঃ যৌনীগুরু, ৭ম সং, পৃঃ ৭৪ 
৬ ৪. 9,954 83. 1924, 9. 900-201 ৭ 0:15. 8 এ ১ ৮, 3০1 


৮ অল্পব,দ্ধিরয়ং যোগঃ সেবতে সাঁধকাধমঃ| মন্রযোগণ্চ বঃ প্রোজঃ যোগানামধমঃ মৃতঃ 
-_দৃত্তীত্রেয়সংহিতাবচন, জঃ প্র। তো, কাণ্ড ৬, পরিঃ ৩, ব সং পৃঃ ৪৩৯ 


যোগ ৯৭৩ 


কিন্তু শক্তিসঙ্গমাদিতস্ত্রে এই যোগের বিশেষ প্রশংসা করা হয়েছে। শক্তিসঙ্ষমতন্ত্রে বলা 
হয়েছে-_হুখ নাই, ছুঃখও নাই, আছেন কেবল পরব্রন্ষ, এই জ্ঞান মগ্্রযোগের ছার। পরিদ্ফুট 
হয়। অর্থাৎ মন্ত্রযোগ অভ্যাসের ছারা চিত্তশুদ্ধ হলে সেই শুদ্ধচিত্তে ব্র্ষজ্ঞান পরিস্ফুট হয়। 
অন্থরকম যোঁগের দ্বারা কামক্রোধাদিযুক্ত জীব আর পরমাত্মার এঁক্যসাধন করতে গেলে 
অবশ্যই দুঃখ হবে। মন এক জাক়গায়, শিব অন্য এক 'জায়গায়, যোগ হবে কি করে? 
অন্যরকম যোগসাধন। আরস্ত করার পর স্ত্রীসংসর্গ করলে তা! বিনাশের কারণ হয় প্রাণায়াম 
করলে দেহনাশাদিও সম্ভব। কিন্তু ভাবনাপ্রধান মন্ত্রযোগে সে-রকম কিছু হয় না। ভাবন। 
যতক্ষণ চলে ততক্ষণ সাধক মহেশ্বর আর তাবনা ছিন্ন হয়ে গেলে তিনি জীবশ্রেষ্ঠ মানুষ ।১ 

মন্ত্রধোগ সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় লিখেছেন “যোগশাস্ত্ে 
মন্ত্রধোগ কথাটা] বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে কিন্তু যদি মন্ত্রযোগের মুখা অর্থ 
করা যায় মন্ত্রের আশ্রয়ে জীবাত্মা ও পরমাত্মার সম্মেলন তা হলে এতে কোনো! আপত্তি হবে 
না। শব্াত্মক মন্ত্র চেতন হলে পর তার সহায়তায় জীব ক্রমশঃ উবে গমন করতে করতে 
শব্ধের অতীত পরমানন্দধাম পর্যন্ত পৌছাতে পারে । বৈখরী শব থেকে আরম্ভ করে ক্রমশঃ 
মধ্যম! অবস্থা ভেদ করে পশ্যান্তী অবস্থায় প্রবেশ করাই মন্ত্রধোগের প্রধান উদ্দেশ । পশ্যন্তী 
শব শ্বপ্রকাশমান চিদানন্দময়, চিদাত্মক পুরুষের এইটিই অক্ষয় অমর ষৌঁড়শীকলা'। এইটিই 
আতজ্ঞান, ইষ্টদেবতার সাক্ষাৎকার অথবা! শব্দচৈতন্যের প্রকৃষ্ট ফল। এই অবস্থায় পৌছালে 
পর জীব কৃতরুতা হয়ে যায়। এর পরে অব্যক্তভাব আপনাআপনি উদ্দিত হয়। এইটিই 
শবের তুরীয় অবস্থ।। মূলাধার থেকে নিরন্তর শবশোত উপরের দ্রিকে উঠছে। এই শব 
সমস্ত জগতের কেন্দ্রে নিত্য বিগ্ভমান। বহিগুখ জীব ইন্জ্রিয়ের অধীন হয়ে বিষয়ের দিকে 
ছুটছে। এইজন্ত সে এই শবজ্রোতের সন্ধান পায় না। যখন ক্রিয়াকৌশলের দ্বারা বা অন্ত 
কোনে উপায়ে ইন্দ্রিয়ের বহির্গতি কদ্ধ হয়ে ধায় আর প্রাণ তথা মন স্তস্ভিতের মতো হয় 
তখন সাধক এই চেতনশব্ধ শোনার অধিকারী হন। ষণমখীমুদ্রার দ্বারা কৃত্রিম উপায়ে এই 
নাদের অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়। অভিঘাঁতজনিত শব্ষকে অনাহত নাদে লীন করতে ন৷ 
পারলে মগ্র অক্ষরসমহ্টিই থেকে যায়; মন্ত্রের সামর্থ্য এবং প্রকাশ অন্ুভবগৌঁচর হয় না। 


ন সৌখ্যং ন চ বৈ ছুঃখং পরব,দ্দৈব কেবলম্। তজজ্ঞানং মন্ত্রযোগেন ক্ষুটং ভবতি পার্ধতি। 

কামজ্রৌধাদিভিখুক্তে জীবরূপে পরাত্মনি। অন্যযৌগাৎ মহেশীনি ছুঃখং ভবতি নাম্থ!। 

মনোহত্তত্র শিবৌহস্থত্র কথং যৌগঃ ভবেৎ শিবে। অন্যযোগে সমারনে স্ত্রীসঙ্গন্চের্‌ বদ ভবেৎ। 

বিনাশাৎ বায়ুরোধস্য দেহনাশীদিকং ভবেৎ। মন্ত্যৌগে ভীবনায়াং ন তথা! পরমেশ্বরি। 

ধাবদ্ধি ভীবন! জাতা। তাবদ্দেবে। মহেগ্বরঃ ৷ ভাঁবন। গলিত। চেৎ স্যাতদ। জীবেখরো। নরঃ। 
গসত,কাখ, ১২৬৩, 


৯৭৪ ভারতীয় শক্তিসাধন। 


ইড়্াপিঙ্গলার গতি কন্ধ হওয়ার পর প্রাণ আর মন হ্ুযুদায় প্রবিষ্ট হলে এই নিত্য 
সারম্বতম্রোত অনুভূত হয়। এইটি সাধককে ক্রমশঃ আজাচক্রে নিয়ে যায় আর সেখান 
থেকে বিন্ুস্থান ভেদ করে ক্রমশঃ সম্থত্রারকেন্দ্রে মহাবিন্ু পর্যস্ত পৌছে দেয় ।১ 

হুঠঘোগ-__যোগশিখোপনিষদে বল! হয়েছে হকার বলতে সুর্ঘ বুঝায় আর ঠকার বলতে 
চন্দ্র। সূর্ধ এবং চন্দ্রের এক্যকে হঠযোগ বলা হয় ।* 

অপানবাযু চন্দ্র আর প্রাণবাফু স্থর্ব। কাজেই প্রাণ ও অপানবাযুর এক বা সংযোগই 
হঠযোগ ।* 

কোনো কোনে! মতে যে-যোগে হঠাৎ সিদ্ধিলাভ হয় তাকে হঠধোগ বলা হয়। যোগ- 
স্বরোদ্য়ে বলা হয়েছে হঠযোগের অভ্যাসের ফলে সাধক হঠাৎ জ্যোতিময় হয়ে অস্তরে শিব 
হয়ে যান। এই যোগকে এই জন্যই হঠযোগ বলা হয়। সিদ্ধিপ্রদ এই হঠযোগ 
সিদ্ধসেবিত।* 

হঠযোগের উপকারিভা-_-যে-কোনে সাধনার প্রধান সাধন শরীর । শরীর যদি সুস্থ 
সমর্থ না থাকে তা হলে কোনে সাধনাই ঠিকমতো! হয় না। সেইজন্যই বল! হয় শরীরমাস্ং 
খলু ধর্মসাধনম্_শরীরই আদি ধর্মসাধন। এই শরীরকে সুস্থ সবল স্থদুঢ করে হঠযোগ। 
হঠযোগের সাঁধনপ্রক্রিয়া প্রধানত: স্ুল শরীরকে নিয়ে । তবে ম্মরণ রাখা প্রয়োজন স্থুলশরীর 
কৃজ্শরীরেরই স্থুলরূপ বা বহিরাবরণ। উভয় শরীর অতিশয় ঘনিষ্টভাবে যুক্ত এবং পরম্পর 
নির্ভরশীল । কাজেই স্থুলশরীরের সাঁধনক্রিয়ার প্রভাব সুক্ষশরীরের উপর পড়ে। এইজন্য 
অধিকার বিচার করে ব্যক্তিবিশেষের জন্য প্রথমে স্থুলদৈহিক সাধনার বিধান দেওয়া হয়। 
কারণ স্ুলদৈহিক সাধনায় সিদ্ধিলাভ হলে ুক্র্দেহ এবং ত্যন্তর্গত মানসব্যাপারেও সিদ্ধিলাভ 
হতে পারে।* 

হঠযোগপ্রদ্ীপিকার মতে* হঠযোগ অশেষতাপতপ্ত মানবের আশ্রয়গৃহন্বরূপ এবং 
অশেষযোগযুক্রদদের আধা রকৃর্মস্বরূপ অর্থাৎ কৃর্ম যেমন পৃথিবীর আধার তেমনি হঠযোগও 
সব যোগের আধার । 


১ যৌগক। বিষয়পরিচয়, কল্যাণ, ধোগাঙ্ক, পৃঃ ৫১ 
২ হুকারেণ তু হুর্যঃস্যাৎ ঠকারেণেন্দুরচাতে | হুর্াচন্ত্রমসোরৈক্যং হঠ ইত্যতিধীয়তে । 
--যৌগশিখোপনিষৎ ১১৩৩ 

৩ যোদীঞছর, ৭ম সং, পূং ৭৫ 

৪ হ্ঠাজ্ঞ্যোতির্দকে। ভূম্ব। হাত্তরেণ শিবে। ভবেং। অতোহয়ং হঠযোগঃ তাং সিদ্ধিদঃ সিদ্ধসেবিতঃ | 
সযোগরোদয়বচন, ত্র; প্র। তো কা ৬, পরিং ৩, ঘ নং পৃঃ ৪৩৩ 
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গজ 


যোগ ৯৭৫ 


হঠযোগসাঁধনার ফলে সাধকের শরীরের কৃশত্ব ও মুখের প্রসন্নতা লাভ হয়, তীর কাছে 
অনাহত নাদ ব্যক্ত হয়। তাঁর চক্ছ্‌ নির্মল হয়, শরীর সুস্থ থাকে। দাধক বিন্দুজয়ী হন। 
তাঁর দেহাগ্নি উদ্দীপ্ত হয় এবং নাড়ী বিশ্তুদ্ধ হয়।১ 

হঠযোগের ছারা স্থপ্ত কুগুলিনী জাগরিত হুন। ঘেরগুসংহিতায় বল! হয়েছে-চাবি 
দিয়ে যেমন রুদ্ধ দ্বার খোলা যায় তেমনি হঠযোগের ছার] কুগুলিনীর জাগরণ হলে ্রহ্বঘার 
মুক্ত হয়ে যায়।ৎ 

হঠযোগের অঙ্গ -_শান্ত্ে হু রকমের হঠযোগের উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা (ক) গোরক্ষ- 
নাথাদির দ্বার! উপদিষ্ট হঠযোগ এবং (খ) তৎপূর্ববর্তী মক গুপুত্রাদি অর্থাৎ মার্কগ্েয়াদি-উপদিষ্ট 
হঠযোগ | মার্কগেয়াদি-উপদিষ্ট হঠযোগ অষ্টাঙ্গ 8 এই অআষ্টাঙ্গ পাতঞজলযোগস্ত্রোক্ত 
যমাদিসমাধ্যস্ত অষ্টাঙ্গ। গোরক্ষোপদিষ্ট হঠযোগ ষড়ঙ্গ, এতে যোগন্থত্রোক্ত যম এবং নিষ্কম 
ছাড়া অন্য অঙ্গগুলি আছে ।€ 

তবে ঘেরওসংহিতায় হঠযোগের সপ্তাঙ্গের উল্লেখ আছে। যথা--ষট্কর্ম আসন মুদ্রা 
প্রত্যাহার প্রাণায়াম ধ্যান এবং সমাধি। প্রত্যেক অঙ্গের সাধনার পৃথক ফল নির্দিষ্ট 
হয়েছে। যেমন ষট্‌্কর্মের দ্বার! শরীরশোধন হয়, আসনের ছারা শরীর দৃঢ় হয়, মুদ্রা হ্বারা 
শরীর স্থিরতালাভ করে| প্রত্যাহারের দ্বারা ধীরতা এবং প্রাণায়ামের ছারা লঘুতা লাভ 
হয়। ধ্যানের ছার! সাধকের আত্মপ্রত্যক্ষ হয় এবং মমাধি ত্বারা নিলিপ্ততা ও নিঃসংশয় 
মুক্তিলাভ হয় ।* 

বট্‌কম-_যট কর্ম বলতে বুঝায় ধোঁতি বস্তি নেতি, লৌলিকী € নৌলী) জ্াটক 
এবং কপালভাতি ।৮ | 


বপুঃ কৃশত্বং বনে প্রসন্নতা নাঁদস্কুটত্বং নয়নে দুনির্মলে। 
অরোগত। বিল্ুজয়োহগ্রিদীপনং নাড়ীবিশুদ্ধির্হঠযোগলক্ষণম্‌।-হ প্র ২৭৮ 
উদ্ঘাটয়েৎ কপাটঞ্চ যথ। কুঞ্চিকয় হঠাৎ। কুওলিন্তাঃ প্রবোধেন ব্‌ন্দবারং প্রভেদয়েৎ।-ঘে স ৩৪৬ 
ছিধ। হঠঃ স্তাদেকস্ত গোরক্ষাদিনুসাধকৈ:। অন্ো মৃকগুপুত্রাৈঃ সাধিতে! হঠসংজ্ঞকঃ। 
দ্রঃ ষৌগক। বিষয়পরিচয়। কল্যাণ, যোগাক্ক, পৃঃ ৬, 
যোগতবোপনিষদে অষ্ট।ঙ্গ হঠযোগের উল্লেখ আছে। যখ।-- 
যমশ্চ নিয়মশ্চৈব হাসনং প্রাণদংঘমঃ। প্রত্যাহারো। ধারণা ধ্যানং জমধ্যমে হরিম্‌। 
সমাধিঃ সমতাইবস্থা। সাষ্টাঙ্গো! যৌগ উচ্যতে 1--যৌগতত্বোপনিষৎ, ২৪-২৫ 
ফ্রঃ যোগক। বিষয়পরিচয়, কল্যাণ, যোগান্ব, পৃঃ ৬ 
৬ বট্ফর্মণা শোধনঞ্চ আসনেন ভবে দৃঢম্‌। মুদ্রা স্থিরতা চৈব প্রত্যাহারেগ ধীরতা। 
প্রীণায়ামাললাঘবঞ্ ধ্যানাৎ গ্রতাক্ষমাত্মনি। সমাধিনা নিলিপ্র্ণ মুক্তিয়েব ন সংশয় £1-ঘে স ১1১৭-১১ 
ধোঁতি'বস্তি স্তথ। নেতি লৌলিকী ত্রাটকং তধা।। কপালভাতিশ্যৈতানি যটকর্মাণি সমাচরেং। -ী ১1১২ 
৮ যটকর্মের বিস্তৃত বিবরণ-দ্রঃ ঘে স ১1১৩-৬*) হু প্র ২1২৪-৩৫ 
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৯৭৬ ভারতীয় শক্তিসাঁধন! 
_ €ধীতি-_ধৌতি চারগ্রকাঁর | ঘথা-_অন্তধোঁতি দস্তধৌতি হৃদধৌতি এবং মূলশোধন । 

এই চতুধিধ ধোঁতির দ্বারা! শরীর নির্মল করতে হয়।১ 

অন্ত ধৌতিও চার প্রকার। যথা-_বাতসার বারিসার অগ্নিসার এবং বহিদ্কৃত।ৎ 

বস্তি-_হঠযোগের যে-প্রক্রিয়ার দ্বার! বস্তিগ্রদেশের শোধন হয় তাকে বলে বস্তি। বস্তি 
ছিবিধ--জলবস্তি এবং শুষবস্তি ।* 

নেতি-_বিতত্তিপরিমাণ সুক্মস্ত্র নিয়ে নাসারন্কে প্রবেশ করাতে হবে এবং তার পর 
মুখ দিয়ে বের করে নিতে হবে। এরই নাম নেতিকর্ম। নেতিকর্মের দ্বার! খেচরীসিদ্ধিলাভ 
হয়, কফদোষ নষ্ট হয় এবং দিব্যদৃষ্টিলাভ হয় ।৪ 

লৌলিকী বা নৌলী-_তুন্দকে এপাস থেকে ওপাস সবেগে আন্দোলিত করতে হয়। 
একেই বলে লৌলিকী বা নৌলী। এতে সর্বরোগ দূর হয় এবং দেহাগ্নি বন্ধিত হয়।* 

ভ্রাটক-_ চোখে জল না-আসা পর্ধস্ত একটি সুম্্ম লক্ষ্যের দিকে পলকহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে 
থাকতে হবে। একেই জ্ঞানীরা বলেন ভ্রাটক। এই যোগাভ্যাসের দ্বার! শাস্তবীসিদ্ধি লাভ 
হয়, সমস্ত নেত্ররোগ বিনষ্ট হয় এবং দিব্যদৃষ্টি লাভ হয়।* 

কপালভাতি--কপালভাতি তিবিধ__বামক্রম ব্যুৎক্রম .এবং শীৎক্রম। এই ত্রিবিধ 
কপালভাতির দ্বারা কফদোষ নিবারিত হয়।* ্‌ 

বামক্রম-_-ইড়া দিয়ে অর্থাৎ বা নাকে বায়ু পূরণ করে পিঙ্গল! দিয়ে অর্থাৎ ভান নাকে 
রেচন করতে হবে, আবার পিঙ্গল দিয়ে পুরণ করে ইড়া দিয়ে রেচন করতে হবে। এইভাবে 
পর্যায়ক্রমে ধীরে ধীরে পূরক ও রেচক করতে হবে। এই যোগাভ্যাসের দ্বারা কফদৌষ 
নিবারিত হয়।” 


অন্তর্ধো তির্স্তধৌতি ধদ্ধৌতি মূলশৌধনম্‌। ধোৌতিং চতুধিধাং কৃত্বা ঘটং কু্বস্ত নিমলম্‌।-_ঘে স ১1১৩ 
বাতদারং বারিসারং বহিসারং বহিদ্কতম্‌। ঘটন্ত নির্মলার্থায় অন্তর্ধেীতিশ্চতুধিধা।-- ১1১৪ 
জলবস্তিঃ শুফবদ্িঃ বস্তি স্াদ্দিবিধা ম্মৃত।। জলৰস্তিং জলে কৃর্াচ্ুফবন্তিং সদ। ক্ষিতৌ ।--্ ১৪৬ 
বিতস্তিমানং শুম্ষরনুত্রং নাসানালে প্রবেশয়েৎ। মুখানিগঁময়েৎ পশ্চাৎ প্রোচ্যতে নেতিকর্মকম্‌। 
সাধনান্নেতিকার্যন্ত থেচরীসিদ্ধিমাপুয়াৎ। কফদোব| বিনত্তস্তি দিব্যৃষ্টিঃ প্রজারতে।--ঘে স ১১-৫২ 
& অমনবেগেন তুন্দং তু ভাময়েদুভপার্বয়ে!। সর্বরোগান্নিহত্তীহ দেহানলবিধর্ধনম্‌।--ঘে স ১1৫৩ 
৬ নিমেযোন্সেষকং ত্যজ।। নুজ্রলকষ্যং নিরীক্ষয়েৎ। পতস্তি বাবদঞ্রণি ভ্রাটকং প্রোচ্যতে বুধৈঃ। 

এবমভ্যাসযোগেন শীন্তবী জায়তে ঞ্রবম। নেত্ররোগ। বিনগ্তত্তি দিবযদৃষ্টিঃ প্রজায়তে ।--& ১1৫৪-৫৫ 
৭ বামক্রমেণ বুতক্রমেণ শীৎক্রমেণ বিশেষতঃ । ভালভাতিং ত্রিধা কুধাৎ কফদোধং নিবারয়েখ।-সএ ১৫৬ 
৮ ইড়র। পূরয়েদবাযুং রেচয়েৎ পিঙ্গলাং পুনঃ। পুরয়েদ্বা পিঙ্গলয়া পুনশ্ত্রেণ রেচয়েৎ। 

পুরকং রেচকং কৃত্বা বেগেন ন তু চালয়েখ। এবমভ্যাসযোগেন কফদধৌবং নিধারয়েৎ ।--এ ১৫৭-৫৮ 
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যোগ ৃঁ ৯৭৭ 


ব্যুৎক্রম--নাক দিয়ে জল টেনে মুখ দিয়ে আন্তে আস্তে বের করে দিতে হবে। এরই 
নাম ব্যুৎক্রম কপালভাতি। এর ছার! গ্লেবাদদোষ নিবারিত হয়।* 

লীগুক্রম-_শীতৎকার করে মুখ দিয়ে শ্বান টেনে নাক দিয়ে বের করতে হবে। একেই 
বলে শীতক্রম কপালভাতি। এই ক্রিয়ার দ্বারা কামদেবতুল্য হওয়া যায়। এই যোগাভ্যাস 
করলে জরা বার্ধক্য আসে না, শরীর শ্বচ্ছন্দ হয় এবং কফদৌষ নিবারিত হয়।* 

বট্‌্কগ সকলের জন্য নয়-_বট কর্মসাধনা সকলের পক্ষে বিহিত নয়। হটযোগ- 
প্র্দীপিকাঁয় বল! হয়েছে যাদের মেদ ও ্লেম্মাধিক্য আছে শুধু তারাই ষট.কর্ষের আচরণ 
করবে, অন্যেরা নয়।* দৃত্তাত্রেয় সংহিতাঁতেও এই অভিমত ব্যক্ত হয়েছে ।£ 

কোনো কোনো আচার্ধের মতে প্রাণায়ামের ছারাই যখন সমস্ত মলের শোষণ হয়, তখন 
অন্য কোনে! কর্মের প্রয়োজন কারুরই নেই ।* 

আসন- হস্তপদাদির সংস্থানবিশেষকে আসন বল? হয়। পদ্ম স্বস্তিক ইত্যাদি নামে 
এই-সব আসন পরিচিত ।* 

হঠষোগপ্রদদীপিকার মতে আসন হঠযোগের প্রথম অঙ্গ। আসনের অভ্যাসের দ্বারা 
দেহের স্থ্র্য আরোগ্য ও লঘৃত্ব লাভ হয়।৭ 

আসন অসংখ্য । ঘেরওসংহিতায় বল হয়েছে জগতে জীবজস্ত যত আসনের সংখ্যাও তত । 
শিব চৌরাশী লক্ষ আসনের কথা বলেছেন।* তাঁর মধ্যে বিশিষ্ট আসন চৌরাশীটি । 
এই চৌরাশীটির মধ্যে মূর্ত্যলোকে বত্তিশটি আসন-শুভ।৯ 

বত্রিশটি আসন, যথা-_সিদ্ধ পদ্ম ভদ্র মুক্ত বন্ত স্বস্তিক সিংহ গোমুখ বীর ধঙ্ন মৃত 'শেব) 


১ নাসাভ্যাং জলমাকৃত্য পুনর্বভেণ রেচয়েৎ। পায়ং পায়ং বুতক্রষেণ শ্লেম্মদোষং নিবারয়েৎ ।--ঘে স ১1৫৯ 
২ শীংকৃত্য গীত্ব। বন্তেণ নাসানালৈত্বিরেচয়েৎ। এবমভ্যানযোগেন কামদেবসমেো! ভবেৎ। 
ন জায়তে বার্ধক্যং চ ভ্বর। নৈব প্রজীয়তে । ভবেৎ বচ্ছন্দদেহশ্চ কফদোষং নিবারয়েৎ।-_ ১৬:-৬১ 
৩ মেদঃ ্লেম্মীধিকঃ পূর্বং টুকর্মাণি সমাচরেৎ। অন্স্ত নীচরেৎ তাঁনি দৌষাপাং সমভাবতঃ ।-হ প্র ২২৯ 
৪ মেদং গ্লেম্সাধিকান্তন্য কর্মঘটকং ন সম্মতম্।- দতাত্রেয়সংহিতাবচন, 
রঃ প্র! তো, কাঁও ৬, পরিঃ ১, ব সং, পৃঃ ৪০৯ 

প্রীণায়ামৈরেব সর্ব প্রশুস্তস্তি মল! ইতি । আচীর্ধানীং তু কেষাংচিদস্যৎ কর্ম ন সংমতম্‌।-_হ প্র ২৩৭ 
করচরণাদিসংস্থানবিশেষলক্ষণানি পন্নম্ত্তিক দীন্যাসনানি ।-_বেদীস্তসার ২৯৩ 
হঠন্তয প্রথমাঙত্বাদাসনং পূর্বমুচাতে | কুর্যভদাসনং স্থের্যমারোগ্যং টাঙ্গলাঘবগ্‌।-_হ প্র ১1১৭ 
আসনানি লমস্তানি যাবস্তো। জীবজত্তরঃ । চতুরদীতিলক্ষাণি শিবেন কধিতং পুর 1--ধে ন ২।১ 
তেষাং মধ্যে বিশিষ্টানি যোড়শোনং শতং কৃতম্‌। তেষাং মধ্যে মর্তালোকে দ্বাত্রিংশদাসনং শুভস্‌।-_- ২২ 


১২৩ 
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৯৭৮ ভারতীয় শক্তিসাঁধনা 


গুপ্ত মত্স্ত মতন্তেন্্র গোঁরক্ষ পশ্চিমোত্তান উতৎ্কট সঙ্কট ময়ূর কুুট কৃর্ম উত্তানকৃর্মক উত্তান- 
মণ্ক বৃক্ষ মও্ক গরুড় বুষ শলভ মকর উষ্র ভূজঙ্গ এবং যোগ ।১ 

এই-সব বিভিন্ন আসনের অভ্যাসের দ্বারা বিভিন্ন ফললাভের কথা শান্তে বল৷ হয়েছে ।* 

মুদ্রা_-আসনের মত মৃদ্রাও শারীর অবস্থানবিশেষ। ঘেরগুসংহিতায় নিয়োক্ত কয়েকটি 
সিদ্ধিপ্রদ মুদ্রার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। যথা মহামুত্র! নভোমুক্রা উড্ডীয়ান জালম্ধর মূলবন্ধ 
মহাবন্ধ মহাবোধ খেচরী বিপরীতকরী যোনি বজ্রোলী শক্তিচালনী তাড়াগী মাগুকী শাস্তবী 
পঞ্চধারিণী (পাঁচটি পৃথক্‌ মুদ্রা) অশ্বিনী পাশিনী কাকী মাতঙ্গী এবং ভূজঙ্গিনী। এই 
সব মুদ্রা যোগীদের সিদ্ধি প্রদান করে, 

হঠযোগপ্রদীপিকার মতে মহামুদ্রা মহাবন্ধ মহাঁবেধ খেচরী উদ্যান (উড্ডীয়ান) মুলবন্ধ 
জালম্ধর বিপরীতকরণী বাজ্বোলী এবং শক্তিচালন (শক্তিচালনী) এই দশটি মুদ্রা জরামরণ- 
নাশক।৪ এই মূক্রা দশকের প্রত্যেকটি ঘোগীদের মহাসিদ্দি প্রদ্দান করতে পারে।« 

মুদ্রাত্যাসের আরেকটি বড় সার্থকতা আছে। মুদ্রাভ্যাসের ছার] কুগুলিনী প্রবুদ্ধ হন। 
বলা হয়েছে ব্রন্ষদ্বারমুখে স্থপ্ধা ঈশ্বরীকে প্রবুদ্ধ করার জন্য মূত্রা" অভ্যাস করতে হবে। 

প্রত্যাহার--প্রত্যাহারশব্দের সহজ অর্থ ফিরিয়ে আনা1। চঞ্চল অস্থির মন যেখানে 
যেখানে ছুটে যায় সেই সেই স্থান থেকে তাকে ফিরিয়ে এনে আত্মবশে রাখতে হয় ।৮ এরই 
নাম প্রত্যাহার। বেদাস্তসারে বলা হয়েছে ইন্দ্রিয়সমূহের স্ব স্ব বিষয় থেকে প্রত্যাহরণ 
প্রত্যাহার । 


১ সিদ্ধং পল্মং তথ। ভদ্রং মুক্তং ব্ঞ্চ হ্বত্তিকম্‌। সিংহঞ্চ গোমুখং বীরং ধনুরীসনমেব চ। 

সবতং গুপ্তং তথ মত্তং মতন্তেক্রাসনমেব চ। গোরক্ষং পশ্চিমোতানং উৎকটং সন্কটং তথা। 

ময়ুরং কুকুটং কৃর্মং তথাচোতানকুর্মকম্‌। উত্তানমণ্কং বৃক্ষং মণ্ুকং গরুড়ং বৃষমূ। 

শলভং মকরং উদ্রং ভুজঙ্গথ যৌগাঁসনম্‌। দ্বাত্রিংশদানানি তু মর্ত্যলোকে হি সিদ্ধিদম্‌।--ঘে স ২1৩৬ 
২ আসন সম্বন্ধে বিস্ভৃত বিবরণ দ্রঃ ঘে স,২; হু প্র,১ 
৩ মহামুদ্র। নভোমুদ্্। উড্ভীয়ানং জালম্ধরম্‌। মুলবন্ধে| মহীবন্ধে| মহাবেধশ্চ খেচরী | 
বিপরীতকরী যোনির্বজোৌলী শক্তিচালনী । তাড়াগী মাওুকী মুড শীন্তবী পঞ্চধারিণী | 
অশ্বিনী পাঁশিনী কাঁকী মাতঙ্গী চ ভুজঙ্গিনী | পঞ্চবিংশতি মুদ্রাঁণি সিদ্ধিদানীহ যোগিনাম্‌।--ধে স ৩১-৩ 
মহামুক্রা। মহাবন্ধো। মহাবেধশ্চ খেচরী | উভ্যানং মূলবন্ধশ্চ বন্ধে। জালন্বরাভিধঃ। 
করণী বিপরীতাখ্য। বাজোলী শক্তিচালনম্‌। ইদং হি মুক্রাদশকং জরামরণনাশনম্‌।--হ প্র ৩৬ ৭ 
ইতি মুর দশ প্রো আদিনাথেন শলুন। । একৈক। তীন্ছ ঘমিণাং মহা সিদ্ধিপ্রদায়িবী ।--হ প্র ৩১২৮ 
তল্মাৎ সর্বপ্রযত্েন প্রবোধয়িতুমীশ্বরীম্‌। ব্ন্দ্বারমূখে সপ্তাং মুগ্রাভ্যাসং সমাচয়েৎ।--এ ৩৫ 
মুস্রার বিস্তৃত বিবরণ--ভ্রঃ ঘে স, ৩; হু প্র, ৩ 
ঘতো। ঘতে। নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্‌। ততভ্ততো। নিয়মোতদাত্বচ্যেব বশং নয়েৎ।--ঘে স ৪1২ 
ইন্জিয়াণাং শ্বব্ববিষয়েভ্যঃ প্রত্যাহরণং প্রত্যাহারঃ1--বেদান্তসার, ২** 


৬. ০ 


যোগ ৯৭৯ 


প্রাণায়াম-__প্রাণায়াম সম্বন্ধে আলোচন। পূর্বেই বলা! হয়েছে। মন্ত্রষোগ লয়যোগ এবং 
রাজযোগেও প্রাণায়াম আছে। তবে এঁ-সব যোগে প্রাণায়াম সহায়ক কিন্তু হঠযোগে 
প্রাণায়াম মোক্ষের প্রধান সাধন বলে গণ্য ।১ 

ঘেরগুনংহিতার মতে প্রাণায়ামসাধনের জন্য চারটি বস্তু আবশ্যক-_উপযুক্ত স্থান কাল 
মিতাহার এবং নাড়ীস্তদ্ধি।ং 

স্থাঁন_ স্থান স্ধদ্ধে বলা হয়েছে যে-রাজ্য ধাস্সিক নিকুপত্্ব, যেখানে প্রচুর খাগ্ছন্রব্য 
পাওয়া যায়, সেই দেশ প্রাণায়াম সাধনার পক্ষে উত্তম। সেই দেশে প্রাচীরঘের। কুটারে 
প্রাণায়াম করতে হয়।« 

দুরদেশে অরণ্যে রাজধানীতে জনতার মধ্যে যোগারস্ত অর্থাৎ প্র(ণায়াম আরম্ভ করতে 
নেই, করলে সিদ্ধিলাভ হবে ন! ।5 

কাল- ঘেরগসংহিতার মতে বসন্ত ও শরৎ যোগারস্ভের অর্থাৎ প্রাণীয়াম আরম্তের 
কাল। এই সময়ে যোগারস্ত করলে যোগী রোগমুক্ত থাকেন এবং নিশ্চিত সিদ্ধিলাভ 
করেন।* এখানে বসন্তকাল অর্থ চৈত্র ও বৈশাখ মাস এবং শরৎকাল অর্থ আশ্বিন ও 
কাতিক।* 

প্রাতে মধ্যাহ্নে সায়াহ্ে এবং অধরাত্রে প্রাণায়াম করা বিধি। হঠষোগপ্রদীপিকাক়্ 
বল হয়েছে এই চার বারই কুম্তক করতে হবে। প্রতিবারে ধীরে ধীরে আশীমাত্র। পর্বস্ত 
অথব1 আশীবার বীজ জপ পর্ধস্ত কুস্তক অভ্যাস করতে হবে ।* 

বল। বান্ুল্য, কুস্তক করতে গেলে পূরক এবং রেচকও করতে হবে। যেখানে আশীমাত্া 
কুস্তক করতে হবে সেখানে পৃরক হবে কুড়িমাত্রা এবং রেচক চল্লিশ মাত্রা। এ বিষয়ে 
আমরা পূর্বেই আলোচন! করেছি। 

মিতাহার_-যোগসাধনায় মিতাহার অত্যাবশ্তক | মিতাহার ব্যতীত ষে প্রাণায়াম 
আরম্ভ করে তার নানা রোগ হয় এবং একটুও যোগসিদ্ধি হয় না।” 


১ ৪. ০.১ 20৫ 76. 1924 20 909-903 
২ আদৌ স্থানং তথ! কালং মিতীহীরং তখাপরম্‌। নাঁড়ীগুদ্বিং চ তৎপশ্চাৎ প্রাণীয়ামং চ সাধয়েৎ।--থে স ৫1২ 
৩ নুদেশে ধান্সিকে রাজ্যে হৃতিক্ষে নিরুপদ্রবে । তন্রৈকং কুটারং কৃত্ব। গ্রাচীরৈঃ পরিবেষ্টিতম্‌।---এ ৫1৫ 
৪ দৃরদেশে তথারণ্যে রাজধান্তাং জনীস্তিকে ৷ যৌগারস্তং ন কুরবাত কৃত ন সিদ্ধিদো ভবেৎ।--এ ৫1৩ 
& বসস্তে শরদি প্রোন্তং যোগারম্তং সমাচরেৎ। তথা! যোগী ভবেৎ সিদ্ধো। রোগমুক্ত ভবেদ্‌ ফ্রবম্‌।--এ ৫।৯ 
ভ্রঃএঁ ৫1১১ 
প্রাতরমধ্যনিনে সাঁয়মধরাত্রে চ কুস্তকান্‌। শনৈরশীতিপ্স্তং চতুর্বারং সমত্যসেৎ ।-হু প্র ২১১ 
৮ মিতাহারং বিনা বস্ত যোগারম্তং তু কারয়েখ। নানারোগে। ভবেত্তস্ত কিঞিৎ যোগে ন সিধ্যাতি। 
--ঘে স ৫1১৬ 


শট 


৯৮৩ | ভারতীয় শক্তিসাধন। 


''ঘোগশাস্ত্রে যোগীর পক্ষে হিতকর ও বর্জনীয় ব্রব্যাদির নাম কর! হয়েছে।১ সংক্ষেপে 
বল! যায় যা লঘুপাক. প্রিষ্ন ক্গি্ণ ধাতুণুষ্টিকর বাদ্ধিত এবং উপযোগী সাধক যোগী তাই 
আহার করবেন ।* 

আহারের পরিমাণ-সন্বদ্ধে বলা! হয়েছে উদরের অর্ধেক অন্নের ছারা ও নিত 
জলের দ্বারা পূর্ণ করতে হবে। অবশিষ্ট চতুর্থাংশ প্রাণায়ামের জন্য শূন্য রাখতে হবে ।* 

মধ্যানহ্থে এবং সায়াহে এই ছুবার ষোগীর পক্ষে ভোঁজন বিহিত ।* 

নাড়ীস্ুদ্ধি_ প্রাণায়াম সাধনা করতে গেলে প্রথমে অবশ্যই নাড়ীশুদ্ধি করতে হবে। 
ঘ্েরগুসংহিতায় বল! হয়েছে মলযুক্ত নাড়ীতে বায়ু প্রবেশ করে না। নাড়ীতে বা প্রবেশ 
না করলে কি করে প্রাণায়াম হঘে এবং তত্বজ্ঞানই বা কিরূপে হবে? সেইজন্য প্রথমে 
নাড়ীশ্তদ্ধি করে পরে প্রাণায়াম অভ্যাম করতে হবে।* কারণ মলযুক্ত সমস্ত নাড়ীচক্র 
ষখন শুদ্ধ হয় তখনই যোগী প্রাণসংঘম করতে পারেন ।* 

নাড়ীস্তদ্ধি ছিবিধ__সমন্ু আর নির্মস্থ। বীজমন্ত্রপসহ প্রাণসংযমের ছারা! ষে-নাড়ীস্তদধি 
হয় তাকে বলে সমন আর ধোৌঁতি-মার্দি ষট্‌কর্মের দ্বারা যে-নাড়ীস্তদ্ধি হয় তাকে বলে 
নির্মন্।* 

ঘেরগসংহিতায় সমস্থ নাড়ীশুদ্ধির ত্রিবিধ প্রাণায়ামের বিবরণ দেওয়া] হয়েছে ।৮ 

যথাবিধি প্রাণায়ামের দ্বারা নাড়ীচক্র বিশোধিত হলে বায়ু অনায়াসে স্ুযুন্না ভেদ করে 
অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। বায়ু স্ুযুম্নার মধ্যে প্রবাহিত হলে মনঃস্থর্য হয় এবং মনের এই 
স্থস্থির অবস্থাকেই মনোন্মনী বলা হয়।৯ মনোন্মনী এক প্রকার সমাধি। 

হঠযোগপ্রদীপিকার মতে এই অবস্থাসিদ্ধির জন্য বিধানজ্ঞ ব্যক্তির নানা রকমের কুস্তক 
অভ্যাম করেন।১* 


ড্রথঘে স€1১৭-৩৬ 

লধুপাকং প্রিয়ং স্সিপ্ধং তথা! ধাতুপ্রপৌধণম্‌। মনোহভিলবিতং যোগ্যং ঘোগী ভোজনমাচরেং।-এঁ ৫1২৮ 
নন্নেন পুরয়েদ ধং তোঁয়েন তু তৃতীয়কম্‌। উদর্য তুরীয়াংশং সংরক্ষেদ্‌ বাযুচীরণে ।-এ &।২২ 

মধ্যাঙ্কে চৈব সায়াহ্কে ভোজনছয়মাচরেৎ।--এ ৫1৩১ 

মলাকুলাস্তু নাঁড়ীযু মারুতো নৈব গচ্ছতি | প্রাণায়ামঃ কথং সিদ্ধিত্বত্ব্ঞানং কখং ভবেৎ। 

তক্মাদাদো নাঁড়ীশুদ্ধিং প্রাণায়ামং ততোহভ্যসেৎ 1 ৫1৩৪ 

গুদ্ধিমেতি বদ| সর্বং নাড়ীচক্রং মলাকুলম্‌। তদৈব জায়তে যোগী প্রাণসংগ্রহণে ক্ষম। -হ প্র ২।৫ 
নড়ীনুদ্ধিবিধ! প্রো সমনুির্মনুস্তখা,। ৰীজেন সমনুং কু্ানির্সমুং ধৌতিকর্মণ1।--ঘে স ৫1৩৬ 

দ্রঃ এ ৫1৩৭-৪৩ 

বিধিবৎ-প্রাণসংবামৈনাড়ীচক্রে বিশোৌধিতে। হুযুয়াবদনং ভিত্ব! হখাদ্‌ বিশতি মারুতঃ। 

মারুতে মধ্যসঞ্চারে মন্থর প্রজায়তে ৷ যে মনঃনুস্থিরীতাবঃ সৈবাবস্থ। মনোন্সনী হ প্র হ৪১-৪২ 
১৭ তৎসিদ্ধয়ে বিধানজ্ঞাশ্িত্রান্‌ কুস্তি কুন্তকান্‌।--এ ২1৪৩ 


৪ ৩8 $ড ০ ৪ 


হী থু ০ 


যোগ ৯৮১ 


ঘেরগুসংহিতাক় আট প্রকারের কুম্তকের কথা বল! হয়েছে। যথা -_ সহিত হুর্ঘভেদ 
উজ্জার্দী শীতলী ভঙ্ত্রিক। ভ্রামরী মুচ্ছা এবং কেবলী |» হঠযোগপ্রদীপিকায় যে-তালিকা 
দেওয়! হয়েছে তার মধ্যে ঘেরগুসংহিতার তালিকার অতিরিক্ত নাম পাওয়। যাচ্ছে সীৎকারী 
এবং প্লাবিনী ।* | 

কুস্তক প্রাণায়াম। পুরক কুম্তক এবং রেচক প্রাণায়ামের এই তিনটি প্রকারভেদ 
বল! যায়।* অথবা! বল! যায় এই তিনটি প্রাণায়ামের তিন অঙ্গ। কুস্তক অভ্যাসের ফলে 
কুগুলিনী প্রবুদ্ধ! হন, কুগুলিনী জেগে উঠলে স্থযুম্না অর্গলমুক্ত হয় এবং হঠসিদ্বিলাভ হয়।৪ 

ধ্যান__দেবতার ধ্যান প্রসঙ্গে ধ্যানের বিষয়ে 'পামর] পূর্বেই আলোচনা করেছি। লক্ষ্য 
কর৷ গেছে হঠযোগোক্ত ধ্যান ত্রিবিধ__স্থুল জ্যোতি আর লুক্্। 

তুল ধ্যান--ঘেরগুসংহিতা'র মতে স্থূল ধ্যান হবে ইষ্টদেবতা কিংবা গুরুর | 

ইষ্টদেবতার ধ্যান-_ ইঞ্টদদেবতার ধ্যান সম্বদ্ধে বলা হয়েছে__যোগী স্বীয় হৃদয়ে 
স্থধাসাগরের ধ্যান করবেন। ধ্যান করবেন তার মধ্যে আছে রত্ববালুকাময় রতুদ্ীপ। 
তার চারধারে আছে বহুপুষ্পশোভিত নীপতরু। নীপবনের চারধারে আছে পরিখার 
মতো। ফুলগাছের সারি,__মালতী মল্লিকা জাতী কেশর চাপা পারিজাত স্থলপন্ম এই-সব 
ফুলের গাছ। ফুলের গন্ধে চারদিক আমোদিত। যোগী চিন্তা করবেন রত্বদ্বীপের 
মধ্যে আছে মনোহর কল্পবৃক্ষ। নিত্য ফলফুলে পূর্ণ এই বৃক্ষের চার শাখা চারবেদ। 
সেখানে ভ্রমরর] গুণ, গুণ, করছে, কোকিল করছে কুহুরব। ষোগী স্থির হয়ে সেই কল্পবৃক্ষের 
নীচে মহামাণিক্যমণ্ডপের ধ্যান করবেন আর চিস্তা করবেন সেই মণ্ডপের মধ্যে আছে 
মনোহর পর্বন্ক। সেই পর্ক্কে গুকনি্দিষ্ট স্বীয় ইষ্টদেবতার ধ্যান করবেন। দেবতার ভূষণ ও 
বাহন সহ যথানিপ্দিষ্টক্ধপের ধ্যান করতে হবে। একেই স্কুল ধ্যান ব্লা হয়।« 


১ সহিতঃ হূর্যভেদশ্চ উজ্জীয়ী শীতলী তথা । ভস্ত্রিকা ভ্রামরী মুর্ছ। কেবলী চাঁ্টকুস্তকাঃ।-_ঘে স ৫1৪৬ 
২ দ্র'হপ্র ২৪৪ 
৩ প্রাগার়ামন্তিধা প্রোক্তে৷ রেচকপুরককুম্তকৈঃ 1 হু প্র ২৭১ 
৪ বুস্তকাৎ কুগডলীবৰোধঃ কুগুলীবোধতঃ ভবেখ। অনর্গল! নুষুন্না চ হঠসিদ্বিশ্চ জীয়তে ।--ত্ ২1৭৫-৭৬ 
« স্বকীয়হদয়ে ধ্যায়েৎ সুধা সাগরমুত্তমম্‌। তত্মধ্ো রতবদ্বীপং তু হুরত্ববালুকাময়ম্‌॥ 
চতুর্িক্ষু নীপতরুং বহুপুষ্পসমদ্থিতম্। নীপৌপবনসন্কুলৈর্বেছিতং পরিথা ইব ॥ 
মালতীমল্লিকাজাতীকেশরৈশ্চম্পকৈত্থ।। পারিজাতৈঃ স্থলপন্ৈ্গক্ীমোদিতদিউ সুখৈঃ॥ 
তন্মধে] সংস্মরেদ যোগী কল্পবৃক্ষং মনোহরম্‌। চতুঃশাখ! চতুর্বেদং নিত্যপুম্পফলাদ্িতম্‌ 
ভ্রমরাঃ কোকিলান্বত্র গুপ্রস্তি নিগদত্তি চ। ধ্যায়েস্তত্র স্থিরে! ভূত! মহামাণিকযমণ্ুপম্‌। 
তগ্মধ্যে তু প্মরেদ যোগী পর্য্বং হুমনোৌহরম্। তত্রেষ্টদেবতাং ধ্যায়েৎ হদ্ধ্যানং গুরুভাষিতম্‌ ॥ 
বন্য দেবন্ত বজ্ধপং বধাভুবণবাহন্ম্‌। তঙ্জপং ধ্যা়তে নিত্যং স্ুলধ্যানমিদং বিছুঃ।--ধে স ৬২-৮ 


৯৮২ ভারতীয় শক্তিসাধনা 


গুরুর ধ্যান__সহশ্রারপন্ধের কর্িকান্তর্গত ছাদশদলপন্ম গুরুর. স্থান। ঘেরওসংহিতায় 
বল! হয়েছে১_ _ষোগী চিন্ত1! করবেন সহজারপদ্মক ধিকার মধ্যে একটি দ্বাদশদলপন্প । পদ্মটি 
মহাতেজোময় শুরুবর্ণ। পদ্ষের ্বাদশদলে হসক্ষমলবরধু হসখফ্রে এই হাণশ বীজ। 
এই পদ্ের কর্নিকার মধ্যে অ-ক-থ এই ত্রিরেখাবিশিষ্ট ত্বিকোণ অবস্থিত। ভ্রিকোণের তিন 
কোণে আছে হ লক্ষ এই তিন বীজ আর তার মধ্যে আছে । 
যোগী এই ভ্রিকোণের মধ্যে নাদবিন্দুময় পীঠের ধ্যান করবেন এবং পীঠোপরি হংসযুগ্ম ও 
পাছুকার ধ্যান করবেন। এই পীঠোপরি দ্বিভুজ ত্রিলোচন শ্বেতান্বর গুরুদেবের ধ্যান করতে 
হবে। গুরুদেবের অঙ্গ শুভ্গন্ধান্গলিপ্ত, কণ্ঠে শুত্রপুষ্পমাল্য, তাঁর বামে রক্তবর্ণা শক্তি। গুরুর 
এইবপ ধ্যান থেকে স্থুলধ্যান সাধিত হয়। 

জ্যেতি ধ্যান বা তেজোধ্যান _মূলাধারে তৃজঙ্গাকারা কুগুলিনী অধিষ্ঠিতা। সেখানে 
দীপশিখার আকারে জীবাত্মা অধিষ্ঠিত। এই শিখাকে তেজোময় ব্রহ্ষরূপে ধ্যান করতে 
হবে। এইটিই পরাৎ্পর তেজোধানৎ বা জ্যোন্তিধ্যান। 

অন্তপ্রকারের তেজোধ্যানের কথাও পাওয়া যায়। মনোধ্বে জ্রমধ্যে আছে প্রণবাত্মক 
তেজ। এই তেজের ধ্যান করতে হবে। এইটি তেজোধ্যান।* 

জুক্ষম ধ্যান-_বহুভাগ্যবশে কুগুলিনী জাগ্রত হয়ে আত্মাসহ “নেত্ররন্্' থেকে বিনি্গত 
হয়ে স্থুযুয্নামার্গে বিচরণ করেন এবং অত্যন্ত চঞ্চল বলে দৃষ্টিগোচর হন না। যোগী 
শাস্ভবীমুদ্রা দ্বার! ধ্যানযোগে আত্মাসহ কুগুলিনীকে প্রত্যক্ষ করেন। এরই নাম ুক্্রধ্যান। 
দেবতাদের কাছেও ছুর্নত এই ধ্যান গোপনীয় ।£ 


৯ 


সহম্রারে মহাপন্সে কর্িকায়াং বিচিত্তয়েৎ। বিলগ্রসহিতং পদ্মং ছাদশৈর্দলসংযুতম্‌। 
গুরুবর্থ মহাতেজে। ছবাদশৈবীজভাবিতম্‌। হসক্ষমলবরযু'হসথকফ্রে ফথাক্রমম্। 
তন্মধ্যে কণিকায়াং তু অকথাদি রেখাত্রয়ম। হ-ল-ক্ষ-কোণসংুক্তং প্রণবং তত্র বর্ততে | 
নাদবিন্দুময়ং পীঠং ধ্যায়েত্তত্র মলোহরম্‌। তত্রোপরি হংসধুগ্মং পাঁছুক। তত্র বর্ততে। 
ধ্যায়েত্তত্র গুরুং দেবং ভ্বিভুজং চ ভ্রিলোচনম্‌। শ্বেতাম্বরধরং দেবং শুক্লগন্তামুলেপনম্‌। 
শুরুপুষ্পময়ং মাল্যং রক্তশক্তিসমন্থিতম্‌। এবংবিধগুরুধ্যানাৎ সুলধ্যানং প্রসাধ্যতি ।--ঘে স ৬1৯-১৪ 
মূলাধারে কুগুলিনী ভুজঙ্গাকাররাপিণী । জীবাস্ব। তিষ্ঠতি তত্র প্রদ্দীপকলিকাকৃতিঃ। 
ধ্যায়েখ তেজোময়ং বন্ধ তেজোধ্যানং পরাৎপরম্‌।-_-এ ৬1১৬ 
ক্রবোর্মধ্যে মনোধ্বে তেজ; প্রণবাত্সকম্‌। ধ্যায়েৎ ালীবলীযুক্তং তেজোধ্যানং তদেব হি।-এ্ী ৬১৭ 
৪ বহভাগ্যবশাদ্‌ বন্ত কুগুলী জাগ্রতী ভবেং। জাল্সন! সহযোগেন নেব্ররকদ বিনির্গতা। 
বিহরেদ রাজদার্গে চ চঞ্চলত্বান দৃষ্তাতে। শান্তবীমুগ্রয়া! যোগী ধ্যানযোগেন সিধ্যতি। 
দুক্জধ্যানমিদং গোপ্যং দেবানাঁমপি ছু'লভম্‌।--এ ৬।১৮-২* 
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ঙ 


যোগ ৯৮৩ 


সমাধি_-ধ্যানের চরম পরিণতি মমাধি।১ পাতগ্ল ঘোগুত্রের ভাঙ্কে সমাধিকেই যোগ 
বলা হয়েছে । সব রকম যোগেরই চরম অবস্থ! সমাধি । ঘেরওসংহিতায় সমাধিকে শ্রেষ্ঠ যোগ 
বলা হয়েছে এবং বল! হয়েছে বহুভাগ্যে গুরুভক্তিবলে গুরুর কপাপ্রসাদে এই যোগ লাভ হয়। 
সমাধির সংভ্ঞ।-_-উক্ত সংহিতাঁয় সমাধির সংজ্ঞা নির্দেশ করা হয়েছে এইভাবে-_মনকে 
দেহ থেকে পৃথক্‌ করে পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। এন্সপ অবস্থাকেই বলে সমাধি । 
এ দশাদিমুক্ত অবস্থা ।৪ 
হঠযোগপ্রদিপিকার মতে জীবাত্মা ও পরমাত্সার এঁক্য সমাধি । সমাধি-অবস্থায় সমস্ত 
ংকল্প বিনষ্ট হয়ে যায়।€ | 


বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে_-লবণ জলের সঙ্গে যুক্ত হলে যেমন জলের সঙ্গে এক 
হয়ে যায় তেমনি মন আত্মার সঙ্গে যুক্ত হলে আত্মার সঙ্গে এক হয়ে যায়। মন ও আত্মার 
এই এঁক্যই সমাধি ।* 


যোগোপনিষদ্গুলিতেও সমাধির অনুরূপ সংজ্ঞ! নির্দিষ্ট হয়েছে। এ বিষয়ে তন্ত্রাদিরও 


অভিন্ন মত। যেমন অষ্টাঙ্গযোগের বিবরণ প্রসঙ্গে গন্ধর্তন্ত্রে বলা হয়েছে-_-জীবাতা ও 
পরমাত্মার নিত্যসমত্বভাঁবনাকে মুনিরা সমাধি বলেন।” 


উক্ত তত্ত্রমতে আমি ব্রহ্ম, সংসারী নয়, আমার থেকে পৃথক্‌ অন্য কিছু নেই, স্বীয় আত্মাকে 
এমনিভাবে জানতে হবে। একেই বল! হয় সমাধি ।* 


১ তদেবার্ঘমাত্রনির্ভাসং ্বরূপশৃন্তমিব সমাধিঃ। (যো ৩।৩)--“ধোয়বিষয়মাত্রনির্ভাস, ম্বরপশূন্তের স্তায়, 
ধ্াযাঁনই সমাধি” এই স্ত্রের টীকায় স্বামী হরিহরানন্দ আরণ্য লিখেছেন ধ্যান বথন অর্থমান্রনির্ভাস 
হয়, অর্থাৎ ধ্যান যখন এরপ প্রগাঁত হয় যে, তাহাতে কেবল ধ্যেয় বিষয়মাত্রের খ্যাতি হইতে থাকে, তখন 
সেই ধ্যানকে সমাধি বলা বায়। তখন ধ্যেয় বিষয়ের শ্বভাঁবে চিত্ত আবিষ্ট হর বলির! প্রত্যযস্বরূপের 
খাতি থাকে না। অর্থাৎ আমি ধ্যান করিতেছি ইত্যাকার ধ্ানক্রিয়ার স্বরূপ, প্রখ্যাত ধ্োয়ন্বরপে 
অতিভূত হইয়া বাঁয়। আত্মহীরার শ্যায় ধ্যানই সমাধি ।”-_ক পা! যৌ, ১৯৩৮, পৃঃ ১৯৭ 
যোগঃ সমাধিঃ ৷ স চ সার্বভৌমশ্চিত্তন্ত ধর্ম; ।-__যে! সু ১1১-এর ব্যাসভান্ত 

সমাধিশ্চ পরে! যৌগে। বহুভাগ্যেন লভ্যতে । গুরোঃ কৃপাপ্রসাদেন প্রাপাতে গুরুভক্তিতঃ1--ঘে স ৭।১ 
ঘটাদ্‌ ভিন্নং মনঃ কৃত্বা এঁকাং কুর্যাৎ পরমাত্মনোঃ | সমাঁধিং তং বিজানীয়াৎ মুক্তসংজ্ঞো দশাদিভিঃ | ৭।২ 
তৎসমং চ ছয়োরৈক্যং জীবাত্মপরমাত্নোং ৷ প্রনষ্টসর্বসন্কলপঃ সসীধি; সৌহভিধীয়তে | হু প্র ৪1৭ 
সলিলে সৈব্ধবং যদ্‌বৎ সীম্যং ভজতি যৌগতঃ। তথাত্মমনসৌরৈকাং সমীধিরভিধীয়তে ।--এ ৪1৫ 
ধেমন (ক) সম।ধিং সমতা হবস্থ। জীবাজ্বপরমাত্মনৌঃ1--যোৌগতত্বোপনিষৎ ১০৭ 
(খ) জীবাত্মনঃ পরস্ত।পি যগ্ভেবমুভয়োরপি। অহমেব পরং ৰদ্ম ব.দ্মাহমিতি সংস্থিতিঃ | 
| সমাধিঃ স তু বিজ্েয়ঃ সর্ববৃত্তিবিব্জিতঃ ।-_ ত্রিশিৎব্রাঙ্গগৌপনিবৎ ১৬১-১৬২ 

৮ সমত্বভাবন! নিত্যং জীবাতবপরমীয্পনোঃ। সমাধিমাহ মুনয়ঃ প্রোভমষ্টাঙ্গলক্ষণম্‌ ।-_গ ত ৬1৬৬-৬৭ 
সোহহং বঙ্গ ন সংসারী ন মতৌহস্তৎ কদাঁচন। ইতি বিস্ভাৎ স্বমাত্বানং সমাধি; পরিকীত্তিতঃ।-_& ৬৭৬ 
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৯৮৪ ভারতীয় শক্তিসাধন। 


কুলার্ণবতস্ত্রে সমাধিমগ্ন সাধকের বিষয়ে বল! হয়েছে- সে শোনে না, আন্রাণ করে না, 
স্পর্শ করে না, দেখে না, স্থখছুঃখ কিছুই অন্গভব করে না, যার মন সন্বল্পহীন, যে কাঠের 
মতো কিছুই জানে না, বোঝে না, শিবে যার আত্ম! বিলীন হয়েছে, এমনি সাধককে 
সমাধিস্থ বল! হয়।১ | | 

সমাধিমগ্ন অবস্থায় সাধকের ইন্দ্রিয় ও মন রুদ্ধ হয়ে যায়। জুখছুঃখহীন এ এক নিধিকার 
অবস্থা । বিভিন্ন উপায়ে এই অবস্থায় উপনীত হওয়া ষায়। 

বড়.বিধ সমাধি__এইজন্ত হঠযোগশান্তে সমাধির বিভিন্ন প্রকারতেদ বর্ধিত হয়েছে। 
ঘেরগুসংহিতায়ৎ ধ্যানযোগনমাধি, নাদযোগমমাধি রসানন্মযোৌগসমাধি লয়মিদ্ধিষোগনমা ধি, 
ভক্তিযোগসমাধি এবং রাজযোগসমাধি এই ছয় প্রকার সমাধির উল্লেখ করা হয়েছে। এই 
ছয় প্রকার সমাধি যথাক্রমে শান্তবীমুদ্রা খেচরীমুন্র! ভ্রামরীমুদ্রা ভক্তি এবং মনোমৃচ্ছাকুস্তকের 
দ্বারা লাভ করা যায়। এই ষড়বিধ সমাধিকে ষড়বিধ রাজযোগও বলা হয়। 

এই-সব সমাধির শাস্ত্রোন্ত বিবরণ আলোচনা করলেই দেখা যাবে সাধনোপায়ের 
বিভিন্নতা অন্সারেই সমাধির এই প্রকার ভেদ নির্দিষ্ট হয়েছে। 

ধ্যানযোগসমীধি-__ধ্যনযোগলমাধি সম্বন্ধে বল! হয়েছেও-_- যোগী শাস্ভবীমুদ্রা করে 
আত্মাকে প্রত্যক্ষ করবেন। বিন্দুকে ব্রহ্মময় জেনে তার মধ্যে মনোনিবেশ করবেন । তারপর 
থ*-এর অর্থাৎ ব্রঙ্গের মধ্যে আত্মাকে ও আত্মার মধ্যে ব্রহ্ধকে দর্শন করবেন । আত্মাকে ত্রহ্মময় 
দর্শন করলে আর কোনো! বাধা থাঁকে না। যোগী তখন সদানন্দময় হয়ে সমাধিস্থ হয়ে যান । 

নাদযোগসনাধি-_ নাদযোগসমাধি সম্বন্ধে বল! হয়েছে খেচরীমুদ্রা সাধনার দ্বারা 
যখন রসন! ভর্ধ্বগতা হবে তখন সমাধিসিদ্ধি হবে আর কোনো সাধারণক্রিয়ার প্রয়োজন 
হবে না।* 

রসানন্দমযোগসমাধি-__রসানন্মষোগসমাধির বিবরণ এইভাবে দেওয়া হয়েছে-__ধীরে 


১ ন শুণোতি ন চান্রাতি ন ম্পূশতি ন গম্ঠতি। ন জানাতি হুখং ছুঃখং ন সংকল্পয়তে মনঃ। 

ন চাগি কিফিজ্জানাঁতি ন চ বধ্যতি কাষ্ঠবৎ। এবং শিবে বিলীনায্! সমাধিস্থ ইহবোচ্যতে 1--কু ত ৯1১৩-১৪ 
শান্তব্যা চৈব খেচর্ধ। ভ্রামর্য। যোনিমুদ্রক্স। । ধ্যানং নাদং রসানন্দং লয়সিদ্ধিশ্চতুধিধ]। 

পঞ্চধ। ভক্তিযোগেন মনোমুঙ্ছ। চ বড় বিধ।। বড় বিধোহয়ং রাজযোগঃ প্রতোকমবধারয়েখ।--থে স ৭1৫-৬ 
৩ শাসভবীং মুদ্রিকাং কৃত্বা আত্মপ্রত্যক্ষমানয়ে। বিল্দুবদ্ধাময়ং দৃষ্ট1 মনন্তত্র নিযোজয়েৎ। 
থমধ্যে কুরু আল্মানং আল্মমধ্যে চ খং কুরু। আত্মানং খময়ং দৃ্ ন কিঞ্দিপি বাধতে । 

সদানন্দময়ে! ভৃত্ব! সঙ্গাধিস্থো ভব্নেরঃ।--যে স ৭1৭-৮ 

খংব্‌দ্ষেতি।--ছ1 উপ ৪1১০1 

লাধনাৎ থেচরীমুদ্র। রসনো ধ্বগতা ব1। তত সমাধিসিতিঃ া্ি মাধারণক্রিয়াম্‌।-ধে স ৭৯ 


ঠ 


কি ১ 


যোগ | ৯৮৫ 


ধীরে বায়ু পূরণ করে ভ্রামরীকুস্তক করতে হুবে এবং তাঁর পর ধীরে ধীরে বাযু রেচন করতে 
হবে। তখন ভ্রমরগুপ্ন হবে। ভিতরের এই ভ্রমরগুঞ্জন শুনে তার মধ্যে মন নিবিষ্ট করলে 
সমাধি হবে এবং তখন সোহহং-জ্ঞান এবং পরম আনন্দ লাভ হবে ।১ 

লয়সিদ্ধিযোগসমাধি_ লয়সিদ্ধিযোগসমাধির নিয়োক্ত বিবরণ পাওয়া যাঁয়-_যোগী 
ষোনিমুদ্রা অবলম্বন করে স্বয়ং শক্তিময় হবেন এবং পরমাত্মার সঙ্গে উত্তম শৃঙ্গাররসে বিহার 
করবেন। এইভাবে আনন্দময় হয়ে ত্রন্ষের সঙ্গে তার এঁকা হবে, “আমি ব্রহ্ম এই অহ্বৈত- 
জ্ঞানলাভ হবে এবং তার দ্বার! সমাধি হবে।* 

ভক্তিযোগসমাধি-_ ভক্তিযোগসমাধি সম্বন্ধে ঘেরগুসংহিতায় বলা হয়েছে-_ সাধক 
স্বীয় হৃদয়ে ইষ্টদেবতার ত্বরূপ পরমাহলাদ সহকারে ভক্তিভরে ধ্যান করবেন। ধ্যান করতে 
করতে পুলকাশ্র বর্ণ করবেন এবং তার দশা লাগবে । তার থেকেই সাধকের সমাধি ও 
মনোন্মনী অবস্থা লাভ হবে ।৩ 

রাজযোগসমাধি-__রাজযোগসমাধির বিষয়ে বলা হয়েছে-_ মনোমুচ্ছা৷ নামক কুস্তক 
করে মনকে আত্মাতে যুক্ত করতে হবে। পরাত্মার সঙ্কে এইভাবে সমাষোগের ফলে 
সমাধি হয় ।ৎ 

নানা নামে রাজযোগসমাধির উল্লেখ লক্ষ্য করা হয়। হঠযোগপ্রদীপিকার মতে 
রাজযোগসমাধি উন্মনী মনোন্মনী অমরত্ব লয়তত্ব শূন্তাশূন্য পরমপদ অযনস্ক অদ্বৈত নিরালক্ব 
নিরঞুন জীবন্মক্তি সহজা বা সহজাবস্থা' এবং তুর্ধা বা তুরীয়া অবস্থা এই-সব একার্থবাচক 
শব ।* 

দ্বিবিধ সমাধি-_রাজযোগসমাধিই বোদাস্তাদিপ্রোক্ত নির্ধিকল্প সমাধি ।* এই প্রসঙ্গে 


১ অনিলং মন্দবেগেন জীমরীকুস্তকং চরেৎ। মন্দং মন্দং রেচয়েদ্‌ বাযুং ভূঙ্গনাদং ততে। ভবেৎ। 

অস্ত:স্থং ভ্রামরীনাদং ক্রত্ব। তত্র মনোনয়েৎ। সমাধিতর্জায়তে তত্র আনন্দঃ সোইহমিত্যতঃ1--ঘে স ৭১*-১১ 
২ ঘোনিমুদ্তীং সমাসাভ দ্বয়ং শক্তিময়ো! ভবেং। হুশূঙ্গীররসেনৈব বিহরেৎ পরমী্মনি। 

আনন্দময়ঃ সংভূত্ব! এক্যং ব.দ্ধণি সম্ভবেৎ | অহংৰ্‌দ্ষেতি চাঈৈতং সমাধিস্তেন জীয়তে ।--এ ৭১২-১৩ 
৩ স্বকীয়হদয়ে ধ্যায়েদিষ্টদেবস্বরপকম। চিন্তয়েদ্‌ ভন্তিযৌগ্েন পরমা হলীদপূর্বকম্‌। 

আনন্দাভ্রপুলকেন দশীভাবঃ প্রজীয়তে। সমাধিঃ সম্ভবেত্তেন সম্ভবেচ্চ মনোন্মনী 1 ৭1১৪-১৪ 
& মনোমুচ্ছাং সমাসাগ্ধ মন আত্মনি বৌজয়েৎ। পরাত্মনঃ সমাযোগাৎ সমীধিং সমবাপু,য়াৎ।-_এ ৭১৯ 
& রাজযৌগঃ সমাধিশ্চ উন্মনী চ মনোন্মনী। অমরত্বং লয়ন্তবং শুস্তাশৃন্তং পরং পদম্‌। 

অমনদ্বং তথাছৈতং নিরালম্বং নিরপ্রনম্‌। জীবনুক্তিশ্চ সহজ। তুর চেত্যেকবাচকাঃ1--হ প্র 81৩-৪ 
৬ ভ্রুঃ 9. ০০ 200 753৯, 1924, 00, 258০9 


১২৪ 


৯৮৬ ভারতীয় শক্তিসাধনা 


উল্লেখ কর! যায় বেদাস্তাদিতে দ্বিবিধ সমাধির কথা বলা হয়েছে-_সবিকল্প আর নিবিকল্প ।১ 
যোগন্থত্রের মতে দ্বিবিধ সমাধি-_সম্প্রজ্ঞাতৎ আর অসম্প্রজ্ঞাত।« 

জ্ঞাতা জান এবং জেয়ের ভেদ লোপ না করে চিত্তবৃত্তির অদ্িতীয় ব্রদ্গবন্তর আকারে 
আকারিত হওয়! এবং তাতে অবস্থানের নাম সম্প্রজ্ঞাত বা সবিকল্প সমাধি ।£ 

আর জ্ঞাতা জান ও জয়ের ভেদ লোপ করে চিত্তবুত্তির অদ্বিতীয় ক্রহ্মবস্তর আকারে 
আকারিত হয়ে অখগ্ডাকারে অবস্থানের নাম অসম্প্রজ্ঞাত বা নিধিকল্প সমাধি | 

সহজকথায় “বিকল্প সমাধিতে জ্ঞাতা, জ্ঞান, জ্ঞের় এবং ধ্যাতা, ধ্যান এবং ধোয় এই 
তিনটি পদীর্থ ভাসমান হয়। নিরিকল্প সমাধিতে জ্ঞাত1 ও জ্ঞান বা! ধ্যাতা ও ধ্যান ভাসমান 
হয় না। কেবল জয় বা ধ্যেয় বস্তই ভাসমান হয়।”* 

সবিকল্প বা সম্প্রজ্ঞাত সমাধিই অভ্যাসের ফলে নিধিকল্প বা! অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে 
পরিণত হয়। প্রথমটিতে সিদ্ধিলাত হুলে পরেই তবে দ্বিতীয়টিতে সিদ্ধিলাভ হতে পারে। 

লয়যোগ-_-এবার লয়যোগ ৷ বরাহোপনিষদের ভাষ্তে উপনিষদ্ব্রহ্ষষোগী হঠযোগকে 
লয়যোগের সাধন বলেছেন।৭ লয়যোগকে হঠযোগের উচ্চতর রূপও বলা হয়।” 

নানাভাবে লয়যোগের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যেমন যোগশিখোপনিষদ্দের মতে হঠযোগের 
দ্বারা সর্বদোষসমুস্তব জাভ্য নষ্ট হয় এবং ক্ষেত্র ও পরমাত্মার এঁক্য অর্থাৎ অভেদ উপলব্ধ 
হয় আর সেই কারণে চিত্ত বিলীনতা প্রাপ্ত হয়। এরই নাম লয়যোগ। লয়যোগের উদয়ে 
পবন স্থির হয়ে যায়। লেয়যোগের দ্বার! ষোগী স্বাত্মানন্দস্থখ উপলব্ধি করেন এবং পরম পদ 
লাভ করেন।* 


সমাধিষ্থিবিধঃ সবিকল্পকে। নিধিকল্পশ্চেতি ।-_বেদাস্তসার ১৯৩ 

বিতর্কবিচারানন্দাম্মিতারপানুগমাং সন্প্রজাতঃ ।--যো। নু ১১৭ 

সর্ববৃতিনিরোধে ত্বসম্প্রজ্ঞাতঃ সমীধিঃ1--এ ১।১-এর ব্যাঁসভাহ 

তত্র সবিকল্পকে। নাম জাতৃজ্ঞানাদি বিকল্পলয়ানপেক্ষয়াদ্িতীয়বন্তনি তদীকারাকারিতায়াশ্চিত্বৃত্তেরবস্থানম্‌ 
--বেদাস্তসার, ১৯৪ 

« নিবিকল্পকন্ত জাতৃজ্ঞানা দিবিকল্পলয়াপেক্ষয়াদ্ধিতীয়বস্তনি তদদীকারাকারিতায়াশ্চিত্বৃত্তেরতিতরামেকীভাঁবে- 

নাবস্থানম্‌।-- ১৯৭ 

ভ্রীগে! ব ফে লে, ৫ম বর্ষ, পৃঃ ১২ 

ক্রমান্মন্ত্ং নাদামুসন্ধানং ততো! লয়ং তৎসাধনং হঠং বিদ্ধি ।--বরাহোপনিষৎ &।১*-এর তায় 

9. 2. 206 মু, 1994, 2, 925 

হঠেন গ্রন্ততে ( গৃহাতে ) জাড্যং সর্বদৌবসমুস্তম্‌। ক্ষেত্রজঃ পরমাত্মা। চ তয়োরৈক্যং হা! ভবে । 

তদৈক্যে সাধিতে বক্ষংশ্চিত্তং যাতি বিলীনতাম্‌। পবনঃ স্থৈর্মায়।তি লয়যোগোদয়ে সতি । 

লয়াং সংপ্রাপ্যতে সৌখ্যং স্বাত্বানন্দং পরং পদম.1-_যোগশিখোপনিবৎ ১1১৩৪-১৩৬ 
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$ থু ৬ 


যোগ ৯৮৭ 


হঠযোগপ্রীপিকার মতে পুনরায় বাসন! না! জাগার জন্য ষে বিষয় বিস্বৃতি তাই লয়।* 
যখন সমস্ত সঙ্ল্প বিনষ্ট হয় এবং অশেষ চেষ্টা নিঃশেষ হয় তখন লয়যোগ উৎপন্ন হয়। এ 
অবস্থা স্বীয়-অনুভবগম্য, বাক্যের অগোচর ৭. 
অন্তভাবে বল। হয়েছে ঘখন শ্বাপ্রশ্বাস নিরুদ্ধ হওয়ায় ইন্ছিম্নের বিষয়গ্রহণ বিধ্বস্ত হয় 
এবং মন নিশ্চেষ্ট ও নির্ধিকার হয়ে যায় তখন যোগীদের লয়যোগ সাধিত হয়।* 
লয়যোগসাধনের উপায় অসংখা। যোগতত্বোপনিষদের মতে চিত্তলয়ই লয়যোগ । 
কোটিপ্রকারে তা সাধিত হতে পারে। চল্লায় না-চগ্ায় নিপ্রায় আহারে নিষ্কল ঈশ্বরের ধ্যান 
করতে হবে। এইটিই লয়যোগ ।£ ও 
্ীহজকথায ব্ল৷ যায় “বাহ্াভ্যত্তরভেদে ঘত প্রকার পদার্থের সম্ভব হইতে পারে 
তৎ্মমস্তেই লয়যোগনাধন1 হইতে পারে ।”৫ 
হঠযোগপ্রদীপিকায় আছে-শ্রী্ঘার্দিনাথ সওয়। এক কোটি প্রকার লয়যোগের কথা 
বলেছেন। তার মধ্যে একমাত্র নাধানুসন্ধানকে মুখাতম মনে করতে হবে।* শিব- 
সংহিতাতেও অন্থরূপ অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে ।* 
তবে সাধারণতঃ “পিদ্ধষোগিগণ লয়যোগের মধ্যে নাদান্সপ্ধান, আত্মজ্যোতিদর্শন ও 
কুগুলিনী-উত্থাপন এই তিন প্রকার প্রক্রিয়! শ্রেঠ ও স্থসাধা বলিয়! ব্যক্ত করেন।”৮ 
রাজযোগ-__এর পর রাজযোগ । যষোগম্বরোদয়ে বল। হয়েছে আকাশে ভ্রাম্যমান 
বাষু ষেমন স্বয়ং আকাশক্ধপ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ আকাশে লীন হয় তেমনি আকাশে অর্থাৎ 
ব্রহ্ম মনের লয়ই রাজষোগের কাজ ।৯ 


অপুনর্বাসনোখা নালয়ে! বিষয়বিশ্বতি ।--হ প্র ৪1৩৪ 
উচ্ছিননসর্বনন্বল্লে। নিঃশেষাশেষচেষ্টতঃ। . শ্বীবগমো। লয়ঃ কোহপি জায়তে বাগগোচরঃ1--ত 8৩২ 
প্রণষ্থ্বানিস্বীসঃ প্রধবস্তবিষয়গ্রহঃ ৷ নিশ্চেষ্টো। নিধিকারশ্চ লয়ে! জয়তি যৌগিনাম,।--ঁ ৪1৩১ 
লয়যৌগশ্চিত্তলয়ঃ কোটিশঃ পরিকীতিতঃ । গচ্ছংস্তিষ্ঠন্‌ স্বপন্‌ ভূপ্জন্‌ ধ্যায়েন্রিফষলমীশ্বরম্‌ | 
স এব লয়যৌগঃ স্যাং *** ।--যৌগতবোপনিষং ২৩-২৪ 
& যৌগীগুরু, ৭ম সং, পৃঃ ৭৬ ৰ 
৬ জ্রীমাদিনাথেন সপাঁদকো টিলযনপ্রকারাঃ কিত। জয়স্তি। নাদানুনন্ধানকমেকঙেব মুখ্যতমং লরানাম্‌। 

| --হ প্র 81৬৫ 

নাঁসনং সিদ্ধসদৃশং ন কুন্তসদৃশং.বলম্‌। ন খেচরীসম| মুড ন নাদসদূশে। লয়ঞ।--শিবনংহিত। ৫1৪৯ 
যোগীগুরু, ৭ম সং, পৃঃ ৭৬, . 
৯ যখাঁকীশে.ভমন্‌ বাযুরীকাশং ব্রজতে ন্বয়ম্‌। . তধাকাঁশে মনে। লীনং রাঁজযোগক্জিয়ামতম্‌। 
-যৌগন্বরোদয়বচন, জর; প্রা) তৌ। কাঁও ৬, পরি ৩, ৰ সং, পৃঃ ৪৩৩ 
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৯৮৮ ভারতীয় শক্তিসাধন! 


_ ষোগশিখোপনিষদের মতে রজ এবং রেতের অর্থাৎ শক্তি ও শিবের যোগ রাছযোগ ।৯ 
যোঁগের রাজা বলে এই যোগের নাম হয়েছে রাজযোগ ।* 

-  র্লাজষোগ ধৈতভাববজিত।* যোগস্বরোদয়ের মতে* রাজযোগ পঞ্চদশ প্রকার। 
ক্রিয়াযোগ জ্ঞানযোগ কর্মযোগ হঠযোগ ধ্যানযোগ মন্ত্রধোগ প্রভৃতিকে রাজষোগের প্রকার- 
ভেদ গণা করা হয়? 

হঠযোগ ও রাজযোগ-_হঠযোগাদিকে আবার রাঁজযোগসাধনের উপায়ও মনে করা 
হয়। হঠষোগপ্রদীপিকায় আছে--যোগী স্বাত্ারাম শ্রীগ্তরু নাথকে প্রণাম করে কেবল 
রাজযোগসিদ্ধির জন্ত হঠযোগ উপদেশ দিলেন ।* 

উক্ত গ্রন্থের অন্তর বলা হয়েছে আসন, নানারকম কুস্তক এবং হঠযোগের অন্যান্য ব্য 
প্রক্রিয়! সমস্তই সেই পর্যন্ত অভ্যাস করতে হবে যে-পর্যস্ত এ সবের ফল রাজষোগ লাভ না 
হয়।* কাজেই রাজযোগ হঠযোগসাঁধনার অন্যতম ফলও বটে। 

হঠযোগসাঁধকদের রাজষোগের জ্ঞান থাকা চাই। রাঁজযোগ সম্বন্ধে অজ্ঞ বাক্তির] ঘদি 
কেবলমাত্র হঠষোগের অভ্যাস করেন তা হলে তীরের সে প্রয়াস বিফল হবে ।* 

মোটকথা হঠযোগ প্রদীপিকার মতে হঠযোগ ও রাজষোগ পরম্পরের উপর নির্ভরশীল । 

হঠষোঁগ ছাড়া রাজযোগসিদ্ধি হয় না এবং রাঁজষোগ ছাড়। হঠযোগসিদ্ধি হয় না। সেই- 
জন্য সম্পূর্ণ সিদ্ধিলাভ না করা পর্বস্ত উভয়ের অভ্যাস করতে হয়।” 

প্রাণনিরোধকে বল! হয় হঠযোগ আর মননিরোধকে রাজযোগ । মন এবং প্রাণ, ছুধ 
ও জলের মতো! পরম্পরের সঙ্গে মিলিত এবং উভয়ের ক্রিয়াও তুল্য। যেখানে প্রাণ 
সেখানেই মনঃপ্রবৃত্তি আর যেখানে মন সেখানেই প্রাণপ্রবৃত্তি | 


রজসে। রেতসো। যৌগীপ্রাজযৌগ ইতি ম্মৃতঃ।--যৌগশিখোৌপনিষৎ ১1১৩৭ 
অয়ং রাজযোগঃ যোগরাজত্বাৎ।__যোগতন্বৌপনিষৎ ১৩-এর উপনিষদত্রক্মযোগীকৃত ভাস 
চতুর্ধে। রাজযোগঃ স্াৎ স দ্বিধাভীববঞ্জিতঃ শি সং ৫1১৭ 
পঞ্চশপ্রকারোহয়ং রাজযোগঃ শিবপ্রদঃ | ক্রিয়াযোগঃ জ্ঞানযোগঃ কর্মযোগে। হঠস্তখ|। 
ধ্যানষোগে। মন্ত্রযৌগ উরযোগশ্চ বাসনা | রাজন্তোতদ্‌ ব.ন্দবিষ্ুশিব এভিশ্চ পঞ্চধ। | 

- যোগন্বরোদয়বচন, দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ৬, পরিঃ ৩, ব সং, পৃঃ ৪৩১ 

প্রণম্য প্রীগুরুং নাথং স্বাগীরামেণ ধোগিন1!। কেবলং রাঁজযোগায় হঠবিস্যোপনদিগ্ঠতে 1-হ প্র ১২ 
গীঠানি কুন্তকাশ্িত্রা দিবানি করণানি চ। সর্বাধ্যপি হঠীভ্যাসে রাজধোগফলাবধি1__্র ১1৬৭ : 
রাজযোগমজীনগ্তঃ কেবলং হঠকারিণঃ। এতীনভা।সিনে। মন্যে প্রশ্লাসফলবঞ্জিতান্‌।--& 81৭৯ 
হঠং বিনা রাজযোগে। রাজযোগং বিন! হঠঃ| ন সিধ্যতি ততো ধুগ্নমানিষ্পতে; সমভ্যসেং ।--এঁ ২৭৬ 
ুপ্ধীম্ব,বৎসশ্মিলিতাবুভৌ তৌ৷ তুলাক্রিয়ৌ মানসমারুতো হি। 
যতো! মং তত্র মনঃপ্রবৃত্তি ধতো। মনগ্ততর মরুত্রবৃত্তিঃ এ 91২৪ 
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ঠা গু ৬ ৫ চু 


যোগ ৰ ূ ৯৮৯ 


সেইজন্য যে-পবন অর্থাৎ প্রাণবাঘু নিরোধ করতে পারে সে মন নিরোধ করতেও পারে 
আর যে মন নিরোধ করতে পারে সে প্রাণবাসুও নিরোধ করতে পারে।১ 

কাজেই এ দিক্‌ দিয়ে বিচার করলেও ঘেখ! যায় রাজযঘোগ ও হঠযোগ পরস্পরের উপর 
নির্ভরশীল। 

লয়বোগ ও রাজযোগ-_হঠযোগের সাধনার মতো লয়ঘোগের সাধনারও লক্ষ্য রাজ- 
যোগসিদ্ধি। তবু লয়যোগ আর রাঁজযোগ এক নয়, উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। 
রাজযোগে চিত্তের ছার! অর্থাৎ প্রধানতঃ ধ্যানধারণ! ভাবনাচিস্তা ছারা চিত্তবৃত্তিনিরোধ 
করতে হয়। প্রধানতঃ বলার কারণ 'প্রাণায়ামের দ্বারাও চিত্তনিরোধ হতে পারে। কেনন। 
যোগশাস্ত্রে চিত্তবৃত্তির ছুটি কারণ নির্দেশ কর! হয়-_বামু অর্থাৎ প্রাণ আর বাসনা । এর 
একটির নিরোধ হলেই উভয়েরই নিরোধ হয় ।* 

লয়যোগে এই চিত্ববৃত্তিনিরোধের কাজটি করেন সাধকের কুগুলিনীশক্তি । লয়যোগে 
সাধক কুগ্ডলিনীশক্কিকে জাগ্রত করেন এবং কুগুলিনীশক্তি সাধককে সিদ্ধি প্রদান করেন ।ঃ 

লয়যোগ কুণুলীযোগ-_লয়যোগ বা উচ্চাঙ্গের হঠযোগকেই কুগ্ুলীষোগ বলা হয়। 
এই যোগে মৃলগাধারস্থিতা কুগুলিনীশক্তিকে জাগ্রত করে সহত্রারে নিয়ে গিয়ে পরমশিবের 
সঙ্গে মিলিত করার ছ্বারা সমাধিলাত হয়। এইজন্য এই যোগের নাম কুগুলী- বা কুগুলিনী- 
যোগ । 

কুগুলিনীজাগরণের উপায়-_বিবিধ হঠযোগগ্রক্রিয়ার ছ্বারা কুগুলিনীকে জাগান 
যায়। হঠষোগপ্রদীপিকায় বলা হয়েছে_-বিবিধ আসন নানাপ্রকার কুস্তক এবং যৌগিক 
প্রক্রিয়ার দ্বার! কুগুলিনী জাগ্রত হন এবং তখন প্রাণ শূন্যে অর্থাৎ সুযুয়াতে গ্রলীন হয় । 

ৃষ্টান্তম্বরূপ শক্তিচালনীমুদ্রা ও ষোনিমুদ্রা ছারা কুগুলিনীজাগরণের উল্লেখ করা ষাঁয়। 
শক্তিচালনীমুদ্রা অত্যন্ত না হলে যোনিমূত্রাসিদ্ধি হয় না। সেইজন্য প্রথমে শক্তিচালনীমুদ্রা 
অভ্যাস করে যোনিমুদ্র। অভ্যাস করতে হয়।* 

শক্তিচালনী মুদ্রা-শক্তিচালনীমুদ্রা সম্পর্কে বলা হয়েছে ষোগী গায়ে ভম্ম মেখে 


পবনে। বধ্যতে ধেন মনন্ডেনৈব বধ্যতে | মনশ্চ বধ্যতে যেন পবনন্তেন বধ্যতে-হু প্র ৪1২১ 

সর্বে হঠলয়োপায়া রাজযোগন্য সিদ্ধয়ে ।--& ৪1১০৩ 

হেতুদ্বয়ং তু চিত্তন্ত বাসন! চ সমীরণঃ। তয়োধিনষ্টে একন্সিংস্তো দ্বাবপি বিনশ্ততঃ।-হ প্র ৪২২ 
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বিধিধৈরাসনৈ: কুস্তৈধিচিত্রৈঃ করণৈরপি। প্রব্ধার়াং মহাশতৌ প্রাণঃ শৃস্তে প্রলীয়তে।_হ প্র 8১ 
বিনানভ্িচালনেন যোনিমুদ্র। ন মিদ্ধ্যতি। আদৌ চালনমভ্যন্ত যৌনিমুদ্রাং সমভাসেৎ।-ঘে স ৩)৫২ 
ভশ্গন।গাং সংলিপ্য পিদ্ধাসনং সমাচরেৎ। নাপাঙ্যাং প্রাণমাকৃয় অপানে যোৌজয়েদ বলাৎ। 


এটি ৪ 6১ 92৮ ৬৪ 


৯৯০ ভারতীয় শক্কিসাধনা 


সিদ্ধাসন করে বসে উভয় নাকদিয়ে গ্রাণবামু আকর্ষণ করবেন ও জোর করে তাকে 
অপানের সঙ্গে যুক্ত করবেন এবং ঘে-পর্বস্ত না বাস হথযুয্নানাড়ীতে প্রবেশ করে আত্মপ্রকাশ 
করে সেই পর্বস্ত অ্খিনীমুদ্রার দ্বারা ধীরে ধীরে গুহাদেশ আকুঞ্চন. করবেন। তার পর কুস্তক 
করে বায়ু নিরোধ করবেন। তা৷ হলে ভূজঙ্গিনী অর্থাৎ কুগুলিনী রুত্বশ্বাস হয়ে উর্ধবমার্গে 
চপ্পবেন। চট. 

যোনিযুদ্র/_যোনিমূত্রার বিষয়ে বল! হয়েছে যোগী সিদ্ধামন করে বসে কান চোখ নাঁক 
মুখ যথাক্রমে বৃদ্ধানুষ্ঠ তর্জনী মধ্যমা! এবং অনামিক! দিয়ে বন্ধ করবেন। তার পর কাকীমুদ্রার 
হ্বারা প্রাণবায়ুকে আকর্ষণ করে অপানের সঙ্গে যুক্ত করবেন। এবার যথাক্রমে ষট্‌চক্রের 
ধ্যান করে “হু হংসঃ, এই মন্ত্রের দ্বারা নিত্রিত| দেবী তৃত্ঙ্গিনীকে প্রবুদ্ধ করবেন। তার পর 
জীবসহ এই শক্তিকে উর্ধ্বে সহস্ারে নিয়ে গিয়ে স্বয়ং শক্তিময় হয়ে পরমশিবের সঙ্গে সঙ্গত 
হবেন অর্থাৎ সাধক কুগুলিনীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে ষাবেন এবং কুগুলিনী পরমশিবের সঙ্গে 
মিলিত হবেন। এই অবস্থায় সাধক নানা সখ, বিহার ও পরম স্থখের চিন্তা করবেন; 
একাস্তভাবে শিবশক্তির সমাযোগ ভাবনা করবেন এবং স্বয়ং আনন্দময় হয়ে ( আনন্দমনা 
হয়ে ) “আমি ব্রক্ষ' এই উপলব্ধি প্রাপ্ত হবেন।১ 

' কুস্তকের দ্বার! কুগুলিনীজাগরণ-_কুস্তকের দ্বারা কুগুলিনীজাগরণের সম্বন্ধে হঠযোগ- 

প্রদীপিকায় বল! হয়েছে সাধক যোগী বজ্ঞাসনে বসে কুগুলিনীকে চালনা করবেন এবং ভন্ত্ 
বা ভস্ত্িকা কুস্তক করে তাঁকে আস্ত প্রবুদ্ধ করবেন।ৎ এটি একটি দৃষ্টাস্তমাত্র। 

কুগুলিনীজাগরণের পরীক্ষ।_অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন কুগুলিনীর জাগরণ হয়েছে 
কিনা তার একটি সহজ পরীক্ষা আছে। কুগুলিনীর জাগরণ হলে সেই জাগরণকেন্্ে 
অত্যধিক উত্তাপ অনুভূত হয় এবং কুগুলিনী কোনো কেন্দ্র ত্যাগ করে উপরের দিকে গেলে 
সেই কেন্দ্র অত্যন্ত শীতল হয়ে যায়। জাগ্রত কুগুলিনী ষে-কেন্দ্রে থাকেন সেই কেন্দ্রেই 


[০ 





ভাবদাকুঞ্চয়েদগুহাং শনৈরখিনীমুদ্রয়। । যাঁবদ্‌ গচ্ছেৎ নুযুগ্রীয়া ং বায়ু প্রকাশয়েদ হঠাৎ। 

তদা। বাযুপ্রবন্ধেন কুপ্তিক1 চ ভূজঙ্গিনী । বন্ধপ্বাসস্ততে। ভূত্ব। উধ্বমা্গং প্রপদ্তে ।--এ ৩1৪৯-৫১ 
১ দিদ্ধাসনং সমাদাগ্ত কর্ণচক্ষুনসৌমুখম,। অনুষ্ঠতর্জনীমধ্যানামাদিভিশ্চ সীধয়েৎ। 
কাকীডিঃ প্রাণং সংকৃষ্ত অপাঁনে ঘোজয়েততঃ | বটচক্রাণি ক্রমাদ্‌ ধ্যাত্বা হ'হংসমনুন| সুধীঃ। 
চৈতগ্যমানয়েদ্ধেবীং নিত্রিতা ব। ভূজঙ্গিনী। জীবেন সহিতীং শকতিং সমূথাপ্য করাস্ুজে | . 
শক্তিময়? হয়ং ভূত্ব! পরং শিবেন সঙ্গমম,। নানানুখং বিহারঞ্। চিত্তয়েৎ পরমং স্খম,। 
শিবশত্তিসমাযোগাণেকাস্তং ভুবি ভাবয়েং। আননং চ স্বয়ং ( আননামানসে। ) তৃত্বা। অহং ৰদ্ষেতি সংতবেৎ। 

স্পঘে ন ৩1৩২-৩৬ 


২ বজ্রাসনে স্থিতে। যোগী চালরিত্বা চ কুগুলীম: | কৃর্যাদনস্তরং ভস্ত্রাং কৃগুলীমাশু বোধয়েৎ।--হ্‌ প্র ৩১১৫ 


যোগ ৯৯১ 


অত্যন্ত উত্তাপ অন্থভূত হয় এবং কেন্দ্র ছেড়ে উপরের কেন্দ্রে গেলে পূর্বোক্ত কেন্ত্রটি অত্যন্ত 
শীতল হয়ে যায়। . এইভাবে কুগুলিনী সহস্রারে গিয়ে পৌঁছালে ঘোগীর সমস্ত শরীর শীতল 
এবং শবদেছের মতো হয়ে যায়। তখন শুধু যোগীর মন্তকশীর্ষে কিঞ্চিৎ উত্তাপ অনুভূত 
হয়।১ 

_কুগুলিনীকে উধ্ধেব উত্থাপন-_কেব্প্লমাত্র কুগুলিনীজাগরণের দ্বারা আধ্যাত্মিক 
যোগসাধনার ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু হয় না। সাধনার দ্বারা তাকে ক্রমে ক্রমে উধধেব উত্থাপন 
করে আজ্ঞাচক্র পর্যন্ত নিয়ে যেতে... পারলে মাধনায় বেশ খানিকটা অগ্রগতি হয়েছে বলা 
যায়। তবে আজ্ঞাচক্রও ভেদ করিয়ে কুগুলিনীকে সহত্রারে নিয়ে গিয়ে মাধনা। করলে পর 
এ সাধনার চরমসিদ্ধি লাভ হয়।* 

কুগ্ডলিনীকে সহম্রারে নিতে সাধারণতঃ বহুকাল কেটে যায়। অবশ্ত ক্ষেত্রবিশেষে 
এ কাজ অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যেও হতে পারে । এটি নির্ভর করে সাধকের সাম্যের 
উপর। কুগুলিনী কোনো চক্রে উত্থাপিত হলেও প্রথম প্রথম সেখানে স্থির হয়ে থাকেন না, 
তৎক্ষণাৎ আবার মূলাধারে ফিরে আসেন। এমন কি সহশ্রারে পৌছে গেলেও তিনি 
সেখানেও স্থির হয়ে থাকেন না। .সেখান থেকেও আবার মূলাধারে নেবে আসেন। 
কেবলমাত্র কঠোর সাধনার ফলেই যোগী এমন সামর্থ্যলাভ করেন যার দরুণ তিনি কুগুলিনীকে 
যতক্ষণ খুশি সহত্রারে রাখতে পারেন ।* 

প্রত)হ দুবার 'সাধনা-_-হঠযোগপ্রদীপিকায় বল! হয়েছে প্রত্যহ ছুবার, মকাল এবং 
সন্ধ্যায় আধগ্রহর ধরে কুগুলিনীচালন। অর্থাৎ কুগুলীযোগাভ্যাস করতে হবে।& এইভাবে 
নিষ্ঠাসহকারে সাধনা করে গেলে কালে সিদ্ধিলাভ হবে। 

বট্‌চক্রনিবূপণোক্ত কুগুলিনীযোগ্র-_ উপরে হঠযোগপ্রদীপিকাদি যোগশাস্তীয় 
গ্রন্থ অবলম্বনে কুগুলীযোগের যে-বিবরণ দেওয়া হল তন্ত্রারদিতেও এ সম্পর্কে তারই অন্থরূপ 
বিবরণ পাওয়া যায়। ষট্চক্রনিরূপণ-এ বল! হয়েছে যমনিয়মাদি অভ্যাসের দ্বার! স্থশীল 
যোগী গুরুমুখে মোক্ষবত্ প্রকাশের অর্থাৎ চিত্রিণীনাড়ীর মধ্যস্থিত ছিদ্ররূপ বত্ের 
প্রন্ফোটনের ক্রম জেনে নেবেন। তার পর শুদ্ববুদ্ধিস্বভাব অর্থাৎ ব্রন্মস্বভাব সেই যোগী 
দেহাভ্যন্তরস্থ বাযু এবং অগ্নির ধারা সুপ্তা কুগডলিনীকে আক্রমণ করেহু' এই বীজ উচ্চারণ 


এ সপ সস 
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এ, পৃঃ ২৩৩ 
৪ অবস্থিত। চৈব ফগাবতী স। প্রাতশ্চ সায়ং প্রহর! ধষাত্রম্‌। 
প্রপূ্য হুরধাৎ পরিধানযুক্তা। প্রগৃহ নিত্যং পরিচালনীয়1।-হু প্র ৩১১২ 


৯৯২. ভারতীয় শক্তিসাধন৷ 


করে জাগাবেন এবং গুপ্ত হবয়স্ুলিঙ্গছিদ্র ভেদ করে তাকে ত্রদ্দঘবারমুখে অর্থাৎ চিত্রিনীনাড়ী- 
মুখে স্থাপন করবেন।৯ | | 

লক্ষ্য করা গেছে ঘেরওসংহিতাদিতে ই হংসঃ এই মন্ত্রে কুগুলিনীকে প্ররবুদ্ধ করার কথ৷ 
আছে। অথচ এখানে হু মন্ত্রের ছারা কুগুলিনীকে জাগানোর কথা বলা হল। যট্্‌চক্র- 
নিরূপণ-এর টাকাকার কালীচরণ এই উতভয়মতের লামঞ্রম্ত বিধান করেছেন এইভাবে-_ 
হংসমস্ত্ের দ্বারা অথবা প্রণবের দ্বারা হৃদয়স্থ জীবাত্মাকে মূলাধায়ে আনতে হবে এবং কেবল 
ই-মস্ত্রের দ্বারা কুগুলিনীকে প্রবুদ্ধ করতে হবে ও জীবাত্মা-সহ কুগুলিনীকে চালনা করতে 
হবে। 

কুগুলিনীর উ ধ্বগমন সম্বন্ধে বলা হয়েছে--শুদ্বসত্তা দেবী কুগুলিনী লিঙ্গত্রয় ভেদ করেন 
এবং ব্রন্মনাড়ীগ্রথিত সমস্ত পদ্মে পৌছে দীপ্তি পান। তার পর বিছ্যাতের মতো উজ্জল এবং 
মৃণাপতস্তর মতো হুমম আকারে ুক্ধামে পরমানন্দময় শিবের সমীপে অর্থাৎ সহশ্রদলপল্পের 
কণিকাস্থ পরবিন্দুরূপ শিবের সমীপে যান এবং "তীর সঙ্গে মিলিত হয়ে সহসা মাধকের 
নিত্যানন্দরূপ মুক্তি বিধান করেন।* 

কালীচরণ বলেন কুগুলিনী লিঙ্গত্রয় ভেদ করেন অর্থ স্বয়ভব বাণ এবং ইতর এই তিন লিঙ্গ, 
মূলাধারাদি ষট্‌চক্র এবং ব্রন্ধা বিষণ কুত্র ঈশ্বর ও সদাশি এই পঞ্চশিব মোট এই চতুর্দশগ্রস্থি 
ভেদ করে যান।ঃ 

কুগুলিনীর শিবাদি ভেদ করে উধ্বগমন সম্বন্ধে স্বতত্ত্রতম্ত্রে বল! হয়েছে*--দেবী যট্‌চত্রস্থ 
শিবদের ভেদ করে গিয়ে নিফল বা! নি“গুণ ব্রন্ধকে প্রাপ্ত হন। যখন যে-চক্রে যান তখন 
সেই চক্রের উপযোগী মনোহর রূপ ধারণ করে সেই চত্রস্থ আনন্দপরিপ্রুত শিবকে মোহিত 


হস্কারেৈব দেবীং বমনিরমসমভ্যাসশীলঃ হুলীলো। জ্ঞাত গ্রীনাথবন্তীৎ ক্রমমিতি চ মহামোঙ্গন সপ্রকীশম্‌। 
ৰদদ্বারন্ত মধ্যে বিরচয়তি স তাং শুদ্ধৰ,দ্িত্বভাবে! ভিত্বা তলিজরূপং গবনদহনয়োরাব্রমেণৈব গুপ্ত. 
-যনি ৫ 


৫ 


দ্রঃ এ, কালীচরণকৃত টীকা 

ভিত্ব। লিঙ্গব্রয়ং তৎপরমরসশিবে নুল্ধানজি প্রদীপে স। দেবী শুদ্ধসত। তড়িদিব বিলসত্তন্তরপন্থরূপ| ৷ 

বদ্ধাধ্যায়াঃ শিরায়; সকলসরসিজং প্রাপ্য দেদীগ্যতে তদ্যোক্ষাখ্যাদন্দরূপং ঘটয়তি সহসা নুক্ষ্মতালক্ষণেন। 
স্য নি,গো ৫১ 


€ 4 


এ ক্লোকের কাঁলীচরপকৃত টীকা 

বট্চক্রস্থান্‌ শিবান্‌ ভিত্বা। দেবী গচ্ছতি নিফলম্‌। চক্রাধিষ্ঠানতে| রূপং ধৃত্ব। তত্গ্মনোহরম্‌। 
মোহরিত্ব৷ মহেশানমাননদ্ন তবিগ্রহম্‌। রমিত্বা' তত্র তবৈব যাবৎ প্রাপ্নোতি শাঙতম্‌। 
মোহিতঃ গরয়! যন্মাৎ তন্মাতিঙন উদ্বাহতঃ।--জঃ এ | 


যোগ ৯৯৩ 


করে তার সঙ্গে রমণ করে পরিশেষে যিনি শাশ্বত তাকে প্রাপ্ত হন অর্থাৎ পরশিবকে প্রাপ্ত 
হন। শরশিব পরাশক্তির দ্বারা মোহিত হন এই অর্থে তিনি পরাশক্তি থেকে ভিন্ন, নতুব! 
ত্বরূপতঃ উভয়ে অভিন্ন । 

কুগুলিনীর ত্রিলিঙ্গভেদ করার বিষয় ব্যাখ্যা করে কালীচরণ লিখেছেন১ পরা পশ্স্তী 
মধ্যমা এবং বৈধরী এই চার শব্দোৎপাদিকাশক্কি কুগুলিনীর সঙ্গে অভিন্ন অর্থাৎ এই চার 
শক্তি কুগুলিনীরই রূপভেদ। কুগুলিনী সহম্রারে গমনের সময় প্রথমে মূলাধারে বৈখরীভাবে 
স্বয়সুলিঙ্গকৈ মোহিত করেন ; এইভাবে অনাহতে মধ্যমাভাবে বাণলিঙ্গকে এবং আজ্ঞাচক্রে 
পশ্যস্তীভাবে ইতরলিঙ্গকে মোহিত করে পরবিন্দুর নিকট পৌছে পরাভাবপ্রাপ্ত হন। 

কুগুলিনী-ধ্যানযোগ-_কুগুলিনীর জাগরণ ও সহঙ্সারে গমনের ব্যাপারটি ধ্যান করারও 
বিধি আছে। এই ব্যাপারটিকে বলা হয় কুগুলিনীর ধ্যানযোৌগ। গন্ধরবমালিকায় এই 
সম্পর্কে বল! হয়েছে-ধ্যান করতে হবে দেবী কুগুলিনী স্বয়ভূলিঙ্গ বেষ্টন করে রয়েছেন। 
ধ্যানে তাকে হংসমস্ত্রের দ্বারা সহম্ারে আনয়ন করতে হবে। সেখানে সদাশিব মহাদেব 
বিরাজ করছেন। কুগুলিনীকে প্রবুদ্ধ করে সেখানে স্থাপন করতে হবে। ধ্যান করতে 
হবে দেবী কুগুলিনী রূপবতী এবং কামসমুল্লসিতা। পরম শিব তার মুখারবিন্দের গন্ধে 
আমোদিত। কুগুলিনী শিবের মুখপন্ন চুম্বন করবেন এবং ক্ষণমাত্র সদদাশিবের সঙ্গে রমণ 
করবেন। তার ফলে তৎক্ষণাৎ অমৃত উৎপন্ন হবে। শিবশক্তির মিলনোডুত অস্ত লাক্ষা 
রঙের। সেই অমতের দ্বারা পরদেব্তার তর্পণ করতে হবে। তার পর সেই অমৃতধারায় 
ষট্‌চক্রস্থ দেবতাদের তর্পণ করে যে-পথে কুগুলিনীকে সহান্রারে নেওয়! হয়েছিল সেইপথে 
মূলাধারে ফিরিয়ে আনতে হবে। এই যাতায়াত প্রক্রিয়ার দ্বার মনকে শিবস্থানে লয় করতে 
হবে। যিনি প্রতিদিন এই যোগ অভ্যাস করেন তিনি জরামরণছুঃখ এবং ভববন্ধন থেকে 


মুক্ত হন।* 


১ বনি গ্লনো ৫১-এর টীক! 
২ ধ্যায়েৎ কুগুলিনীং দেবীং স্বয়স্তুলিঙবেষ্টিনীম্‌। হংসেন মনুন। দেবীং সহআারং সমানয়েৎ ॥ 
সদাশিবে। মহাদেবে। ফত্রান্তে পরমেশ্বরি । দেবীং রূপবতীং কামসমুল্লাসবিহারিণীম্‌ ॥ 
মুখারবিনগন্ধেন মৌদ্িতং পরমং শিবম্‌। প্রবৰোধ্য পরমেশানি তত্রৈবোপবিশেৎ প্রিয়ে ॥ 
শিবন্ত মুখপন্নং হি চুচুম্ৰে কুগুলী শিবে। সদাশিবেন দেবেশি ক্ষণমাত্রং রমেৎ পরিয়ে ॥ 
অমৃতং জীয়তে দেবি তৎক্ষণাৎ পরমেশ্বরি। তদুস্তবামূতং দেবি লাক্ষারসসমাধুতম্‌॥ 
তেনামূতেন দেবেশি তর্পয়েৎ পরদেবতাম্‌। যট্চক্রদেবতাস্তত্র সন্তর্প্যামৃতধারয়] ॥ 
আনয়েতেন মার্গেণ মূলীধারং পুনঃ সধীঃ। যাতীয়াতক্রমেণৈব তত্র কুর্ধ্যান্মনোলয়ম্‌॥ 
এবমভ্যন্তমানস্ত অহন্যহণি পীর্বতি । জরামরণছুঃখাছো মুচ্যতে ভববন্ধনাৎ॥ 
-ৃন্ধর্বমীলিকাবচন, ষ নি, স্লৌ। ৫১-এর কালীচরণকৃত টাকায় উদ্ধৃত 


১২৫ 


৯৯৪ ভারতীয় শক্তিসাধন! 


কুগুলিনীযোগ সমাধি-_কুগুলিনীযোগের সমাধি সম্বন্ধে যট্চক্রনিরূপণে বলা হয়েছে 
সমাধি-অত্যাসরত সাধক কুলকুগুলিনীকে প্রবুদ্ধ করে জীবাত্মার সহিত লয়ক্রমে শুদ্বপনমস্থিত 
অর্থাৎ সহশ্রারস্থিত মোক্ষধামে তার স্বামী পরমশিবের কাছে নিয়ে যাবেন এবং লেখানে 
চৈতন্যরূপা ইষ্টফলদান্ত্রী ভগবতীরূপে তার ধ্যান করবেন ।১ 

টাকায় কালীচরণ লিখেছেন ভগবতী কুগুলিনী সাধকের ইঠ্টদেবতারূপিণী। তাকে 
সহম্রারে পরবিন্দুর্ূপ শিবের সঙ্গে একীভাব প্রাপ্ত করিয়ে পরবিন্দুম্বরূপা ধ্যান করতে হবে। 
তার পর পরবিন্দুকেও তার মধ্যস্থ শৃন্যমধ্যে চিাত্মায় বিলীন করে কুগুলিনীকে শুদ্ধচৈতন্য- 
রূপিণী ধ্যান করতে হবে। সাধক তখন সোহহংভাবে জীবাত্মা ও পরমাত্মীর একাজ্ঞান 
লাভ করবেন এবং সেইজ্ঞনে চিত্ত বিলীন করে সর্বব্যাপক সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করে স্থিরিচিত্ত 
হয়ে অবস্থান করবেন ।* 

লয়ক্রম- _লয়ক্রমে কুগুলিনীকে উধ্ধেব উ্থাপনের কথা বলা হল। কঙ্কালমালিনীতন্ত্ে 
লয়ক্রমের নিষ্বোক্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে__ 

মূলাধারে-__যূলাধারস্থ ত্রিকোণে লং বীজের ধ্যান করতে হবে এবং সেখানে ব্রহ্মা এবং 
তার পর কামদেবেরও ধ্যান করতে হবে। এ স্থানেই বীজের চিন্তা করতে হবে। হস্তে 
আদাঁনের, পদে গমনের, পাঁযুতে বিসর্গের এবং নাসিকায় ভ্বাণের চিস্ত। করতে হবে। তার পর 
সাধককে পরমারাধ্য। ভাকিনীশক্তির ধ্যান করতে হবে। এই সমস্তই পূর্থীতে বিলীন চিন্তা 
করতে হবে। এই পৃর্থীমধ্যে আছেন কুগুলীবেষ্টিত লিঙ্গরূপী শিব। সিদ্ধিকামী সাধককে 
এই স্থানে পরমানন্দরূপিণী নিত্য কুগুলিনীর ধ্যান করতে হবে ।* 

পূর্বোক্তা ধন্যা পৃথিবীকে অর্থাৎ পূর্ীতত্বকে গন্ধে অর্থাৎ গন্ধতত্বে বিলীন করতে হবে 
এবং জীবাত্মাকে প্রণবের ছারা আকর্ষণ করে আনতে হবে। সাধক এবার সোহহংমঙ্ত্রে 
দ্বারা প্রাণ হেংস) ও গন্ধতত্বসহকুগলিনীকে স্বাধিষ্ঠানে নিয়ে যাবেন ।£ 


১ নীত্ব1 তাং কুলকুগডলীং লয়বশীৎ জীবেন সাদ্ধং সুধীর্মোক্ষে ধামনি শুদ্ধপদ্মনদনে শৈবে পরে শ্বামিনি। 
ধ্যায়েদিষ্টফলপ্রদাং ভগবতীং চৈতন্তরূপাঁং পরাং যোগীন্দরো। গুরুপাদপন্মযুগলালম্ৰী সমাধো যতঃ। 


_ষনি, শ্লো ৫২ 

২ এ, কালীচরণকৃত টাক1। 
৩ ব্রিকোণাখ্যং তু দেবেশি লঙ্কারং চিস্তয়েতথ1 | ব.ন্ধাণং তত্র সঞ্ষিত্তা কামদেবঞ্চ চিন্তয়েৎ। 

ৰীজং তত্রৈব নিশ্িত্তযং পানাবাদানমেব চ। পদে চ গমনং পায়ো বিসর্গং নসি কামিনি। 

স্রাণং সঞ্চিন্ত্যং দেবেশি মহেশি প্রীণবলতভে ৷ ডাঁকিনীং পরমারাধ্যাং শক্তিঞ্চ ভাবয়েত্ততঃ | 

এতাঁনি গিরিজে মাতঃ পৃথথীং নীত্ব। গণেশ্বরি। তন্মধ্যে লিঙ্গরূপং হি কুণুলীবেষ্টিতং প্রিয় 

তত্র কুণডলিনীং নিত্য।ং পরমানন্দরূপিণীম.। তত্র ধানং প্রকুর্ববীত সিদ্ষিকামে। বরাননে ।--ক ত, পঃ ২ 
৪ পূর্বোক্তাং পৃথিবীং ধন্তাং গন্ধে নীত্বা! মহেশ্বরি । আকৃত্য প্রণবেনৈব জীবাত্মানং নগেন্জে | 

কুগুলিস্তা। সহ প্রাণংগন্ধমাদায় সাধকঃ। সৌহহমিতি মনুন। দেবি স্বাধিষ্ঠানে প্রবেশয়েখ।--এ 


যোগ ৯৯৫ 


স্বাধিষ্ঠানে__ভার পর তিনি স্বাধিষ্ঠানচক্রের যড়দলপত্পের কর্পিকার মধ্যে বরুণ এবং 
তরুণ হরির ধান করবেন এবং রাকিণীশক্তির ধ্যান করে উক্ত চক্রস্থ অপ তত্ব ও রসনেন্দ্িয়ের 
চিন্তা করবেন। তার পর এই সব এবং গন্ধতত্বকে রমতত্বে বিলীন করে জীবাত্মা, বিনোদিনী 
কুগুডলিনী ও রসতত্বকে মণিপুরে নিয়ে যাবেন।১ 

মণিপুরে-_ মণিপুরচক্রের পদ্মকণিকার মধ্যে সাধককে বহ্ছির চিস্তা করতে হবে। 
চিন্তা করতে হবে সেখানে আছেন লাকিনীশক্তিযুক্ত সর্বসংহারক স্বয়ং রুত্্র। তেজোময় 
চক্ষুরিব্দ্রিয়ের চিন্তাও এখানে করতে হবে। তার পর এই সব এবং রসতত্বকে রূপতত্বে 
বিলীন করে জীবাস্মা, কুগুলিনী এবং রূপতত্বকে অনাহতচক্রে নিতে হবে ।* 

অনাহতে--সাধক এখন ধ্যান করবেন অনাহুত চক্রের পদ্মকর্ণিকার মধ্যে আছে 
জীবস্থান, সেই জীবস্থানে আছে বাযুতত্ব। তা ছাড় কর্নিকার মধ্যে আছে যোনিমগুল 
এবং তাতে বাণলিঙ্গ বিরাজমান । এই চক্রে কাকিনীশক্তি এবং ত্বগিক্জিয়ের ধ্যান করতে 
হবে। তার পর সাধক এই সব এবং রূপতত্বকে স্পর্শে অর্থাৎ ম্পর্শতত্বে বিলীন করে জীবাত্া, 
কুণগডলিনী এবং ম্পর্শতত্বকে বিশুদ্ধচক্রে নিয়ে গিয়ে স্থাপন করবেন ।০ 

বিশুদ্ধাখে;-_বিশুদ্ধাখ্যচক্রের পন্মক পিকার মধ্যে ধ্যান করতে হবে আকাশতত্বের এবং 
শাকিনীশক্তিযুক্ত শিবের। আর বাকৃ এবং শ্রোত্র এই ছুই তত্বকে আকাশতত্বে স্থাপন করে 
এই সমস্ত এবং স্পর্শতত্বকে শব্দে বিলীন করতে হবে। তার পর জীবাত্মা, কুগুলিনী ও 
শব্দতত্বকে আজ্ঞাচক্রে নিয়ে গিয়ে স্থাপন করতে হবে ।& 

আজ্ঞা চক্রে__-আজ্ঞাচক্রে আছে হাকিনীশক্তিলাঞ্ছিত মন। এই মন প্রকৃতি বুদ্ধি এবং 
অহংকারের দ্বারা লক্ষিত হয়।« মনের ক্রমহ্ক্র্ূপ অহংকার বুদ্ধি ও প্রকৃতি । 


পিল 


১ তৎকণিকায়ীং বরুণং তত্রীপি ভাবয়েদ্ধরিম.। যুবানং রাঁকিণীং শক্তিং চিন্তয়িত্বা বরাননে । 
রসনেন্্রিয়পুপ(পুর ?)স্থং জলঞ্চ কামলীলসে ৷ এতানি গন্ধঞ্চ শিবে রসে নীত্ব! বিনোদিনীম। 
জীবাত্সানং কুগুলিনীং ্বসঞ্চ মণিপূরকে 1--ক ত পঃ ২ . 

২ তৎকণিকায়াং সুশোণি বহ্ছিং সঞ্চিন্ত্য সাধক: । তত্র রুপ্রঃ স্বয়ং কর্ত| সংহাঁরে সকলম্ত চ। 
লাকিনীশক্তিসংযুক্তে ভাবয়েত্বং মনোহরে । তত্র চক্ষুরিজ্রিয়ঞ্চ কৃত তেজোময়ং যজেৎ। 
এতানি রসঞ্চ সুভগে রূপে নীত্ব। মহাভগে ৷ জীবাস্মানং কুগ্ডলিনীং রূপঞ্কানাহতে নয়েৎ।-_-& 

৩ তৎকাণকায়াং বাঁযুঞ্চ জীবস্থাননিবাসিনম,.। তত্র যোনের্মগুলঞ্চ বাণলিঙ্গবিরাজিতম,। 
কাকিনীশক্তিসংযুক্তং তত্র বায়োস্ত্বগিক্রিয়ম্‌। এতানি রূপঞ্চ সংযৌক্য স্পর্শে তবমলকারিণি । 
জীবং কুগুলিনীং ম্পর্শং বিশুদ্ধে স্থাপয়েত্ততঃ 1--এ 

৪ তৎকনিকায়ামীকীশং শিবঞ্চ শীকিনীযুতম্। বাঁচং শ্রোত্রঞ্ আকাশে সংন্থাপ্য নগনন্দিনি। 
এতানি ্পর্শং শবে চ নীত্ব। শঙ্করি মতপ্রিয়ে। জীবং কুগুলিনীং শব্দঞ্চ আজ্ীপত্রে নিধাপয়েৎ।--& 

৫ মনশ্চাত্র সদ ভাঁতি হাকিনীশক্তিলাফ্ছিতম্‌। বুদ্ধিপ্রকৃত্যহষ্কীরালক্ষিতং তৈজসং পরম্।-_& 


৯৯৬ ভারতীয় শক্তিসাধন! 


শবতত্বকে অহংকারে বিলীন করতে হবে, অহংকারকে মহত্তত্বে এবং মহত্তত্বকে 
সুক্ষুপ্রকতিতে বিলীন করতে হবে। এই সুক্ষপ্রকৃতিকে বল! হয় হিরণাগর্ভ।১ 

কুগুলিনীষোগে আজ্ঞাচক্রই শেষ হৈতভূমি। উক্ত চক্রের দ্বিদলপন্ম এই তত্বেরই 
প্রতীক ।* 

সহআারে-_আজ্ঞাচক্রের পরে সহম্লার। আজ্ঞাচক্রের পর জীবাত্মা, কুগুলিনী এবং 
মনকে সহম্রারে নিয়ে যেতে হবে ।* 

সহম্রারের বিষয় পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে । এখানে কুগুলিনীকে পরমশিবের সঙ্গে 
মিলিত করতে হয়। শিবশক্তির এই সামরহস্যহেতু পরমামৃত ক্ষরিত হয়। অলক্তকের মতো 
রক্তবর্ণ সেই অমৃত পান করে নিত্যানন্দের মহান্‌ প্রকাশ ধার মধ্যে দেই পরম শিবের 
থেকে নিয়্গামিণী হয়ে কুগুলিনী চিত্রিণীনাড়ীমধ্যস্থ ব্রদ্ষপথে পুনরায় মুলাধারে প্রবেশ 
করেন।৪ 

কুগুলিনীকে যে-রকম ক্রম অন্সারে উ্ধেব নেওয়া হয় ঠিক সেইরকম ক্রম অনুসারেই 
তাকে মুলাধারে ফিরিয়ে আনতে হয়। অন্যভাবে বলা যায় আনন্দন্বরূপিণী স্থরেশ্বরী কুগুলিনী 
পরমশিবের সঙ্গে মিলিত হবার পর যে-প্রকারে সহম্রারে শিবস্থানে গিয়েছিলেন সেই প্রকারে 
মূলাধারপম্মে ফিরে আসেন ।* 

সৌন্দর্ধলহরীতে এই বলে দেবীর স্তব করা হয়েছে*__“হে দেবি! তুমি কুলপথ দ্বারা 
ষট্‌চক্রভেদপূর্বক সহম্্ারে গমন করিয়া খন পরমশিবের সঙ্গে সশ্মিলিতা হও, তখন তোমার 
পাদপদ্নুগলের প্রান্ত হইতে বিগলিত অম্তধারাবর্ষণ দ্বারা সমুদয় চক্র ও চত্রস্থ দেবতাগণকে 
পুনরুজ্জীবিত ও সন্তপ্পিত করিতে করিতে পুনর্বার তুমি সেই কুলপথ দ্বারাই মুলাঁধারে 
প্রত্যাগমন করত আপনাকে সাঞ্ধিত্রিবলয়াকৃতি সর্পরূপিণী করিয়া মুলাধারস্থিত স্বয়সুিঙ্গে 
নিদ্দিত হইয়া থাক ।” 

প্রসঙ্গতঃ লয়ক্রম সম্বন্ধে একটি সাধারণস্থত্রের এখানে উল্লেখ করা যায়। সমাধিকালের 


১ দ্রং ষনি, ক্লে! ৫২-এর কালীচরণকৃত টাক 
11971081055 85 0. 88. £. 2, 
জীবাস্নানং কুণ্ডলিনীং মনশ্চাঁপি মহেশ্বরি । সহআীরে মহাপদ্মে মনশ্চীপি নিষৌজয়েংৎ।--ক ত, পঃ২ 
৪ লাক্ষাভং পরমামৃতং পরশিবাৎ পীত্ব। পুনঃ কুগুলী নিত্যানন্দমহোদয়াৎ কুলপণাম্মুলে বিশেৎ নুন্দরী | 
-ষ নি, &৩ 

& অভ্রৈব কুগুলীশক্তিগু্রীকার। সুরেশ্বরি ৷ পুনস্তেন প্রকারেণ গচ্ছন্ত্যাধারপন্কজে 1--ক ত, পঃ ২ 
৬ নুধীধারাসারৈশ্চরণযুগলাস্তবিগঁলিতৈঃ প্রপঞ্চং সিঞভী পুনরপি রসাম্ায়মহসঃ 

অবাপ্য স্বাং ভূমিং ভূজগনিভমধ্যুষ্টবলয়ং শ্বমাত্মানং কৃত্বা স্বপিষি কুলকৃণ্ডে কুহরিণি ।-_সৌ ল, ১৭ 
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পূর্বে সাধককে অতিযত্রসহকারে চিস্তা করে স্থুলকে সুম্ষে বিলীন করতে হবে এবং এইভাবে 
ক্রমশঃ সমন্তকে চিদ্াত্মীয় বিলীন করতে হুবে।১ 

মূলাধারাদি পল্প ও বর্ণের লয়-_ এই স্ৃত্রান্থসারে মুলাধারাদি পদ্ম এবং পদ্মদলস্থ 
বর্ণাদির লয়ক্রমও শান্ক্রে বিবৃত হয়েছে । শারদাতিলকে আছে-_মুলাধার-পক্পের চতুর্দলস্থ 
ব থেকে স এই চার বর্ণ মূলাধারের অধিষ্ঠাতৃদেবতা ত্রদ্মার মধ্যে লয় করতে হবে। অর্থাৎ 
বর্ণসহিত মুলাধারপদ্স ব্রহ্মার মধ্য লয় করতে হবে। ব্রন্মাকে ৰ থেকে ল পর্যস্ত বড়ক্ষরান্থিত 
ষড় দলপদ্দে স্বাধিষ্ঠানে লয় করতে হবে। এই যড় বর্ণকে অর্থাৎ ষড় বর্ণযুক্ত স্বাধিষ্ঠানপন্মকে 
উক্ত পন্মের অধিষ্ঠাতৃর্দেবতা বিষ্ণুর মধ্যে লয় করতে হবে। বিষ্ণুকে আবার মণিপৃর প্লে 
লয় করতে হবে। উক্তপম্মের দশদলস্থ ভ থেকে ফ পর্যন্ত দশবর্ণকে অর্থাৎ দশবর্ণযুক্ত পন্মটিকে 
রুদ্রে লয় করতে হবে। কুদ্রকে অনাহত পদ্মে লয় করতে হবে। এই পদ্মের দ্বাদশদলের 
ক থেকে ঠ পর্যন্ত দ্বাদশবর্ণমহ পন্মটিকে উক্ত পন্মের অধিষ্ঠাতৃদেবতা৷ ঈশ্বরে লয় করতে হবে। 
ঈশ্বরকে বিশ্তুদ্বাখ্য পয্মে লয় করতে হবে। বিশ্তুদ্ধাখ্য পদ্মের ষোড়শদলের ষোড়শ স্বরবর্ণসহ 
পল্পটিকে তার অধিষ্ঠাতূদেবতা সদাশিবে লয় করতে হুবে। সদাশিবকে আবার হ ক্ষ এই 
দুই বর্ণশোভিত আজ্ঞাপত্মে লয় করতে হবে। উক্ত ছুই বর্ণকে অর্থাৎ ছুই ব্ণযুক্ত আজ্ঞাপন্মকে 
তার অধিষ্ঠাতৃদেবতা বিন্দু অর্থাৎ শিবে লয় করতে হবে। তার পর বিন্দুকে কলায় লয় করতে 
হবে, কলাকে নারে, নাদকে নাদান্তে, নাদান্তকে উন্মনীতে, উন্মনীকে বিষ্ণুবন্তে, অর্থাৎ 
পুংবিন্দুতে আর বিষুবক্ত.কে গুরুবক্তে, অর্থাৎ পরবিন্দুতে লয় করতে হবে।* 

পূর্বেই বলা হয়েছে এই পরবিস্বু সহস্্রারস্থিত পরমশিব। স্থ্িক্রম সুক্ম থেকে স্থল আর 
লয়ক্রম স্থূল থেকে সুস্ম। আমর! লক্ষ্য করেছি পরমশিব থেকে অভিন্ন পরাশক্তিই শব্ন্থ্টি- 


১ সমাধিকালীৎ প্রীগেবং বিচিন্ত্যাতি প্রযত্ুতঃ | গ্ুলশুক্সরক্রমাৎ সর্বং চিদীত্মনি বিলাপয়েৎ। 
দ্রঃ য নি, প্লে! ৫২-এর কাঁলীচরণকৃত টাক 

২ বাদিসান্তদলন্থীর্ণান্‌ সংহরেৎ কমলাদনে। তং ফটপত্রময়ে পদ্মে বাঁদিলাস্তীক্ষরাহ্থিতে । 

স্বাধিঠানে সমাযৌজ্য বেধয়েদীজ্ঞয়াগুর;। তান্‌ বর্ণান্‌ সংহরেদ বিষণ তং পুননাভিপন্কজে । 

দশপত্রে ডাদিফান্তবর্ণাঢ্যে যোজয়েদ্‌ গুরঃ। তান্‌ বর্ণান্‌ সংহরেদ্‌ রুদ্রে তং পুন হাদয়াম্ব,জে। 

কাদিঠান্তাকরবর্ণাঢ্যে যৌজয়িত্েশ্বরে গুরু; তান্‌ বর্ণান্‌ সংহরেদন্থি-স্তং ভূয়ঃ হষ্ঠপন্ধজে। 

স্বরাঢ্যযোডশদলে যোজগ্নিত্ব। স্বরান্‌ পুনঃ। সর্দাশিবে তান্‌ সংহত্য তং পুন'জ্সরো রুহে। 

দ্বিপত্রে হক্ষলসিতে যৌজয়িত্বা। ততো গুরুঃ। তদর্ণোৌ সংহরেদ্‌ ৰিন্দৌ কলায়াং তং নিষোজয়েৎ। 

তাং নাদেহনস্তরং নাদং নাদান্তে যৌজয়েদ গুরুঃ| তমুন্ধন্তাং সমাধৌজ্য বিঞুবন্তণন্তরে চ তাম্‌। 

তাং পুনপুরুবক্তে তু যৌজয়েদ্‌ দেশিকোত্মঃ ।--শী। তি ৫1১৩*-১৩৭ 


৯৯৮ ভারতীয় শক্তিসাধন। 


ও অর্থ-্ুষ্টিরপে অভিব্ক্ত। জীবদেহে ইনিই কুগুলিনী। কাজেই পূর্বোক্ত পদ্ম এবং 
বর্ণাদির প্রকাশ ও লয় বন্ততঃ তারই মধ্যে হয়। সৃষ্টিক্রমে তিনিই মূলাধারচক্র এবং তন্তর্গত 
যাবতীয় প্রপঞ্চ পর্যন্ত অভিব্যক্ত হন এবং লয়ক্রমে মূলাধার থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেকটি 
চক্র ও ত্দন্তর্গত প্রপঞ্চ সংহরণ করে পরিশেষে পরমশিবের সঙ্গে মিলিত হন। 

লক্ষ্য করা গেছে তন্ত্রোন্ত কুগুলীষোগ বা লয়যোগের প্রধান সাধন ষট্চক্রভেদ । 
ষট চক্রভেদের ব্যাপারটি সংক্ষেপে এই৯-- 

ষট্চক্রভেদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ _কুগুলিনী জাগরিতা হয়ে যখন উর্ধবগমনোন্মখী হন 
তখন মৃলাধারচক্রস্থিত সব দেবতা ও বর্ণ প্রস্তুতি তার শরীরে লয়প্রাপ্ত হয়। ভূমগ্ডল 
লয়প্রাপ্ত হয়ে কুগডলিনীশরীরে লং বীজে পরিণত হয়। কুগুলিনী মুূলাধারচক্র ত্যাগ করামাত্র 
শূন্য মূলাধারপদ্ম আবার অধোমুখ ও মুদ্রিত হয়ে যায়। বলা আবশ্তক কুগুলিনীর নিপ্রিতাবস্থায় 
ষট চক্রের পদ্মগুলি অধোমুখ ও মুদ্রিতই থাকে। কুগুলিনী জেগে উঠে যখন যে-পদ্মে ধান 
তখন সেইপদ্ম উ ধবমূখ ও বিকশিত হয়। আর সেই চক্রের বর্ণও দেবতাদি কুগুলিনীশরীরে 
লয়প্রাপ্ত হয়। 

কাজেই কুগুলিনী স্বাধিষ্টানচক্রে উপনীত হওয়ামাত্র তৎক্ষণাৎ স্বাধিষ্ঠানপন্স উর্ধবমুখ ও 
বিকপসিত হয় এবং চক্রস্থিত দেবতা ও বর্ণাদি কুগুলিনীশরীরে লয়প্রাপ্ত হয়। লং এই 
পৃথীবীজ জলমণ্ডলে লয়প্রাপ্ত হয় এবং জলও বং বীজে পরিণত হয়ে কুলকুগুলিনীশরীরে 
অবস্থান করে। 

তার পর কুগুলিনী স্বাধিষ্ঠানচক্র ছেড়ে মণিপুরে উঠে যান। তখন পূর্বের মতো এখানকার 
দেবতা ও বর্ণাদি তাঁর শরীরে লয় প্রাঞ্চ হয়, বং বীজ বহিমণ্ডলে লীন হয়ে যায় এবং বহ্িও 
রং বীজে পরিণত হয়ে কুগুলিনীশরীরে লীন হয়। কেউ কেউ এই চক্রকে বলেন ক্রহ্গগ্রন্থি। 
এই গ্রন্থি ভেদ করতে সাধকের বেশ কষ্ট হয়। 

এবার কুগুলিনী উপনীত হন অনাহতচক্রে। এখানেও ঠিক সেই একই অবস্থা ঘটে। 
দেবতা ও বর্ণাদি কুগুলিনীশরীরে লয়প্রাপ্ত হয়, রং বীজ বায়ুমগ্ডলে লীন হয়, বাু যং বীজে 
পরিণত হয়ে কুগ্ডলিনীশরীরে লীন হয়। এই চক্রের নামবিষ্ণুগ্রন্থি। এটি ভেদকরাও 
কষ্টসাধ্য । 

তার পর কুগুলিনী উঠে যান বিশ্তুদ্বচক্রে | তখন চক্রের সমস্ত দেবতা ও বর্ণাদি কুগুলিনী- 
শরীরে লয়প্রাপ্ত হয়, যং বীজ আকাশমগুলে লীন হয় আর আকাশ হুং বীজে পরিণত হয়ে 
কুগুলিনীশরীরে লয় প্রাপ্ত হয় । 


১ দ্রঃ শঙ্করাচাধ গ্রন্থমাল।, পরিবন্ধিত ৮ম সং, বহমতী, পৃঃ ২৮৭-৮৮ 


যোগ ৯৯৯ 


কুণডলিনী এবার আজ্ঞাচক্রে উপনীত হন। অন্যান্য চক্রে যেমন এই চক্রেরও দেবতা 
ও বর্ণাদি তীর শরীরে লয় প্রাপ্ত হয়, হং বীজ মনে লয়প্রাপ্ত হয় এবং মনও কুগুলিনীশরীরে 
লীন হয়ে যায়। এই আজ্ঞাচক্র রুদ্রগ্রন্থি। এই গ্রন্থি ভেদ করলে কুগুলিনী স্বয়ং উিত 
হয়ে পরমশিবের সঙ্গে মিলিত হন। সাধকের ধ্যানে বা চিন্তায় তা হয় না; কুগুলিনী বস্তৃতঃ 
আজ্ঞাচক্র ভেদ করলেই এ রকম হয়। রক্তরগ্রস্থিভেদ করা অতিশয় কষ্টসাধ্য ব্যাপার। 

কুগুলিনী আজ্ঞাচক্র ভেদ করে উপরে উঠতে থাকলে ক্রমে ক্রমে নিরালম্বপুরী, প্রণব, নাদ 
ও বিন্দু প্রস্তুতি তার শরীরে লয়প্রাপ্ত হয়। তার পর তিনি পরমশিবের সঙ্গে একীভূত হলে 
শিবশক্তির সামরস্তসম্ৃত অমৃতধারায় সাধকের দেহ প্রাবিত হয়। এই সময় সাধক সব 
বিস্বত হয়ে এক অনির্বচনীয় আনন্দরসে মগ্ন হয়ে থাকেন । 

পরমশিবের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে কুগ্ডলিনী আবার নিম্নগামিনী হন। প্রত্যাগমনের সময় 
তিনি যে পথে গিয়েছিলেন ঠিক সেই পথেই সেই সেই চক্রের মধ্য দিয়ে নেবে আসেন এবং 
যখন যে-চক্রে উপনীত হন তখন সেই চক্রের দেবতাবর্ণাদি তার শরীর থেকে স্ষ্ট হয়ে সেই 
চক্রে অধিষ্ঠিত হয়। 

গ্রন্থিভেদের তাওপর্য-__লক্ষ্য করা গেছে কুগুলিনী উধ্বগমণের সময় গ্রস্থিভেদ করে 
যান। এই ব্যাপারের একটি গভীর তাৎপর্ব আছে। ত্রন্গ্রস্থি বিষুগ্রস্থি ও রুতরগ্রস্থি যথা- 
ক্রমে পুত্রৈষণা বিত্বৈষণ1 এবং লোটৈষণা নামে পরিচিত। সন্ন্যাসগ্রহণের সময় ত্রিবিধ এষণা 
ত্যাগ করার বিধি আছে। ব্রক্মগ্রন্থি ভেদ করার ফলে সাধক কামাদি প্রবৃত্তি, হ্্টিবাসনাদি 
সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করে জিতেন্দিয় হন। এই গ্রস্থিভেদের ছারা পুত্রৈষণ? দূর হয়। 
বিষ্ুগ্রন্থিতেদ হলে বৈষ্ণবী মায়! ধনৈশ্র্্যাদির প্রলোভন সাধককে আর বিচলিত করতে পারে 
না। এই গ্রস্থিতেদের দ্বারা বিত্ৈষণা দূর হয়। রুদ্রগ্রস্থিভেদ হলে পরে সাধক প্রতিষ্ঠা- 
মোহ জয় করতে সমর্থ হন। এই গ্রস্থিভেদের দ্বারা লোকৈষণ| দূর হয়। গ্রস্থিত্রয়ভেদ 
হলে সাধক অমৃতত্বলাভ করেন।১ 

গ্রন্থি অর্থ গিঁঠ। গ্রস্থিতেদ অর্থ গিঠখোলা । সহজ কথায় 'গ্রস্থিভেদ অর্থ বন্ধনমুক্তি। বন্ধন 
ত্রিবিধ__দেহজ প্রাণজ এবং আত্মজ। জগৎ এক বিরাট স্থুল দেহ। সমুদ্রের উপর তরঙ্গের 
মতো! এই বিরাট্‌ দেহের উপর ব্যট্িদেহ উঠছে আবার কিছুকাল ক্রীড়া করে ওরই মধ্যে 
বিলীন হয়ে যাচ্ছে। আমরা বুদ্ধিদোষে সংস্কারবশে এমনি এক এক তরঙ্গকে আপন মনে করে 
তাঁর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ি। এই বন্ধন কল্পনা প্রস্থত। এই কল্পিত বন্ধন দূর করে দেহকে 
আত্মার দেহব্ধপে অনুভব করাই ব্রহ্ষগ্রস্থিতেদের লক্ষ্য ।”ৎ 


১ পুত,90.56,89 ২ ৮6৭ 


১০০০ ভারতীয় শক্তিসাধনা 


প্রাণমনবিজ্ঞানময় কোশে সর্বব্যাপী প্রাণমনাদির সত্তা বিস্বৃত হয়ে এক নির্দিষ্ট প্রাণমনে 
আপন অহস্তা স্থাপন করে তার সুখছুঃখের - মধ্যে আমর! এমনি আবদ্ধ হয়ে পড়ি ষে 
ব্যিদেহের স্থথের জন্য সমস্িপ্রাণধ্বেহকে আঘাত করতে দ্বিধা বোধ করি না। জগতে সর্বত্র 
একই প্রাণের খেল! চলছে, সকলের স্থখছুঃখ একের মধ্যেই সম্মিলিত এই তত্ব উপলব্ধি করে 
ব্টিদেহের সীমাবদ্ধ স্থুখছুঃখকে সমষ্টিগত স্থখছুঃখের মধ্যে মিলিয়ে দেওয়া প্রাণগ্রন্থি বা 
বিষুগ্রস্থিভেদের উদ্দেস্তয ।”১ 

আত্মার ধর্ম আনন্দ । তাকে এক সামান্য দেহের আনন্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে এক 
ব্টিদেহের আনন্দের জন্য আমরা মম্টিদেহের আনন্দকে নষ্ট করতে দ্বিধাবোধ করি না। এই 
সীমাবদ্ধ ব্যষ্টিদেহের বন্ধন দূর করে সমদ্্িগত আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করা, সমস্ত জীবের 
হিতসাধন আর আনন্দবদ্ধনে রত হওয়! কুদ্রগ্রস্থিভেদের লক্ষ্য” ।* 

্রহ্মগ্রস্থিতেদ হলে সাধক সমষ্টিভাবে স্থিতিলাভ করেন, সত্যপ্রতিষ্ঠ হন। তখন তিনি 
সমস্ত জীবজগৎকে একই সংস্বরূপের অঙ্গব্ূপে অনুভব করেন-_তার মনে হয় সমস্তই একেরই 
বিভিন্নরূপে আত্মপ্রকাশ । সাধকের ইষ্টমৃত্তিও তখন বিশ্বরূপ ধারণ করেন। তখন সর্বভূতে 
একই মায়ের দর্শনলাভ হয় আর সাধক আপন আত্মাকে সর্বাভৃতাত্মার্ূপে উপলদ্ধি করেন । 
্রহ্মগ্রন্থিভেদের দ্বারা! প্রারন্ধ কর্মের বীজ দগ্ধ হয় ও স্থুলদেহের সংস্কার হয়।”* 

“বিষুঃগ্রস্থিভেদ হলে পর সাধক প্রাণপ্রতিষ্ঠা লাভ করেন, খগ্প্রাণে মহাপ্রাণের লীলা! 
অন্থভব করেন। তখন তিনি সব কর্কেই আপন কর্ণ মনে করেন, সকলের স্থখছুঃখে 
সথখছুঃখ অনুভব করেন। সকলের প্রতি তার প্রেমভাব জাগে এবং সকলের সুখের জন্য 
তিনি আপন জীবন উৎসর্গ করে দ্বেন। বিষুগ্রন্থিভেদের দ্বারা সাধকের সঞ্চিত কর্মের বীজ 
দগ্ধ হয়ে যায় এবং সুক্মর্দেহের সংস্কার হয় ।'£ 

রুদ্রগ্রস্থিভেদ হলে সাধক এক অথগ্ড অদ্বয়ভাবে সিদ্ধিলাভ করেন, আনন্দপ্রতিষ্ঠ। লাভ 
করেন। তখন তিনি সকলের আনন্দে আনন্দলাভ করেন। রুক্দরগ্রন্থিভেদের দ্বারা আগামী 
কর্মের অর্থাৎ সধধচীয়মান কর্মের বীজ দগ্ধ হয় এবং কারণদেহের সংস্কার হয়।* 

“ছুর্গাসপ্তশতীতে গ্রস্থিত্রয়ভেদের কথা এইভাবে পাওয়া যায়__মধুকৈটভবধের ছ্বারা 
সত্যপ্রতিষ্ঠ হয়ে আপন সসীমভাব দূর করে সর্বত্র ব্রহ্মান্ুভূতির ছারা ব্রহ্গগ্রস্থিভেদ করতে 
হবে। মহিষাস্থরবধের দ্বার! প্রাণপ্রতিষ্ঠ হয়ে সর্বত্র এক মহাপ্রাণের লীল! দর্শন করে আর 
অহংকার সম্পূর্ণরূপে দূর করে বিষুগ্রন্থিভেদ করতে হবে। আর শুস্তনিশ্তসতবধের দ্বারা 
আনন্দপ্রতিষ্টিত হয়ে সর্বত্র আনন্দ অনুভব করে রুদ্রগ্রন্থিভেদ করতে হবে।”* 


১ পুত,চ.৮ ২ এ ৩ প্র 96.৮7-58 ৪ এ, 9৪, 8৪-89 
৫ এর ৬ এ, 2. 68 


যোগ ১৩০৬৬ 


কুণডজিনীযোগের অধিকার-_কুগুলিনীজাগরণ, ষট্চক্রভেদ, এককথায় কুগুলীযোগ বা 
লয়যোগের ষে-বিবরণ দেওয়া হল তার থেকেই বোঝা ষায় ব্যাপারটি সহজসাধ্য নয়। আর 
এই যোগসাধনায় সবাই অধিকারীও নয়। মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় 
লিখেছেন “কুণ্ডলিনী জাগরণের জন্য চেষ্টা করিবার পূর্বে সাধককে অতি কঠোর নৈতিক 
নিয়ন্ত্রণের ভিতর দিয়া অগ্রলর হইতে হয়। ইন্ড্রিয়সংঘম, ্রহ্মচর্য, পবিত্র জীবন, পবিত্র চিন্তা 
এই সকল স্থায়ীভাবে আয়ত্ত করিতে না পারিলে কুগুলিনী জাগরণের পথে অগ্রসর হওয়া 
অন্থচিত। কারণ, মস্তিষ্কের শুদ্ধ কেন্দ্রের সঙ্গে দেহের নিয়স্তরস্থিত জননকেন্দ্রের ঘনিষ্ঠ 
সম্বন্ধ রহিয়াছে। ইন্ড্রিয়লোলুপ ব্যক্তির পক্ষে [7890190কে ( কুগ্ুলিনীকে ) জাগাইয়া 
সাধনপথে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব । ইন্ডরিয়-সংযমের অভাবে বিস্তদ্ধ আধ্যাত্মিক জীবন লাভ 
করা যায় না।৮১ 

গুরুগম্যসীধনা-_ তা ছাড়! কুণ্ডলিনীজাগরণ ষট্চক্রভেদ ইত্যাদির কৌশল এবং ক্রম 
গুরুমুখে শিখতে হয়। ষট্চক্রনির্ূপণে বলা হয়েছে__ধমাদির অভ্যাসের দ্বারা সংযতমনা 
ষে-যোগী নিত্যানন্দের উৎস শ্রাদীক্ষাগুরুর পাদপন্ময্গল থেকে এই ষোগের উত্তম ক্রমের 
জ্ঞানলাভ করেছেন তার আর সংসারে জন্ম হয় না, প্রলয়কালে তার ক্ষয় হয় না। নিত্যানন্দ- 
পরম্পরার ছার। প্রমুদিত শান্ত সেই যোগী যোগীদের অগ্রণী ।* 

এখানে জ্ঞানলাভ কর! অর্থ জানা এবং ষথাশাত্্ সাধনা করে সিদ্ধিপাভ করা বুঝতে 
হবে। অর্থাৎ জ্ঞানলাভ অর্থ শাবজ্ঞানলাভ নয়। 

বল! হয়েছে যোগীর প্রলয়কালেও ক্ষয় হয় না । এ কথার তাৎপর্য কি? মহামহোপাধ্যায় 
কবিরাজ মহাশয় লিখেছেন* “জাগ্রত কুগুলিনীর ক্রিয়াশক্তির ছারা সমস্ত মস্তিষ্কটি একটি 
যোনিসদৃশ যন্্রূপে পরিণত হয়, ইহারই নাম উর্ধযৌনি। এই ষোনিতেই স্বয়স্তু আত্মরূপী 
দিব্যদেহে জন্মলাভ করেন । যাহাকে খ্রীস্টীয় ধর্মশান্ত্র [77008200195 0015060001 বলিয়া 
থাকে - ইহাই তাহার গুপ্ত রহ্স্ত। দ্বিতীয় জন্মপ্রাপ্ত এই সুক্ষ মানবই জরামৃত্যু-অতীত 
স্বয়ংপ্রকাশ, চিদানন্দময় ও আত্মজ্যোতিতে নিত্য প্রকাশমান।” 

এই সক্ষম মানব সম্বন্ধেই বল! হয়েছে প্রলয়কালে এর ক্ষয় হয় না। মান্ষমাত্রই ম্বব্ধূপতঃ 


২ দেহের সাঁধনা, হিমীত্রি, জো, ১৩৬০ 
২ জ্ঞান্বৈতৎ ক্রমমুত্তমং যতমন। যোগী ষমা্ঘৈধুতঃ 
শ্রীদীক্ষাগ্ুরুপাদপক্মযুগলামোদপ্রবাহোদয়াৎ। 
সংসারে ন হি জন্তে নহি কদ। সংক্ষীরতে সংক্ষয়ে 
নিত্যানন্গপরম্পরা প্রমুদিতঃ শীস্তঃ সতীমগ্রণীঃ ।-_ব নি, পে ৫৪ 
৩ দ্বেহের সাধনা, হিমাত্রি, জোট, ১৬৬, 
১২৬ 


১০৩২ ভারতীয় শক্তিসাধন। 


চিদানন্দময় স্বয়ংপ্রকাশ অর্থাৎ, ব্রদ্ধ। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি মানুষের এই স্বরূপ 
উপলব্ধি করা এবং স্বরূপপ্রতিষ্ঠ হওয়াই শক্তিসাধনার চরম লক্ষ্য । 

যোগের প্রাচীনতা সাধনার সঙ্গে কোনে! সম্বন্ধ না থাকলেও এই প্রসঙ্গে যোগের 
প্রাচীনতার প্রশ্নটি সহজেই মনে জাগে । কেউ কেউ যোগের উৎসসন্ধানে আদিম যুগ 'পর্বস্ত 
চলে যান। আদিম মানবের মধ্যে 'ভাবলাগার কথা পাওয়। যায়।» সেই 'ভাবলাগা' 


থেকেই শতাব্দীর পর শতাবী ধরে নানারপাস্তরের মধ্য দিয়ে যে বস্তুটি গড়ে উঠে, পরবর্তী- 
কালে তাই যোগ নামে খ্যাত হয়। 
মোহেঞ্জোদড়োতে-_ প্রাগৈতিহাসিকযুগে যে যোগ প্রচলিত ছিল তাঁর নিদর্শন 


টি 


(চ]. ২০111) পাওয়!_গরেছে। তাছাড়া কয়েকটি সিলে ষোগের ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান 
দেবমৃতি € 15. ০1, 29 ৪00. ০11, 11 ) পাওয়া গেছে। আরেকটি মিলে এই 
ভঙ্গীতে আরেকটি দেবমৃত্তি উৎকীর্ণ হয়েছে।* এই ভঙ্গীটিকে জৈন যোগীদের কায়োৎসর্গ- 
তঙ্গী বলা হয়।* কেউ কেউ মহেঞ্জোদড়োতে প্রাপ্ত মুত্তির যোগমুদ্রা আর বায়ুপুরাণবর্নিত 
পাস্তপতযোগমুদ্রা একই প্রকারের মনে করেন ।« 

বেদে--খগবেদের একটি স্থক্তে* ষোগীর বর্ণনা] করা হয়েছে মনে করা হয়। বিশেষ 
করে একটি মন্ত্রে স্পষ্টই যোগীর কথ! আছে বলা হয়। মগ্্টি এই?__কদ্রের সঙ্গে কেশী 
অর্থাৎ লক্বাচুলওয়ালা লোকটি বিষপাত্র থেকে বিষপান করেন । 'এইটি বায়ুক্ূপ প্রাপ্ত হয় এবং 
কুৎলিৎ অনমনীয় লোকটিকে চূর্ণ করতে চায়। 

এই ষোগীর সম্বদ্ধে বল! হয়েছে ইনি বায়ুর্ূপতা প্রাঞ্ধ হয়ে আকাশপথে চলেন। যখন 
চলেন তখন বিশ্বের সমস্ত রূপ্য পদার্থ স্বীয়তেজের দ্বারা দেখতে দেখতে যান।” 

বল! হয়েছে এই অতীন্ডরিয়পদার্থদর্শী এই ব্যক্তির আহার বায়ু। ইনি বায়ুর সখা । 
ভ্যোতমান বায়ুর ছারা ইনি এধিত হন অর্থাৎ ইনি বায়ুব্ধপ প্রাপ্ত হন।৯ 

আলোচ্য সুক্তের অন্য মন্ত্রে মুনিশব্দ বহুবচনে প্রয়োগ করা হয়েছে । এর থেকে অনুমান 
করা হয় এ ধরণের ব্যক্তি অনেক ছিলেন। বল! হয়েছে এই অতীন্দ্রিয়পদার্ঘদরশশীরা কপিলবর্ণ 


১ 2৮ছ), 19, 9,898 ২ এ 

৩. 84, 1.0.) ০], 0, 9,64৪. প্র. 0, 9. 21 

«& শক্তিসম্প্রদায়। ক শ অ,পৃঃ২৪৪ ৬ দ্রঃখ বে ১১৩৬ 

৭ বায়ুরম্ম। উপামস্থৎ পিনগি ল্মা কুনংনম!। কেশী বিষন্ত পাত্রেণ যদ্রুদ্রেণীপিবৎসহ 1 ১০1৯৩৬1৭ 
৮ অন্তরিক্ষেণ পততি বিশ্বা রূপাবচাকশৎ।-_খ বে ১০1১৩৬1৪ 

৯ বাঁতন্ডাখে। বায়োঃ সথাথে। দেবেধিতো| মুনি; 1-এ ১০।১৩৬1৫ 


যোগ ১০৬৩ 


মলিন বস্ত্র পরিধান করেন। তপের মহিমাার! দ্রীপ্যমান হয়ে দেবতাম্বরূপে প্রবেশ করেন 
এবং বাতাসের গতি প্রাপ্ত হন।১ 

লৌকিক সমস্ত ব্যবহার ত্যাগ করে এরা উন্মত্তবৎ আচরণ করেন। এরা বলেন, 
“আমাদের দ্বারা উপাসিত হয়েই বায়ুসমূহ অবস্থান করছে। হে মানবগণ, তোমরা কেবল 
আমাদের শরীরর্প দেখতে পাও, আমাদের দেখতে পাও না ।* 

উপনিষদ্দে--এ-সব অন্থমান ব! ব্াখ্যাতার অভিমত বলে প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করতে 
কারো আপত্তি থাকলেও উপনিষদ যে যোগের সুম্পষ্ট বিবরণ আছে সে-বিষয়ে দ্বিমত 
থাকতে পারে না। যেমন কঠোপনিষদে আছে--যখন মনের সঙ্গে পঞ্চ অর্থাৎ পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় 
ব্যাপারশূন্ত হয়ে অবস্থান করে এবং বুদ্ধিও চেষ্টা করে না অর্থাৎ নিজ কাজ করে না তখন 
সেই অবস্থাকে পরমাগতি বলা হয় ।৩ 

ইন্দড্রি়ধারণারূপ এই স্থির অবস্থাকে ষোগ বল! হয়। যোগের সেই আরম্তাবস্থায় অপ্রমত্ত 
থাকতে হয়, কেন ন1 যোগের উৎপত্তি ও বিনাশ আছে ।£ 

বাহাত্তরহাজার যোগনাড়ীর উল্লেখ পাওয়া যায় বৃহাারণ্যকোপনিষৎ্, প্রশ্নোপনিষৎ 
প্রভৃতি উপনিষদে। তা ছাড়া বৃহাদারণ্যকোপনিষদেৎ হৃদয়কোশে ইন্দ্র-ইন্দ্রাণীর যে-মিলনের 
কথা বল! হয়েছে ত৷ কুগুলীযোগের শিবশক্তির মিলনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। 

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে যোগের বিবরণই দেওয়া হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে_-সাধক 
মাথা, ঘাড় এবং বুক উচু করে শরীরকে সোজা রেখে মনের দ্বারা ইন্জিয়সমূহ হৃদয়ে নিয়মিত 
করবেন এবং ব্রন্মরূপ উড়ুপ অর্থাৎ প্রণবরূপ ভেলার সাহায্যে ভয়াবহ সংসারম্রোত পার 
হবেন।৬ 

সাধক সমস্ত ব্যাপারে যথাবিধি সংযত হয়ে পঞ্চ প্রাণবাযুকে নিয়মিত করবেন অর্থাৎ 
পূরক ও কুস্তক করবেন এবং প্রাণবায়ু ক্ষীণ হলে নাক দিয়ে ত্যাগ করবেন অর্থাৎ রেচক 


১ মুনয়ে! বাঁতরশনা; পিশঙ্গ। বসতে মল। 

বাঁতন্তানু ভ্রাজিং যন্তি বদ্দেবাসে। অবিক্ষত ।--এ ১০1১৩৬।২ 
২ উন্মদিত। মৌনেয়েন বাতা আ. তস্থিম বয়ম, 

শরীরেদশ্মাকং যুয়ং মর্তাসে। অভি পণ্ঠথ ।--এ ১০1১৩৬।৩ 
৩ বদ পধ্াবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ। বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতি তীমাহুঃ পরমাং গরতিম.।--ক উপ ২৩।১, 
৪ তাং যোৌগমিতি মন্তন্তে স্থিরামিক্রিয়ধারণাম,। অপ্রমতস্তদ। ভবতি যোগ হি..প্রভবাপ্যয়ো ॥--& ২1১১১ 
€ বৃহ উপ ৪1২৩ 
৬ ত্রিরু্নতং স্থাপ্য সমং শরীরং হদীন্দডিয়াণি মনস। সন্গিবেষ্য | 

্রন্মৌড়,পেন প্রতরেত বিশ্বান্‌ শ্রোতাংসি সর্বাণি ভয়াবহানি।_শ্বে উপ ২1৮ 


১০০৪ ভারতীয় শক্তিসাধন। 


করবেন। দুষ্ট অশ্বযুক্ত রথের নারথির মতো! বিদ্বান্‌ অর্থাৎ যোগী মন ধারণ করবেন অর্থাৎ 
ধ্যেয় বস্ততে একাগ্র করবেন ।* 

মন এবং ছুষ্ট অশ্থের মতো ইন্্িয়সমূহকে সংত করার এই যোগের কথা কঠোপ- 
নিষদেওৎ বলা হয়েছে। 

তন্ত্রাদিতে যেভাবে লয়যোগের বিবরণ দেওয়া হয়েছে সেভাবে না হলেও লয়যোগের 
তত্বটি শ্বেতাশ্বতর উপনিধদে ব্যক্ত হয়েছে । যেমন একটি মন্ত্রে আছেও যিনি ভগবদারাধনা- 
বুদ্ধিতে কর্মলমূহের অনুষ্ঠান করে সমন্ত ভাব অর্থাৎ ব্যষ্টি ও সমষ্টি পদার্থসমূহ পরমাত্তস্বক্ধূপে 
লয় করেন এবং নিজেকে পরমাত্মস্বর্ূপ উপলব্ধি করেন, স্বরূপ অবগত হওয়ার জন্য তিনি 
সংসারাতীত হন। ব্যষ্টি" ও সমষ্টি-পদার্থসমূহের লয়হেতু তাঁর প্রারন্ধ ভিন্ন কৃতকর্ম নষ্ট হয় 
এবং তিনি বিদেহকৈবল্য লাভ করেন ।৪ 

বুদ্ধের সময়ে-_বৃদ্ধদেবের সময় যোগসাধন৷ প্রচলিত ছিল এবং তিনি স্বয়ং যোগসাধনা 
করেছেন।* তিনি তার সময়কার যোগীদের “সিদ্ধাইঃয়ের নিন্দা করেছেন কিন্তু নিজের 
শিষ্যদের এক প্রকারের যোগসাধনার উপদেশ দিয়েছেন।* কেউ কেউ বৌদ্ধধর্মপ্রতিষ্ঠার 
মূলে ষোগের স্ুম্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করেছেন।" 

বুদ্ধপরবরতীকালে__অনুমান করা হয় খুঃ পৃঃ দ্বিতীয় শতকে পতগ্রলি তাঁর যোগস্ুতর 
রচনা! করেন। কিন্তু যোগসাধনা যে পতঞ্জলির পূর্বেই প্রচলিত ছিল তার ইঙ্গিত আছে 
পতঞ্জলির “অথ যোগাহ্ুশাসনম” এই প্রথম স্থত্রেই। পতগুলির সময়ে যোগ অন্থুশাসন বা 
শাস্ত্র হিসাবে প্রচলিত ছিল। ষোগশ্ত্রের ব্যাসভাষ্তের টীকায় বাচম্পতি মিশ্র যোগমতের 
প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে নাম করেছেন মহৰ্ধি হিরণ্যগর্ভের। রামান্ুজা চার্ধ প্রমুখ আচার্ষেরাও 
হিরণ্যগর্ভ ও তার শিশ্ত বার্ষগণ্য বাজ্ঞবন্কের নাম করেছেন। এরা পতঞ্চলির পূর্ববর্তী । 
পতঞ্জলি যোগমতের অন্যতম আচার্ষ ও প্রচারক । তিনি প্রবর্তক নন।* সহজেই অন্থমান 
করা যায় যোগ মতরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে দীর্ঘকাল সাধনারূপে প্রচলিত ছিল। পূর্বোক্ত 
মোহেঞ্জোদড়ো৷ প্রভৃতির নিদর্শনে এই অনুমানের সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে। 

বিভিন্ন উপাসক জন্প্রদায়ে ষেগ-__ যোগ কোনো না কোনে। আকারে ভারতের 


১ দ্রঃশ্বেউপ২৭ ২ জ্রঃক উপ ১1৩৬ 

৩ আরভ্য কর্মাণি গুণান্বিতাঁনি ভাবাংশ্চ সর্বান্‌ বিনিযৌজয়েদ যঃ। 
তেষামভাবে কৃতকর্মনাশঃ কর্মক্ষয়ে বাতি স তব্বতোহন্তঃ ॥-_ই ৬1৪ 

৪ হ্বামী গম্ভীরানন্দকৃত ব্যাখ্য। অবলম্বনে । 


€ 0. হু. 0,901; ৬ 18, 0, 0,984 ৭. 76,512, 9. 891 
৯৮ 901. লু ন ৬০], 15, 8:৮1, 10680, 00, 2-4 


যোগ ১৩০৬৫ 


সব প্রধান ধর্মসন্প্রদায়গুলির মধ্যেই প্রচলিত। শুধু সনাতন ধর্মী সম্প্রদায় নয়, বৌদ্ধ, 
জৈন প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যেও যোগের প্রচার লক্ষ্য করা যায়। 

ভারতের বাইরেও শ্রীষ্ঠান১ এবং মুসলমান স্থফীর্দেরং মধ্যে যোগসাধনার প্রচলন দেখ। 
যায়। | 

ভারতে যোগনাধনার ব্যাপক প্রচলন ও প্রবল প্রভাব লক্ষিত হয় পৌরাণিক যুগে। 
এই সময়ে ত্রাক্ষণের চেয়েও যোগীর প্রাধান্ত প্রচারিত হয়।* 

আধুনিক যুগেও আমাদের দেশে যোগমাধনা এবং যোগীর প্রভাব ক্ষুপ্ন হয়েছে মনে হয় 
না। সাধারণ লোকের ত কথাই নাই, যে-সব উচ্চশিক্ষিত ইংরেজিনবীশ ব্যক্তি অন্য 
ধর্মসাধনা সন্বদ্ধে একট] অবজ্ঞার ভাব ব1 উদ্বাসীনভাব পোষণ করেন তীরাও শ্রীঅরবিন 
এবং তার যোগসাধনাকে শ্রদ্ধা করেন, অন্ততঃ বুজরুকি বলে অবজ্ঞা করেন না। 





০ 


ভ্রঃ দেহের সাধনা, হিমাদ্রি, জো, ১৩৬, 

২ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় ঃ বিজ্ঞান, শক্তি ওর পবিত্রতা, ক শ অ,পৃঃ ৩২৭ 

৩ যোগিনশ্চ সদ শ্রাদ্ধে ভৌজনীয়! বিপশ্চিতা। যৌগাধার হি পিতরম্তত্মাৎ তান্‌ পুজদেখ সদ। 
বণদ্গণানীং সহশ্রেভ্যে। যোগী ত্বগ্রাশনে। যদদি। 

বজমানঞ্চ ভোক্ত,ংশ্চ নৌরিবান্তলি তারয়েৎ ।--ম। পু ৩২।২৮-২৯ 


- উনবিংশতি অধ্যায় 


তন্ত্র 


তন্ত্রের বুযুৎপত্তি_শক্তিসাধনা তগ্রশান্ত্রবিহিত সাধনা । কাশিকাবৃত্তিতে 'তিতুত্রতথ- 
সিস্থসর কসেষু চ (৭1২1৯) এই স্বত্রের ব্যাখ্যায় “উপাদিঘপি সর্বধাতুভ্যঃ ষ্ন্” এই নিয়ম অন্থসারে 
তন্‌ ধাতুর উত্তর রন প্রত্যয় করে তন্্ শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করা হয়েছে। তন্‌ ধাতুর 
অর্থবিস্তার করা। এইজন্য তন্ত্রের ব্যাখ্যা কর! হয় এই বলে “তন্ততে বিস্তার্যতে জ্ঞানমনেন 
ইতি তন্ত্রম”১-_ এই শাস্ত্রের দ্বারা জ্ঞান বিস্ত(রিত হয়, এই কারণে একে তন্ত্র বল! হয়। 

কামিকাগমে বল! হয়েছে এই শাস্ত্র তত্ব- ও মন্ত্রসমদ্থিত বিপুল বিষয় বিস্তার করে এবং 
জীবকে ত্রাণ করে বলে একে তন্ত্র বল! হয় ।* 

তন্ত্রশব্দের ব্যাপক অর্থ__সংস্কৃত ভাষায় তন্ত্র শব্দটির অর্থ বহুব্যাপক | শাস্ত্রমাত্রই 
তন্র।*« জ্যোতিষের অংশবিশেষের নাম তত্ব । সাংখ্যদর্শনকে তন্ত্র বলা হয়।* আচার্য 
শঙ্কর তাকে তন্ত্রনামক স্থৃতি বলেছেন।৭ স্ুশ্রুত আমুর্বেদতম্ত্বের কথা বলেছেন ।” 

শিবাদ্দিপ্রোক্ত তন্্র_-তবে যে-তত্তরশান্ত্রে শক্তিসাধনাদি বিহিত হয়েছে ত| শিবাদি- 
প্রোক্ত তন্ত্র। একে মন্ত্রশাস্ত্রও বলা হয়। 

উপতন্ত্র-_যে-সব তন্ত্র সিদ্ধ ধিপ্রোক্ত বারাহীতন্ত্রে তাদের অতন্ত্র এবং উপতন্ত্র বল! 
হয়েছে। এই প্রসঙ্গে জৈমিনি বশিষ্ঠ কপিল নারদ গর্গ পুলস্তয ভার্গব যাজ্ঞবস্কয ভূপু শুক্র 
বৃহস্পতি এবং অন্যান্য মুনিসন্ত্মদের দ্বারা রচিত উপতন্ত্রের উল্লেখ করা হয়েছে ।৯ 


১ উদ্ধত, এ. 5.১ 48 0. 0 54 
২ তনোতি বিপুলানর্ধান্‌ তত্বমন্ত্সমন্থিতান্‌। ত্রাণং চ কুরুতে যম্মাং তস্ত্রমিত্যভিধীয়তে । 
-_কাঁমিকীগমবচন, দ্রঃ, এ, 0. 55 

৩ বাঁচম্পত্যভিধান এবং শবকল্পদ্রমে তন্ত্রশব্ষের নিয়লিখিত অর্থ দেওয়। হয়েছে-- কুটুভরণাদিকৃত্য সিদ্ধান্ত 
উধধ প্রধান পরিচ্ছদ বেদশীখা হেতু উভয়র্থৈক প্রয়োগ ইতিকর্তব্যত! তন্ধবায় রাষ্্র পরচ্ছন্দানুগমন স্বরা্চিস্তা 
প্রবন্ধ শপথ ধন গৃহ বয়নসাধন কুল শিবাছ্যুক্তপান্ত্র ব্যবহার ও নিয়ম। 

৪ দ্রঃ মাতৃ ত ভূমিকা পৃঃ ১ 

£ স্বনোইন্মিন গণিতেন ঘা গ্রহগতিত্তস্বাভিধান। ত্রসৌ-_বরাহমিহিরঃ | প্রঃ মাতৃ ত, ভূমিকা পৃঃ ১ 

৬ সাখ্যকারিক ৭ 

স্বৃতিশ্চ তন্রাথ্যা পরমধিপ্রণীত। শিষ্টপরিগৃহীত1 ।-_বৰ. সু ২1১1১-এর শঙ্করভাস়্ 

৮ ইত্যষ্টাঙ্গমিদং তন্বমাদিদেবপ্রকাশিতম্‌ ।--নুক্রত' ১৩1১৩ 

সৈদ্ধোক্তান্যুপতস্ত্রীণি কপিলোক্তীনি যানি চ। অস্ভুতানি চ এতানি জৈমিন্াক্তানি ঘানি চ। 

বশিষ্ঠ কপিলশ্চৈব নারদে। গর্গ এব চ। পুলস্তেো ভার্গবঃসিদ্বে। যাজ্বস্ধ্যোভ্গুস্তখ। । 


বি 


তন্ত্র ১৪০৭ 


তন্ত্রশান্ত্র সাধনশান্ত্র। তত্্তত্বজ্জেরা মনে করেন খষিরা সাধনশাস্ত্রের গ্রণেতা নন, 
অন্ুস্মরণকর্তা। তন্ত্রতত্বের মতে “রাজকীয় সভাঁসদগণ ষেমন রাজনীতির প্রণেতা নহেন, 
কিন্ত বোদ্ধা তদ্রপ তত্দর্শী খবিগণও কেহ সাধনশাস্ত্রের প্রণেতা নহেন, কিন্তু অনুম্মরণ- 
কর্তা ।”১ 

তবে খধিপ্রোক্ত তন্ত্র উপতন্ত্র এ মত সর্বসম্মত নয়। অগন্ত্যসংহিতা সনৎকুমারসংহিতা 
গৌতমীয়তন্ত্র প্রভৃতি ৈষ্ণবতন্ত্ খষিপ্রোক্ত । কিন্তু এইগুলিকে তন্ত্ই বল! হয়।* 

তন্ত্রশাস্তের বিভাগ-_তন্ত্রশান্ত্রের বিভিন্ন বিভাগ আছে। তবে প্রধানতঃ আগম যামল 
ও তন্ত্র এই তিনটি বিভাগ করা হয়।* 

অবশ্য আগম নিগম যামল তত্ব সংহিতা ইত্যা্দিকে সাধারণতঃ সমানার্থক শব্বক্ধপেই 
তন্ত্রশাস্ত্রে বাবহার করা হয়; সাধারণ কথাবার্তায়ও এইগুলির মধ্যে পার্থকা করা হয় না। 
তবু এদের মধ্যে ভেদ আছে। 

আগম--বিশ্বসারতন্ত্রে বল! হয়েছে-_হ্ৃষ্টি প্রলয় দেবতাদের যথাবিধি অর্চনা সব মন্ত্রে 
সাধনা পুরশ্চরণ ষট্কর্মসাধন এবং চতুধিধ ধ্যানযোগ এই সাতটি লক্ষণযুক্ত শান্ত্রকে জ্ঞানী 
ব্যক্তির আগম বলেন।৪ 

কুলার্ণবতত্ত্রের মতে--আচাঁর বণিত হয়েছে বলে, যথাবিধি দিব্যগতিপ্রাপ্ির উপায় এবং 
মহান্‌ আত্মতত্ব কথিত হয়েছে বলে, আগমশাস্ত্রকে আগম বলা হয়।« 

আগমের অন্তরকম ব্যাখ্যাও আছে। রুদ্রধামলে বল হয়েছে_শিবমুখ থেকে আগত, 
গিরিজামুখে গত, বাস্ছদেবের সম্মত, এইজন্য এই শান্ত্রকে আগম বল৷ হয়।৬ আগতম্‌ 
গতম্‌ ও মতম্‌ এই তিন শবের আগ্তক্ষর নিয়ে আগম শব্ধ গঠিত হয়েছে। 

নিগম-আগমের সঙ্গেই নাম করা হয়নিগমের | নিগমের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে__ 


শুক্রে। বৃহস্পতিশ্চৈব অন্যে যে মুনিমত্তমাঃ। এভিঃ প্রনীতান্তান্তানি উপতন্ত্রীণি যানি চ। 
বিসংখ্যাতানি তাঁ্চত্র ধর্মবিষ্ভিমহাত্মভিঃ। সারাৎ সাঁরতরাণ্যেব সংখ্যাতাঁনি নিৰোধত । 
_-বারাহীতস্ত্রবচন, রঃ বাচম্পত্যভিধান 
১ তত,পৃঃ১৪. ২ জঃ কৌ র, পৃঃ ১০০ 
৩ তত্তবশাস্স্ত প্রধানতস্ত্রিধ। বিভক্তম আগম-যাঁমল-তন্ত্রভেদতঃ।-__মাতৃ ত, ভূমিকা» পৃঃ ২ 
৪ স্ৃষটিশ্চ প্রলয়শ্চৈব দেবতানাং ষথার্চনম্‌। সাধনৈব সর্বেষাং পুরশ্চরণমেব চ। 
ঘটক মসাধনঞেব ধ্যানযোগন্চতুবিধঃ। সপ্ততিলক্ষণৈ যুক্তমাগমং তদ্বিদু বধাঃ।- দ্রঃ এ 
& আচীরকথনাপ্দিব্যগতিপ্রাপ্তিবিধইনতঠ। মহায্ুতবকথনাদাগমঃ কণিতঃ প্রিয়ে ।--কু ত, পঃ ১৭ 
৬ আগতং শিববক্কে ভ্যো৷ গতঞ্চ গিরিজামুখে । মতং জ্ীবানুদেবন্ত তল্মাদাগম উচ্যতে। 
--রুপ্রধামলবচন। রঃ শ। ত। উঃ ২ 


১৪৮ ভারতীয় শক্তিসাধন। 


গিরিজাবক্ত থেকে নির্গত, শিবকর্ণে গত এবং বাস্থদেবের মত, এইজন্ত শাস্তরকে নিগম বল! 
হয়েছে।১ এখানে নির্গতঃ গতঃ এবং মতঃ এই তিন শবের আগ্যক্ষর নিয়ে নিগম শব' গঠিত 
হয়েছে। ্‌ 

আগম ও নিগমের মধ্যে স্বর্ূপতঃ যেমন ভেদ নেই তেমনি ব্যবহারতঃও সাধারণতঃ 
ভেদ স্বীকার করা হয় না। যেমন ভাম্কররায় কামিকাদি অষ্টাবিংশ শৈবাগমকে বেদসম্মত 
এবং কপালতৈরবাদি তন্ত্রকে বেদবিরুদ্ধ বলেছেন। তিনি বলেন পরমেশ্বরের মুখোতুত বলে, 
তার আজ্ঞান্বূপ বলে বেদাস্থযায়ী আগমগুলিকে নিগম বল! হয় ।* 

এখানে উল্লেখ করা ষায় নিগমের বক্তী যেমন দেবী, তেমনি উড্ডীশশ্রেণীর তত্ত্েরও 

বক্তা দেবী ।* 

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আগম-_সম্প্রদায়তেদে আগম বছুবিধ। শক্তিসঙ্গমতন্ত্রণ শৈব, 
শান্ত, গাণপত্য, সৌর, বৈষ্ণব, মহাবীর, পাশুপত, বীর বৈষ্ণব, বীরশৈব, চাল, স্বায়ভূব, এগার 
প্রকার শাবর, এগার প্রকার ঘোর, মায়াকাপালিক, বীর, বৌদ্ধ, জৈন, দুশ প্রকার চীন, 
শতপ্রকার বৌদ্ধ, দশ প্রকার পাশ্তপত, এবং আটগ্রকার কৌল আগমের কথা! বলা হয়েছে। 

শক্রিসঙ্গমের এই উক্তির সত্যাসত্য যাচাই করার কোনো উপায় নেই। তবে এইটুকু 
বোঝা! ধায় শক্তিসঙ্গম প্রচারের সময় দেশে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বু আগম প্রচলিত ছিল। 

সদসধ্ধাগম-_আগমের সৎ এবং অসৎ এই দুই প্রকারভেদ করা হয়। শাক্তানন্দ 


কসর 


১ নির্গতো গিরিজীবক্তণৎ গতশ্চ গিরিশশ্রতিম | মতশ্চ বাসুদেবন্ত নিগমঃ পরিকথ্যতে ।-- 
আগমদৈতনিণয়বচন দ্রঃ 1১, 11, 28:61, 256 000. [060১ 9, 845 1, 0.8 

২ তেষু বৈদিকানি নিগমপদবাচ্যানি পরমেশ্থরত্ত মুখাদুৃতত্বাদাজ্ঞারপাণি।-_ল স ১১৮ এর সৌ ভ| 

৩779:9687068) 106:0,) 0. 6. 

৪ শৈবং শাক্তং গাণপত্যং সৌরং বৈধ্বমের চ ॥ মহাবীরং পাগুপতং বৈষ্বং বীরবৈধবম্‌। 
বীরশৈবং তথা চান্ত্রং স্বায়ভুবমনভ্তরম। পাঞ্চরাত্রং গারুড়ং চ কেরলং শাবরং তথ।। 
্রীসিদ্ষশীবরং দেব তখৈব কাঁলশাৰরম্‌। কুমারীশাবরং দেব বিজগাশাবরং তথ।। 
কালিকাশাবরং দিব্যশাবরং বীরশাবরমূ। প্রীনাথশাবরং দেব তারিণীশাবরং পরম্‌। 
শ্রীত্ূশাবরং রুদ্রসংখ্যা শাবরজাতয়ঃ। রক্তঘোরত্তথ। গুক্লো। ঘোরবিস্ম,ত্রকস্তথা। 
ভক্ষঘো রগ্থ। বাস্ত্যে। ঘোরঘোরতরঃ স্মৃতঃ। বীগাযোরভ্তথ। নীলঃ সর্বতক্ষাভিধস্ততঃ। 
ঘোরাঘৌরভুথ। সিদ্ধো। ঘোরাশ্চৈকাদশ শ্বতাঃ। মারাকাপালিকং চাঁপি বীরবৌদ্ধাগমৌ তথ|। 
জৈনাগমে। রভগুরুপটসম্বন্িজীতয় ৷ চীনভেদাস্ত বহবে! দ্বিশতেতি প্রকীতিতাঃ। 
বৌদ্ধানাং শতভেদ? হথয্শ পাশুপতেঃ শ্তাঃ । কৌলে তেদগাষ্টকং চীবধৃতং বৈদ্দিকশান্্কম্‌। 

পস ত, তা খ, ১২৪-৩২ 


তন্ত্র ১০৬৯ 


-তরঙ্গিনীতে বল! হয়েছে আগমশবের মুখ্য অর্থান্ুসারে সদাগমই আগম।১ আগমসংহিতায় 
শিব ম্পষ্টভাষায় অসদাগমের নিন্দা করে বলেছেন--দেবেশি ! কলিষুগের মানগষ প্রায়ই 
রাজসিক এবং তামসিক। এর! নিষিদ্ধ আচারপরায়ণ এবং বহুলোককে মোহগ্রস্ত করে। 
যারা স্বীয় বর্ণাশ্রম ধর্ম উপেক্ষা করে মাংস রক্ত এবং স্থুরা আমাদের অর্পণ করে তারা ভূত 
প্রেত এবং ব্রহ্মরাক্ষস হয় ।* 

স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে আগমসংহিতার মতে যে-সব আগমে বর্ণাশ্রমধর্মসম্মত আচার- 
অনুষ্ঠানাদি বিহিত হয় নি সেইগুলিই অসদ্াগম | কিন্তু এ মত সবাই স্বীকার করেন না। 
তন্ত্রশাস্ত্রজ্ঞরা অনেকে মনে করেন যে-আগমে সাধকের স্বীয় আচার অনুসারে নিষিদ্ধ ক্রিয়ার 
ব্যবস্থা দেওয়া! হয় তাই তার পক্ষে অনদাগম। যথার্থ আরাধনা! যে-আগমের লক্ষ্য তাই 
সৎ আর যাতে সে-রকম লক্ষ্য নাই তাই অসং।৩ 

বৈদিক অবৈদ্ধিক আগম--আগমের বৈদিক অবৈদিক এই ছুই প্রকারভেদও করা 
হয়। কৃর্মপুরাণের মতে শিব ও বিষণ কাপাল নাকুল বা লাকুল বাম ভৈরব পূর্ব পশ্চিম 
পঞ্চরাত্র পাশুপত এবং অন্যান্য অনেক বেদবাহ্‌ আগমের স্থষ্টি করেছেন ।5 

উক্ত পুরাণেরই অন্যত্র শিব বলছেন-_আমি মোহকারক বেদবাদবিকদ্ধ অনেক শান্ত স্যতি 
করেছি। তার মধ্যে আছে বাম পাশুপত সোম লাকুল এবং ভৈরব আগম । এই-সব এবং অন্ত 
বেদবাহ্‌ শাস্ত্র অসেব্য | 

পাশুপত আগমকে বেদবাহ্থ বলা হলেও পাশ্ুপত ব্রতকে কিন্তু কুর্মপুরাণেই গুহা থেকে 
গুহাতম এবং বেদের সারম্বরূপ বল। হয়েছে ।* 


(পসরা 


১ সদ্দাগম এব আগমশরব্বন্ত মুখ্যত্বাৎ ।--শ। ত, উঃ ২ 
২ কল প্রায়েণ দেবেশি রাঁজসীস্তীমস। স্তখা। নিষিদ্ধাচরণীঃ সন্তে। মৌহয়ন্ত্যপরান্‌ বহুন্‌। 
আবাভ্যাং পিশিতং রক্তং স্ুরাঁঞ্চেব স্থরেশ্বরি ॥ বর্ণাশ্রমোচিতং ধর্মমবিচার্ধ্যা্পয়স্তি ষে। 
তৃতপ্রেতপিশাচান্তে ভবস্তি ৰন্গরাক্ষসাঃ।-_-আগমসংহিতাঁবচন, দ্রঃ শা ত, উঃ ২ 
৩.1, গু, 98৮৮, 253 এ.) 9. 92 | 
এবং সম্বোধিত রুদ্রে। মাধবেন মুরারিণা। চকার মোহশান্ত্রাণি কেশবোহপি শিবেরিতঃ। 
কাপালং নাকুলং বাঁমং ভৈরবং পূর্বপশ্চিমম্‌। পঞ্চরাত্রং পাশুপতং তথান্তানি সহম্রশঃ । 
_কুর্মপুরীণ, পু ভা, ১৬।১১৬-১৭ 
« অন্যাঁনি চৈব শান্ত্ীণি লোকেহশ্সিন মোহনানি চ। বেদবাদবিরুদ্ধীনি ময়ৈব কণিতানি তু । 
বামং পাশুপতং মোৌমং লাকুলঞ্চেৰ ভৈরবম্‌। অসেব্যমেতৎকখিতং বেদরৰাহাং তখেতরম্‌। 
প্র, উপরিভীগ, ৩৭।১৪৬-৪৭ 
৬ নিগিতং হি মর! পূর্ধং ব্রতং পাশুপতং শুভম্‌। গুহাদগুহাতমং শুঙ্গ্রং বেদসীরং বিমুক্তয়ে। 
--&, উপরিভাগ, ৩৭1৪১ 


১২৭ 


১৪১০ ভারতীয় শক্তিসাধনা 


পঞ্চরাত্ত প্রভৃতি সম্পর্কে কুর্মপুরাণের অভিমত কিন্তু সর্ববাদিসম্মত নয়। দৃষ্টাস্তস্বরূপ 
বল] যায় সব পঞ্চরাত্র বোঁবিকদ্ধ নয়। অনেক ম্মার্ত নিবন্ধকারও নারদপঞ্চরাত্র মহাকপিল- 
পঞ্চরাজ্র হয়শীর্ষপঞ্চরান্ত্র প্রভৃতি থেকে প্রমাণ উদ্ধার করেছেন। ম্থবতিশাস্তরমাত্রই 
বেদাছুসারী/_ কাজেই উক্ত পঞ্চরাত্রগুলি বেদবিরুদ্ধ হলে নিবন্ধকাররা তা থেকে বচন 
উদ্ধার করতেন না।১ 

আগমের তিনটি বিভাগ- কোথাও কোথাও আগমশাস্ত্বের তিনটি বিভাগের কথা 
বলা হয়েছে। যথা-_তস্ত্র যামল এবং ডামর। তন্ত্রকে বলা হয়েছে সাত্বিক, যামলকে 
রাজসিক আর ডামরকে তামসিক | 

গম্ধর্বতন্ত্রে সাত্বিক রাজসিক ও তামসিক এই ত্রিবিধ তন্ত্রের কথা বল1 হয়েছে । কিন্তু 
তার্দের তন্ত্র যামল ভামর এ রকম পৃথক্‌ নাম দেওয়া হয়নি । উক্ত তন্তে ঈশ্বর বলছেন-_ 
আমি ত্রিগুণাত্বক ত্রিবিধ তন্ত্র বলেছি। কোথাও তামস তন্ত্র বলেছি, কোথাও রাজস আর 
কোথাও বলেছি সাত্বিক তন্তর। ধীমান্‌ ব্যক্তি কোনটি সেব্য নির্বাচন করে নেবে। তামস তত্ব 
নরকের হেতু, রাজস স্বর্গের আর সাত্বিকতন্ত্র মোক্ষদ। এ ছাড়া চতুর্থপ্রকারের অন্তর 
নিক্ষল ।৩ 

বামল--বারাহীতন্ত্রমতে যে-তস্ত্রে স্যটি, জ্যোতিষ, নিত্যকৃত্যের উপদেশ, ক্রম, স্থত্র, 
বর্ণভেদ, জাতিভেদ ও যুগধর্স এই আটটি বিষয় থাকবে তাকে বল! হয় যামল।8 

প্রাচীন যামলের সংখ্যাও আট। যথা রুদ্র স্বন্দ ব্রন্ম বিষ্ণু যম বায়ুকুবের ও ইন্তর। 
ব্র্ষযামলের একাদশ শতকের ৫১০৫২ খুঃ) একখানি পুথি নেপাল দরবার্গ্রন্থাগারে রক্ষিত 
আছে। তাতে উক্ত আটখানা যাঁমলের তালিক1 দেওয়া! হয়েছে এবং বলা হয়েছে যামলগুলি 
স্চ্ন্দ ক্রোধ উন্মত্ত উগ্র কপালী ঝংকার শেখর ও বিজয় এই আটজন ভৈরবপ্রোক্ত | 

সেতুবন্ধে কিন্ত অর্থরত্বাবলীবধিত নিমোক্ত আটখানা যাঁমলের নাম কর! হয়েছে-_ 


১ দ্রঃ কৌ র, পৃঃ ১০৪-১০৬, পাদটাকা 

২ ধর, ১ 46 দান. 9. 90 

৩ যছুস্তং তে ময়। তত্ত্ং ভ্রিবিধং ত্রিগুণাত্কম্‌। তামসং কুত্র সংপ্রোজ্ং রাজসং চাঁপি কুত্রচিৎ। 
সাত্বিকং তত্র কুত্রাপি ধীমা-স্তশ্মীৎ তছুদ্ধরেং। তামসং নরকায়ৈব স্বর্গায় রাজসং প্রিয়ে। 
সাত্বিকং মোক্ষদং প্রাহুস্তরীয়ং নিক্চলং শিবে।--গ ত ১২৮-৩০ 

৪ শৃষ্টিশ্চ জ্যোতিযাথ্যানং নিত্যকৃতপ্রদীপনম্। ক্রমহুত্রং বর্ণভেদে। জাতিভেদন্তঘৈব চ। 
যুগধনণ্চ সংখ্যাতে। যাঁমলস্তাষ্টলক্ষণম্‌।-_বারাহীতস্ত্বচন, দ্রঃ বিশ্বকোষ 
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স্ত্ - ১০১১ 


বরহ্ষযামল বিষুযামল ক্রযামল লক্ষমীযামল উমাধামল ক্বন্দযামল গণেশযামল এবং জয়ন্রথ- 
ষামল।১ 

ডামর-_বারাহীতন্ত্রে ষড়বিধ ডামরের উল্লেখ করে তাদের প্রত্যেকের শ্লোক সংখ্যাও 
দেওয়া হয়েছে কিন্ত লক্ষণ দেওয়া হয়নি। ষড়বিধ ভামর, যথ।--যোগডামর, শ্লোক 
২৩৫৩৩) শিবডামর, শ্লোক ১১০০৭) দুর্গাডামর, শ্লোক ১১৫৩১ সারম্বত ভামর, শ্লোক 
৯৯০৫) ব্রহ্মভামর, শ্লোক ৭১০৫ এবং গান্ধবডামরঃ এতে আছে ৬০০৬০ শ্লোক ।* 

তন্ত্রের অন্যপ্রকার বিভাগ--সমগ্র তন্বশান্্কে আবার পাঁচটি আম্নায়ে ভাগ করা হয়েছে। 
আম্ায়শবের অর্থ শ্রুতি স্ত্রী বেদ। আম্ায়শব্ের মুখ্য অর্থ বেদ। রামেশ্বর বলেন আম্মায়- 
শবে'র মুখ্য অর্থ যদিও বেদ তথাপি তন্থ বেদের সার বলে আম্নায়শবের অর্থ তন্ত্রও বটে ।* 

পঞ্চান্গায়_-বলা হয় শিবের পঞ্চমুখ থেকে পঞ্চাম্নায়ের উদ্ভব হয়েছে। কুলার্ণবতন্রে 
শিব বলছেন__আমার পঞ্চমুখ থেকে পঞ্চাম্মায় উদ্ভূত হয়েছে। পূর্ব পশ্চিম দক্ষিণ উত্তর এবং 
উপ্র্ব এই পঞ্চ আত্নায়কে মোক্ষমার্গ বলা হয়।ঃ 

শিবের পঞ্চমুখ-_-শিবের পঞ্চমুখের নাম সছ্যোজাত বামদেব অঘোর তৎপুরুষ এবং 
ঈশান। সগ্যোজাতমুখ শুদ্ধ স্ফটিকের মতো! শ্ুরুবর্ণঃ বামদেব পীতবর্ণ সৌম্য মনোহর ; 
অঘোর কৃষ্ণবর্ণ ভয়ঙ্কর ; তৎপুরুষ রক্তবর্ণ দিব্য মনোহর এবং ঈশান শ্যামল সর্বদেবশিবাত্মক ।* 


১ ৰক্গযামলং বিষ্যা মলং লক্ষ্ীবামলমুমীযা মলং স্বন্দযা মলং গণেশযাঁমলং জয় দ্রথামলং 
চেতাষ্টাবর্থরত্বাবল্যামুক্তীনি ।--বা নি ১১৫-এর সে ব 

২ ডামরঃ বড়বিধে। জ্ঞেয়ঃ প্রথমো। যৌগডামরঃ। প্লোকা স্তত্ত্য়ত্রিংশৎ তথ। পঞ্চশতানি চ। 
ব্রিবিংশতিঃ সহন্রীণি প্রোকাশ্চৈব হি সংখ্যয়া। একা দশসহআাণি সংখ্যাত; শিবডামরে | 
গ্লোকাঃ সপ্তৈব নিশ্চিত্য ঈশ্বরেণৈব ভাঁষিতাঃ। তাবৎ-প্লেকসহস্রীণি পঞ্চপ্লোকশতানি চ। 
গুণৌত্তরাণি দুর্গীয়। ডামরে কথিতানি চ। নব প্লোকসহম্রীণি নবস্লোকশতানি চ। 
সারস্বতে তথ। শ্লোকাঃ পঞ্চেব পরিকীতিতা;। শরসংখ্যাসহম্ীণি গ্লেংকানাং ব.ক্মডাঁমরে । 
পঞ্চোত্তরশতান্াত্র সখ্যানি শিবেন তু । যণ্তিঃ শ্লোকসহত্রীণি গান্ধর্বে ডামরোতমে । 
গ্লোকাশ্চ য্টিসংখ্যাতী ৰন্ষণাহব্যক্তযেনিন1। 1-_বারাহীতস্ত্রবচন, দ্রঃ বাচম্পত্যতিধান 

৩ 'শ্রতিঃ স্ত্রী বেদ আম্মায়* ইতি কোশাৎ। তথাহপি আমায়সারপ্রতিপাদকত্বাৎ অত্রাপি আয়ায়শব 
উপচর্যতে ।--প ক নু ১২-এর বৃত্তি 

৪ মম পঞ্চমুখেভাশ্চ পঞ্চাম্মায়। সমুদ্গতাং। পূর্বশ্চ পশ্চিমশ্চৈব দক্ষিণশ্চোততরস্তখ] ৷ 
উধবান্নায়শ্চ পঞ্চেতে মোক্ষমার্গাঃ প্রকীত্িতাঃ।--কু ত, ৩৭ 

& বিভাব্য মুখপন্সং হি শিবন্ত বরবরিনি। সছ্যোৌঁজাতং বামদেবমঘোরঞ্চ ততঃ পরম। 
তৎপুরুষং তথেশানং পঞ্চবস্তুং প্রকীতিতম্‌। সগ্ভোজাতঞ্চ বৈ শুর্ুং শুদ্ধক্ষটিকসন্গিতস্‌। 
গীন্তবর্ণং তখণ সৌম্যং বামদেবং মনৌহরম্‌। কৃষ্ণবর্ণমঘোরঞ্চ সমং ভীমবিবর্ধানম্‌। 
রক্তং তৎপুরুষং দেবি দিব্যমুতমনৌহয়ম্‌। শ্তামলঞ্চ তথেশানং সর্বদেবশিবাত্মকম্‌। 

_নিধাণতন্্বচন, প্রঃ প্রা। তো, কী ১, পরিঃ ৯, ব সং, পৃঃ ৬৩-৬৪ 


১০১২ ভারতীয় শক্তিসাধনা 


নির্বাণতস্ত্রেরে১ মতে সগ্যোজাতমুখ পশ্চিমে । এর থেকে পশ্চিম্ায়ায়ের উত্তৰ হয়েছে। 
বামদেব উত্তরে। এর থেকে উদ্ভূত হয়েছে উত্তরাম্ায়। অঘোর দক্ষিণে । এর থেকে 
দক্ষিণীয়ায় উদ্ভূত। তৎপুরুষ পূর্বে। এর থেকে পূর্বাপ্ায়ের উদ্ভব হয়েছে এবং মধ্যে ঈশান । 
এর থেকে উদ্ভূত হয়েছে উ ধবায়ায় | 

পূর্ব ও পশ্চিম মুখ-সম্বন্ধে মতভেদ আছে। পূর্বমুখকে সগ্যোজাত এবং পশ্চিম মুখকে 
তৎপুরুষ বলাও হয়েছে। কাজেই এই মতানুসারে সগ্চোজাত মুখ থেকে পূর্বায়ায় এবং 
তৎপুরুষ থেকে পশ্চিমায়ায়ের উদ্ভব হয়েছে ।২ 

ভাবান্সারে আল্গায়--কোন আমায় কোন ভাবের সাধকের উপযোগী নিরুত্তরতন্্ে 
তারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে-_পূর্বাম্ায় ও দক্ষিণায়ায়ে উক্ত কর্ণ পাশব 
অর্থাৎ পশুভাবের সাধকের উপযোগী । পশ্চিমায়ায়োক্ত কর্ম পন্ত- এবং বীর-ভাবের সাধকের 
উপযোগী । উত্তরায়ায়োক্ত কর্ম দিব্য- ও বীর-ভাবের সাধকের উপযোগী আর তর্ধ্বায়ায়োক্ত 
কর্ম দিব্যভাবের সাধকের উপযোগী ।০ 

পঞ্চমুখোডূত প্রধান তন্ত্র-_শিবের পঞ্চমুখ থেকে আটাঁশখান শৈবাগম উদ্ভূত হয়েছে। 
সগ্যোজাত মুখ থেকে কামিকাদি পঞ্চ আগম বা সংহিতা, বামদেবমুখ থেকে দীপ্তযাদি পঞ্চ 
সংহিতা, অঘোরমুখ থেকে বিজয়াদি পঞ্চ সংহিতা, তৎপুরুষমুখ থেকে রৌরবাদি পঞ্চ সংহিতা 
এবং ঈশানমুখ থেকে প্রোদ্গীতাদি অষ্টসংহিতার উদ্ভব হয়েছে । এই আগম বা! সংহিতাগুলি 
উত্বশোতোত্পন্ন। এ ছাঁড়া শিবের নাভির অধোভাগ থেকে অধঃস্তরোতোৎপন্ন অন্ত সব তশ্্র 
আছে ।£ 

শ্রীকুমার তত্বপ্রকাশের (১1৫) টাকায় উক্ত আগম বা সংহিতাগুলির নাম করেছেন। 


১ চিন্তয়েং পশ্চিমে চাগ্ং দ্বিতীয়ঞ্চ তখোত্তরে। অঘোরং দক্ষিণে দেবং পূর্বে তৎপুরুষং তথ] । 
ঈশানং মধ্যতে। জেয়ং চিন্তয়েদ্ভক্তিতৎপরঃ1--দ্র প্র! তো, কাণ্ড ১১ পরিঃ ৯, পৃঃ ৬৪ 
২ কৌর,পৃঃ ১২২ 
৩ পূর্বামীয়োদ্দিতং কর্ম গাঁশবং কথিতং প্রিয়ে। যছুক্তং দক্ষিণামায়ে তদেব পাঁণবং শ্মৃতস্‌। 
পশ্চিমাগ্জায়জং কর্ম পশুবীরসম শ্রিতম্‌। উত্তরাগায়জং কর্ম দিব্যবীরা শ্রিতং পরিয়ে । 
উধ্বায়ায়োদিতং কম.দিব্যভাবাশ্রিতং প্রিয়ে। 
- নিরুত্তরতন্ববচন, দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ৯, পরিঃ ৯», ব সং, পুঃ ৬৪ 
৪ সগ্যোজাতসুখাঞ্জাতাঃ পঞ্চাগ্ভাঃ কামিকাদয়ঃ | বামদেবমুখাজ্জীতা দীপ্তাগ্যাং পঞ্চ সংহিতা; 
অঘোরবজ্জদুস্ভূতাঃ পঞ্চাপ্তিবিজয়াদয়ঃ ৷ পুংবজ্তণদপি সংভূতাঁঃ পঞ্চ বৈরোচনাদয়ঃ। 
ঈশানব্দনাজ্জাতাঃ প্রোদ্গীতাগষ্টনংহিত1;। উধ্বিস্ত্রোতৌভব। এতে নাত্যধঃ সরোতনঃ পরে ॥ 
_দেধীভাগবত* ও স্বনপুরাণ-বচন, দ্রঃ ল স, ১১৮, সৌ ভা, পৃঃ ৮৪ 
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ঘথ।__কামিক যোগজ চিন্তা কারণ অজিত দীপ্চ সক্ষম সহম্্র অংশ্ুমান্‌ স্প্রভেদ বিজয় নিঃশ্বাস 
্বায়ভূব পর বীর রৌরব মুকুট বিমল চন্দরজ্ঞান বিশ্ব প্রোদ্গীত ললিত সিদ্ধ সন্তান সর্বোস্ত 
পারমেশ্বর কিরণ এবং বাতুল। এই আটাশখান। আগমের অনেক উপভেদ আছে ।১ 

পঞ্চান্ায় আগ্ধম--কামিক থেকে অজিত পর্বস্ত পশ্চিমায়ায় বা মতান্তরে পূর্বায়ায় 
আগম, দীপ্ত থেকে ন্ুপ্রতেদ পর্যন্ত উত্তরাম্ায় আগম, বিজয় থেকে বীর পর্ধস্ত দক্ষিণায়ায় 
আগম, রৌরব থেকে বিষ্ব পর্যন্ত পূর্বায়ায় বা মতান্তরে পশ্চিমায়ায় আগম এবং প্রোদ্গীত 
থেকে বাতুল পর্যন্ত উধ্বাম়ায় আগম। 

বড়াল্জায়__শক্তিসঙ্গমাদ্দি তন্ত্রের মতে আয়ায়ের সংখ্যা ছয়। যথা- পূর্ব দক্ষিণ পশ্চিম 
উত্তর উধ্ধব এবং পাতা বা অধ: 1০ 

সময়াচারতন্ত্রমতে* উর্ধবায়ায় এবং অধঃআম্নায় শুধু মোক্ষ প্রদান করে আর অন্য আয়ায়- 
গুলি ধর্ম অথ কাম এবং মোক্ষ প্রদান করে। 

তবে আমায় শুধু পাঁচ বা ছয়নয়। আম্নায় বহু। কুলার্ণবতন্ত্রে বলা হয়েছে আম্নায় 
বহু কিন্তু সে-সব উর্ধবাম়ায়ের সমান নয় ।« 

আন্গায়ভেদে বিভিন্ন দেবতা_ বিভিন্ন আম্নায়ের দেবতা ও মন্ত্রাদি বিভিন্ন। 
সময়াচারতন্ত্রে বলা হয়েছে-_শ্রীবিদ্ভ। এবং তার বিভিন্ন ভেদ, তারা, ত্রিপুরা, তূবনেশী ও 


১ কামিকং যৌগজং চিন্ত্যং কীরণং ত্বজিতং পরম্‌। দীপ্তং শুঙ্্ং সহস্রঞ্চ অশুমান্‌ সুপ্রভেনকম্‌। 
বিজয়ং চৈব নিঃশ্বাসং স্বায়স্ুবমতঃপরম্‌ | বীরঞ্চ রৌরবঞচৈব মুকুটং বিমলং তথ] । 
চন্দ্রজ্ঞানঞ্চ বিম্বং চ প্রোদ্গীতং ললিতং তথ | সিদ্ধং সন্তানং সর্বে।ক্তং পারমেখবরমেব চ। 
কিরণং বাতুলঞৈব ত্ষ্টাবিংশতি সংহিতাঃ। মুলভেদমিতি খ্যাতমসংখ্যমুপভেদকম্‌। 
_দ্রঃ কৌ র, পৃঃ »২-৯৩, পাদটাক। 
২ ডঃ শম ত,% খ, ৩১৮২-১৮৭ 
৩ দ্রঃ প্রা তো, কাও্ড ১, পরিঃ ৯, ব সং, পৃঃ ৬৪ 
উঁধবায়ায়ো অধশ্চৈব কেবলং মোক্ষদে! ভবেৎ। ধর্মীর্থকামমোক্ষার্থে আম্মায়ান্যে প্রকীতিতাঃ। 
»-সময়াচারতন্ত্রবচন, জঃ এ 


০০ 


& আমায় বহৰ সম্তি নো ধ্বামায়স্ত তে সমাঃ1--কু ত ৩৮ 
৬ শ্রীবিীভেদসহিতা তাঁর! চ ত্রিপুরা তথ।। ভুবনেশী চান্রপূর্ণ। পূর্নাস্ায়ে প্রকীত্তিত।। 
বগলামুখী চ বশিনী ত্বরিত! ধনদ তথ1। মহিযক্নী মহা লক্ষীর্দক্ষিণীয়ায়ে কীতিতা; | 
মহাসরম্বতী বিদ্যা! তথ। বাগ্বাদিনী পর1। প্রত্যঙ্গির! ভবানী চ পশ্চিমাম্নায়ে কীতিতাঃ। 
কাঁলিক1 ভেদসহিত1 তাঁর ভেদৈশ্চ সংযুতা।। মীতঙ্গী ভৈরবীচ্ছিন্ন তথা ধূমানতী পর1। 
উত্তরায়ায়কথিতাঃ কালৌ শীগ্রফলপ্রদাঃ। পরা প্রসাদমন্ত্রশ্চ উঠধবান্ায়ে প্রকীতিতঃ। 
বাঁগীশবরাদয়ে। দেব। অধ আত্মীয় কীতিতাঃ ।--সময়াচারতন্ত্বচন, দ্রঃ প্রা! তো! কা ১, পরিঃ ৯, ব নং, পৃঃ ৬৪ 


১৯১৪ ভারতীয় শক্তিসাধন। 


অন্নপূর্ণ! পূর্বান্নায় প্রকীতিতা1 ৷ বগলামুখী বশিনী ( বালভৈরবী ) ত্বরিতা ধনদা মহিবন্ধী 
ও মহালম্্রী দক্ষিণাম্নায়বধিতা। কালিক এবং তার বিভিন্নভেদ, তারা এবং তার বিভিন্নভেদ, 
মাতঙ্গী, ভৈরবী, ছিন্না, ধুমাবতী এরা উত্তরাম্নায়বর্িতা। কলিযুগে এরা শীদ্রফলপ্রদা । 
উর্ধ্বাম়ায়ে পরা এবং প্রসাদমন্ত্র বর্ণিত আর অধঃ আম্মায়ে বাগীশ্বরাদি দেবতা বর্ধিত। 

তবে এ বিষয়ে মতভেদ আছে। তন্বরহস্তধূত দ্েব্যাগমবচনে দেখা যায় পূর্বান্ধীয়ে 
প্রকাশিত হয়েছেন মগ্্রাদিসহ শ্রীতুবনেশ্বরী ত্রিপুটা ললিতা পদ্মা শুলিনী সরম্বতী ত্বরিতা 
নিত্যা বন্তপ্রস্তারিণী অন্নপূর্ণা মহালক্ষ্রী লক্ষ্মী বাগ.বাদিনী আর বধিত হয়েছে তাদের মন্ত্র ও 
পৃজানুষ্ঠানাদি। অগ্য আয্মায়ের মন্ত্রাদিসহ দেবতা যথা-_দক্ষিণাগায়ের পপ্রসাদসদাশিব, 
মহাপ্রসাদমন্তর দক্ষিণামৃত্তি, বটুক, মগ্জুঘোষ, ভৈরব, মৃতসগ্তীবনীবিদ্যা! ও মৃত্যুপ্য়। পশ্চিমান্নায়ের 
গোপাল, কৃষ্ণ, নারায়ণ, বাসুদেব, নুসিংহ, বামন, বরাহ, রামচন্দ্র, বিষু্ হরিহর, গণেশ, অগ্নি, 
যম, সূর্য, বিধু, অন্যান্য গ্রহ, গরুড়, দিক্পালগণ, হনুমান ও অন্যান্য স্থুরগণ। উত্তরায়ায়ের 
দক্ষিণকালিক! মহাকালী গ্রহ্াকালী শ্বাশানকালী ভদ্রকালী একজটা উগ্রতারা তারিণী 
কাত্যায়নী ছিন্নমস্তা নীলসরম্বতী দুর্গা জয়ছুর্গা নবছুর্গা বাশুলী ধূমাবতী বিশালাক্ষী গৌরী 
বগলামুখী প্রত্যঙ্গিরা মাতঙ্গী ও মহিষমদিনী। উধবণসায়ের শ্রীম্ত্রিপুরস্থন্দরী ত্রিপুরেশী- 
ভৈরবী ত্রিপুরভৈরবী শ্মশানভৈরবী ভুবনেশ্বরীভৈরবী ষট্কুটভৈরবী অন্নপূর্ণাভৈরবী পঞ্চমী 
ষোড়শী মালিনী ও বলাবলা। অধঃআমায়ে ব্ধিত হয়েছে দেবতাস্থান আসন যন্ত্র মাল 
নৈবেছ্য বলিদান সাধনা পুরশ্চরণ ও মন্ত্রসিদ্ধি।১ 

জন্প্রদ্দায়ানুসারে তন্ত্রের বিভাগ-- সম্প্রদায় অনুসারেও তন্ত্রের বিভাগ করা হয়। 
শাক্তদের প্রধান চার সম্প্রদায় । যথা_-কেরল কাশ্মীর গৌড় এবং বিলাস। এই চার সম্প্রদায় 
অনুসারে তন্ত্রের চার শ্রেণী নির্দেশ করা হয়। সম্মোহনতন্ত্রমতে অঙ্গদেশ থেকে মালব পর্যন্ত 
সমস্ত দেশে কেরলশ্রেণীর তন্ত্র প্রচলিত, মদ্রদেশ থেকে নেপাল পর্ষন্ত কাশ্মীর শ্রেণীর তন্ত্র, শীলহট্ট 
(শ্রীহট ) থেকে সমুদ্র পর্বস্ত গৌড়শ্রেণীর তন্ত্র প্রচলিত, বিলাস শ্রেণীর তন্ত্র সর্বত্র প্রচলিত ।* 

ভৌগলিক সংস্থান অনুসারে তন্ত্রের বিভাগ-__ ভৌগলিক সংস্থান অন্ুসারেও 
তন্ত্রের শ্রেণীবিভাগ করা! হয়। ততন্্শান্ত্রে তিনটি ভৌগলিক বিভাগ নির্দেশ করা হয়েছে 
বিষুক্রাস্তা রথক্রান্তা ও অশ্বক্রান্তা। অশবক্রান্তাকে গজক্রান্তাও বলা হয়। শক্তিমঙ্গলতনত্ 
অনুসারে বিন্ধ্যপর্বত থেকে চট্টুল পর্বস্ত বিষুক্রান্তা। কাজেই বাংল! দেশ এর অন্ততুক্ত। 
রথক্রান্তা বিদ্ধ্পর্বত থেকে মহাচীন পর্যন্ত বিস্তৃত, নেপাল এর অন্ততুক্ত। অশক্রান্ত। 


১ দ্রঃ 9. 8.১ 4৮5 000. 0,149 
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বিদ্ধাপর্বত থেকে মহাসমূত্র পর্যন্ত বিস্তৃত, ভারতের বাকী সব অংশ এর অস্তুক্ত। 
মহাসিদ্ধসারতন্ত্রে বিসুক্রাত্তা ও রক্রান্তা সম্বন্ধে একই অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে কিন্ত 
অশ্বক্রান্তার সীমা নির্দেশ করা হয়েছে করতোয়! নদী ( দিনাজপুর জেলা ) থেকে যবদ্ধীপ 
প্যস্ত।১ এই তিন বিভাগ অঙ্থ্সারে তন্ত্রের বিষ্ণুক্রাস্তা রথক্রান্তা ও অশ্বত্রান্তা এই তিন 
শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে। 

প্রত্যেক শ্রেণীতে আছে চৌধট্রিখান! তন্্। 

ঝোত অনুসারে তন্ত্রের বিভ্তাগ-_আবার শ্বোত অন্ুসারেও তন্ত্রের বিভাগ কর! হয়। 
ব্রদ্ষ/মলের মতে দক্ষিণ বাম এবং মধ্যম এই তিন শ্রোত। দৃক্ষিণশোত সত্বগুণপ্রধান, 
বামল্োত রজোগুণপ্রধান এবং মধ্যমশ্োত তমোগুণপ্রধান। দক্ষিণআ্রোত শুদ্ধ, বামমোত 
মিশ্র আর মধ্যমক্োত অশ্তদ্ধ। দক্ষিণশ্রোতের তন্ত্র-_ যোগিনীজাল, যোগিণীহ্ৃদয়, মন্ত্র 
মালিনী, অঘোরেশী, অথোরেশ্বরী, ক্রীড়াঘোরেশ্বরী, লাকিনীকল্প, মারিচী, মহামারিচী এবং 
উগ্রবিদ্যাগণ | 

মধযমশ্রোতের তন্ত্র_বিজয় নিঃশ্বাস স্বায়ভূব বাতুপ বীরভদ্র গৌরব মাকুট এবং বীরেশ। 

্রদ্ষঘামলে চন্দ্রঙ্ঞান বি প্রোদ্গীত লপিত সিদ্ধ সন্তান সর্বোদ্গীত কিরণ এবং পারমেশ্বর 
তন্রকে উচ্চশ্রেণীর তন্ত্র বলা হয়েছে। 

বামস্রোতের তন্ত্রের পৃথক্‌ উল্লেখ করা হয় নি।২ 

বিভিন্ন প্রকারের বন্তন্ত্র_এমনি বিভিন্ন শ্রেণীর বনু তন্ত্রের উল্লেখ তন্বশান্ত্রে পাওয়া 
যার । বামকেশ্বরতন্ত্রে দেখা যায় দেবী শিবকে ণলছেন - এই-সব জ্ঞানময় মহামায়াদি চৌধদরি 
তন্্ এবং এইরূপ কোটি কোটি অন্ান্ত তত্র তুমি আমাকে বলেছ।৩ কোটি কোটি অর্থ 
বহুসংখ্যক। 

এমনি বহুসংখ্যক তন্থের উদ্ভব কি করে হল সে সম্বন্ধে শিব বলেছেন-__ আমাকে যে যেরূপ 
প্রশ্ন ধখন করেছে তখন তার উপকারের জন্য সেইরূপ উন্ভর দিয়েছি।* এর অর্থ বিভিন্ন 
অধিকাদীর জন্য বিভিন্ন তন্থের অবতারণা করা হয়েছে। 

তন্ত্র ও বেদ-__লক্ষ্য করা গেছে তন্ত্রের বৈদিক ও অবৈদধিক এই ছুই শ্রেণী বিভাগ করা 
হয়। তান্ত্রিকির! বৈদিক তন্ত্রকে বেদ বাবেদের শাখাবিশেষ মনে করেন। ভাস্কররায় 


পরাণ পা 
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৩ এবমেতাঁনি শস্ত্রীণি তথীহস্তান্তপি কোটিশঃ। ভবতৌক্তানি মে দেব সর্বজ্ঞানময়ানি চ।--বাঁনি ১২২ 
৪ য্থ। যথা। কৃতীঃ গ্রশ্ন। যেন যেন বদ যদ1। তদ তন্সোপকারায় তথৈবৌক্তং ময়! প্রিয়ে ।-মহ] ত ২।২৬ 


১০১৬ ভারতীয় শক্তিসাধন৷ 


সেতুবদ্ধে১ মহামায়াদি চৌষট্রি তথ্থকে বেদরূপ অর্থাৎ বেদতুল্য বলেছেন। কারণ তার 
মতে তন্ত্র উপনিষদের শেষভৃত। তন্ত্র শান্্র। শাস্্রশব্দের বুৎ্পত্তিগত অর্থ যা শাসন করে 
তাই শান্ত্র। শাসন অর্থ ভগবতীর আজ্ঞা, প্রবর্তননিবর্তনব্ূপ শব্ধভাবনা। এ সম্বন্ধে 
ভামতীতেৎ বল। হয়েছে__নিত্য অর্থাৎ বেদ এবং কৃতক অর্থাৎ পুকবপ্রণীত স্থতি প্রভৃতি যা 
লোককে প্রবৃত্তি ব নিবৃত্তি বিষয়ে উপদেশ দেয় তাকে বল! হয় শাস্ত্। 

কাজেই মুখ্যতঃ বেদই শাস্ত্রপদবাচ্য । ব্যাসদেবও শাস্্যোনিত্বাৎ (ত্রস্থ ১১৩), 
'শান্তরদৃষ্্যা তুপদেশে। বামদেববৎ, (ক্র স্থ ১১1৩০ ) ইত্যাদি স্থত্রে বেদ অর্থেই শান্ত্রশবের 
প্রয়োগ করেছেন। ছন্দশাস্ত্র ও. শবশাস্ত্রাদি বেদাঙ্গত্বের জন্য, মন্তস্থৃতি প্রভৃতি বেদার্থ 
অন্থবাদকত্তের জন্য এবং এই-সবের ব্যাখ্যানগ্রস্থ অনার্ধ হলেও তাদের উপযোগিত্বের জন্য 
শান্্পদবাচ্য । তন্ত্রও বেদের মতো সাক্ষাৎ ভগব্দ্বাক্য। এইজন্য তন্ত্র শাস্তত্ব-সম্পর্কে 
কোনে! বিবাদ নাই। কাজেই তন্ত্রের প্রামাণ্যবিষয়েও কোনো বিপ্রাতিপত্তি নাই অর্থাৎ 
বিরোধ নাই। 

তন্ত্র যে বেদমূপক প্রামাণ্যশাস্ত্র এ কথ] ভাক্কররায় অন্যত্রও প্রতিপন্ন করেছেন। তিনি 
বলেছেন বেদে পূর্বকাণ্ডের শেষভূতরূপে আশ্বলায়নাদি কর্পস্ত্রের এবং মন্বাদিস্থৃতির প্রবৃত্তি, 
তেমনি উপনিষৎ কাগুশেষরূপে পরশুরামাদি কল্পস্থত্র এবং যামলাদি তন্ত্রের প্রবুত্তি। আর 
উভয়কাণ্ডের শেষভূতরূপে পুরাণসমূহের প্রবৃত্তি। কাজেই স্থৃতি তন্ত্র ও পুরাণ বেদমূলক 
বলে প্রামাণ্য । 

রাঘবভট্রও আগম অর্থাৎ তন্ত্রকে বেদের উপাসনাকাণ্ডের অন্তভুক্ত বলেছেন। তার 


১ এতানি মহামায়।দিবিশুদ্ধেশবরাস্তানি চতুঃষষ্িসতস্্রীণি। শান্তাণি বেদরূপাণি। তন্ত্রাণামুপনিষচ্ছেযত্বাৎ। 
শাসনাচ্ছাস্ত্রমিতি হি ব্যুৎপত্তিঃ। শীসনং তু প্রব তনানিব তনান্যতররূপা। শব্খভাবনাপরপধায়া ভগবত্যা- 
জ্বেব। ততুক্তম্‌-- প্রবৃত্ির্ব। নিবৃত্তির্বা৷ নিত্যেন কৃতকেন বা। পুংযাং যৌনোপদিস্ততে তচ্ছান্ত্রমভিধীয়তে। 
ইতি। তেন বেদ এব মুখ্যতয়। শান্্রপদবীচ্যঃ। তথাচ ব্যাসপাদানাং প্রয়োগঃ-_শীত্রযৌনিত্বাৎ শান্ৃষ্ট। 
তুপদেশে। ঝামদেববদিত্যাদিঃ। শবশান্তচ্ছন্দঃশাস্ত্াদীনাং তু তদঙ্গত্বান্মানবন্ৃত্যাদীনাং তদর্থানুবাদকত্বাত্তদ্‌. 
ব্যাথ্যানানামনার্ধাণামপি তছ্ুপষো শিত্বা চ্ছান্ত্রপদেন ব্যবহার ইতি স্থিতিঃ। তস্ত্রাণাং তু সাক্ষাদদেব বেদবদ্‌ 
ভগবদ।জ্ঞারপত্বাচ্ছান্ত্রতে ন কৌহপি বিবাদঃ। অতএব প্রামাণ্যেহগি ন বিপ্রতিপত্তিঃ। 

বনি ১।২২-এর সে ব 

২ দ্রঃ ল স,২*৯-এর মৌ ভা, পৃঃ ১৭২ 

৩ বেদে চ পূর্বকাগ্প্ত শেষতৃততয়। আঙলায়নাদিকল্হূত্রীণাং মন্বাদিম্বতীনাং চ প্রবৃত্তিহুপনিষৎকাগুশেষ- 
ত্বেন পরগুরা মা দিকল্পন্ত্রাণাং যামলাদিতস্ত্রাণ।ং চ প্রবৃত্তিঃ। পুরাণানাং তু কাওুছ্য়ং প্রত্যপি শেষত্বেন 
প্রবৃতিঃ । ততশ্চ স্মৃতিতন্্রপুরাপানাং বেদমূলকতেনৈব প্রীমণ্যম্‌।--ব। নি, সে ব, পৃঃ ৪ 


তন্ত্র ১০১৭ 


মতে শ্রুতির তিন কাণ্ড-_কর্মকাণ্ড উপাসনাকাণ্ড ও ব্রশ্বকাণ্ড। এর মধ্যে উপাসনাকাণ্ড 
আগমশান্বাত্মক।১ | 
_ মেকুতঙ্ত্রের মতে ভঙ্্র বে্দো। উক্ত শয্ে আছেং__প্রণব ছাড়া বেদ নাই, মন্ত্র যেদ- 
সমুখিত। কাজেই মন্ত্র বেদপর এবং আগমকে বেদাঙ্গ বলা হয়। আগম বা তত্ত্ব মন্ত্রশাস্ত্র। 
মন্ত্র বেদপর। অতএব আগম বা তন্ত্র বেদাঙ্গ। 

তত্র পঞ্চম বেদ-_ নিকত্তরতম্ত্রে আগম বা তঙ্রকে সোজাসুজি পঞ্চম বেদই বলা 
হুয়েছে।* 

কাঙ্গেই তন্ত্র শ্রুতি। এইজন্যই মহধি হারীত বলেছেন শ্রুতি ছিবিধ--বৈদিক আয় 
তান্ত্রিক ।& 

বেদ্ববাস্াতন্ত্র_-তবে নি শ্রতি- বা বেদ-গ্রাহ এ মত সকলে স্বীকার করেন না । 
অনেক তম অবৈদ্দিক। ভাম্কররায় বলেন কামিকার্দি অষ্টাবিংশতি শৈবতন্ত্র বেদানুষাক্মী 
আর কপালভৈরবাদি তন্ত্র বেদবিকদ্ধ।« এ বিষয়ে পূর্বেও আমর! আলোচনা করেছি। 

আবার বেদবিরুদ্ধ তন্ত্র সম্বন্ধে সম্প্রদায়ে সম্প্রদদায়ে মতভেদ আছে। যেমন ভাস্কররা় 
বামকেশ্বরতত্ত্রের প্রথম বিশ্রামোক্ত চতুঃয্টি কুলতন্ত্রকে বলেছেন বেদাহ্থযায়ী। এই 
ন্্গুলিকেই আবার লক্ষমীধর বেদবহিভূত বলেছেন।* কৌলরা কিন্তু কুলশাস্ত্রকে অর্থাৎ 
কুলতন্ত্রকে ব্দাত্মক মনে করেন।" 

বেদবাহ্াতন্ত্রও প্রামাণ্য শান্তর বেদবাহাতন্ত্রও অশান্ত বা অপ্রামাণ্য নয়। যে-তস্তে 
বেদভিম্ন অন্য সাধনমার্গ বিবৃত হয়েছে তাও প্রামাণ্য শাস্ত্র। স্বন্দপুরাণের অন্তর্গত স্মৃত- 
সংহিতার যজ্জবৈভবখণ্ডে ঘবাবিংশ অধ্যায়ে বলা হয়েছে-_বেদভিন্ন অন্য মার্গের মুক্তি বাতীত 


সি 


১ তত্র সর্বান্ শ্রুতিষু কাগুত্রয়ং কমোপাসনাৰক্ষভেদেন।**অত এতছুপাসনাকাগমেবাগমশাস্ত্রাত্ষকং 
গরীয় ইতি সিদ্ধম।--শা তি ১1১ এর টীকা 
২ ন বেদ প্রণবং ত্যক্ত।] মন্ত্রে! বেদসমুখিতঃ। তম্মাদবেদপরে। মন্ক্রো বেদাঙ্গশ্চাগমঃ শ্মতঃ | 
-_মেরুতস্বচন, দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ১, পরিঃ », পৃঃ ৬৪ 

৩ আগ্রমঃ পঞ্চমে। বেদঃ কৌলম্ত পঞ্মাশ্রমঃ ।-_নিরুত্তরতস্্রবচন, ত্র প্রী। তো, কাঁও ১, পরিঃ », ব সং পৃঃ ৬৪ 
৪ শ্রুতিশ্চ দ্বিবিধ! বৈদিকী তাক্ত্রিকী চ।--মনু ২।১-এর কুল্গুকভটকৃত টাকাধৃত হারীতবচন। 
& ভাথবা সস্তি বেদানুষায়িনী শৈবতস্ত্রাণি 45958 বেদবিরুদ্ধানি কাপালভৈরবাদীনি চ। 

সঙ স ১১৮-এর সৌ ভা 
৬ এতাঁনি তত্্াণি জগতাং অতিসন্ধানকীরণানি বিনাশহেতুতৃতানি, বৈদিকমার্সদুরব্তিত্বাং। 

_সৌ ল ৩১-এর টাক 

৭ ভল্মাদ ব্োোত্ববং শান্ধং বিদ্ধি কুলাতক! প্রিয়ে ।--কু ত ২1৮৫ 


১২৮ 


১৮১৬ ভারতীয় শক্তিসাধন। 


আগ্ঠ বিষয়ে প্রামাণ্য আছে, মুক্তিবিষয়ে প্রামাণ্য নেই । তবে এ-সব মার্গও ক্রয়ে ক্রমে 
বেদমার্গপ্রাপ্তি ঘটায় ও তার দ্বার মুক্তিবিধান করে বলে এদের মুক্তিবিষয়েও প্রামাণিকতা 
আছে, নৈলে নেই। বেদাস্তপ্রতিপাস্য শিব সাক্ষাৎমুক্তিদাতা ; তিনি অচিরে মুক্তি প্রদান 
করেন। আগমাস্তর-প্রতিপাদ্য শিব সাক্ষাৎ মুক্তি দেন না, উত্তরোত্বব বিশিষ্ট মার্গপ্রাণ্তি 
ঘটিয়ে ক্রমে মুক্তি দেন। 

অতএব বেদমার্গী অন্য মার্গ অবলম্বন করবে না। বেদমার্গী সাধকের পক্ষে দুর্লভ 
কিছুই নাই। বেদাহুসরণে পরমা মুক্তি এবং অশেষভোগ লাভ হয়। অধিকারিভেদে 
সমন্ত মার্গেরই প্রামাণ্য আছে এবিষয়ে সন্দেহ নাই । তবে ঈশ্বরের স্বরূপ, বন্ধনের হেতু, 
জগতের, কারণ, মুক্তি, জ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে যে-সব মার্গের পরস্পরের মধ্যে বিরোধ আছে 
এবং বেদান্ত অর্থাৎ উপনিষদের সঙ্গে বিরোধ আছে সেই-নব কিরূপে গ্রামাণ্য গণ্য হবে? 
উত্তরে বলা হয় সেই-সবের বেদাস্তবিরুদ্ধাংশ মহামোহাবৃত অর্থাৎ অনাদদিমায়ামোহিত 
মন্দবৃদ্ধি ব্যজিদের বাঞ্ান্গকূলরূপে প্রবৃত্ত হয়েছে, পরমার্থরূপে নয় । যেমন ধাবমান গাভীকে 
তৃণগুচ্ছ দেখিয়ে মানুষ ধরে ফেলে তেমনি মহেশ্বর প্রথমে বিভিন্ন মার্গের অন্ুলরণকারীদের 
সেই সেই মার্গান্রূপ ইষ্ট প্রদান করেন এবং সেই মার্গোক্ত জ্ঞানের দ্বার! গ্রতিবন্ধকপাপ 
ক্ষয় হলে তাদের বুদ্ধির পরিপাঁক অনুসারে পরমপুরুযার্থভূত উত্তম জ্ঞান প্রদান করেন। 
আর যেহেতু এই-সব মার্গ শিবপ্রোক্ত সেইজন্য এই-সব মার্গ প্রামাণ্য, শিববাক্য মিথ্যা 
হয় না।১ 

কাজেই দেখা যাচ্ছে বেদবাহ্‌ তগ্তাদিও প্রামাণ্য শাস্তর। 

তন্ত্র বেদজষ্টদের জঙ্া--তবে গোঁড়া বেদমার্গারা মনে করেন তঙ্থ বেদতরষ্টদের শান্তর । 
আলোচ্য সৃতসংহিতার মুক্তিখণ্ডে শিব বলছেন-_ বেদমার্গ্ষ্ট অত্যন্ত মলিন বাকিদের জন্য 
পাঞ্চরাজাদি মার্গ বিহিত হয়েছে । এই-সব তাদের পক্ষে কালে উপকারক হয়। তাগ্সিকর! 


শপ ০. ৮০ 


১ তল্মানসার্গাস্তরাণীং তু প্রীমাণাং বেদবিত্রমাঃ। মুক্ষেরগ্তত্র নীত্রৈব ক্রমেনৈবাত্র মানত1। 
অতো বেদান্তমার্গস্ো মহাদেবৌহচিরেণ তু ৷ মুক্তিং দদাতি নান্তত্র স্থিতঃ সৌহপি ক্রমেণ তু। 
দদাতি পরমীং মুক্তিং ইত্যেষ শী্বতী শ্রতিঃ | অতো বেদস্থিতো মর্তো। লাম্যমার্গং সমাশ্রয়েং। 
অতোহধিকারিভেদেন মার্গা মানং ন সংশয়; | ঈশ্বরন্ত স্বরূপে চ বন্ধছেতৌ তখৈব চ। 
জগতঃ কারণে মুক্ত জ্ঞানাদৌ চ তখৈব চ। মার্গাণাং যে বিরদ্ধীংশ। বেদান্তেন বিচক্ষণাঃ। 
তেপি মন্দমতীনীং চ মহামোহীবৃতাত্মবনীম্‌। বাহীমাত্রানুগুণোন প্রবৃত। ন যধাহর্থতঃ। 
দরশযিত্া তৃণং মর্তে ধাবস্তীং গাং বথাহগ্রহীৎ। দর্শয়িত্বা তথা কুত্মিষ্ট পূর্বং মহেষ্বরঃ | 
পশ্চাৎ পাঁকানুগ্ডণ্যেন দদাতি জ্ঞানমুত্তমম। তন্মাহুক্তেন মার্গেন শিষেন কথিত অম্ী | 
মার্গ। মানং ন চামানং মৃযাঁবাদী কখং শিবঃ1--স্রঃ প ক শু ১1১-এর রামেগ্বরকৃত বৃত্তি 





ভগ ্ ১৪১৯ 


আমাকে শীঘ্র লাভ করতে পারে ন।, দেবতাপ্রাপ্তিারপথে তারা কালে আমাকে লা 
করে কিন্তু বেদনিষ্ট ব্যক্তিরা আমাকে অচিরে লাভ করে ।১ 

অগন্ত্যনংহিতায়ও বল! হয়েছে পাঞ্চরাত্্র কাপাল এবং কালামুখ তঙ্করে বৈদিকদের 
অধিকার নাই অর্থাৎ এই-সব বেদমার্গীদের জন্য নয়। 

বেদান্ুসারী তাপ্জরিকর্দের মতে স্থতমংহিতার মন্তব্য পাঞ্চরাত্রাদি অবৈদিক তন্ত্রসম্পর্কে 
প্রযোজ্য, সব তন্ত্র সম্পর্কে নয়। ভাস্কররায় লিখেছেন পাশুপতবিশেষ এবং পাঞ্চরাত্রবিশেষাদি 
যে-সব তন্ত্র সর্বাংশে বেদবিরুদ্ধ সেই-সব তন্ত্র শ্রীবিষ্ভার উপাসনাবিষয়ে বেদমূলক তৃমিকারট 
ব্যক্তির উপযোগী নয়। পাপকর্মের দ্বারা ষারা শ্রোতম্মার্ত কর্মের অধিকারচ্যুত হয়েছে এই-সব 
তম্ত্রে তাদেরই অধিকার। সেইজন্য বল! হয়েছে পাঞ্চরাত্র ভাগবত এবং বৈখানস নামক 
শান্স বেদভ্রষ্টদের উদ্দেশ করে কমলাপতি অর্থাৎ বিষণ বলেছেন । তাই বল! হয়েছে থে 
বেদক্র্ই এবং বেদোক্ত প্রায়শ্চিন্তে ভয় পায় এ-রকম মানুষ ক্রমে শ্রুতিসিদ্ধির জন্য অর্থাৎ 
বেদাধিকার লাভের জন্য তন্ত্র আশ্রয় করবে। এই বচনের সামান্য তন্ত্র পূরোক্ত বিশেষ 
তগ্র অর্থে গ্রহণ করতে হবে। প্রন্ষন্থত্রের পত্যুরসামপ্রস্তাৎ” (২1২৩৭) এই সুত্রটিও পূর্বোক্ত 
তত্র বিষয়ে প্রযুক্ত। কিন্তু রামরুঞ্জ নৃসিংহ কুদ্র পরশিব সুন্দরী প্রভৃতির উপাসনাবোধক 
অগন্ত্যা্দি সংহিতার মূল রামতা'পণী প্রভাতি উৎনিষৎ প্রত্যক্ষ, সেইজন্য এই-সব তন্ত্রের 
অপ্রামাণ্যশঙ্কা নাই ।৩ 

কাজেই যারা বোত্রষ্ট বা বেদে অনধিকারী তন্ত্রশাস্্র শুধু তাদের জন্য বিহিত এ মত 


১ অত্যন্তমলিনানান্ত র্টানাং বেদমার্গতঃ। পাঞ্চরাত্রাঁদয়ে। মার্গাঃ কলেনৈবোপকারকাঃ। 
তাস্ত্রিকাণামহং দেবি ন লভ্যোহব্যবধানতঃ। কাঁলেন দেবত। প্রাপ্তি ্বারেণৈবা হমাস্তিকে | 
লভ্যো! বেদৈকনিষ্ঠীনীমহমব্যবধানতঃ ।-দ্রঃ কৌ র, পৃঃ ৯১ 
২ পাঞ্চরাত্রে চ কাঁপালে তথ। কালামুখেহপি চ। অধিকারে! বৈরদিকানাং নীন্তি নাস্তি মুনীশ্বরাঃ॥ 
দ্রঃ এ, পৃঃ ১০৫ 
৩ যানি তু সর্বাংশেনাপি বেদবিরুদ্ধাগ্েব কাঁনিচিত্তন্ত্রীণি ডি রান বাজি তানি নেদৃশীং 
ভূমিকা মারচন্ত । অপি তু শ্রোতম্মীর্তকর্মভূমিকাখিকারিণ এব কেনচিৎপীঁপেন ততশ্যূতৌ তেঘধিকীরঃ। 
অতএব--পাঁঞ্চরাত্রং ভীগবতং তথ বৈথানসাভিধম্‌। বেদভষ্টান সমুদ্দিগ্ত কমলাপতিরুক্তবান্‌। 
ইত্যাদিনা! কতিপয়ানামেব পরিগণনমুপপ্ততে। তেন-_শ্রুতিত্র্টঃ শ্রুতিপ্রোক্তপ্রায়শ্চিত্তে ভয়ং গতঃ। 
ক্রমেণ শ্রুতিসিদ্ধযর্ঘং মমুত্যততস্্াশ্রয়েৎ। ইত্যত্র তন্্রসামান্যপদং তাদৃশবিশেষপরম্। পত়্যুরসামপ্রস্তাদিত্য- 
ধিকরণমপি তাঁদৃশতন্ত্রপরমেব | যানি তু রামকৃষ্ণনুসিংহরুদ্রপরশিববন্নদধাছযাপাসনবোধকান্তগন্ত্যাদিতস্ত্রীণি 
তম্থুলভূতান।ং রামতাগতাহাগনিবধাং প্রত্যক্ষত্বাদেব তেষাং নাপ্রামাণ্যশীকলঙ্কাবকাশঃ। 
সবী নি, সে ব, পৃঃ ৪-৫ 


১০২ ভারতীয় শর্তিসাঁধন। 
সাধারণভাবে স্বীকৃত নয়। যারা বেোদমার্গা, তন তাদের জন্যও বিহিত। প্রীমদতাগবতে 
উদ্ধবকে ভগবান্‌ উপদেশ দিয়েছেন উভয়সিদ্ধির জন্ত অর্থাৎ বেদতস্্োক্ত-তৃক্তিমুক্তি প্রাধ্থিক্র 
জন্য উভয় শান্্রালারে আমার উপসনা করবে ।১ 

আরও বলেছেন বৈদিক এবং তাস্ত্রিক এই উভয় ক্রিয়াফোগপথে আমার অর্চনা কবে 
ইহলৌকিক ও পারলৌকিক অতীষ্টসিদ্ধি লাভ করবে ।« 

ত্রিপুরার্ণবে বলা হয়েছে ত্রেবণিককে অর্থাৎ ব্রাক্মণ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্বাকে প্রথমে বৈদিক 
ক্রিয়া করে পরে সমস্ত তান্ত্রিক ক্রিয়া! করতে হবে ।* 

তত্রশান্ত্রে বৈদিক ও তাস্ত্রিক ক্রিয়! সক্ষে সঙ্গে করার বিধান দেওয়! হয়েছে। ঘেমন 
গায়ক্রীতম্ত্রে বলা হয়েছে- তান্ত্রিক গায়ত্রী জপ করে সূর্ধকে তাগ্রিক অর্থ্য দিতে হবে, তার 
পরে পরমাক্ষরী বৈদিক গায়ত্রী জপ করতে হবে ।৪ 

বেদালুযায়ী দ্বিজবর্ণেরই বৈদিক গায়ত্রীজপে অধিকার আছে। কাজেই গায়ত্রী তন্ত্াদিপ্ 
মতে তগ্রশান্ত্র ব্দোনুসারীদের জন্যও বিহিত। 

বেদ ও তন্ত্রের পার্থক্য তন্ত্র বেদমূলকই হোক আর বেদবাহাই হোক তত্রশাস্ত্েন 
পৃথক্‌ অস্তিত্ব কেউ অস্বীকার করেন না । পূর্বোক্ত শ্রীমদ্ভাগবতাদির বচনেও তা লক্ষ করা 
বায়। বেদ ও তন্থ উভয়ের মধ্যে পার্থক্যও প্রভৃত। উভয়ের গন্তব্স্থল এক হলেও পথ 
ভিন্ন। 

তগ্্রজদের মতে বেদানুসারী সাধক সাধনা করে প্রথমে তত্বমসি প্রভৃতি মহাবাকোোর লক্ষ্য 
জীবব্রদ্দের অভেদজ্ঞানে পৌছে, “আবার যখন সেই তত্বমসি-জ্ঞানে ব্রন্ধাগ্কে ব্রহ্মবিভূতিরূপে 
দর্শন করেন তখনই ব্রন্মজ্ঞানের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে জীবতত্বে প্রবেশ করেন। বেদমার্গী 
সাধক এমনিভাবে সিদ্ধাবস্থা লাভের পর সংসারে ব্রহ্মবিভূতি দর্শন করেন। অপর দিকে 
তান্ত্রিক সাধক সংসারেই ব্রহ্মবিভূতি দর্শন করতে করতে সংসার ত্যাগ করে চলে ঘান। 
পূর্বোক্ত তত্তজ্ঞান বৈদিক পথে সাধনার ফলম্বরূপ, তাস্ত্রিক পথে মূল এবং ফল উতয়ন্বূপ ।* 

অনুষ্ঠানগত পার্থক্য-_বৈদিক ও তান্ত্রিক অনুষ্ঠান ভিন্ন। আবার একই অনুষ্ঠান 


এপ জবর 


১ উভীভ্যাং বেদতগ্রীভ্যাং মহাং তৃভয়সিদ্ধয়ে ।-_শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২৭।২৬ 
২ এবং ক্রিয়াযোগপথৈঃ পুমান্‌ বৈদিকতাস্ত্রিকেঃ। অর্চন্ন,ভয়তঃ সিদ্ধিং মতে। বিঙ্বত্যভীগ্দিতাম্‌। 
ূ সাত ১১২৭৪৯ 
৩ ভ্ৈবর্ধিকৈর্বৈদিকান্তে তান্ত্রিক ক্রিযতেহখিলম্‌ ।-_ত্রিপুরাবিবচম, জঃ প ক দু ১/১-এর রামেশ্বরকৃত বৃদ্ধি 
৪ গীয়ন্ত্ীং তান্ত্রিকং জণ্ত। নুরধীয়ার্ঘ্যঞ্চ তীন্ত্রিকং। প্রজগেদ্‌ বৈদিকীং নিত্যাং গায়ত্রীং পরমাক্ষরীম্‌। 
সা! ত। পঠ ৪ 
& আঃ ত ত, পৃঃ ৮৪, ৮৫, ৮৬ 


ত্স্্ ১০২১ 


বেদাগ্যায়ী একরকম এবং তল্্ানযায়ী অন্যরকম হয়। আচমন সন্ধ্যা] তর্পণ প্রভৃতি নিত্য কর্ম, 
জীবসেক বা গর্ভাধানাদি দশ সংস্কার» প্রভৃতি নৈমিত্তিককর্ম, নানাবিধ কাম্যকর্ম এবং 
পুজা-আর্চা প্রভৃতি বেদানুষায়ী পুরাণাদি স্থৃতি অনুসারে হয় আবার তন্্শাস্ত্রান্ছদারেও হনে 
থাকে। | 

তম্বের অভিমত সমস্ত নিত্য নৈমিত্তিক এবং কাম্য কর্ম তত্বশাস্ত্রাম্লারে করতে হবে ।* 
বেদানুযায়ী ক্রিয়া কর্মের তুলনায় তান্ত্রিক ক্রিয়াকর্ম অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত । কলির দুর্বল মান্য 
প্রয়াদসমর্থ নয়। সেই কারণে তাদের জন্য সংস্কারাদিক্রিয়া তন্থে সংক্ষেপে বিবৃত হয়েছে ।* 

তগ্ঘমতে এই-সব যাবতীয় কর্মের বেদাহুযায়ী বিধানও শিবপ্রোজ, ব্রন্ধারূপে শিব 
বলেছেন। তবু পূর্বোক্ত কাঁরণে তগ্ত্রে আবার নৃতন করে সে-নবের বিধান দেওয়া, হয়েছে। 
ভবে অনেক ক্ষেত্রে ব্দোহুসারী অনুষ্ঠানও তগ্রাহুসারী অনুষ্ঠানের একই মন্ত্র। শিৰ 
বলেছেন-_নিত্যনৈমিত্তিকাি যে যে কর্মে যে ষে বিধান তা আমি পূর্বে ব্রদ্মাূপে বলেছি। 
দশবিধ সংস্কার এবং অন্য সব কর্মে ব্রান্ণা্দি বর্ণভেদে ষথাক্রম মন্ত্রমূহও বলেছি। সত্য 
ত্রেত। ও ছ্বাপরযুগে ষে-কর্ধের যে-মন্তর, প্রয়োগের বেলা ত৷ প্রণব দিয়ে আরম্ভ করতে হত। 
কলিযুগের লোকদেরও শিবনির্দেশে সে-সব কর্মে সে-সব মন্ত্র ব্যবহার করতে হবে তবে 
মন্ত্রের প্রয়োগের বেলা প্রণবের পরিবর্তে হ্বী' বীজ দিয়ে মন্ত্র আরম্ভ করতে হবে।$ 

তন্কে প্রথব-_এই উক্তির দ্বারা সব তাস্ত্রিক মস্ত্রেই প্রণবের প্রয়োগ নিষেধ কর! হয় নি। 
বহু ভাম্ত্রিক মন্ত্র প্রণব দিয়ে আরম্ভ করা হয়। প্রণব খাটি বৈদিক বীজমন্ত্র। কিন্তু তন্রশাস্ত্ 
এটিকে আত্মা করেছেন। প্রণব বহুতান্ত্িক মন্ত্রের অঙ্গীভূত হয়েছে। প্রণবের তান্ত্রিক 
ঝাখ্যাও আছে। জ্ঞানস্কলিনীতন্ত্রে বলা হয়েছে--অ উ ম মিলে ও অর্থাৎ প্রণব । অকার 
সাত্বিক, উকার রাজসিক এবং মকার তামসিক, তিনে মিলে প্রকৃতি ।* অর্থাৎ প্রণব মুল- 
প্রকৃতি । অন্যত্র প্রণবকে কুগুলিনীন্বরূপ শব্ত্রন্ম বলা হয়েছে ।৬ 





১ জীবসেক পুংসবন সীমস্তোন্নয়ন জীতকম নীমকরণ নিক্রমণ অন্নীশন চুড়।করণ উপনয়ন এবং উদ্বীহ এই 
দশ সংস্কীর 1-দ্রঃ মহ। ত ৯9 

২ নিত্যানি সর্ধকর্মাণি তথ! নৈমিত্তিকীনি চ। কাম্যান্তপি বরীরো হে কৃর্যাচ্ছান্তবব ্বন। ।--ই ৯৬ 

৩ কলিছু ৰলজীবানীং প্রয়াসীশক্তচেতসাঁম্‌। সংস্কীরাদিক্রিয়াস্তেযাং সংক্ষেপেণীপি বচিষ তে ।-এ ৯1১৩ 

৪ যাঁনি বানি বিধানানি যেযু যেু চ কর্মম্গ। পুরৈব ৰ.দ্ষরূপেণ তান্যুক্তানি ময়! প্রিয়ে। 
সংস্কার্ষু চ সর্বেধু তথৈবান্তেষু কর্মহ । বিপ্রাদিবর্ণভেদেন ক্রমান্স্্াশ্চ দ্রিতাঃ॥ 
সত্যত্রেতাদ্বাপরেু তত্তৎকর্মহ কালিকে। প্রগবাগ্ঠাংস্ত তান্‌ মন্ত্রান্‌ গ্রয়োগেষু নিয়োজয়েৎ। 
কলৌ তু পরমেশানি তৈরেব মনুভির্নয়াঃ। মায়াপ্ৈঃ সর্বকর্মাণি কু ধুঃ পদ্করশাসনাং ।-_মহা ত ৯1৭-১, 

& তাকীরঃ পান্বিকে। জ্ঞেয় উকারে। রাজসঃ শ্বতঃ। ম্কারস্তামসঃ প্রৌক্তক্মিভিঃ প্রকৃতিকচাতে । 

স্-জ্ঞানসঙ্কলিনীতত্ত্রচন, ক পপুরাঘিস্তোত্র ১ম প্লোকের বিমলানন্দদীয়িনীম্বরূপব্যাখায় উদ্ধত 

৬ তত্তিষ্যমানবিন্দুরূপং চৈতন্যং কুগুলীম্বরূপং প্রণবাকারং প্রীণিনাং দেহমধ্যগং সৎ বর্ণাঝবনাবি9রবতি প্রকাশ 

ইতাহয়ঃ।-_প্রা। তো, কা ১, পরিঃ ১ ব সং, পৃঃ» 


১০২২ . ভারতীয় শক্তিসাধন। 


তান্ত্রিক গায়ন্রী- প্রণবের প্রসঙ্গে গায়ত্রীর কথ! যনে পড়ে যায়। বৈদিক ও তাগ্্রিক 
গায়ত্রীর বিষয় পূর্বেই আলোচন! কর! হয়েছে। সাবিতরীমন্ত্র বিশুদ্ধ বৈদিক গায়ত্রী । এইটিই 
প্রাচীনতম গায়ত্রী। অন্ত্রশান্ত্র এটিকেও আত্মসাৎ করেছেন এবং এই মন্ত্রের তান্ত্রিক প্রয়োগ- 
বিধান করেছেন। তা ছাড়া সমস্ত তাস্ত্রিক গায়ত্রীর আদর্শও বৈদিক সাবিত্রীমন্্র। 

খুটি তান্ত্রিক ক্রিয়ায় বৈদিক মন্ত্র লক্ষ্য করা গেছে লনাতনধর্মীয় নিতযনৈমিত্তিকাদি 
বছুক্রিয়াকর্ম বৈদিক ও তান্ত্রিক উভয় পদ্ধতিতেই অগ্রগ্ভিত হয়। কিন্তু এমন-সব ক্রিয়াকর্ম 
আছে য৷ শুধু তন্ত্রশান্েই বিহিত। এই ধরণের খাটি তাগ্রিক ক্রিয়াকর্মেও বিশুদ্ধ বৈর্দিক 
মঙ্্রের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। পঞ্চতত্বের আলোচনা-প্রসঙ্গে পঞ্চতত্বের শোধনব্যাপারে 
বেদমন্ত্রের প্রয়োগ লক্গা করা গেছে। 

তত্্রকে বেদ থেকে অভিন্ন, বেদেরই ক্বপান্তর মনে করলে বা বেদমূলক মনে করলে, একপ 
বৈদিক মন্ত্গ্রয়োগ সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন উঠে না। কিন্তু তক্্রকে বেদবাহা মনে করলে এপ 
প্রয়োগের কারণ সম্পর্কে প্রশ্ন উঠে। প্রশ্নটির একটি সম্ভাব্য উত্তর এই হতে পারে-- 
সনাতনধর্মী সমাজের উপর বেদের প্রভাব এমনি প্রবল যে একেবারে বেদবজিত কোনো 
ধর্মকর্ম এ সমাজে আদৃত হতে পারে না। তত্ত্রেই বল! হয়েছে সমস্ত ক্রিয়া বেদমূলক, শ্রেষ্ঠ 
স্থৃতি বেদমূলক, যা বেদরহিত সে-রকম কিছু ছ্িজেরা করবেন না1।১ দ্বিজেরা সমাজের 
শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি। তাদের পক্ষে যা বর্জনীয় তা লোকচক্ষে হেয় বলেই গণা হওয়া 
্বাভাবিক। এইজন্তই খাটি তাস্ত্রিক ক্রিয়াতেও বৈদিক মন্ত্রের প্রয়োগ করে সেই ক্রিয়ার 
গৌরব বাড়াবাঁর চেষ্টা কর! হয়েছে। 

অবশ্ঠ পঞ্চতত্ব নিয়ে সাধন! সম্পর্কে এ কথা খাটে না । কারণ এ সাধন কৌলতন্ত্রসম্মত। 
গার কৌলতন্ত্বকে বেদসম্মত মনে করা হয়। 

কিন্তু সেক্ষেত্রেও এবং সাধারণভাবেও তান্ত্রিক ক্রিয়াকর্মে বৈদিক মন্ত্রের গ্রয়োগ বিষয়ে 
আরেকটি প্রশ্ন উঠে। তন্ত্রশাস্ত্রেরই অভিমত কলিষুগে তস্্রোক্ত মন্ত্ই সিদ্ধিদায়ক, শীপ্রফলপ্রদ 
এবং জপবজ্ঞাি কর্মে প্রশস্ত । বৈদিক মগ্তরমূহ বিষহীন সর্পের মতে! নিবীর্য। সতাযুগে 
সে-সব মন্ত্র সফল হত কিন্ত কলিযুগে তারা মৃতের মতো | 

তাই ষদদি হয় তা হলে তন্ত্রশান্ত্রেই তান্ত্রিক ক্রিয়াকর্মে বৈদিকমস্্রের প্রয়োগ কি কনে 


৯ বেদমূলাঃ করিয়াঃ সর্ব। বেদমূল গর! স্মৃতি; | বেদেন রহিতং যত্ত, তর কুর্ধাদ্‌ দ্বিজঃ কচিৎ। 
_-শ সত, কা! খ, ৮1৩১-৩২ 
২ কলো তন্্রোদিত| মস্তাঃ দিদ্ধানূর্ণফলপ্রদাঃ । শন্তাঃ কমন সর্বেধু জপধজকতিয়াদিধু। 
. নিৰবী্ধাঃ শ্রোতঙ্গাতীয় বিষহীনোরগা! ইব। সত্যাদৌ নফল! আন্‌ কলো তে মৃতকা! ইব। 
মত ২।১৪-৯৫ 


তত্র ১৬২৩ 


বিহিত হল? উত্তরে তন্ত্রজ্জরা বলেন তান্ত্রিকবিধি-গ্রসঙ্গে মহেশ্বরমহেশ্বরীর মুখে. বৈদিক 
মন্ত্রগুলির পুনরাবৃত্তি হয়েছে বলে সে-সমস্ত মন্ত্ব বৈদিক হলেও তান্ত্রিক হয়ে গেছে। এইজন্য 
কলিযুগেও মে-সকল:মঙ্্রের দ্বার! কর্মের অনুষ্ঠান করলে তা বিফল হবে না।১ 

প্রসঙ্গক্রমে বল! যাঁয় বৈদিক মন্ত্র তান্ত্রিক মন্ত্রের আদর্শ । সৈজন্য বৈদিক মন্ত্রের যেমন 
খবি ছন্দ দেবতা ও বিনিয়োগ আছে তেমনি তাস্ত্িক মন্ত্রের এ-সব আছে। অবশ্ঠ তাম্ত্রি 
মন্ত্রের অতিরিক্ত আছে বীজ শক্তি আর কীলক।৬ 

বৈদিক যাগষজ্ঞ ও তান্ত্রিক ক্রিয্নাকর্মের ভাবগত এঁক্য-_যাঁক সে কথা । তান্ত্রিক 
ক্রিয়াকর্মে শুধু যে বৈদিক মন্ত্র ব্যবহৃত হয় তা নয়, তান্ত্রিক ক্রিয়াকর্মকেই সাধারণভাবে 
বৈদিক যাগযজ্জের যুগোপযোগী ব্বপাস্তর মনে করা হয়। উতয়প্রকার অন্ষষ্ঠানের একটা 
ভাবগত এক্য স্পষ্টই লক্ষ্য করা! যায়। দেখা গেছে কালে বৈদিক যজ্ঞের উদ্দেশ্য হয়ে উঠে 
ষথাশাস্ত্র যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বার এমন শক্তি লাভ করা যার সাহায্যে দেবতাকে বশ করা ঘায় 
এবং বাঞ্চিত ফললাভ করা যায়। তান্ত্রিক অনেক ক্রিয়াকর্ষের অন্যতম লক্ষ্যও তাই । 

বৈদ্দিক ও তান্ত্রিক ধমসাধনার লক্ষ্যগত মিল-_ লক্ষ্য করা গেছে বেদসংহিতা- 
প্রোক্ত ধর্মসাধনার লক্ষ্য এহিক সুখসমৃদ্ধি অর্থাৎ ভূক্তি। তনস্তোস্ত ধর্মসাধনারও অন্যতম 
লক্ষ্য তাই। আবার বেদাস্তাংশে দেখা যায় ধর্মসাধনার চরম লক্ষ্য ব্রন্মোপলব্ধি। তাম্ত্রিক 
সাধনারও চরম লক্ষ্য ব্রন্মোপলব্ধি। 

বেদ ও তন্ত্র মিলে শাস্ত্রের পুর্ণবূপ-_এমনিভাবে বেদ ও তস্ত্রের বু মিল লক্ষ্য করা 
যায়। আসল কথা প্রধানতঃ বেদে প্রবাহিত ধর্মস্োতই কালে তন্ত্রের নৃতন ধারায় 
প্রবাহিত হয়েছে। বেদ ও অস্ত্রের মধ্যে কোনো মৌলিক বিরোধ নাই। উভয়কে 
মিলিয়ে সনাতন ধর্মীয় শাস্ত্রের পূর্ণরূপ পাওয়া যায়। 

মহাঁভাগবতে এই কথাটাই অন্যভাবে বলা হয়েছে। দেবী শিবকে বলছেন- শঙ্কর, 
আগম আর বেদ আমার দুই বাহু । আমি এই ছুই বাহুছারা স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত জগৎ 
ধারণ করে রয়েছি । যে-সূঢবুদ্ধি ব্যক্তি মোহবশে এই উভয়কে লঙ্ঘন করে সে আমার এই 
উভয়হস্তত্রষ্ট হয়ে অধঃপতিত হয়। বেদ ও তঙ্ত্র উভয়ই শ্রেয়ের হেতু, দুরূহ ও ছুর্ঘট, সুধী 


লেপ পিপল পিপল 


১ ভ্রঃত ত, পৃঃ ৩৮২ 

২ যেমন, ও ভ্রব্যাদমগ্সিং প্র হিণৌমি দুরং বমরাজে। গচ্ছতু রিপ্রবাহঃ। (খবে ১০১৬/৯)-_এই বৈদিক 
মন্্ের প্রজীাতি ধষি, ভরিষ্ট প, ছল, অগ্ঠি দেবতা, অগ্নিসংদ্কারে বিনিয়োগ 1--্£ পু দ, সং ৩১, পৃঃ ৭৬ 

৩ জীতী জী হাহ হী হী দক্ষিণকালিকে জী জী জী হাহা হী'হী শ্বাহা।-এই তান্ত্রিক মন্ত্রের 
ভৈরব খবি, উঞ্চিকি ছন্দ, দক্ষিণকীলিক1 দেবতা. হী বীজ, ই শক্তি, জী" কীলক এবং পুরুযার্থচতুষ্টর়- 
সিদ্ধির জগত বিনিয়োগ ।- দ্রঃ বৃহ ত সা, ১ম সং, পৃঃ ৩০৭৩৮ | 





শট পা 


১০২৪ .. ভারতীয় শক্তিসাধন। 


ব্যক্তিদ্বেরও ছুঞ্জেয় এবং অপার। বুদ্ধিমান এই উভয়ের এঁক্য বিবেচনা! করে ধর্ম আচরগ 
করবে, মোহগ্রন্ত হয়ে কখনও এদের মধ্যে ভেদ করবে না।১ 
ভেদ না করলেও তন্ত্রশাস্্রকে কলিযুগোপযোগী শাস্ত্র বলে গ্রহণ করার শাস্তীয় নির্দেশ 
আছে। কেন ন' তম্ত্রমতে কলিষুগে তান্ত্রিক কৃত্য প্রশস্ত, বৈদিক কৃত্য বর্জনীয় | 
কলিযুগে ভল্সমত প্রীশস্ত-_রুদ্রযামলের মতে সত্যযুগে শরতিপ্রোক্ত মার্গ, জেতাযুগে 
স্বৃতিনির্দিষ্ট মার্গ, ঘাপরে পুরাণোক্ত মার্গ এবং কলিতে আগমোক্ত মার্গ বিহিত ।* 
কুজিকাতন্ত্র» পুরশ্চরণরসোল্লাসতন্ত্রঃ গ্রভৃতিতেও অনুরূপ অভিমত প্রকাঁশ করা হয়েছে। 
কলিষুগে তন্তোক্ত ধর্মমার্গ কেন প্রশস্ত তার একটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায় মহানির্বাণতন্ত্রে। 
উক্ত তত্ত্রে দেখা যায় দেবী শ্রীআগ্া সদাশিবকে বলছেন-_-ভগবন্‌, সর্বভূতাধিপতি, সর্ব- 
ধর্মবিদদের শ্রেষ্ট, পুরাকালে তুমি কৃপা করে ব্রদ্ধার অন্তর্ধামীরূপে ত্রন্ধার দ্বারা সর্বধর্মবর্ধক 
চতুর্ষেদ প্রকাশ করেছিলে । এই চতুর্বেদে বর্ণাশ্রমাদি নিয়ম প্রতিষিত। সত্যধুগে মান্য 
ছিল পুণ্যশীল। তারা বেদোক্ত যাগযজ্ঞার্দি কর্মের দ্বার! দেবতা ও পিতৃগণকে গ্রীত করত । 
স্বাধ্যায় ধ্যান তপন্তা দয়া এবং দান এ-সবের অভ্যাস করত। সেই-সব মানুষ জিতেন্তিয় 
মহাবল মহাবীর্ষ মহাসত্বপবাক্রম দেবায়তনগামী দেবকল্প ও দৃটব্রত ছিল। সকলেই সত্যাধর্ম- 
পরায়ণ সাধু এবং সত্যবাদী ছিল।* 


১ আগমশ্ৈব বেদশ্চ ছৌ বাহ্‌ মম শঙ্কর। তাভ্যামেব ধৃতং সর্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্‌ | 
যত্তেতৌ লঙ্য়েম্মোহাৎ কদাচিদপি মু়ধীত। সোহধঃপতিত হস্তাভ্যাং গলিত নাত্র সংশদ্নঃ | 
তাবে শ্রেয়সাং হেতু দুরহাবতি দুর্ঘটো। সুধীতিরপিহুঞ্জেয়ৌ পারাবারবিবঞ্জিতৌ । 
বিবিচ্য চানয়োরৈক্যং মতিমান্‌ ধমমাচরেৎ। কদাচিদপি মোহেন ভেদয়েন্ন বিচক্ষণঃ। 
| --মহাভাগবতবচন, জঃ ত ভ, পৃঃ ১৭৮ 
২ প্রশত্যং তাস্ত্রিকং কৃত্যং বৈদিকং বর্জয়েৎ কলৌ ।-_গা ত, পঃ৪ 
৩ কৃতে শ্রত্যুক্তমার্গ; হ্যাৎ ত্রেতায়াং স্বৃতিভাধিতঃ | হ্বাপরে বৈ পুরাণোক্তঃ কলাবাগমসভ্বঃ। 
-রুদ্রধামলবচন, দ্রঃ পুচ, তঃ ১৯ পৃঃ ৩১ 
৪ শ্রুতিম্থৃতিবিধানেন পূজ। কাঁধ যুগত্রয়ে। আগমৌস্তবিধানেন কল দেবান্‌ যজেং সুধী । 
ন হি দেবাঃ প্রসীদস্তি কলৌ চাগ্ভবিধানতঃ ।-_কুজিকাতন্ত্রবচন, জ্রঃ প্রা তো, কাও ১, পরিঃ ১, ব সং; পৃঃ৬ 
* তস্ত্রোং ধ্যানমন্তর প্রশত্তং ভারতে কলৌ। বেদৌক্তঞেব শবৃত্যু্তং পুরাণোস্তং বরাননে। 
ন শম্তং চঞ্চলাপাঙ্গি কদাচিদ্‌ ভারতে কলৌ ।-_পুরশ্চরণরসোলাসতস্ত্রবচন, ভ্রঃ এ 
৬ ভগবন্‌ সর্বভূতেশ সর্ধধর্মবিদাং বরঃ। কৃপাবতা। ভগবতা ব,দ্ধান্তর্যামিন। পুর] । 

. প্রকীশিতাশ্চতুর্বেদাঃ সর্বধর্মোপবৃংহিতাঃ ৷ বর্ণাশ্রমাদিনিয়ম যন্ত্র চৈব প্রতিটিতাঃ॥ 
ভুক্তযাগযজীসৈঃ কর্মভি ভুবি মানবাঃ। দেবান্‌ পিতৃন্‌ গ্রীণয়স্তঃ পুণ্যণীলাঃ কৃতে ঘুগে। 
স্বাধ্যাযধ্যানতপস। দয়াদানৈজিতেজিয়াঃ। মহা বল। মহাবীর্য। মহীসত্বপরাক্রমাঃ ॥ 
দেযায়তনগ। মন্ত্যা দেবকল্পা দৃঢব্রতাঃ। সত্যর্ধনপরাঃ সর্বে সাধবঃ সত্যবাদিনঃ |-মহ! ভ ১1১৮-২২ 


তন্ত্র ১০২৫ 


এমনিভাবে সত্যযুগের মানুষের বেদপরায়ণতা ও ধর্মপরায়ণতার বর্ণনা ' করে দেবী 
বলছেন১-_সত্যযুগ চলে গেলে ব্রেতাধুগে তুমি ধর্মের ব্যতিক্রম দেখতে পেলে । দেখলে 
মানুষ বেদোক্ত কর্মের দ্বার! স্বীয় ইষ্টসাধন করতে সমর্থ নয়। নান! চিন্তায় ব্যাকুলচিত্ত 
মানুষের বহুরেশকর এবং ব্হুসাধনবিশিষ্ট বৈদিক কর্ম করার যোগ্যতা নাই । এই-সব 
কাতরচিত্ত লোকেরা বৈদিক কর্ণ ত্যাগ করতেও পারছিল না৷ অথচ এ-সব কর্ম করতেও 
পারছিল না। তখন তুমি বেদার্থযুক্ত স্থৃতিশাস্্র ভূতলে প্রকট করে তপ:স্বাধ্যায়দুর্বল, 
লোকেদের দুঃখ-শোক- ও রোগ-প্রদানকারী. পাপ থেকে ত্রাণ করলে। তুমি ছাড়া ঘোর 
সংসারসাগরে জীবের ভর্তা পাতা সমুদ্ধারকারী পিতার মতো প্রিয়কারী প্রভু আর কে 
আছে? 

এর পর দেবী দ্বাপরযুগ সম্বন্ধে বলছেন-__ ছ্বাপরঘুগ এলে আধিব্যাধিসমাকুল মানুষ 
বত্যুক্ত কর্মও ত্যাগ করলে পর এবং ধর্মের অধেক লোপ পেয়ে গেলে পর তুমিই সংহিতাদির 
উপদেশের ছারা মানুষের উদ্ধার করলে ।২ 

এবার কলিযুগ সম্বন্ধে দেবী বলছেন-_ সর্বধর্মবিলোপকারী ছুরাচার দু্রপঞ্চ দুষ্টকর্ম- 
প্রবর্তক পাপ কলির আগমনে বেদ সামথ্য হারিয়েছে, স্থৃতি বিস্বৃত হয়েছে, নান! ইতিহাঁসধুক্ত 
নানামাপ্রদর্শনকারী বহু পুরাণেরও বিনাশ হবে। লোকেরা ধর্মকর্মবিমুখ উচ্ছ জ্বল, 
মদোন্সত্ত সর্বদা পাপকর্মরত। তারা কামুক লোলুপ ভ্রুর নিষ্টর দুর্মুখ শঠ স্বল্লায়ু মন্দমতি 
রোগশোকসমাকুল শ্রীহীন নির্বল নীচ নীচাচারপরায়ণ নীচসংসর্গনিরত পরবিস্তাপহাঁরক 
পূরপ্রোহপরায়ণ পরনিন্দাপরিবাদপরায়ণ খল পরস্ত্রীহরণে পাপশঙ্কা- ও ভয়-বজিত নিধন 
মলিন দীনদরিদ্র ও চিরকগ্ন। ব্রাহ্মণের শূত্রাচারপরায়ণ সন্ধ্যাবন্দনবর্জিত অযাঁজা- 
যাজক লুন্ধ দুবৃত্ত পাপকারী অসত্যভাষী মূ দাস্তিক দুশ্ুপঞ্চক কন্াবিক্রয়কারী ব্রাত্য 
তপোব্রতপরাজ্ুখ লোকপ্রতারণার জন্য জপপুজাপরায়ণ পাষণ্ড পঙ্ডিতম্মন্ত শ্রদ্ধাতক্কিহীন 
কদাহারী ক্দাচারী ভূতক অর্থাৎ বেতনভোগী শুদ্রসেবক শূত্রান্নভোজী ক্রুর ও বৃষলী- 


কৃতে ব্যতীতে ত্রেতায়াং দুষ্ট, ধমব্যতিক্রমম্‌। বেদৌক্তক মি ম ত্ত্যা ন শত্তীঃ শবেষ্টসাধনে ॥ 

বহরেশকরং কম বৈদিকং ভূরিসীধনম্‌। কতুংন যোগ্য মনুজা শ্চি্তীব্যাকুলমানসীঃ ॥ 

ত্যক্তং কতুং ন চারহৃস্তি সদা কাতরচেতসঃ | বেদার্ঘযুক্তশান্ত্াপি স্থৃতিরূপাণি তৃতলে 

তদা' ত্বং প্রকটাকৃত্য ভপঃম্বাধ্যায়দুর্বলান্। লোকানতারয়ঃ পাঁপাৎ ছুঃখশোকাময়প্রদাৎ ॥ 

ত্বাং বিন! কোহস্তি জীবানাং ঘোরসংসারসাগরে। ভর্ত পাঁত। সমুদ্ধর্ত! পিতৃবৎ প্রিয়কৃৎ প্রভুঃ॥ 
-্মহা ত ১৩০-৩৪ 

ততোহপি হ্বাপরে প্রাপ্তে স্ম্যুক্তহ্নবতৌজি.ঝতে। ধমরধলোপে মনুজে আধিব্যাধিসমাকুলে । 

সংহিতাছ্যপদেশেন ত্বয়ৈবোহারিতা নর ।--এ ১1৩৫ 


১২৪ 


১০২৬ ভারতীয় শক্তিসাধন। 


রতিকামূক। এই-সব ত্রাঙ্ধণ ধনলোভে স্বীয় দারাকে নীচজাতির লোককে দিয়ে দেয়। 
এদের ব্রান্ষণ্যচিহ্ন কেবলম্বাত্র যজ্ঞ্ত্রধারণ। এদের পানাদির নিয়ম নাই, ভক্ষ্যাভক্ষ্য 
বিবেচনা নাই । এরা সর্বদা ধর্মশাস্ত্রের নিন্দা করে, সাধুদ্রোহ করে। ধর্মকথা এদের 
মনেও স্থান পায় না।১ 

শিব কলির জীবের উদ্ধারের জন্য তন্ব আগম ও নিগমের প্রবর্তন করেছেন । কিন্তু দেবীর 
আশঙ্কা কলির অসংযত ছুর্বল মানুষ তারও অনুসরণ করতে পারৰে না । তাই শিবকে 
বলছেন--প্রতু, মান্নষের হিতের জন্য তুমি যে-সব কর্মের বিধান করেছ, মাহষের দোষে 
সেগুলিও তার বিপরীত অর্থাৎ অহিতকর হয়ে উঠবে । হে জগৎপতি, কেই বা যোগ করবে, 
হ্যাসসমূহ করবে, স্তোত্রপাঠ করনে, যন্ত্র আকবে, পুরশ্চরণ করবে । কলিতে যুগধর্মপ্রভাবে 
স্বতাবতঃ লোকেরা অতি ছুৃত্ত ও সর্বপ্রকারে পাপকারী হবে। হে প্রত, দীনের অধিপতি, 
এই নব লোকেদের জন্য কপা করে এমন কোনে কল্যাণকর উপায় নির্দেশ কর যাতে তানা 
খুব বেশী যত্ব না করেও আয়ু আরোগ্য তেজ বল বীর্য বিদ্যা বুদ্ধি লাভ করতে পারে, মহাবল- 
পরাক্রম, শুদ্ধচিত্ব, পরহিতকারী, মাতাপিতার প্রিয়্কা রী, শ্বদীরনিষ্ট, পরস্ত্রীপরাজ্ঘুখ, দেবতা- ও 
গুরু-ভক্ত, পুত্রের ও স্বজনের পোষক হতে পারে, ব্রহ্মজ্ঞ, ব্রহ্মবিদ্যাবিদ্‌ ও ব্রদ্দচিস্তাপরায়ণ হতে 
পারে। লোকষাত্রাসিদ্ধির জন্য যা হিতকর, বর্ণাশ্রমভেদ অনুসারে যা! কর্তব্য এবং অকর্তবয 
কপ। করে বল। ত্রিতুবনে তুমি ছাড়া সর্বলোকের ভ্রাতা আর কে আছে ?* 


১ আয্লাতে পাঁপিনি কলৌ সর্ধর্ধমবিলৌপিনি । ডুরাচারে দুশ্রপঞ্চে হুষ্টক সপ্রবর্তকে । 
ন বেছাঃ প্রভবন্তত্র স্ৃতীনাং স্মরণং কুতঃ | নানেতিহা সধুক্তানাং নানামার্গপ্রদরিনাম্‌॥ 
বছলানাং পুরাণানীং বিনাশে। ভবিত| বিভে।। তদ1 লেক] ভবিষ্বস্তি ধমক মবহি মুখাঃ। 
উচ্ছ জ্বল! মদোন্মত্তাঃ পাঁপকম'রতাঃ সদা । কামুক! লোলুপাঃ কুরা নিষ্ঠ,র। ছুমু'খাঃ শঠাঃ 
হবল্লাযু মন্দমতয়ো। রৌগশোকসমাকুল? । নিঃশ্রীকা নি বল! নীচ1 নীচাঁচারপরায়ণ1ঃ | 
নীচসংসগ্গনিরতাঃ পরবিভ্তাপহারকাঃ। পরনিন্াপরদ্রোহপরিবাদপরাঃ থল ॥ 
পরক্ত্রীহরণে পাপশঙ্কাভয়বিবজিতাঃ । নির্ধনা মলিন। দীন] দরিদ্রাশ্চিররোগিশঃ ॥ 
বিপ্রাঃ শুজ্জসমাচারাঃ সন্ধ্যাবন্দনবজিতাঃ। অধাঁজ্যযাজক। লুৰ ধা ছুবু ত্ভাঃ পাপকাী বিঃ ॥ 
অসত্যভা ষিণে। মূর্ধ। দবাস্তিক! দুশ্্ুপঞ্ককাঃ। কন্ঠাবিক্রয়িনে। ত্রাত্যান্তপৌব্রতপরাুখাঃ॥ 
লোকপ্রতারণার্থার জপপুজাপরায়ণাঃ । পাও গণ্ডিতন্মন্ঠাঃ শ্রদ্ধাক্িবিবজিতাঃ ॥ 
কদাহারঃ কদাচার। ভূতকাঃ শুদ্রসেবকাঃ | শুত্রধন্নভোজিনঃ কুরা। বৃষলীরতিকা মুকাঠ 
দ্বান্তত্তি ধনলোভেন ন্বদারানীচজাতিযু |. ব.দ্দণ্যচিহমেতাবৎ কেবলং নুত্রধারণম্‌॥ 
নৈব পানাদিনিয়মে। ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিবেচনম্‌। ধ্শান্ত্রে সদ। নিন্ম সাঁধুজ্রোহী নিরস্তরমূ। 
সংকথালাপমাত্রঞ্চ ন তেবাং মনসি ক্কচিৎ।--মহা1 ত ১/৩৬-৪৯ " 
২ হিতায় যানি কর্মাঁণি কথিভানি ত্বয়। গ্রভে1। মন্যে তাঁনি মহাদেব বিপরীতানি মানবে । 
কে বা যোগং করিষ্তত্তি স্ঠাসজাতাঁনি কেহপি ব1। ভ্তোত্রপাঠং যস্ত্রলিপিং পুরশ্চর্যাং জগৎপতে ॥ 


তস্ত | ১০২৭ 


উত্তরে সদ্দাশিব রললেন-_মেধ্যামেধ্/বিচারহীন কলিকল্মষ্দীন অর্থাৎ কলিযুগন্থলভ 
দুক্কৃতির জন্ ছুর্গতিপ্রাপ্ত ছিজাদি বর্ণের আৌতকর্মের দ্বারা শুদ্ধি হয় না, সংহিতাস্থতি প্রভৃতির 
দ্বার! ইষ্টসিদ্ধি হয় না। আমি তোমাকে সত্য সত্য তিন সত্য করে বলছি কলিষুগে 
আগমমার্গ ছাড় গতি নাই। আমিই পূর্বে শ্রুতিস্থিতিপুরাণাদি বলেছি। তবে কলিতে 
স্থধী সাধক আগমোক্ত বিধানে দেবতার পুজা করবে।» 

সত্যত্রেতাদিষুগ এবং প্রতিযুগের মান্য ও ধর্মসন্বন্ধে মহানির্বাণতন্থোক্ত এই বিব্রণ 
এঁতিহাসিক নয়, কাল্পনিক এবং এঁতিহগত। কেন ন! পুরাণাদিতেও সত্যযুগাদি সম্বন্ধে 
অন্থরূপ বিবরণ পাওয়া যায়। মহানির্বাণতস্থের বিবরণ থেকে এইটুকু অনুমান কর! যায় ষে 
এই তন্ত্র প্রকাশের কালে দেশের জনসাধারণের চরম নৈতিক অধঃপতন হয়েছিল। তবে 
তারা শ্রুতিস্থতিপুরাণোক্ত ধর্মপালনে অসমর্থ হয়ে পড়ে বলে তাদের জগ্ত তস্ত্োক্ত ধর্ম প্রবতিত, 
হয় এ মত মতমাত্র, প্রামাণ্য সিদ্ধান্ত নয়। কেন ন! ইতিহাসের বিচারে স্থৃতিপুরাণোক্ক ধর্ম 
আর তান্ত্রিক ধর্ম একই সময়ে প্রচলিত ছিল এবং এখনও আছে। আর সাধনার দিক্‌ দিয়ে 
বিচারে তস্ত্রোক্ত ধর্মকে স্ৃতিপুরাণোক্ত ধর্মের চেয়ে সহজ বলা যায় না। আমর! তান্ত্রিক 
সাধনার যে-বিবরণ দিয়ে এসেছি তার থেকেই একথার সমর্থন পাওয়া যাবে। 

তস্ত্রোক্ত ধর্ম পাঁপীতাপী সকলের উদ্ধারের জন্য, কারো হতাশ হবার প্রয়োজন নাই, 
কলিষুগকে পাপযুগ মনে করে এবং এ যুগে ধর্মকর্ম হবে না ভেবে হাল ছেড়ে দিয়ে পাপের 
তের গ1 ভাসাবারও প্রয়োজন নাই, আমাদের মনে হয় মহানির্বাণতগ্রোক্তির এই 
তাৎপর্য । 


কলির প্রশংসা_আমাদের বক্তব্যের সমর্থন আছে আলোচ্য মহানির্বাণতঙ্ত্রের নিয়োক্ত 


যুগধ মপ্রতাবেন স্বভীবেন কলৌ নরাঃ। ভবিযুস্ত্যতিদুরবৃত্বাঃ সর্বধ। পাপকারিণঃ॥ 
তেষামুপায়ং দীনেশ কৃপয়া। কথন প্রভো। আয়ুরারোগ্যবর্চন্তং বলবীর্যবিবর্ধনম্‌। 
বিদ্যাব,দবিপ্রদং নৃণামপ্রযন্বগুভন্করমূ। যেন লৌক] ভবিষ্তস্তি মহাৰলপরাক্রমাঃ। 
শুদ্ধচিত্বাঃ পরহিতা মতাপিত্রোঃ প্রিয়ন্করাঃ। স্বদীরনিষ্ঠীঃ পুরুষাঃ পরসতরীযু পরামুখা: ॥ 
দেবতা গুরুভক্তাম্চ পুত্রন্বজনপৌবধকাঃ। ৰদ্দজ্ঞ| ৰ দ্দাবিগ্ঠাশ্চ ব.ন্চিন্তনমীনসাঃ ॥ 
সিদ্ধার্থ, লৌকযাত্রীয়াঃ কথয়ন্থ হিতাঁয় যৎ। কর্তব্যং ষদকর্তবং বর্ণাশ্রমবিভেদতঃ। 
বিনা ত্বাং সর্বলোকানাং কন্ত্রীত। ভূবনত্রয়ে ।--মহা। ত ১৬৪-৭২ 

১ কলিকলবদীনানাং দ্বিজীদীনাং হুরেছ্থরি। যেধ্যামেধ্যাবিচারাণীং ন শুদ্ধিঃ শ্রোতকর্মন। | 
ন সংহিতাস্তৈঃ শ্বৃতিভিরিষ্টসিদ্ধিপৃণাং ভবেং। সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যং সত্যং মঙ্নোচ্যতে। 
বিন! হাগ্সমমার্গেণ কল নান্তি গতি শ্রিয়ে। শ্রুতিম্থৃতিপুরাণাদৌ ময়ৈবোক্তং পুর! শিবে ॥ 
আগমোক্তীবিধানেন কলৌ দেবধান্‌ যজে সুধীঃ ।--এ ২৫-৮ 


১০২৮ ভারতীয় শক্তিসাধন। 


বচনে-__বহুদোষযুক্ত কলিধুগের একটি মহৎ গুণ আছে। এফুগে সত্যপ্রতিজ্ঞ কৌলদের 
সন্কল্পমাত্র শ্রেয়োলাভ হয়। অপরাপর যুগে সঙ্কল্পের ছার! মানস পাপ এবং পুণ/ হত কিন্ত 
কলিষুগে সঙ্কল্ের দ্বারা শুধু পুণ্য হয়, পাপ হয় না।১ 

তবে শুধু তন্ত্রে নয়, পুরাণেও কলিষুগ সম্দ্ধে এমনি স্বতিবাদ লক্ষ্য কর] যায়। 
শ্রীমদ্ভাগবতে আছে*-_সারতুক্‌ ভ্রমরের মতো সমাট. কলির দ্বেষ করেন না। কারণ, 
কলিষুগে সঙ্কল্পের দ্বারা আশ পুণ্যলাভ হয় কিন্তু সঙ্কল্পের দ্বারা আশু পাপ হয় না, পাপ কর্ম 
করলে তবে পাপ হয়। : 

আমর! পূর্বেই বলেছি এ-সব উক্তির উদ্দেশ্য বহুনিন্দিতকলিযুগের মানুষকে ভরসা 
দেওয়া । দেখা যাচ্ছে এ বিষয়ে তন্ত্র ও পুরাণ একমত। 

তন্ত্র বেদের সারভূত- লক্ষ্য করা গেছে তন্ত্রমতে কলির দুর্বল মানুষের প্রতি শিব- 
শিবার করুণার জন্যই এধুগের উপযোগী তন্্রশাস্ত্রোক্ত ধর্মের প্রবর্তন হয়েছে। ধর্ম 
তন্ত্রশাস্ত্রোন্ত, কাজেই কলির লোকেদের জন্য তত্বশাস্তরও প্রবতিত হয়েছে । তান্ত্রিকরা মনে 
করেন তন্ত্র বেদের সার। পরশুরামকল্পন্তজ্রে আছে ভগবান পরমশিব ভট্টারক সেই সেই 
অবস্থাপ্রাপ্ত হয়ে অষ্টাদশ বিদ্যা, সমস্ত দর্শন, লীলাচ্ছলে প্রণয়ন করে স্বাত্মাভিন্ন সংবিন্ময়ী 
ভগবতী ভৈরবীর প্রশ্নের উত্তরে বেদের সারভূত পঞ্চামান্নায় অর্থাৎ তন্ত্শাস্ত্র প্রণয়ন করেন। 

করুণাময়ী জগজ্জননী ভগবতীর প্রশ্ন এবং করুণাময় পরমশিবের উত্তর উভয়েরই উদ্দেশ 
জীবের শ্রেয়োবিধান। বিশেষ করে যে-সব লোক নিখিল বেদার্থগ্রহণে সমর্থ নয় বা বেদে 
যাদের অধিকার নেই সেই-সব লোকেদের প্রতি কৃপা করে পরমশিব তাদের মুক্তির জন্য 
বেদের সারভৃত তন্ত্রশান্ত্রের প্রণয়ন করেন ।* 


কলেপৌোধসমুহত্য মহ।নেকে। গুণঃ প্রিয়ে । সত্যপ্রতিজ্ঞকৌলানাং শ্রেয়ঃ সন্ধলমাত্রতঃ ॥ 
অপরে তু যুগে দেবি পুণ্যং পাঁপঞ্চ মানসম্‌। নৃণীমাসীৎ কলৌ পুণ্যং কেবলং ন তু ছুষ্কৃতম্‌॥ 
--মহা ত ৪1৬৮-৬৯ 

নানুছেষ্টি কলিং সম্্রট. সারঙ্গ ইব সারভুক্‌। কুশলান্তাশ্ড সিধ্যস্তি নেতরাণি কৃতানি যৎ। 

_জীমদ্‌জীগবত ১1১৮৭ 
৩ শুগবান্‌ পরমশিবভটারকঃ শ্রতা।ছ্যপ্টাদশবিগ্বাঃ সর্বাণি দর্শনানি লীলয়। তততদবন্থপন্নঃ প্রণীয় সংবিষ্বধ্য 
ভগবত্য। ভৈরব্যা স্বাআভি্রয়। পৃষ্টঃ পঞ্চভিঃ মুখেঃ পঞ্চাক্জায়ান্‌ পরমার্থসারহৃতান্‌ প্রণিনায় ।--প ক শু ১২ 
চারবেদ, শিক্ষা ব্াাকরণ কল্প ছন্দ জ্যোতিষ নিরুত্ত এই ছয় বেদাঙগ, মীমাংসা, ম্যায়, পুরাণ, ধর্মশান্ত, 
আফূ্বেদ, ধনুখেদ, গান্ধর্ববেদ ও নীতিশান্্ এই অষ্টাদশ বিদ্যা ।--দ্রঃ প ক নু ১২-এর রানেশ্বরকৃত বৃত্তি 
& শাক্তদর্শন শৈবদর্শন বৈষ্বদর্ণন ব্রাঙ্গদর্শন সৌরদর্শন ও বৌদ্ধাদর্শন শীক্তমতে এই বড় দর্শন ।--্রঃ এ 
৬ নিখিলবেদা্থানভিজ্ঞানাং তত্রানধিকারিণাঁং চ মুক্ত'পায়ং নিখিলবেদসারাায়বিগ্ঠাং প্রণিনায়। 
--প ক নু ১২-এর রামেঙ্গরকৃত বৃত্তি 


৪৬ 


/্ঠ 


ত্শ্ত্র ১০২৯ 


তশ্ত্রাবতারণ।-মহানির্বাণতন্ত্র পরশুরামকল্পন্ত্র প্রভৃতির বিবরণে লক্ষ্য কর] যায় 
শিবশক্তির প্রশ্নো ত্তরচ্ছলে তন্ত্রের অবতারণা হয়েছে। স্বচ্ছন্দত্ত্রে স্পষ্ট করেই বল! হয়েছে 
স্বয়ং সদাশিব গুরুশিত্তপর্দে অবস্থান করে প্রশ্নোত্তরবাক্যের দ্বারা তন্ত্রের অবতারণা 
করেছেন।, | 

এই তস্ত্রোক্তিতে একটি বাস্তব সত্যের হুম্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তন্্বশান্ত্ত ও তান্ত্রিক 
সাধনা গুরুশিষ্তপরম্পরাক্রমে চলে এসেছে । বামকেশ্বরতন্ত্র কথাট। ম্পষ্টভাষাতেই 
বলে দিয়েছেন কর্ণ থেকে কর্ণে প্রাপ্ত উপদেশক্রমে তন্ত্র অবনীতলসম্প্রাপ্ত হয়েছে ।* 

এই-সর তন্ত্রবচনের অন্যতম তাৎপর্য তন্ত্শাস্ত্র গুরুমুখে জ্ঞাতব্য, তন্ত্রশাস্ত্র সাধনশান্ত। 
বিশেষ করে এইজন্যই এপ ব্যবস্থা। কেন ন! বই পড়ে তান্ত্রিক সাধন। হয় না।* রামেশ্বর 
লিখেছেন বিদ্বান্‌ ব্যক্তি পুস্তাকাদি পড়ে তন্ত্রশাস্তর সম্বন্ধে জ্ঞানসম্পন্ন হলেও কুতার্থ হতে পারেন 
না। একমাত্র গুরূপদেশেই কতার্থ হতে পারেন।* 

তন্ত্রশান্ত্রের অধিকারী-_ তন্্রশান্্ গুরুমুখে অবগত হবার যে-বিধি তারও একটি 
তাৎপর্য আছে। লক্ষ্য করা গেছে তস্ত্শাস্ত্রোক্ত সাধন] জাতিধর্ণনিধিশেষে সকলের জন্যই 
বিহিত। কিন্তু শান্ত্জ্ঞ এবং শাস্তরান্থসরণকারী গুরু যাকে তাকে শিষ্ত করেন না শাস্ত্র 
অনুসারে যে ষোগ্য বিবেচিত হয় তাকেই শিন্ত করেন। এমনি শিষ্যই গুরুমুখে তন্ত্রশাস্ 
অবগত হতে পারে। কাজেই তন্তরশান্ত্রের দ্বার জাতিবর্ণ-স্ত্রী-পুরুষনিধিশেষে সকলের জন্য 
উন্মুক্তৎ হলেও যে-কোনো ব্যক্তি এই শাস্ত্রের অধিকারী নয়। ্‌ * 

গুরুর কাছে দীক্ষা নিলেই যে তন্ত্রশাস্ত্রে অধিকারী হওয়। যাবে এমন কোনো কথা নাই। 
বামকেশ্বরতন্ত্রে বল! হয়েছে-_ পরশিষ্ঠ নাস্তিক গুকুশুশষায় আলন্যপরায়ণ এবং অনর্থপ্রদাতা 
এ রকম ব্যক্তিকে তক্ত্রোপদেশ দিতে নাই ।* এ নির্দেশ নিষেধমুখে | বিধিমুখেও এ সম্বন্ধে 
নির্দেশ আছে। যথা-_ধে উত্তম ব্যক্তি সংসারসাগর পার হতে চান, ধিনি অতিশয় তত্বজ্ও 





১ গুরুশিশ্ঠপদে স্থিত স্বয়মেব সদাশিবঃ। প্রশ্নোত্বরপরৈর্বক্য্তস্ত্ং সমবভারয়ৎ | 
_ম্বচ্ছন্দতন্ত্রবচন, দ্রঃ বনি ১1১২-এর সে বৰ 
২ কর্ণাৎকর্ণোপদেশেন সংপ্রীপ্তমবনীতলম্‌ বা নি ৬।৩ 
৩ তেন পুন্তকাঁঢাপায়ান্তরেণ গ্রহণনিষেধো। ধ্বনিত; |--ই সেব 
বিদ্বান্‌ সমর্থোহপি পুন্তকবাচনাদিন! সম্পননজ্ঞানে ন কৃতার্থো! ভবিতুমর্থতি, কিং তু গুরূপদিষ্টমার্গেণৈবেতি। 
--প ক নু ১২-এর বৃত্তি 

« হদ্বেদৈরগম্যতে স্থানং তত্রস্ত্ররপি গ্রম্যতে। বন্থক্ষত্রিয়বিটশৃন্রন্তেন সর্বেহধিকীরিণঃ। 

_ কুদ্রধামলবচন, দ্রঃ ল স, ১১৯-এর সৌ। ভা, পৃঃ ৮৫ 
৬ নদেয়ং পরশিষেভ্যো। নাস্তিকানাং ন চেশ্বরি । ন শুশ্রযালসানাং চ নৈবানর্থপ্রদায়িনাম্‌ বানি ৯৪ 
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নন আবার মূর্খও নন, তিনিই এই তত্বশান্ত্রে অধিকারী১ অর্থাৎ তত্বশাস্্র অবগত হবার 
অধিকারী । | 

গন্ধর্বতন্তরে বল! হয়েছে ধিনি আস্তিক শুচি দাস্ত দৈতহীন জিভেন্দরিয় ব্রন্মনিষ্ঠ র্ধবাদী 
্রন্মী ত্রহ্মপরায়ণ অর্বহিংসাবিনি ঘুক্ত সমস্ত প্রাণীর হিতে রত তিনিই এই শাস্ত্রে অধিকারী, 
এ ছাড়। অন্য ভ্রমনাধকমাত্র ।* গন্ধর্বতন্ত্বের এই মতের উল্লেখ আমরা! অন্য প্রসঙ্গেও করেছি। 

তন্ত্রের অধিকারী সম্বন্ধে তন্বশাস্ত্রের এই অভিমত প্রণিধানযোগ্য । এ সম্বন্ধে অন্য শান্ত 
বা অন্তাশাস্ত্ান্যায়ীরা বা কোনো শাস্ত্রের অন্ুমরণ করেন না এ রকম বুদ্ধিজীবীর] কি বলেন 
না বলেন তার চেয়ে যে-শাস্ত্র অন্লারে সাধককে সাধনা! করতে হয় সেই শাস্ত্রের অভিমত 
অবশ্ই অধিকতর আদরণীয়' এবং গ্রাহা। সাধনশাস্ত্র স্ঘদ্ধে বাইরের লোকের অভিমতে 
অন্ুমানেরই প্রাধান্ত থাকার অধিক সম্ভাবন]। 

তন্ত্র সধনশাজ্্-_তত্রশান্ত্র সাধনশান্ত্র এ কথা৷ আমরা অনেকবার বলেছি। তন্ত্র অদ্বৈত- 
তত্বের সাধনশাস্্র। অছ্বৈততত্ব বা ব্রদ্ধ ছুইভাবে অধিগম্য। এক স্বর্ূপলক্ষণের দ্বারা, 
অপর তটস্থলক্ষণের ছারা। স্বরূপলক্ষণের ছারা ব্রক্ধ একমাত্র উচ্চশ্রেণীর যোগীদের 
অধিগম্য । তটস্থলক্ষণের ছারা অন্যদের অধিগম্য। প্রধানতঃ এদের জন্যই লাধনশাস্ত 
এবং সাধনা। মহানির্বাণতন্ত্রে বল হয়েছে__ স্বরূপলক্ষণের দ্বারা যিনি বেছ্য, তটস্থলক্ষণের 
দ্বারাও তিনিই বেছ্া। তটস্থলক্ষণের দ্বারা ধার! ব্রহ্মপ্রাপ্তির অভিলাধী তাদের জন্তই 
সাধন বিহিত হয়েছে ।* উচ্চশ্রেণীর তন্ত্র এই সাধনারই শাস্ত্র । 

তত্্রশাস্্র পারমার্থিক শান্ব। তর্কশাস্্ের মতো লৌকিকবুদ্ধিগম্য বিচারশান্্ নয়।* 
অর্থাৎ লৌকিক বুদ্ধি দিয়ে এ শাস্ত্রের বিচারবিমর্শ চলে নাঁ। এইজন্য তস্ত্রে বার বার বল! 
হয়েছে এ শাস্ত্র গুরুগম্য শাস্ত্র। সদ্গুরুর উপদেশ ছাড়। এ শাস্ত্রের কোনো গভীর ততই 
কেউ সম্যক্‌ বুঝতে পারে না।* 

তন্ত্রতত্বে বল! হয়েছে__“এ শাস্ত্র, দর্শন বা! বিজ্ঞান নহে, সিদ্ধিমূলক সাধননীতি। ইহা 
যেমন বুঝিতে হইবে, তেমনই সাধিতে হইবে, বোধের অভাবে সাধনের প্রভাবেও ইহা 
প্রত্যক্ষ হইবে কিস্ত সহম্রবোধ সত্বেও সাধনের অভাবে ইহা প্রত্যক্ষ হইবার নহে ।”* 


১ সংসারামব,নিধিং বঃ স্তাত্তিতী বু কশ্চিদুত্তমঃ। নাত্যস্ততজ জো ন মুখঃ সোহন্মিন্‌ শান্ত্রেহধিকারবান্‌। 
_দ্ঃ ত আ৷ ২৪-এর টীকা 
২ ড্রাঃগ ত ২১৮-১৯ 
৩ ম্বরপব.দধ্য। বদবেচ্যং তদেব লক্ষণৈঃ শিবে ৷ লক্ষণৈরাপ্ত মিচ্ছুনাং বিহিতং তত্র সাধনম।-_মহা। ত ৩1১০ 
৪ প্রঃ কৌ র, ভূষিকা, পৃঃ, 
$ ব্রত ৬ তত,পৃঃ ১৬ 
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সহজ কথায় তন্ত্রের দুটি দিক্‌-_ সিদ্ধান্তের দিক আর সাধনার দিকৃ। তবে প্রধানতঃ 
সাধনার দিক্টার উপরই অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। তন্ত্র বলতে লাধারণতঃ এই 
দিক্টাই বুঝায়। এই জন্যই তন্্ুকে বল! হয় সাধনশাস্ত্র। অনেক তন্ত্গ্রস্থে সিদ্ধান্তের বিষয় 
কিছুই নাই, শুধু সাধনার বিষয়ই বরিত হয়েছে। 

প্রত্যক্ষকলপ্রদ শাস্ত্র- তন্্শাস্ত্র প্রত্যক্ষফলপ্রদ । এইটিই তস্ত্রেরে অনন্যসাধারণ 
বিশেষত্ব । অন্যান্য শান্ত প্রত্যক্ষফল দেখাতে পারে না। তাই বলা হয়েছে-_অন্যান্ত শাস্ত্রে 
আছে শুধু বিনোদন। সে-সব শান্ম জগতে কোনে৷ ফল দেখাতে পারে না। কিন্ত 
চিকিৎসা জ্যোতিষ এবং তন্্শাস্্র পদে পদে প্রত্যয় বহন করে» অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ফল প্রদান 
করে। 

যুক্তিবাদী মান্ুষ বিনা প্রমাণে কিছুই মানতে চায় না। প্রমাণ প্রধানতঃ তিন রকমের-_ 
প্রত্যক্ষ অনুমান এবং শব । অন্মান ও শব্দ নিয়ে বাগ. বিতগ্ডা চলতে পারে, এই ছুই প্রমাণ 
অকাট্য নয়। কিন্ত প্রত্যক্ষ প্রমাণে বাগ.বিতগ্ডার অবকাশ নাই, এ প্রমাণ অকাট্য । 
'নহি বস্তণক্তি বদ্ধিমপেক্ষতে' বস্তুশক্তি কাকুর বুদ্ধি বা বিশ্বাসের অপেক্ষা রাখে না। তন্জ্ঞরা 
বলেন “অগ্নির দাহিকাশক্তি ্বতঃসিদ্ধ। জ্ঞানে হউক, অজ্ঞানে হউক, অগ্নিতে হস্তক্ষেপ 
করিলে সে তাহ! দগ্ধ করিবে, অগ্নি কাহারও বিশ্বাস-অবিশ্বীসের মুখাপেক্ষী নহে। তন্দরপ 
তত্্শাস্ত্রেরও প্রত্যক্ষফলসিদ্ধি স্বাভাবিক শক্তিসস্ভৃত, তুমি আমি বিশ্বাস করি আর নাই করি, 
ষথাশাস্ত্র অনুষ্ঠান সম্পপ্ন হইলেই তন্ত্শান্ত্র তাহার প্রত্যক্ষ ফল প্রদর্শন করিবেন ।”* 

এই কারণে তন্ত্রশাস্ত্র বিচারবিভর্কের ধার ধারে না। তন্ত্রের নির্দেশ অনুসারে সাধন। 
করলে সিদ্ধিলাভ হয়; তন্ত্রমত ষে অন্রাস্ত এই প্রত্যক্ষ সিদ্ধিই তার সব চেয়ে ঝড় প্রমাণ। 
সাধনার ক্ষেত্রে কোনে। মতের অশ্ুসরণ করে যদি সিদ্ধিলাভই না হয় তাঁ হলে তার সমর্থনে 
হাজায় যুক্তিতর্ক উপস্থিত করলেও সে-মতের সতা প্রমাণিত হয় না। 
তান্ত্রিকের| বলেন অন্যান্য শাস্ত্র পরোক্ষফলপ্রদ । কিন্তু পরোক্ষের কথা কেই বা জানে, কার 
কি হবে কে বলতে পারে। কাজেই যা প্রত্যক্ষফলপ্রদ তাই উত্তম শান্তর ।৩ 

বৈজ্ঞানিকষুগোপষোগী শান্ত্র-- প্রত্যক্ষফলগ্রদ বলে অন্ত্শান্ত্র বৈজ্ঞানিক যুগের 
উপযোগী শান্ত্র। কেন না বৈজ্ঞানিক মনোতাবাপন্ন মানুষ যার প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই তা 


১ অন্যান্যশান্ত্রেু বিনোদমাত্রং ন তেধু কিঞ্িদ্ভূবি দৃষ্টমন্তি। 

চিকিংসিতজ্যোতিষতন্ত্রবীদাঃ পদে পদে প্রত্যয়মাবহত্তি। ভ্রঃ 1১, গা, 25৮ [9 20৭ ঘাও,, 9, 689 
২ তত, পঃ ১৭৪ $ 
৩ গরোক্ষং কোনু জানীতে কণ্ঠ কিংব1 ভবিষ্যৃতি। যদ্ধ! প্রত্যক্ষফলদং তদেবোত্বমদর্শনম্‌।-_-কু ত ২1৮৯ 
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মানতে চায় না। সেইজন্য এযুগের তন্ত্ববিদের৷ বলেন যে-মনোভাব ও দৃ্টিভঙ্গী নিয়ে মানুষ 
পদ্দার্থবিজ্ঞান জীববিজ্ঞান মনোবিজ্ঞান প্রভৃতির অনুশীলন করতে পারে, যে-ভাবে সংস্কা রমুক্ত 
মন ও দৃঢসঙ্কল্প নিয়ে মানুষ স্বয়ং সত্যকে প্রত্যক্ষ করবার জন্য পরীক্ষানিরীক্ষা করে, সেইভাবে 
তন্ত্রের সত্য নিয়েও পরীক্ষা নিরীক্ষা করে স্বয়ং তা প্রত্যক্ষ করতে পারে । বিজ্ঞানের যথার্থ 
ভর প্রতাক্ষ প্রমাণ । তন্ত্রশান্ত্রও দাবি করে সে মন্ত্রশক্তির প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতে পারে, যন্ত্র ষে 

শক্তিশালী, দেবতা ও উচ্চতর শক্তিসমূহের অস্তিত্ব যে সত্য, তারও প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতে 
পারে। সিদ্ধি ষে যে-পরিমাণে চায় সে সেই পরিমাণে পেতে পারে। আর সাধক 
সাধনার হ্বারা ক্রমশঃ উচ্চ থেকে উচ্চতর স্তরে আরোহণ করে পরিণামে সচ্চিদানন্দন্বব্ূপ 
লাভ করতে পারেন-_এ-সবেরও প্রত্যক্ষ প্রমাণ তগ্রশাস্ত্রের অনুসরণ করে যে-কোনো 
অধিকারী ব্যক্তি পেতে পারেন ।১ 

সাধনবিজ্ঞান-_বান্তবিক তন্ত্রশাস্ত্রকে সাধনবিজ্ঞান ব্ল। যায়। তস্ত্রোস্ত সিদ্ধি পরীক্ষিত 
সত্য । 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় বিজ্ঞানে যেমন নানা রকম স্ুত্র সঙ্কেত নানা জটিল যন্ত্রপাতি 
প্রভৃতি সাধনোপায়ের বিবরণ আছে তঙ্ত্রেও তেমনি মন্ত্র যন্ত্র গ্রভৃতি দেশকালপাত্রোপধোগী 
নানা সাধনোপায় বিবৃত হয়েছে। অনধিকারী ব্যক্তির পক্ষে উভয়প্রকার সাধনোপায়ই 
অর্থহীন। অবৈজ্ঞানিকের কাছে যেমন গুণ বা 4027/80 অর্থহীন, তেমনি অতান্ত্রিকের 
কাছে হী ঝা ক্লী-এর কোনো অর্থ নাই। কিন্ত অধিকারী ব্যক্তিদের কাছে এসবের অর্থ 
সুম্পষ্ট। বিজ্ঞান যেমন অনধিকারীর পক্ষে ছূর্বোধ, তন্ত্র তেমনি অনধিকারীর পক্ষে 
দুবোধ। 

বিজ্ঞানের ভ্বার যেমন সকলের জন্য উন্ুক্ত তেমনি তস্ত্রের ছারও সকলের জন্যই উন্মক্ত। 
যার যেমন অধিকার তন্্রনি্দিষ্ট পদ্ধতিতে সাধনা করে সে তেমনি সিদ্ধিলাভ করতে পারে। 
অছয়ব্রহ্ষসিদ্ধি বা সচ্চিদানন্বম্বর্ূপোপলন্ধি থেকে আরম্ভ করে রোগপ্রশমন বা শক্রদমন 
পর্ধস্ত সব রকমের সিদ্ধির ব্যবস্থাই তন্ত্রে আছে। অর্থাৎ অন্তরে শুধু মোক্ষ নয়, ধর্মার্থকামমোক্ষ 
এই চত্ু্রগলাভেরই উপায় নির্দিষ্ট হয়েছে। 

তন্ত্রের বিষয়__কাজেই তন্ত্রের আলোচ্য বিষয় শুধু আধ্যাত্মিকতা নয়, মানুষের জীবনের 

সঙ্গে সংস্থষ্ট বনহুবিচিত্র বিষয় তত্ত্রে আলোচিত হয়েছে। ্ষ্টিস্থিতিলয়প্রক্রিয়া অর্থাৎ দর্শন, 
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বিজ্ঞান, বিশেষ করে রসায়ন ও চিকিৎসাশান্্, ছন্দ, কোষ, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, শাঁকুনবিদ্যা, 
মন্ত্রযন্ত্র পূজা১ প্রভৃতি আধ্যাত্মিক সাধনসম্পফিত যাবতীয় বিষয়, যোগ, যক্ষিণীসাধন, 
যোগিনীসাধন, স্বস্তযয়ন, অভিচার, ইন্দ্রজাল, লোকাচার, দেশাচার, ব্যবহারশাস্ত, 
সমাজনীতি, ধর্মনীতি, শিল্প ইত্যাদি নান! বিষয়ের আলোচনা আছে তস্ত্ে। সেইজন্য 
তন্ত্রকে বলা হয় বিশ্বকোষ । 

তন্ত্র বিশ্বকোষ-_অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার বলেন ভারতের বিশ্বকোষগুলি সংহিতা 
পুরাণ তন্ত্র প্রভৃতি বিভিন্ন নামে পরিচিত। সংহিতাপুরাণের মতো তম্ত্রে ভারত-ইতিহাসের 
একটি বিশেষ যুগের সমগ্র সংস্কৃতি ব্যক্ত ও প্রচারিত হয়েছে । 

ডক্টর স্থরেন্দ্রনাথ দাশগ্তপ্তও লিখেছেন বেদের সময় থেকে আরম্ভ করে ভারতীয় সংস্কৃতির 
যায! অেষ্ঠ সিদ্ধি ত। সবই তন্ত্রে রক্ষিত হয়েছে এবং তন্্ তার নিজস্ব মতের মধ্যে সংস্কৃতির 
বিভিন্ন সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করেছে। বেদের কর্মকাণ্ড, মীমাংস, বেদীস্ত, যোগ, 
বৈষ্ণবমত, চরক ও স্শ্রুতের চিকিৎসাশাস্ত্র এবং পুরাণ সমস্তই তস্বমতের বিভিন্ন অঙ্গ প্রতাঙ্গ- 
রূপে লক্ষিত হয়। তন্ত্র এই সমস্তের মধ্যে নৃতন প্রাণশক্তি সঞ্চার করেছে এবং তার নিজের 
মতো করে এইগুলি প্রচার করেছে ।* 

তন্ত্রের প্রধান বিষয়--তবে তন্ত্রের প্রধান বিষয় মগ্ত্র এবং সাঁধনী।* সব স্তরের সব 
রকমের মানুষের উপযোগী, উচ্চতম স্তরের সাধনা থেকে নিয়তম স্তরের সাধন! পর্ধস্ত, সব 
রকমের সাধন! তন্ত্রে বণিত হয়েছে। যন্ত্র মুদ্রা ভূতশ্তদ্ধি ইত্যাদি নানা বস্ত ও ক্রিয়াকর্ম 
এই-সব সাধনার অন্তর্ভুক্ত । এই-সব মন্ত্রস্্া্দি এবং ক্রিয়াকর্মের বিবরণ তঙ্জের বিশিষ্ট 
লক্ষণ। তবে কোনো কোনো পুরাণেও এই ধরণের তান্ত্রিক ক্রিয়াকর্মাদির বিবরণ লক্ষ্য 
করা যায় ।« 

অপারমাথিক বিষয়-_পূর্বেই লক্ষ্য করা গেছে তন্ত্র বিশ্বকোষবিশেষ। এতে এমন 
বহু বন্ধ স্থান পেয়েছে ষার সঙ্গে পরমার্থ বা ধর্মের কোনে প্রত্যক্ষ যোগ নাই। সকল স্তরের 
সকল শ্রেণীর মানুষের বিশ্বাস, সংস্কার, এঁহিক স্থখসম্প্দ লাভের জন্য তাদের নান! প্রচেষ্টা, 
যেমন ইন্দ্রজাল, অভিচার ও শাস্তিম্বস্তযয়ন, দেবতা-উপদেবতা-অপদ্েবতার অন্ুগ্রহলাভ, 
্র্ণরৌপ্যাদি প্রস্ততকরণ ইত্যাদি বহু বিষয় তন্ত্রে আছে যে-গুলির উদ্দেশ্য এ্রহিক ফললাভ, 
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পারমার্থিক লক্ষ্যসাধন নয়। এই-সব দেখেই অতান্ত্রিকর1 তন্ত্রের নিন্দা করেন, বলেন তত্ত্রে 
মূলে আছে একমাত্র লোভ, কাজেই তন্ত্রের কোনে! প্রামান্য নাই।৯ 

সাধারণ মাচ্ষ এ্রহিক ফললাভের লোভেই তন্ত্রের প্রতি আরুষ্ট হয়। তস্তরোক্ত 
অলৌকিক শক্তি বা সিদ্ধাই দেখাতে পারলে লোকের কাছে প্রভৃত সম্মান ও খাতি- 
প্রতিপত্তি লাত করা যায়। এই লোভেও লোকে তন্ত্রমার্গ অবলম্বন করে। কাঁজেই অন্য 
সম্প্রদায়ের লোকেরা বা ধারা কোনো সম্প্রদদায়তুক্ত নন তার যদ্দি বলেন তত্শাস্ত্রের এ 
একমাজ্জ লোভ তা হলে তাদের দোষ দেওয়। যায় না। * 

তবে বলা বাহুল্য তন্ত্র সম্বন্ধে এরূপ ধারণ একদেশদর্শা। কেন না উচ্চশ্রেণীর তস্ত্ের 
প্রধান বিষয় পারমাধিক, তান্ত্রিক সাধনার লক্ষ্য ব্রন্মোপলব্ি। 

এই প্রসঙ্গে স্মরণ কর] যেতে পারে এঁহিক স্থখসমৃদ্ধির কামনা চিরকাল মানুষের ধর্ম- 
সাধনার সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে আছে। লক্ষ্য করা গেছে বৈদিক কর্মকাণ্ডের প্রধান লক্ষ্যই 
ছিল যজমানের এহিক সমৃদ্ধি । কাজেই এক্ষেত্রে তন্ত্রে বৈদিক ধারাই অনুস্যত হয়েছে। 

'ত1 ছাড়া লোভ মানুষের সহজাত বৃত্তি । সাধারণ মানুষ লোভ বা কামনা ত্যাগ করতে 
পারে না। যাদের মন ধর্মের দিকে যায় না, কোনো একটি এঁহিক লাভের লোভেও যদি 
তার! কোনে! ধর্মশাস্ত্রের দিকে আকুষ্ট হয়, তা হলে কোনো না কোনো সময়ে শাস্ত্রোক্ত 
উচ্চতর ধর্মসাধনার দিকে তারা৷ আকৃষ্ট হতেও পারে। তত্ত্শান্ত্রে পারমার্থিক বিষয়কে স্থান 
দেওয়ার এটি অন্যতম কারণ মনে হয়। তস্ত্রে ধর্মবিমুখদেরও একেবারে উপেক্ষা করা হয়নি। 

তান্ত্রিক বট্‌ক'ম__সাধারণ মানুষ ইষ্টলাভ করতে চায়, অনিষ্ট পরিহার করতে চায় 
আর শত্রুকে বিনাশ করতে চায়। সে বিশ্বাস করেছে মন্শক্তি বলে অলৌকিক উপায়ে 
এ-সব কর্ম হতে পারে। মাঙ্গষের এই সর্বকালের আকাজ্ষা ও অতি প্রাচীনকাল থেকে 
আগত বিশ্বাসের অন্যতম নিদর্শন তান্ত্রিক ষটুকর্ম। 

যোগিনীতশ্থমতে শাস্তি অর্থাৎ শান্তিকর্ম, বশ্ঠ অর্থাৎ বশীকরণ, স্তস্তন) বিদ্বেষণ, উচ্চাটন 
এবং মারণ এই ষট্‌্কর্ম।৩ 

রোগ, কৃত্যা অর্থাৎ অভিচাঁর এবং গ্রহদোষ যাতে নষ্ট হয় তাকে বলে শাস্তিকর্ম | 
সাধারণতঃ একে ন্বস্ত্যয়ন বল! হয়। 


১ তত্ত্রাণীং কেবললোভৈকমূলত্বেনা প্রা মাণ্যাং।-প ক নু ১।১-এর রামেশ্বরকৃত বৃত্তি 

» জ্ঃ কৌ র, পৃঃ ৮«, পাদটাকা। 
শাস্তিবন্ঠত্তস্তনানি বিদ্বেযোচ্চাটনে তথ! । মারপং পরমেশানি ষট্কস্েদ' প্রকীতিতম্‌।--ধে। ত, পু খ, পঃ ৪ 
রোগকৃত্যাগ্রহাদীনাং নিরাসঃ শান্তিরীরিত| ।--শ! তি ২৩১২৩ 
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যে-কর্মের দ্বারা সমস্ত লোক আজ্ঞাকারী হয় সেই কর্মকে বল! হয় বশ্যকর্ম বা 
বশীকরণ ১ 

যে কর্মের দ্বার সমস্তের প্রবৃত্তিরোধ হয় তাকে বলে স্তস্তন।ৎ মানুষ, জল, শুক্র, খড়ের 
ধার, সৈন্ত, প্রতিপক্ষের বাক্‌, বাতাস প্রভৃতির স্তস্তন করা যায় ।৬ 

প্রীভিভাবাপন্ন লোকেদের পরস্পরের প্রতি বিছ্বেষ জন্মান বিছেষণ ।5 

যার দ্বার! স্বদেশাদি থেকে ত্রষ্ট করা যায় তাকে বলে উচ্চাটন।« স্বদেশাদি অর্থ স্বদেশ 
গৃহ গ্রাম নগর ইত্যাদি ।* 

প্রাণীদের প্রাণহরণকে বলা হয় মারণ।" 

বট্কণেের প্রকারভেদ্-_ ষট্কর্মের প্রকারভেদ আছে। শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে বলা 
হয়েছে ষট্কর্ম ত্রিবিধ । এক-_বশীকরণ আকর্ষণ স্তম্তন বিদ্বেষণ উচ্চাটন এবং মারণ এই 
বিরূপাক্ষসম্মত ষট্কর্জ। ছুই-বশীকরণ স্তস্তন সম্মোহন মারণ উচ্চাটন এবং বিছ্বেষণ এই 
বিরাট্সম্মত ষটুকর্ম। তিন- শাস্তি স্তম্ভ বশীকরণ মারণ উচ্চাটন এবং ছ্বেষণ ।৮ 

আবার তন্ত্ররাজতন্ত্রে রক্ষা শান্তি জয় লাভ নিগ্রহ ও নিধনকে ষট্কর্ম বলা হয়েছে। 
উক্ত তশ্ত্রমতে বশ্ট আকর্ষণ বিছবেষণাদ্দি এই ষট্কর্মের অস্তভূক্ত বলে তাদের পৃথক অন্বিত্ব 
নাই। 

ষট্কর্মের পৃথক্‌ পৃথক দেবতা আছেন। কোৌলাবলীনির্ণয়ে বলা হয়েছে১* শাস্তি স্তস্তন 


১ বন্ং জনানাং সর্বেষাং বিধেয়তবমুর্দীরিতম্‌।--শ। তি ২৩১২৩ 
২ প্রবৃত্তিরোধঃ সর্বেষীং স্তশতনং সমুদ্ীহৃতম্‌।-_এ ২৩১২৪ 
৩ সর্বেষাং স্তস্তনমিতি জনজলপুক্রথড়াধারাসৈগ্প্রতিবাদিবচনমক্দা দীনাম্‌।-স্, রাঘবভটকৃত টীক1 
৪ স্সিপ্ধীনাং দ্বেষজননং মিথে। বিদ্বেষণং মতম্‌।--শা। তি ২৩১২৪ 
€ উচ্চাটনং হ্বঃদেশাদে ভ্রংশনং পরিকীত্িতম্‌।-উ ২৩1১২ 
৬ ন্বদেশাদেরিত্যাদিশবে দন গৃহগ্রামনগরাদয়েণ গৃহান্তে ।-এ, রাঘবভট্টত টীকা! 
৭ প্রীণিনীং প্রাণহরণং মীরণং সমুদহাতম্‌।-_এ ২৩১২৫ 
৮ ষট্কর্ম ত্রিবিধং প্রোক্তং যখাবদবধারয় ৷ বস্ঠাকর্ষনতস্তনং চ বিদ্বেষোচ্চাটনং তখ]। 
মারণং চৈব দেবেশি বিরূপাক্ষন্ত সন্মতম্‌। বশ্ঠত্তস্তনসন্মোহ মারণোচ্চাটনং তথ।। 
বিদ্বেষণং চ দেবেশি ষট্কর্মীণি বিরাগ্মতে। শীস্তিত্তন্তোৌ বণীকারো মারণোচ্চাটনে তথ! । 
দ্বেষণং চেতি দেবেশি বট কর্মাণি থাক্রমাৎ।-_-শ স ত, কা খ, ৮১*২-১০৫ 
* রক্ষা শাস্তির্জয়ো লীতো। নিগ্রহে। নিধনং তথ। ষটুকর্মাণি তদঙ্গত্বাদন্যেষাং ন পৃথক্‌ স্থিতিঃ।-_ত রা! ত ৬1৩৫ 
» রভির্ববানী রম জো দুর্গা কালী যথীক্রমাৎ। ষটকর্মদেবতী; প্রোক্তাঃ কর্মাদৌ তাঃ প্রপুজয়েৎ। 
কৌ নি, উঃ ২৯ 


৭৮ 


১০৬৬ ভারতীয় শর্তিসাধন! 


বিদেষণ উচ্চাটন এবং মারণ এই বট্কর্মের দেবতা যথাক্রমে রতি বাণী রম! জ্যোষ্ঠা ছুর্গা এবং 

কালী । কর্মের প্রারস্ডে যথোক্ত দেবতার পূজা করতে হয়। 

অভিচার- শাস্তি ব্যতীত যটকর্মের অন্য কর্মগুলিকে বলা হয় অভিচার। শব্কল্পত্রমে 
অভিচার শব্দের অর্থ করা হয়েছে-_ অর্ববেদোক্ত মম্্রযপ্জাদিনিষ্পাদিত মারণোচ্চাটনাদি- 
হিংসাত্মক কর্ম।১ তবে শ্রধু মারণ অর্থেও অভিচারশবের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।* 

নিবিচারে অভিচার নিষিজ্ধ__তন্ত্রে অভিচারের বিধান আছে কিন্তু নিিচারে নয়। 
মারণকর্ম সম্বন্ধে বিশেষভাবে বিচারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তন্ত্রাজতন্ত্রে বলা 
হয়েছে-_ব্রাহ্মণ, ধাস্িক ভূপতি, বনিতা, আস্তিক পুরুষ, বদান্য ও নিত্যদয়ালু ব্যক্তি, এদের 
বিরুদ্ধে অভিচারকর্ম করতে নেই। শত্রুতা করে কেউ যর্দি করে তা হলে অভিচার সেই 
অভিচারকারীকেই নিধন করবে। ূ 

কাদের বিরুদ্ধে অভিচার করা যেতে পারে সে-সম্পর্কে বল! হয়েছে-_পাপিষ্ট, নাস্তিক, 
চোর, দেবতা ও ব্রাহ্মণের নিন্দাকারী, প্রজাঘাতক, সব রকম ক্রুরকর্মে নিযুক্ত ব্যক্তি, ক্ষেত্র- 
বিত্ত-ধন-স্ত্রীহরণকারী, কুলনষ্টকারী, সময় অর্থাৎ শাস্্বিধির নিন্দাকারী, পিশুন, রাজঘাতক, 
আর বিষ অগ্নি ক্ষুর ও শস্তাির দ্বারা যারা সর্বদা প্রাণিহিংসা করে এই-সব লোকেদের 
বিরূদ্ধে অভিচার কর্মের অনুষ্ঠান করলে সাধক পাতকী হবেন না ।ৎ 

প্রায়শ্চিত্ত-_তন্ত্রে অভিচারের ব্যবস্থা থাকলেও কাজটি যে ভাল নয় তারও স্পষ্ট 
ইঙ্গিত আছে। তন্ত্রাজতন্ত্রে মারণকর্ম অনুষ্ঠানের পর সাধকের প্রায়শ্চিন্তের বিধান দেওয়া 
হয়েছে। বলা হয়েছে মারণকর্ম করার পরই স্বীয় গুরু এবং কয়েকজন ত্রাহ্মণকে এনে স্বীয় 
ধনের অর্ধেক বা এক চতুর্থাংশ দিয়ে তাদের পুজা করতে হবে। তার পর হবিষ্যাশী হয়ে 
স্বীয় মন্ত্রের অভিষেক করে একলক্ষ জপ করতে হবে ।* 

যটুকনের প্রাচীনত্ব_তন্্ে ট্‌কর্মের বিধান আছে বলে কোনো৷ কোনো মহলে তন্ত্রকে 


অথর্ববেদোক্তমন্ত্রযস্ত্রাদিনিষ্পাদিতমারণোচ্চাটনাদিহিংসাত্মক কর্ম।--শব্কল্পাক্রম 
২ অভিচারে মারণে ।--ত র! ত ১৩।৯৪-এর মনোরম! 
৩ ৰাদ্ষণং ধ।গিকং ভূপং বনিতামান্তিকং নরম্‌। বদান্তং সদয়ং নিত্যমভিচারে ন ধোজয়ে। 
যৌজয়েদ যদি বৈরেণ প্রত্যগেণং নিহস্তি তৎ।- ত রা ত ১৩1৯৪-৯৫ 
৪ পাপিষ্টাননাস্ডিকাংশ্টৌরান্‌ দেববক্ষণনিন্দঝান্‌। প্রজানাং ঘাতকান্‌ সর্বকরেশক মনু সংস্থিতান্‌। 
ক্ষেত্রবিত্তধনন্ত্রীণামহর্তারং কুলাম্তকম্‌। নিন্গকং সময়ানাং চ পিগুনং র।জঘাতকম্‌। 
বিষাপ্রিক্ুরশনত্রীস্ৈছিসকং প্রাণিনাং সদ1। নিঘোজয়েন্সারণেু কম্মন্দেতৈন পাতকী ।--এ ১৩/৯৪-৯৮ 
€ কৃত্বাশড নারণং কম তদন্তে স্বধনার্ধতঃ | পাঁদতে। ব। গুরং বিপ্রানারাধ্য স্থেন নিত্যয়]। 
অভিধিধ্য ততেবিগ্ভাং জপেল্ক্ষং হুবিস্তভুক্‌।--ত রা। ত ১৩1৯৯-১০ 


চি 


তষ্তর ১৯৩৭, 
অতি নিকৃষ্ট মনে কর হয়। কিস্তু আমরা, লক্ষ্য করে এদেছি অভিচীবদি বেদেও স্হান, 
পেয়েছে । বিশেষ করে অথর্ববেদে ত শ্াস্তিন্বন্ত্যয়ন অভিচাবাদি প্রচুর পরিমীণেই আছে। 
কাজেই এ ব্যাপারেও তন্ত্রে বেদেরই অনুসরণ করা হয়েছে । অতএব অভিচারাদি থাকার 
জন্য বেদ যদ্দি নিকৃষ্ট না হয় তা হলে তন্ত্রকেও নিকৃষ্ট বলা চলে না। | 

তা ছাড়া শুধু আমাদের দেশে নয় প্রাচীন যুগের সকল দেশের ধর্মের সঙ্গেই অভিচার- 
শাস্তিম্বস্তযয়নের মতো যাদুক্রিয়৷ যুক্ত ছিল। এমন কি খৃষ্টান ইউরোপেও এই ধরণের 
ক্রিয়াকর্ম প্রচলিত ছিল।১ 

অনভিচারাদির অপব্যবহা!'র--মোটকথা ষট্কর্ষাদি ব্যাপার অতিপ্রাচীনকাল থেকেই 
জনসাধারণের ধর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে রয়েছে বলে তন্তেও স্থান পেয়েছে। তবে ষট্ককর্মের 
বিশেষ করে মারণকর্মের নিবিচার প্রয়োগ তন্ত্রে নিষেধ করা হয়েছে তা আমরা পূর্বেই লক্ষ্য 
করেছি। কিন্তু ধর্মের যখন বিকৃতি ঘটে তখন লোকে শাস্ত্রবাক্য লঙ্ঘন করে আর ধর্মকে 
বাবসায়ের সামিল করে তোলে। তান্ত্রিক ষট্‌কর্মের ব্যাপারেও তাই ঘটে। অন্গ্রন্থেই 
এ কথার নিদর্শন আছে। 

যেমন কুলার্ণৰ সংহিতায় বলা হয়েছেং_-কলিকাঁলে সাধকের প্রায়ই ধনলোলুপ হয়। 
মহারৃত্যার দ্বার! অর্থাৎ মারণকর্মাদির বারা প্রাণীবধ করে। এদের কাছে গুরু কেউ নন, 
রুদ্র কেউ নন, দেবী কেউ নন, সাধিক] কেউ নন। এর] অভিচারাদির ছার! মহাপ্রাণী 
বিনাশ করতে অর্থাৎ মানুষের মৃত্যু ঘটাতে সমর্থ। এইজন্য এই-সব ক্রিয়ার বিষয় প্রকাশ 
করা! দূষণীয়। 

শাস্ত্রের অভিমত যে এইরূপ কৃত্যার আচরণ করে অর্থাৎ মারণকর্ম করে সে শিবের 
বধভাজন হয়। অগ্নি যেমন শুষ্ক তৃণ দগ্ধ করে তেমনি শিব তার সব কিছু আশু বিনাশ 
করেন ।ৎ 

কাজেই দেখা যাচ্ছে তন্ত্রে অভিচারের অপব্যবহার স্ম্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ হয়েছে। সাধক 
মন্দ অভিপ্রায়ে, কোনো স্বার্থের লোতে অভিচারকর্ণ করলে তা শাস্ত্রবিরুদ্ধ হবে, তাতে তার 
নিজেরই অনিষ্ট হবে। 

তন্ত্রের ক্রিক্তি-_কিন্তু ধর্মকে যারা স্বীয় স্থার্থসিদ্ধির উপায় হিসাবে ব্যবহার করে 


১.৪. 3. ভা. 00. ৪60-61 
২ কলিকালে সাধকান্ত প্রীয়শৌ। ধনলোলুপাঃ। মহীকৃত্যাং বিধায়ৈব প্রণিনাং বধভীগিনঃ। 
ন গুরুনাপি রুত্রে! ব। নৈব ত্বং নৈব সাধিক।। মহাপ্রাণিবিনাশায় সমর্থাঃ প্রাণবল্পভে । 
- -কুলার্ণবসংহিতাবচন, দ্রঃ এ. 8.১ 48 এ. 0. 94 
৩ বধভাক মম দেবেশি কৃত্যামিমাং সমাচরেং। তন্ত সর্বং হরাম্যাণ্ড বহিঃ শুধতৃণং যথা ।--এ 


১০৩৮ ভারতীয় শক্তিসাধন৷ 


তারা শাস্ত্রের নিষেধের ধার ধারে না। এই শ্রেণীর লোকের কাছে শুধু ষ্কর্মাদি নয়, 
অন্যান্য অনেক তারিক ক্রিয়া কর্মও ব্যবসায় হয়ে পড়ে। এরা তন্ত্রশাস্ত্রেরও বিকৃতি ঘটায়। 

স্বামী নিগমানন্দ পরমহংস লিখেছেন “ফলত; এঁ শাস্ত্রকে (তন্ত্রশাস্ত্) কালক্রমে তন্তরপ 
ব্যবসায়োপযোগী করার জন্য যে মৃলতন্ত্রে বন্বিধ প্রক্ষিপ্ত, রূপক ও অর্থবাদাদি যোগে চেষ্টা 
কর! হইয়াছে, তাহা উক্ত শাস্ত্রীয় আধুনিক মুদ্রিত গ্রস্থাদি দেখিলে অতি সহজেই বোধগম্য 
হইতে পারে ।”১ 

তন্ত্রশাস্ত্রের এরূপ দুর্দশার এটিই অবশ্ঠ একমাত্র কারণ নয়, অন্য কারণও ছিল। স্বামীজী 
লিখেছেন “মুসলমান রাজত্ব সময়ে হিন্দুদিগের কোনো গ্রন্থই অক্ষতাবস্থায় ছিল না। এ 
সময়েই তন্ত্রশাস্ত্রেরও দুর্দশা উপস্থিত হইয়াছে । একদিকে মুসলমানদিগের অত্যাচার, 
অন্যদিকে হিন্দু সমাজেও সদগুরুর বিরলতা৷ বশত: শিক্ষাবিভ্রাটসম্ভৃত স্বেচ্ছাচারিতায় প্রক্ষিপ্ত 
বিষয়াদিতে পরিপূর্ণ হইয়। প্রকৃত তন্ত্রশান্ত্র অনেক স্থলে এরূপভাবে বিরুত হইয়া পড়িয়াছে 
যে তাহা! হইতে অবিরুত তত্ব অনুসন্ধান কর! অল্লাধিকারীর পক্ষে অসম্ভব ।...মাধুনিক 
কতিপয় তন্ত্রের অনেক স্থলেই মহাদেব ও পার্বতীর কথোপকথন প্রসঙ্গ উাপন করিয়া 
অনেক বিকট, বিরৃত ও অকিঞ্চিংকর বিধিবিধান ধর্মশাস্ত্রের অন্তর্গত করার চেষ্টা করা 
হইয়াছে বোধ হয়।”২ 

স্বামীজীর মন্তব্যের প্রথম অংশের এঁতিহাসিক যথার্থতা সম্বন্ধে বিতর্কের অবকাশ 
থাকলেও তম্ত্রশান্ত্রের সঙ্গে ধারদ্দের পরিচয় আছে তারা তাঁর মন্তব্যের অন্য অংশের সমর্থনই 
করবেন। 

নিকৃষ্ট তন্ত্র-_তম্তরের মধ্যে কতকগুলি নিকষ্ট গ্রন্থ ষে আছে এ বিষয়ে ছবিমত নাই। 
তন্ত্রশাস্ত্রেইে এগুলিকে তামস বলে নিন্দা করা হয়েছে। গন্ধর্বতন্ত্রে বলা হয়েছে*-_তামস 
তন্ত্র এবং পুরাণ এ-সব ন। দিতে পারে ব্বর্গ, না দিতে পারে মোক্ষ। কাজেই এ-সব যতু- 
সহকারে বর্জন করতে হবে ।* 

কুলার্ণবতন্ত্রে অকৌল তন্ত্রসমূহকে পশুশাস্ বলে নিন্দা করা হয়েছে। উক্ত তগ্রে দেখা 
যায় শিব বলছেন- আমি ভিন্নমূত্তি পরিগ্রহ করে দুরাত্মাদ্দের মোহগ্রস্ত করার জন্য পশুশাস্ত্ 
প্রকাশ করেছি । মহাপাঁপবশতঃ লোকের এই-সব শাস্ত্রে প্রবৃত্তি হয় আর যাদের এরূপ 
প্রবৃত্তি হয় তাদের শতকোটি কল্পেও সদ্‌গতি হয় না ।৪ 


১ তাস্ত্রিকগুরু, চতুর্থ সং পৃঃ১ ২ এ, পৃ১২-৩ 

৩ তামসানি পুরাণানি তন্ত্রাণি তানি চ শ্রিয়ে । ম্বর্গমোক্ষবিহীনানি তানি যত্বাদ বিবর্জয়েৎ।--গ ত ১1৩১ 

৪ পণুশীস্ত্রীণি সর্ধীণি ময়ৈব কথিতাঁনি ছি । মৃত্ত্স্তরং তু সংগ্রাপ্য মোহনীয় ছুরাখ্নাম্‌। 
মহাপাপবশান্ন ণাং তেষু বাঞ্াহভিজায়তে । তেবাং চ সদ্গতি নাস্তি কল্পকোটিশতৈরপি ।-_কু ত, উ;২ 


তন্ত্র ১৩৩৯ 


বিশ্বনারতন্্েও দেখা যায় শিব বলছেন__পাষগুদের বিমোহিত করার জন্য কল্পভেদে 
যে-সব তন্ত্র প্রকাশ করেছি সে-সব বিকল ।১ 

এই-সব তক্ত্রোক্তিতে অবশ্ঠ অনেক সময় সাম্প্রদায়িক মত প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ এক 
সম্প্রদায়ের তন্ত্রে অন্য সম্প্রদায়ের তন্ত্র সম্বদ্ধে নিন্দাস্থচক কথা বল হয়ে থাকে । এ রকম 
অবস্থায় শুধু এরূপ উক্তির উপর নির্ভর করে কোনে! তন্ত্রকে নিকৃষ্ট বলা যায় না; তার জন্য 
অন্যান্য বিচারের আবশ্তক হয়। অবশ্য অন্ত্রগ্রস্ের এবপ পরস্পরের নিন্দাস্থচক উক্তির 
নহি নিন্দা ন্যায়'ৎ অনুসারে ব্যাখ্য। করা হয়। 

এ সম্পর্কে আরেকটি বিবেচ্য বিষয়ও আছে। তন্ত্র শাস্ত্র অতিদুরূহ সাধনশান্ত্র। এর 
ভাষা পারিভাষিকশব্ববহুল। বিশেষ করে তন্ত্রের গুহ সাধন। সাঙ্কেতিক ভাষায় বণিত হয়। 
ভাষার বাইরের অর্থ ধরলে সে-সব বর্ণনা অনেক ক্ষেত্রে রুচিবিগছিত মনে হবে। এই-সৰ 
কারণে তন্ত্রের উৎকর্ষ-অপকর্ষ সম্বন্ধে বিচার করা তন্ত্রবিশারদ সাধনমর্মজ্ঞ ব্যক্তি ভিন্ন অন্যের 
পক্ষে কঠিন। সেইজন্য এ-সব ক্ষেত্রে তন্ত্শাস্ত্র ও তন্্রজ্ঞদের কথার গুরুত্ব অধিক। কোনো 
শাস্ত্র সম্বন্ধে সেই শাস্ত্র এবং তার অন্ুযায়ীরা যা বলেন তাই অধিকতর প্রামাণ্য । 

তন্ত্র শাস্ত্রের যে ক্ষেত্রবিশেষে বিকৃতি ঘটেছে এবং অনেক নিকৃষ্ট তস্ত্রও যে রচিত হয়েছে 
দেখা গেল তা উক্ত শাস্ত্রানুষায়ীরাঁও স্পষ্ট করেই বলেছেন। 

তন্ত্রের প্রামাণ্য ব্যাখ্যা তন্ত্র নাধনশাস্ত্র আর তান্ত্রিক সাধন। সম্প্রদীয়গত। কাজেই 
তন্ত্রের প্রামাণ্য ব্যাখ্য। সম্প্রদায়গতই হবে, প্রামাণা তস্ত্রমতও হবে সম্প্রদ্দায়গত। কিন্ত 
এমন সব লোক আছেন ধারা আপন খুশিমত তণ্রমত প্রচার করেন। এদের সম্পর্কে 
যমূনাচার্ষের আগমপ্রামাণা নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে এখনও কতিপয় বিচক্ষণ লোক 
দেখা যায় ধারা! আগমিকের ভান করে আগমের অনাগমিক অর্থ ব্যাখ্যা করেন। 

এবপ অপ্রামাণ্য ব্যাখা] বিভ্রান্তিকর । তন্ত্রের সম্প্রদ্দায়গত বিভিন্নতা, তন্ত্রের বিকার, 


১ কল্পভেদেন তত্তাখি কথিতানি চ যানি চ। পাঁষগুমোহনায়ৈৰ বিফলানীহ সুন্দরী । 
-_বিহ্বসীরতন্ত্রবচন, দ্রঃ ৰাম্পত্যভিধান 
২ “নহি নিনদান্যায়' অর্থ “ন হি দিলা নিন্দযং নি্দিতুং প্রবর্ততে অপি তু ইতর স্তোতি' নিন্দা নিন্দয 
পদার্থকে.নিন্দ। করিবার জন প্রবৃত্ত হয় না, বিধেয় পদার্থকে প্রশংস। করিবার জন্যই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে । 
নিষিদ্ধ বিষয়ে অপ্রব্বত্তি ও বিধেয় বিষয়ে প্রবৃত্তি জন্মাইবার জঙ্যই শাস্ত্রে নিন্দাবাক্য ও প্রশংসাবাক্য 
প্রযুক্ত হইয়াছে ”-__-কৌ র, পৃঃ ১৩, পাঁদটাক1। 
৩ অগ্যত্বেহপি হি দৃশ্ঠস্তে কেচিদাগমিকচ্ছলীৎ। অনাগমিকমেবার্থং ব্যাঁক্ষাণ| বিচক্ষণাঃ। 
-আগমপ্রামাণ্য, কাশী সং, পৃঃ ৪, 39০69 10 109818 ০0£1180619, 01658, 
[.ল. 9. ০1, 5 1984 


১০৪৬ ভারতীয় শক্তিসাধন। 


নিকৃষ্ট তগ্র এবং তন্ত্রের অপ্রামাণ্য ব্যাখ্যা এই-সবের দরুণ অনভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে তন্ত্শাস্ত্রে 
যথার্থ পরিচয় লাভ করা “দুরূহ । 

তন্ত্রের পারমাধিকলক্ষ্যগত এঁক্য-_ তবে এ-সব অস্থবিধা বাইরের লোকের । 
তান্ত্রিক সাধকদের এরূপ কোনো! অস্থুবিধা .নাই । তারা নিজ নিজ গুরুর নির্দেশ অনুসারে 
সম্প্রদায়গত তস্ত্বের অনুসরণ করেন। তাদের মধ্যে ধার! তত্বজ্ঞানী সম্প্রদায়গত বিভিন্নত৷ 
সত্বেও তত্ত্রশাস্ত্রের পারমার্থিকলক্ষ্যগত মৌলিক এঁক্য তাদের অবিদ্িত থাকে না। শ্রদ্ধাবান্‌ 
জিজ্ঞাস্থ অতান্ত্রিকদের কাছেও এই এক্য ধর। পড়ে এবং তন্ত্র ষে উচ্চন্তরের সাধনশান্ত্র এ 
সম্বন্ধে তাদেরও কোনো সন্দেহ থাকে না। তারা দেখতে পান রোগ যেমন দেহের স্বাভাবিক 
অবস্থার পরিচায়ক নয়, কোনো দেশের কিছু সংখ্যক নিকৃষ্ট লোক যেমন সেই দেশের 
মান্ধষের পরিচয় দেয় না, তেমনি তন্ত্রের বিকার বা কিছু সংখ্যক নিকৃষ্ট তন্ত্র সমগ্র তঙ্- 
শাস্ত্রের যথার্থ পরিচায়ক নয়। 

তন্ত্রের প্রভাব__তগ্রের উৎকর্ষ ও গৌরবের সব চেয়ে বড় প্রমাণ তন্ত্র দীর্ঘকাল ধরে 
ভারতীয় সাংস্কৃতিক ইতিহাসের একটি বড় অংশ অধিকার করে আছে। সনাতনধর্মী 
লোকের উপর তন্ত্রের প্রভাব অসাধারণ। এই-সব লোকের মধ্যে অতি নিম়াধিকারী থেকে 
আরম্ভ করে অছ্য়ব্রন্ষমাধক উচ্চতম অধিকারী পর্যন্ত সবাই আছেন। মহামহোপাধ্যায় 
গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় লিখেছেন “তন্ত্রশাস্ত্রের মূলভিত্তি সেই অছ্থৈতবাদ, সেই সোহহং 
এবং সাহং একত্র সংযুক্ত হইয় নিখিল হিন্দুশাস্ত্রের মূল ভিত্তি রচনা করিয়াছে । যেহেতু 
কলিকালে বৈদিক স্ৃতির শাসনাহ্যায়ী সদাচার ষথাঁধত প্রতিপালন কর! অতিশয় দুরূহ 
হইয়াছে, তজ্জন্য হিন্দুর যাবতীয় সম্প্রদায়ের পক্ষেই তন্ত্রশান্্র এবং তাহার আদিষ্ট পদ্ধতি 
অবলম্বনীয় হইয়! উঠিয়াছে। ভারতখণ্ডের আর্াবর্ত এবং দক্ষিণাঁপথের সর্বত্র ব্রাহ্মণ হইতে 
শূত্র পর্যস্ত যাবতীয় নরনারী জাতি এবং সম্প্রদায় নিবিশেষে তন্ত্রশাস্ত্র এবং তান্ত্রিক গুরুর 
আদ্দেশমত নিজ নিজ সম্প্রদায়ের দেবদেবীর ভজনপুজন করিতেছেন।”১ 

সনাতনধর্মী সমাজে প্রচলিত ধর্মানুষ্ঠানগুলি লক্ষ্য করলেই দেখ ষাবে “স্ত্রী-আচার ব্যতীত 
অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে যাহা কিছু কর] হয়, তাহাতে বৈদিক পদ্ধতির সংশ্রব অত্যন্ত কম। 
তান্ত্রিক ও পৌরাণিক পুজাপদ্ধতির প্রচলনই হিন্দুসমাজে সমধিক 1” 

পুরাণে_ পুরাণেও তন্ত্রের প্রভাব স্থম্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। পুরাণ বৈদিক স্থতি। 
কাজেই পুরাণে তন্ত্রকে সাধারণতঃ নিকৃষ্ট শান্তর বলেই গণ্য করা হয়েছে । তা সত্বেও যখন 
পুরাণে তান্ত্রিক বিষয়কে স্বীকৃতি দেওয়। হয়েছে তখন বুঝতে হুবে ধর্মাহুষ্ঠানের ক্ষেত্রে 


১ হিমান্রি। জ্যেষ্ঠ, ১৩৬০ চি তপ, পৃ ৭ 


তস্ত্র ১৪৪১ 


তত্ত্রমতের প্রভাব এত প্রবল ছিল ষে পুরাণ তাকে অস্বীকার করতে পারেন নি। মন্তরন্তাস,১ 
বস্তপ্রতৃতি অভিচার কর্ম, পুজার সময় মণ্ডল তথা পদ্ম অঙ্কন, বীরব্রতে কুমারী পুজা 
এই-সব তাণ্ত্রিক বস্ত পুরাণে বিবৃত হয়েছে ।* কেউ কেউ মনে করেন নবম শতাব্দীর 
প্রথমাংশ থেকে পুরাণে তন্ত্রকে প্রামাণ্য বলে স্বীকার করা হয়েছে। 

স্মৃতিনিবন্ধে__ সনাতনধর্মীদদের সামাজিক জীবন নিয়ন্ত্রিত হয় স্থতিশাস্ত্রের বিধান 
অনুসারে । দীর্ঘকাল ধরে স্থৃতিশাস্ত্রেরে আকরগ্রন্থ অপেক্ষা নিবন্ধগুলির উপর লোকে 
অধিক নির্ভর করেছে। লক্্মীধর, মাধবাচার্য, জীমুতবাহন, বঘুনন্দন, মিত্র মিশ্র, 
দেবণভষ্ট, বিদ্যাকর বাঁজপেয়ী প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের বহু স্থতিনিবন্ধকার 
নিবন্বগ্রস্থ রচনা করেন। এই-সব নিবন্ধগ্রন্থে তন্ত্রের প্রভাবের প্রকৃষ্ট নিদর্শন পাওয়া 
যায়।* 

এই প্রসঙ্গে বিশেষ করে বাংলাদেশের কথ! উল্লেখযোগ্য । পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে বাংলা 
দেশে রঘুনন্দনের স্থৃতি অনুস্থত হয়ে আসছে। রঘুনন্দনের “অষ্টাবিংশতিতত্ব পর্যালোচনা 
করলে তাঁর সময়ে তন্ত্রের প্রভাবের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়1 যায়। দুর্গোৎসবতত্ব দেবপ্রতিষ্ঠাতত্ব 
উদ্বাহতত্ব প্রভৃতিতে তিনি তন্ত্রশাস্ত্র থেকে প্রমাণ উদ্ধার করেছেন। তবে দশে তাস্ত্রিক 
ধর্মের যে ব্যাপক প্রচলন ছিল তার উৎকষ্ট প্রমাণ রঘুনন্দনের দীক্ষাতত্ব।* 

অবশ্ঠ তান্ত্রিক প্রভাবের সব চেয়ে উজ্জ্বল নিদর্শন পাওয়া যায় যেখানে তান্ত্রিক ক্রিয়া 
বৈদিক ক্রিয়ারও অঙ্গীভূত হয়েছে। অক্ষরন্যাস তান্ত্রিক ক্রিয়া। কিন্ত আহিকতত্বে 
বৈদিকী সন্ধ্যায়ও অক্ষরন্াসের বিধান দেওয়া হয়েছে ।৮ 

ভারতব্যাপী প্রভাব-_তন্ত্রের প্রভাব সমগ্র ভারতব্যাপী। আমরা পূর্বেই দেশের 
অশ্ক্রান্তাদি বিভিন্ন বিভাগে বিভিন্ন শ্রেণীর তন্ত্রের প্রচলনের কথা এবং বিভিন্ন অঞ্চলের 
গৌড়াদি তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করেছি। 
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৯৩ 


১৯৪২ ভারতীয় শক্তিসাধনা 


তবে অনুমান কর] হয় তন্ত্রমতের প্রধান কেন্দ্র ছিল প্রথমে ভারতের উত্তরপশ্চিম অঞ্চল। 
তার পর মধ্যযুগের পূর্বেই উত্তরপূর্ব ভারতে তান্ত্রিক সম্প্রদীয় মাথা চাড়া দিয়ে উঠে এবং 
উত্তরপশ্চিম অঞ্চলের তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের প্রধান প্রতিঘন্্ী হয়ে দাড়ায়। এর পরে বিদেশী 
শাসনাদির কারণে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের তান্ত্রিক সংস্কৃতি ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে পড়ে এবং পূর্বাঞ্চল 
বিশেষকরে বাংলাদেশ তন্ত্রমতের প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠে ।১ 

বাংলাদেশে তল্সপ্রভীব-_ভারতের পূর্বাঞ্চলে বেদমার্গের কোনে! কালেই বিশেষ 
প্রভাব ছিল না। এই অঞ্চলে বৌদ্ধ, জৈন এবং পরে তাঙ্ত্রিক ধর্মের প্রাধান্ত লক্ষ্য করা 
যাঁয়। বাংলাদেশে তস্ত্রের বিশেষ প্রভাবের একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন “বাংলার প্রসিদ্ধ বংশগুলি 
এখনও তান্ত্রিক কোনো সিদ্ধপুরুষ বা আচার্যকেই পূর্বপুরুষরূপে পরিচয় দিয়া কৃতার্থতা বোধ 
করে। কুলবধূ তান্ত্রিক দীক্ষা গ্রহণ না করা পর্যন্ত পরিবারস্থ গুরুজন সেই বধূর পক্কান্ন 
গ্রহণ করেন না এবং দেবগৃহের কোনও কাজে সেই বধু সহায়তা করিতে পারে না__ 
একপ উর্দাহরণ কামরূপ হইতে রাঢ়দেশ পর্ধস্ত বহু সন্ত্াস্ত পরিবারে দেখিতে পাওয়া 
যায়।”২ 

বাংলাদেশে তন্ত্প্রভাবের আরেকটি উত্তম নিদর্শন পাওয়া যায়। বিংশ শতাব্দীর প্রথম 
পাদ পর্যস্ত এদেশের সনাতনধর্মী সমাজের শিশুদের বর্ণপরিচয় করাঁবার সময় আজী দিয়ে 
আরম্ভ কর! হত অর্থাৎ আপ্তী অ আ এই ভাবে শেখান হত। লেখার বেলাতেও আব্কীচিহন 
(৭) লিখিয়ে অন্যান্য বর্ণ লেখান হত। অন্থমান হয় এই আত্তী পরাশক্তিরই অবাস্তররূপ 
আগ্তীকলা । এই আঞ্ীকল। মহানার্দের উর্ধ্বস্থা ব্যাপিকাশক্তি।ও হৃষ্টির আদিতে এই 
শক্তি আবিভূতা হন।* সম্ভবতঃ এই কারণে বিগ্ভাশিক্ষার প্রারস্তে আঞ্ীর নাম কর! ও 
আর্তীর প্রতীকচিহ্ন ব্যবহারের প্রথা প্রচলিত ছিল। 

অন্ঠান্থ্য প্রান্তে তন্ত্রপ্রভাব- কাজেই বাংলাদেশে ষে অস্ত্রের প্রভাব প্রবল সে-বিষয়ে 
সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা পূর্বেই বলেছি এ প্রভাব সর্বভারতীয়। তবে বাংলার মতো 
কাশ্মীর কেরল প্রভৃতি অঞ্চলেও একদা] তন্ত্রের প্রভাব ব্যাপক ছিল। সাধারণভাবে বলা 
যায় ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতে তন্ত্রের প্রভাব বেশী ছিল। দেখা যাঁয় যে-সব অঞ্চলে 
বৌদ্ধাদি অবৈদিক মত প্রবল ছিল মোটের উপর সেই-সব অঞ্চলেই তস্ত্রেরও প্রাধান্য 
অধিক। 


১. 8 6, 0.2 ২ তপ,পঃ ৮ 
ও মহানাদন্তদৃধ্রে আগ্লীরপ! ব্যাপিকী শক্তি; ।--ব নি, ক্লৌ। ৪*-এর কাঁলীচরণকৃত টাক! 
৪ আল্লীতি তির্ধ/ক্‌ রেখারূপমীত্রাকার। ইত্যর্থঃ। ইয়ং শক্তিঃ হৃষ্টাদৌ আবি ভূত 


তন্ত্র ১০৪৩ 


সার্বজনীন প্রভাব-__স্থানের দিক দিয়ে যেমন তন্ত্রের প্রভাব সারা দেশে ব্যাপ্ত তেমনি 
পাত্রের দির দিয়ে সনাতনধর্মী লব সম্প্রদায়েই তস্ত্রের শাসন স্বীকৃত। সনাতনধর্মী প্রধান 
সম্প্রদায় তিনটি--শৈব শাক্ত ও বৈষ্ণব । এই তিন সম্প্রদ্দায়েরই তন্ত্র আছে। 

সাধারণতঃ: লোকে তন্ত্র বলতে বুঝে শান্ত তন্ত্র আর তান্ত্রিক সাধন৷ বলতে শান্ত তান্ত্রিক 
সাধনা । বিশেষ করে বৈষ্ণব সাধনাও ষে তাঁপ্্রিক সাধনা হতে পারে এ ধারণাই সাধারণ 
লোকের নাই। বলাবাহুল্য, এ-সব ধারণা ভ্রান্ত । 

বৈষ্ঞব সম্প্রদণয়ের উপর তন্ত্রের প্রভীব-_ শৈবদের বিষয় পূর্বেই আলোচনা করা 
হয়েছে। বৈষ্কবর্দের সাধনতজনসংক্রান্ত আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্ম তন্ত্রমতে নিষ্পন্ন হয়। 
সাধারণতঃ বৈষণবেরা সনৎকুমারতগ্র, গৌতমীয়তন্ত্র, শারদাতিলক ও ক্রমদীপিকার অনুসরণ 
করেন। 

গুরুর কাছে দীক্ষাগ্রহণ পুরশ্চরণ ভূতশ্ুদ্ধি মাতৃকান্যাস পীঠন্তাস যন্ত্রে পূজা অন্তর্ধাগ 
বহির্ধাগ ও তার অঙ্গীভূত শঙ্খাদি স্থাপন পীঠার্চন অঙ্গদেবতার পৃজ। প্রাণপ্রতিষ্ঠা আবাহন 
মুদ্রাবিরচন ধ্যান ধূপদীপাদি দিয়ে পূজা জপ জপসমর্পণ আত্মসমর্পণ স্ততি বিসর্জন ইত্যাদি 
ব্যাপার শাক্ততন্ত্রের মতো বৈষ্বতন্ত্রেও ব্যবস্থিত হয়েছে। 

ভাবের ক্ষেত্রেও দেখা যায় বৈষ্ণব তান্ত্রিক মতের উপর শাক্ততান্ত্রিক মত যথেষ্ট প্রভাব 
বিস্তার করেছে। শৈবশাক্ততন্ত্রের শিব ও শক্তি বৈষ্বতস্ত্রের কৃষ্ণ ও রাধা । নারদপঞ্চরাত্রে 
বলা হয়েছে যেমন ত্রন্বস্বরূপ শ্রীকষ্ণ প্রকৃতিকে অতিক্রম করে রয়েছেন তেমনি রয়েছেন 
রহ্নন্বরূপা নিলিপ্তা দেবী |» ইনি শ্রীরাধা। হরি যেমন নিত্য সত্য, ইনিও তেমনি নিত্য 
সত্যত্বরূপা, কৃত্রিম নন। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাধিষ্টাত্রী দেবী ।* রাধাকষেের মধ্যে কোনো 
ভেদ নাই, ছুই এক। দুগ্ধ আর তার ধবলতার মধ্যে যেমন কোনো ভেদ নাই, তেমনি 
এদের মধ্যেও ভেদ নাই ।* 

রাঁধা কৃষ্ণময়ী। এর অর্থ রাধা স্বরূপতঃ কৃষ্ণাভিন্নী। বৃহদগৌতমীয়তন্ত্রে বলা 
হয়েছে__ পরদেবতা রাঁধিক। দেবী কৃষ্ণময়ী সর্বলক্ষমীময়ী সর্বকাস্তিম্বরূপিণী ও সন্মোহিনী | 

শাক্তশৈব তন্ত্রের একটি পরম তত্ব শিবশক্তির অবিনাভাবসন্বন্ধ। যেখানে ভেদ কল্পন। 


১ বথ! বন্স্বরূপশ্চ প্রীকৃষ্ণ প্রকৃত পরঃ। তথ! ৰদ্দ্রূপাচ নিষ্লিপ্ত1 প্রকৃতেঃ পর1।__না প ২৩1৫১ 
২ ন কৃত্রিম চ স| নিত্য! সত্যরপা! যথ| হরিঃ। প্রাণাধিষ্ঠাত্রী ব। দেবী রাধারপ। চ সা মুনে। 
| রী ২1৩18৪-৫৫ 
৩ ছয়োশ্ৈকে। ন ভেদশ্চ ছুগ্ধধীবল্যয়োর্যধ। ।-- ২৬১৩ 
৪ দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোস্ত। রাধিক। পরদেবতা।। সর্বলক্গ্ীমন্্ী সর্বকান্তিং সংমোহিনী পর|। 
_ বৃহ্দগৌতমীয়বচন, ভ্রঃ ত্দ্মসংহিতা। ৪-এর জীবগৌন্বামীকৃত টীক1, 
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করা হয় সেখানেও বলা হয় শক্কিহীন শিব শবতুল্য । শক্তিহীন শিবের আরাধনা হয় না। 
আরাধনার ক্ষেত্রে আগে শক্তির আরাধনা করে শিবের আরাধনা করতে হয়। কৃষ্ণের 
আরাধনা সম্বন্ধে এ একই কথা । তাই গায়ত্রীতন্ত্রে বলা হয়েছে_যর্দি কেউ শক্তিপূজা না 
করে কৃষ্ণপুজা করে তা হলে তার সে পুজা কাষ্টপুজার মতো ব্যর্থ হবে, এন্ূপ রুষ্ণপূজায় 
গোহত্যার পাপ হবে ।৯ | 

আগে রাধ। পরে কৃঝ-_ শক্তির বা রাধার এই প্রাধান্য নাঁরদপকরাত্রেও স্বীকৃত 
হয়েছে । বল! হয়েছে আগে রাধার নাম উচ্চারণ করে পরে মাধব কৃষ্ণের নাম উচ্চারণ 
করতে হুবে। কেউ তার বিপরীত করলে ব্রহ্মহত্যার পাপে লিপ্ত হবে। শ্রীকৃষ্ণ জগতের 
পিতা আর রাধিক1 জগন্মাতা। মাতা পিতার চেয়ে শতগুণে গরীয়সী বন্দনীয়া ও 
পূজনীয়া | ৃ 

উক্ত গ্রন্থে আছে রাধার প্রাসাদেই কৃষ্ণ গোলোকের অধীশ্বর এবং পরম প্রভূ ।* রাধার 
কবচ বর্ণনায় বল! হয়েছে পরমাত্ম! কৃষ্ণই প্রথমে বড়ক্ষরমন্ত্রে রাধার পৃজা করেন।* অন্যত্র 
বল! হয়েছে রাধার পাদপস্পে কষ্ণ নিত্য ভক্তি-অর্থ্য প্রদান করেন ।£ 

দীর্ঘকাল কষ্ণারাধনা করলে লোকের যে-কাজ হয় স্বল্লকাল রাধারাধন! দ্বারাই সে- 
কাজ হয়।৬ 

নির্বাণতন্ত্রে দেখা যায় শ্রীভগবান্‌ রাধার গৌরব ঘোষণা করে বলছেন-_যার! প্রথমে 
রাধানাম যোগ করে কুষ্ণনাম জপ করে আমি তাদের সদগতি প্রদান করি এ বিষয়ে কোনো 
সংশয় নাই।* 

বলেছেন- রাধা, শোন, ভক্তিতেই হোক আর অভক্তিতেই হোক যার! তোমার আমার 
যুগলনামের পূজা করে তোমার প্রতি ভক্তির বলে আমি তাদের সদ্গতি প্রদান করি ।৮ 


১ শঙ্তিপুজাং বিন। ভদ্রে বদি কৃষ্ণ প্রপুজয়েৎ। স1 পুজ। কা্ঠপুজীবদ্‌ গোহত্য। কৃষ্পুজনে ।- গা! ত, পঃ 
২ আদৌ সমুচ্চরেদ্‌ রীধাং পশ্টাৎ কৃষ্ণ মাধবম্। বিপরীতং যদি পঠেৎ ব,ন্মহত্যাং লভেদ্‌ ফ্রবম্‌। 

প্রকষে। জগতাং তাতো জগন্সাতা। চ রাঁধিক1। পিতুঃ শতগুণৈর্মাত। বন্দ পুজ্যা। গরীয়সী ।--ন। প ২1৬1৬-৭ 
৩ যন্তাঁঃ প্রসাদাৎ কৃষ্তস্ত গোলোকেশঃ গরঃ গভুঃ।- নারদপঞ্চরাত্রধচন, দ্রঃ ত ত। পৃঃ ৩৩৯ 
প্রথমে পুজিত য। চ কৃষ্ণেন পরমাত্মন। ৷ বর্ডক্ষর্যয বিদ্যায়! চ সা মাং রক্ষতু কাঁতরম্‌।--ন| প ২৫1৩৫ 
যংপাদপস্মে ভক্ঞাধ্যং নিত্যং কৃষে। দর্দাতি চ1--এ ২৬1১১ 
আরাধ্য স্চিরং কৃষ্ণং যদ্‌ যত কার্য ভবেনণাম্‌। রাঁধোপাসনয়। তচ্চ ভবেৎ স্বল্লেন কাঁলতঃ ।--এ ২৬৩১ 
আদে। রাধাং ততঃ কৃষ্ং জপন্তি ষে চ মানবাঃ। তেষাং চ স্দগতিধধাত্র দান্তামি নাত্র সংশয়ঃ। 

নি ত, পঃ « 

৮ ভন্কা। বাপ্যধবাহভক্ঞ্য। জপস্তি ধুগলং য্ি। তব ভক্ত! প্রদান্তামি সদ্গতিং শৃণু রাধিকে ।-_এ, 


শট 
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রাধাকৃষ্ণের এই যুগলরূপ, এই যে এক হয়েও ছুই এবং ছুই হয়েও এক হওয়া, এইটি 
বৈষবের রাসলীলার চরম তত্ব। রাধারুষের মিলনানন্দই বৈষণবের চরম রসতত্ব। এরই 
নাম সহম্রারে শিবশক্তির সামরস্য | 

সহআরে ভ্রীকৃক্-_ শাক্ততন্ত্রমতে সহশ্ার পরমশিবের স্থান। নারদপঞ্চরাতে 
সহত্রারকে শ্রীকৃষ্ণের স্থান বলে নির্দেশ করা হয়েছে । বল! হয়েছে ব্রাহ্মণ বালক মুলাধার 
্বাধিষ্ঠান মণিপুর অনাহত বিশ্তদ্ধ এবং আজ্ঞা এই ষট্চক্রের ভাবনা করে সহশ্রদলপন্মে স্বশক্তি 
কুগুলিনীর সহিত অবস্থিত দ্বিভ্ূজ গীতকৌষেয়বাস সন্মিত সুন্দর নবীনজলদকান্তি পরমেশ্বর 
স্বীয় প্রভু শ্রীরুষ্ণকে স্বহৃদয়ে দর্শন করলেন ।১ 

সহশ্রদলপন্ম বা সহম্রারই গোকুল। ব্রহ্ষঘংহিতায় বল হয়েছে সহঅপত্রকমল 
শ্রীকঞ্চের সর্বোৎকষ্ট স্থান গোকুল। ভগবানের অনন্তরূপের অংশসম্ভুত এই পদ্মের কণিকাই 
সেই ধাম। এই কণিকা একটি ষুকোণ মহদ্‌ যন্ত্র। এই যন্ত্রের কেন্দ্রে আছে ক্লী'-বীজর্ূপ 
হীরকসদৃশ কীলক। যট্‌কোণে ষট্পদী অর্থাৎ ক্লী' কষ্কায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় 
স্বাহা এই ষড়ঙ্ষও অষ্টাদদশাক্ষর কৃষ্ণমন্ত্র বিরাজমান । এই মন্ত্র প্রকৃতিপুরুষরূপে অভিব্যক্ত । 
অথবা! “এই কর্ণিকার উপরে প্রর্কতিপুরুষ অর্থাৎ শ্রীরাধারু্চ নিত্যরসরাস বিহার করেন ।” 
এই ভগবদ্ধাম প্রেমানন্দ-মহানন্দরসরূপে অবস্থিত। এটি ক্লী এই কামবীজবিশিষ্ট স্বয়ং- 
প্রকাশ মন্ত্রের স্থান। পূর্বোক্ত কণিকার কিগ্রন্ক ভগবদংশ গোপদের ধাম এবং পদ্মের পাপড়ি 
ভগবতপ্রেয়সী গোপীদের ধাম। 

গোকুল আর গোলোক বস্ততঃ একই। উর্ধবভূমিতে ঘা গোলোক নিম্ভূমিতে তাই 
গোকুল। গোলোক গোকুলেরই চিন্ময়ব্ূপ ।৪ 


১ মুলাধারং স্বাধিষ্ঠীনং মণিপুরমনীহতং ৷ বিশ্বদ্ধঞ্চ তথাজ্ঞাখ্যং বটচক্রঞ্চ বিভাব্য চ। 

কুগুলিন্তা ন্বশক্ত্যা চ সহিতং পরমেশ্বরং। সহত্রদলপদ্বস্থং হৃদয়ে স্বাত্মনঃ প্রভুং। 

দার্শ দবিভুজং কৃ্ণং গীতকৌষেযবামসম্‌। সম্মিতং হুন্দরং শুদ্ধং নবীনজলদপ্রভম্‌1__না৷ প ১/৩৭*-৭২ 
২ সহশ্রপত্রং কমলং গোকুলাখ্যং মহৎপদম্‌। তৎকণিকারং তদ্ধাম তদনস্তাংশসম্ভবমূ। 

কণিকারং মহদযস্ত্রং ষটকোণং বজ্রকীলকম্‌। ড়ঙ্গ-ষট্পদী-স্থানং প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ। 

প্রেমীনন্দ-মহণনন্দ-রসেনাবস্থিতং হি যৎ। জ্যোতীরূপেণ মন্ুন। কামবীজেন সংগতম্। 

তৎকিপ্রক্কং তদংশানাং তৎপত্রাণি শ্রিয়ামপি ।- ব্রহ্মদংহিত। ২-৪ 
৩ বঙ্গ বধা,_-কৃ্ণায়, গোবিন্দায়, গোপীজন, বললভাঁয়, স্বা। হ। 
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১৪৪৬ ভারতীয় শক্তিসাঁধনা 


গোলোকেই অবস্থিত রাসমগ্ুল।১ এখানেই চলে রাধাকৃ্চের নিত্যরাসলীলা। 

কাজেই সহশ্রারে শিবশক্তির সামরস্তের মতো! রাধাকষ্জের নিত্যমিলন। উভয়ক্ষেত্রে 
তত্ব একই, পার্থক্য স্তধু নামের। | 

বৈষ্ণব রলতন্বসাধন! _রাধাকষ্ণের মিলনসম্ভৃতরসোপলব্ধিই বৈষণবের রসতবসাধনার 
চরম সিদ্ধি। রসতত্বসাধনা মূলতঃ তান্ত্রিক সাধনা । কারণ এ সাধন! প্রক্কৃতিপুরুষাত্মক 
সাধনা । । | 

শুদ্ধচিত্ত জিতেক্দ্িয় সাধক ব্যতীত অন্য কারে! রসতত্বসাধনার অধিকার নাই। স্বামী 
নিগমানন্দ পরমহংস লিখেছেন--“কামকামনামুক্ত সাধক ব্যতীত অগ্য কেহ রসতত্ব ও 
সাধ্যসাধনের অধিকারী নহে।” কারণ “জীবের আত্মস্থ হইয়। আত্মায় রাধাকৃষ্ণতত্বের 
বিকাশ করাই রসতত্ব এবং তাহার সাধনাই সাধন11” কামমুক্ত হতে না পারলে জীব 
আত্মস্থ হতে পারে না। 

কাজেই এ সাধন! সকলের জন্য নয়, অগ্রসর সাধকদের জন্য । সাধারণের জন্য শাক্ততন্ত্ে 
যাঁকে বলা হয় পণ্তভাবের সাধন! তাই বিহিত। এই অবস্থায় গুরুর আজ্ঞানুসারে শাস্ত্রসম্মত 
পবিত্র জীবন ষাপন করতে হয়, কঠোরভাবে ইন্দ্রিয়সংঘম করতে হয়, “সকল বিষয়ে শুচিশ্ুদ্ধ 
থাকিয়া নামত্র্মজ্ঞানে কেবলমাত্র শ্রীভগবানের নাম জপ” করতে হয়। 

এইভাবে সাধনার ফলে সাধকের যখন চিত্ত কামমুক্ত হয়, দেহমন শুদ্ধ হয়, অন্তরে 
তগবতপ্রেম প্রবল হয়, তখনই তিনি রসতত্বের সাধনা করতে পারেন। একে শাক্ততস্ত্রে 
ভাষায় বীর- বা দ্িব্য-ভাবের সাধন] বল! ষায়। 

ভাবগত রসতত্বসাধনা রসতত্বের সাধন! দ্বিবিধ--ভাবগত এবং দেহগত। উভয়বিধ 
সাধনাই অতি দুরূুহ। ভাবগত সাধনা মানস ব্যাপার। তার সারকথা মোটামুটি এই--- 
সাধক আপনাকে অর্থাৎ জীবাত্মাকে শক্তি অর্থাৎ রাধা বা শিবানী এবং পরমাত্মাকে শ্রীরুষণ 
বা শিব ভাবনা করবেন। তার পর স্ত্রীপুরুষের মত জীবাত্মাপরমাত্মার শূঙ্গারসপূর্ণবিহার 
ভাবনা করবেন এবং সম্ভোগ থেকে উৎপন্ন পরমানন্দরসে মগ্ন হয়ে পরব্রদ্মের সঙ্গে নিজেকে 
অভিন্ন ও পরমপ্রেমে প্রলীন চিন্তা করবেন ।॥ 

দেহুগত রসতম্বসীধন। দেহগত রসতত্বসাধন! সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ 


১ দ্বিডূজঃ সৌহপি গোলকে বত্রাম রাসমণ্লে ।-_-না প ২৩২১ 
২ প্রেমিক গুরু, ধর্থ সং, পৃঃ ১৫৭-৫৮ 

৩ এ, পৃঃ ১২৮ 

৪ জানীগুরু, বষ্ঠ সং, পৃঃ ৪০১-৪০২ 


তন্ত্র ১৪৩৪৭ 


কবিরাজ মহাশয় লিখেছেন “প্রবৃত্ত, সাধক ও মিদ্ধভেদে বৈষ্ণব দেহসাধকগণ তিনটি অবস্থা 
স্বীকার করিয়াছেন। ক্রমশঃ দাসভাব, মঞ্তরীভাব ও সথীভাব অবলম্বন করিয়াই এই তিনটি 
অবস্থা কল্পনা করা হইয়াছে। প্রথম ভূমিতে নাম ও মন্ত্র এই দুইটি আশ্রয় গ্রহণ করিতে 
হয়। ইন্দ্রিয়ের কঠোর সংযম, পবিজ্র জীবন, তীর্থবাস, নাম ও নামীতে অভেদজ্ঞান, 
অপরাধ-বঞ্জিতভাবে সর্বদা নাম গ্রহণ এইসব কার্ধ প্রথম ভূমির বৈশিষ্ট্য। প্রথমত: শ্রীগুরুর 
চরণ আশ্রয় করিয়! চলিতে চলিতে নামে রুচি হইলে তাহার কপায় মন্ত্প্রাপ্তি হয়। তাহার 
পর যথাবিধি সাধনপূর্বক মন্ত্রের চৈতন্যসম্পার্দন করিতে হয়। যতক্ষণ মন্ত্রসিদ্ধি না হয় 
ততক্ষণ পর্বস্ত প্রবৃত্ত বা প্রারস্তিক অবস্থাই চলিতেছে বুঝিতে হুইবে। প্রকৃত সাধনার 
আরম হয় ছিতীয় ভূমি হইতে অর্থাৎ মন্ত্রসিদ্ধির পর ।”১ 

“দ্বিতীয় ভূমিটি সাধকের ভূমি । এই সাধনা কুলাচার সাধনারই একটি বিশিষ্ট প্রকার- 
মাত্র। ইহাতে প্রকৃতির সাহাধ্য আবশ্যক হয়। প্রথম ভূমিতে অনুষ্ঠিত সংস্কীর-কার্ধের 
ফলে মায়া বা কাম নিবৃত্ত হইলে ছিতীয় ভূমির সাধনাতে প্রবেশের যোগ্যতা লাভ হয়। 
প্রকৃত দেহসাধনা দ্বিতীয় ভূমির সাধনারই নামান্তর । দেহসাঁধনার প্রথম লক্ষ্য দেহসিদ্ধি 
অথবা সিদ্ধদেহলাভ এবং অস্তিমলক্ষ্য রসসিদ্ধি। রতি স্থির ন! হইলে সিদ্ধদেহ প্রাপ্ত হওয়া 
যায় না। রতিসাধন! বিন্দুসাধনারই নামাস্তর। বিন্দু অটল না হওয়! পর্যস্ত জীবভাব 
ৰর্তমান থাকে । জীবভাব লইয়া প্রকৃতির সঙ্গ করিলে পতন অবশ্তস্ভাবী। সাধনার প্রভাবে 
বিন্দু অটল হইলে বুঝিতে হুইবে জীবভাব কাটিয়! ঈশ্বরভাবের উদয় হইয়াছে। নঈশ্বরভাবই 
স্বামীভাব। তখন প্ররুতি পুরুষের রূপে পরিগণিত হইবার যোগ্য হয়। কিন্তু রসসাধক 
উহাঁও বর্জনীয় মনে করেন। কারণ জীবভাব ও ঈশ্বরভাব উভয়ের উত্ধেব উঠিতে না 
পাঁরিলে প্রক্কৃত রসসাধন1 হয় না অর্থাৎ বিন্দু অটল হইলে ঈশ্বরভাব লইয়া যে-সাঁধন! হয় 
তাহার অতীত ভূমিতে সিদ্ধি। এইজন্য তৃতীয়টি সিদ্ধভূমি।”ৎ 

কবিরাজমহাশয়বিত সাধন! বাঁংল'র বাউলদের মধ্যে প্রচলিত।* এদের সাধনা 
তান্ত্রিক সাধনা । এই সাধনায় সনাতন ধর্মীয় তন্ব ও বৌদ্ধ তন্ত্র উভয়ের ধারা মিশেছে। 
অবশ্ঠ, বাউলের সাধনার সঙ্গে উক্ত উভয়বিধতন্ত্রম্মত সাধনার মিল যেমন আছে তেমনি 


প্রভেদও আছে ।* বাউল ধর্মকে বৈষ্কসহজিয়াদদের সাধনাংশের একট বিশিষ্টক্প মনে 
করা হয়।* 


১ দেহের সাধনা। হিমাদ্রি। ১৩৬২ 
২ দেহের সাধনা, হিমাদ্রি, ১৩৬২ 
৩ দ্রঃ বাংলার বাউল ও বাউলগান, ১ম সং, ১৩৬৪, পৃঃ ৮১-৮২ ৪ এ্+চতুর্থ অধ্যার ৫ এ, পৃঃ ৩৭১ 


১৪৪৮ | ভারতীয় শক্িসাধনা 


বৈঝুব সহুজিয়-__বৈষণব সহজিয়ারাও তান্ত্রিক সাধক। মহামোহপাধ্যায় গোপীনাথ 
কবিরাজ মহাশয় লিখেছেন “বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অস্তভুক্ত সহজ সাধকগণ পরম্পর! প্রচলিত 
তাষ্ত্রিক সাধনার ক্রম ধরিয়াই দেহসাধন। করিতেন।”১ বৈষ্ণব সহজিয়াদদের সহজ সাধন 
শৃঙ্ষাররসাত্মক সাধন। স্বামী নিগমানন্দ পরমহংসের মতে “ম্বভাবান্ুগত সাধনকে সহজ 
সাধন বলা যেতে পারে। একজন ভোগ ভালবাসে, তাকে যোগপস্থা প্রদান করলে 
তার স্বভাববিরুদ্ধ হয়। কিন্তু ভোগের ভিতর দিয়ে যোগপথে উন্নীত করতে পারলেই 
তা স্বভাবাহুগত হওয়ায় “সহজ' আখ্য। প্রাপ্ত হয়। 

প্রাকৃত নরনারী মায়ার গুণরাগে রঞ্জিত বিরুত মানুষ । আদি পুরুষ শ্রীর্ং সহজ 
মানুষ । মাহুধধাম নিত্যবৃন্বাবনে সহজ মানুষ শ্রীরুষ্ণ সহজমানষ গোপগোপীগণের সঙ্ে 
নিত্য মান্ষলীল1 করছেন। 

প্রাকৃত মানুষ সহজ মাচ্গষের সহজভাবের অধিকারী হয়ে স্বরূপে সহজ মানুষের ভজন! 
করেন। সহজভাবে সহজ-মামুষের এইরূপ সাক্ষাৎ উপাসনাকেই সহজ ভজন বলা হয়।, 

“নিত্যবৃন্দাবনে দান, সখা, গুরু (পিতামাতা ), কান্তা এই চতুধিধ মানুষ সহজমান্ন্ষ 
শীুষ্ণের নিত্যসিদ্ধ সেবক। জগতেও এই চারভাবের চারপ্রকার সাধক বর্তমান। 
এদের সাক্ষাৎ উপাসনা সহজ ভজন। কিন্তু রসিকতক্তগণ মধুররসের অন্তরঙ্গ সাধক। 
তাই, তার! মধুররসের সাক্ষাৎ উপাসনাকেই “সহজ ভজন? বলে নির্দেশ করেছেন। অতএব, 
নায়কনায়িকার শৃঙ্গাররসাত্মক সাধন সহজ ভজন |” 

সারকথা, বৈষ্ণব সহজিয়ার! রাঁধারুষ্চের যুগলমিলনকেই সহজ মনে করেন। প্ররুতি 
স্ববূপতঃ রাধা আর পুরুষ স্বরূপতঃ শ্রীরুষ্চ। তাই তাঁর প্রক্কৃতিপুরষের মিলনের মধ্য 
দিয়েই সেই সহজকে লাভ করতে চান। এইজন্য এঁদের সাঁধন! প্ররুতিসহ শৃঙ্কাররসাত্মক 
সাধনা । 


তন্ত্রের অসাম্প্রদায়িক উদার প্রভাব--তন্ত্রের একটি বিশেষ প্রভাবের বিষয় এই 
প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। ধর্মবিষয়ক সাম্প্রদায়িক ছন্দের ক্ষেত্রে তত্ত্রশাত্মর একটি উদার 
মনোভাবের প্রবর্তন করেছে। বিশেষ সম্প্রদায়ের তন্ত্রে অন্য সম্প্রদায়ের তুলনায় সেই 
সম্প্রদায়ের গৌরব ঘোষণা এবং অন্য সম্প্রদায়ের নিন্দাও আছে। কিন্তু মোটের উপর 
তন্ত্রে একট৷ অসাম্প্রদায়িক উদারতা প্রকাশ পেয়েছে সন্দেহ নাই। বৈষ্ণব এবং শাক্ত 
সম্প্রদায়েরই কথ! ধরা যাক। তত্ত্রশাস্ত্রে উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মাহুষ্ঠানগত ক্রিয়াকর্মের মিল 


১ দেহের সাধনা, হিমীপ্রি, ১৩৬২ 
৮২ প্রেমিগুর, ৪র্ঘ সং, পৃ ১৪৫৩-১৫১ 


তন্ত্র ১০৪৯ 


এবং ভাবের ক্ষেত্রেও মিল লক্ষ্য করা গেছে। এছাড়া উভয়ের উপান্তের মধ্যে যে কোনে। 
ভেদ নেই তাও স্পষ্ট ভাষাতেই তন্ত্রে বলা হয়েছে। 

শক্ত ও বৈঝুবের উপান্ত অভিন্ন__যেমন ত্রহ্াগুতন্ত্রে আছে মহাশক্তিকে বৈষাবের! 
কেউ কেউ-শ্ঠামল্ন্দর কৃষ্ণরূপে, কেউ কেউ আবার চতুর্ভুজ শান্ত মনোহর লক্্মীকাস্ত 
বিষ্ুরূপে ধ্যান করেন ।৯ 

গোৌতমীয়কল্পে বল! হয়েছে-_যিনি কৃষ্ণ তিনিই দুর্গা, যিনি দুর্গা তিনিই কৃষ্ণ। যে 
এদের মধ্যে ভেদ দর্শন করে সে সংসার থেকে মুক্ত হতে পারে না ।২ 

আবার নারদপক্চরাত্রে বল! হয়েছে--কৃষ্ণের পরা কাস্তা যিনি তিনি এক, তিনিই হুর্গা, 
তিনিই মহাবিষুন্ববূপিণী পরম! শক্তি ।৩ 

রাধা ও কৃষ্ণে ভেদ নাই। আবার ছুর্গী ও রাধাতেও ভেদ নাই। উক্ত গ্রন্থে দেখা 
যায় পার্বতী শ্রীকুষ্ণকে বলছেন-_বৃন্দাবন বনে রাসে আমি তোমার বুকে রাঁধা ।£ 

সম্মোহনতস্ত্রেও দুর্গা ও রাধাকে এক বল। হয়েছে। যিনি নিত্য পর! অয়! তিনিই রাধা, 
তিনিই মহালম্ষ্মী, তিনিই ত্রিগুণাত্মিক1, তিনিই দুর্গা ।ৎ 

দৃষ্টান্ত আর বাড়াবার প্রয়োজন নাই। 

দ্রশাবতার ও দশমহাবিষ্য।-_তস্ত্ে দশমহাবিদ্যা আর বিষ্ণুর দশীবতার যে অভিন্ন 
তাও দেখান হয়েছে। তোড়লতম্্ে বলা হয়েছে*__ তার! মীন-অবতার, বগলা কৃর্ম- 
অবতার, ধুমাবতী বরাহ-অবতার, ছিন্নমত্তা নৃসিংহ-অবতার, ত্বনেশ্বরী বামন-অবতার, 


১. ধ্যায়ন্তি তাং বৈষ্বাশ্চ কৃষ্ণ শ্ামলম্ন্দরম। কেচিচ্চতুভূজং শাস্তং লক্্মীকান্তং মনোহরম্‌। 
- ত্রন্মীগুতস্ত্রবচন, দ্রঃ ত ত, পৃঃ ৩৫৩ 
যঃ কৃষ্ণ সৈব দুর্গ। স্তাঁদ্‌ যঁ দুর্গ। কৃষ্ণ এব সঃ। অনয়োরস্তরাদর্শী সংসারান্ন বিমুচ্যতে ॥ 
--গৌতমীয়কল্পবচন, দ্রঃ ব্রহ্মসংহিতা। এর জীবগোম্বামীকৃত টাকা 
৩ জীনাত্যেক। পর। কান্ত। সৈব ছুর্গ। তদাত্মিক1। হয! পরা পরম। শক্তিরমহাবিষুম্বরূপিণী | 
--নারদপঞ্চরাত্রবচন, দ্রঃ এ 


/ঃ 


৪ তব বক্ষসি রাধাহং রাঁসে বৃন্দীবনে বনে ।--ন। প ১1১২1৫৫ 
€ যন্নীয়। নাগ্মি হুর্গাহং গুণৈ গুণবতী হ্যহম্‌। 'ষদ্বৈভবান্মহালক্মী রাধ। নিত্য। পরাদ্বয়]। 
-_সম্মোহনতন্ত্রবচন, দ্রঃ ব্রহ্মনংহিতা। ৩-এর জীবগোম্বামীকৃত টাক? 
৬ তার! দেবী মীনরূপ ৰগল। কুম্মমুতিকা।। ধূমীবতী বরাহ স্যাঁৎ ছিন্নমন্ত। নৃসিংহিক।। 
ভুবনেখ্বরী বামনঃ স্তান্মীতলী রাঁমমুত্তিক। ত্রিপুর1 জামদগ্ন্যঃ স্তাদ্‌ বলভত্রস্ত ভৈরবী । 
মহালক্ষ্ীর্ভবেৎ বদ্ধো! দুর্গা স্তাৎ কক্ষিরূপিণী। ন্বরং ভগবতী কালী কৃষ্ণমুতিঃ সমুস্তব।। 
ইতি তে কথিতং দেবাবতারং দশমেবহি ।--তৌড়লতস্ত্র, উঃ ১০ 


- ৯৩৭ 


১৬৫৩ ভারতীয় শক্তিসাধনা 


মাতঙ্গী শ্রীরাম-অবতার, ত্রিপুরা জামদগ্ন্য রাম-অবতার, ভৈরবী বলরাম-অবতার, মহালক্ষ্বী 
বুদ্ব-অবতার,ছূর্গা কক্ষি-অবতার আ'র স্বয়ং ভগবতী কালী কৃষ্মূতি। 
এবিষয়ে অবশ্য মততেদ আছে। যেমন মুগ্ডমালাতন্ত্রে বল! হয়েছে__ কৃষ্ণ সাক্ষাৎ 
কালী, শ্রীরাম তারা, বরাহ ভূবনেশ্বরী, সিংহ ভৈরবী, বামন ধুয়াবতী, পরশুরাম ছিননমস্তা, 
মৎস্ত কমলা, কৃর্ম বগলামুখী, বুদ্ধ মাতঙ্গী এবং ক্ধি ষোড়শী ।১ ৰ 
এই ধরণের মতভেদ থাকলেও শান্ত ও বৈষ্ণবের উপাস্ত যে এক এই মৃলভাঁবটি সন্বস্থ 
কোনো মতভেদ নাই। 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় তন্ত্রের এই উদ্দার ভাবটি বাংলার শান্ত পদাবলীতে অনুস্থত 
হয়েছে । এবিষয়ে শ্রেষ্ঠ শাক্তপদ্নকর্তা রামপ্রসাদ্দ অগ্রণী । কালীরুষেে যে তেদ নেই কবি 
তার রচনায় হুম্পষ্ট ভাষায় এ কথা প্রচার করেছেন । 
রাজ! রামমোহন প্রবতিত ধের মূলে অন্্প্রভাব--“বাংলা দেশের আধুনিক 
ধর্মসন্প্রদায় ব্রাহ্মসন্প্রদায়। অনেকে মনে করেন ব্রাঙ্গধর্মের প্রবর্তক রাজা রামমোহন রায় 
তান্ত্রিক ছিলেন। তিনি শৈব বিবাহ করেছিলেন এবং তন্ত্রমতে সাধন করতেন। রাজার 
শৈববিবাহের পত্বীর গর্ভজাত পুত্র তার সঙ্গে বিলেতে গিয়েছিলেন । 
বল! হয় রাজার তান্ত্রিক দীক্ষার গুরু ছিলেন সিদ্ধপুরুষ স্বামী হরিহরানন্দ ভারতী । 
হুরিহবানন্দ মহানির্বাণতন্ত্রের টীক1 রচনা করেন। ন্নাজ। রামমোহনের নিজের হাতে নকল 
করা এই চীকার পাওুলিপি পাওয়া গেছে। এই পাও্লিপিতে প্রত্যেক উল্লামের প্রারস্তে 
রাঁজ। লিখেছেন "ও নমে। ত্রহ্ষণে' আর নবম উল্লামের প্রারস্তে তিনি লিখে রেখেছেন 
'শশ্রীনাথপাদাম্ৰজে নিয়তং মতিরন্ত মে।*_শ্রীগুরুর পাদপন্ে আমার নিয়ত মতি থাক। 
রাজা যে গরুর কাছে দীক্ষা! গ্রহণ করেছিলেন এই উক্তিতে তাঁর সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে। 
মহানির্বাণতস্ত্রোন্ত ব্রষ্মোপাসনাকে রাজা রামমোহনপ্রবতিত ধর্মের অন্যতম অবলম্বন 
মনে করা হয়। বলা হয় উক্ত তস্ত্রের প্রথম তিন উল্লাস রাজার ধর্মমতের ভিত্তি ।১২ 
রাজার মৃত্যুর পর ব্রদ্োপাসকসমাজে যে-পরিবর্তন এল তার ফলে তাঁদের মধ্যে মহানির্বাণ- 
তন্ত্রের প্রভাব আর রইল ন1। উক্ত তন্ত্রোক্ত একমাত্র ব্রন্ধস্তোত্রটিও ঈষৎপরিবত্তিত আকারে 


১ কৃষ্ণ্ত কাঁলিক। সাঁক্ষীদ রামমুতিশ্চ তাঁরিণী। বরাহে। ভুবন। প্রোক্তা নৃসিংহে! তৈরবীখবরী ॥ 
ধূমাবতী বামন; স্তাচ্ছিন্ন! ভূগুকুলোস্তবঃ । কমল! মত্ন্যরূপঃ স্তাৎ কুমস্ত বগলামুখী ॥ 
মাতঙ্গী বৌদ্ধ ইত্যেষা যৌড়ণী কক্ষিরূপিণী ।-_মুণ্ডমালাতত্ত্রবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ১, পৃঃ ১৯ 
২ 0. 1.১ 986. 7.১ 120৮0, 0১ 27 0, হাত 7৮ [0,208 6০ 00, 557-568। দত গাও 
০]. 2) [26:০008100 ্‌ 
৩ নমন্তে সতে সর্বলোকাশ্রয়ায় নমন্তে চিতে বিশ্বরূপীক্মকায়। 
নমোইদ্বৈততত্বায় যুক্তিপ্রদায় নমে। ৰু্গণে ব্যাপিনে নিগুর্গায়। 


তন্ত্র ১০৫১ 


তাদের উপাসনায় স্থান পেয়েছে । তবে রাজার মৃত্যুর পরেও মহানির্বাণতন্ত্র ষে তদানীস্তন 
্রাহ্মদমাজে একেবারে অনাদূত ছিল ন। তার প্রমাণ ১৮৭৬ খুং আনন্দচন্ত্র বেদাস্তবাগীশের 
সম্পাদনায় মহানির্বাণতন্ত্র সর্বপ্রথম মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন আদিত্রাক্ষসমাজ।১ 

সংক্ষেপে তন্ত্রের প্রভাব সম্বন্ধে মাধারণভাবে বল! যায় বেদসংহিতার পরবর্তী যুগের 
তারতোডুত কোনো প্রধান ধর্মই এই প্রভাবমুক্ত নয়। একমাত্র জৈনধর্ম এর ব্যতিক্রম মনে 
হ্য়। 

নাথসম্প্রদায়ের উপর তক্ধ্রের প্রভাব-- এ সম্পর্কে নাথধর্মের কথ! বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । নাথসম্প্রদায় ভারতের একটি অন্যতম প্রধান ধর্ম্প্রদীয়। একদা এই 
সম্প্রদায় খুবই শক্তিশালী ছিল। দনাথধর্মকে হিন্দুতন্ত্র ও বৌদ্ধযোগতত্বের সংমিশ্রণ বলা 
যাইতে পারে ।”* 

বৌদ্ধতন্ত্র-_তবে সনাতন ধর্মের বাইরে তস্ত্রের সব চেয়ে বেশী প্রভাব পড়ে বৌদ্ধধর্মের 
উপর। এই প্রভাবের ফলে বৌদ্ধধর্মের এক নৃতন রূপ দেখা দেয়। একে বল! হয় তাস্ত্রিক 
বৌদ্ধধর্ম। তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম মহাধান বৌদ্ধমতের থেকে উদ্ভৃত। বজ্রযান সহজযান 
এবং কালচক্রযানে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম অন্ুন্থত হয়েছে । এই তিন যানের সাধারণ নাম 
মন্ত্রযাণ। 

বসান ও সহজযান-_ তবে তান্ত্িক বৌদ্ধধর্ম বলতে সাধারণতঃ: বজ্রযান এবং 
সহজযানকেই বুঝায়। বজযানই প্রধান। কেন না সহজযান ও কালচক্রযান বজ্রযানেরই 
রূপান্তর বিশেষ । বজধানে ও সহজযানে একই গুহা সাধনার দুই রূপ প্রকাশ পেয়েছে। 
বজযানে দেবতা মন্ত্র মুদ্রা মগ্ডল প্রভৃতি সহ সাধনার বাহানুষ্ঠানের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ 
কর! হত্ম। বজ্রঘানীদের মতে প্রজ্ঞাকে প্রবুদ্ধ করার জন্য এ-সব অনুষ্ঠানের আবশ্যক । 


ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্য ত্বমেকং জগৎকারণং বিশ্বক্ঈপম্‌। 

ত্বমেকং জগৎকর্তৃপাতৃপ্রহ তু ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নিধিকল্পম্‌। 

ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাংগতিঃ প্রাণিনীং পাবনং পাবনানাম্‌। 

মহোচ্চৈ:পদানাং নিয়ন্ত, ত্বমেকং পরেষাং পরং রক্ষকং রক্ষক ণীম্‌॥ 

পরেশ প্রভে। সর্বরূপীপ্রকাশিন্‌ অনির্দেস্ সর্বেক্রিয়াগম্য সত্য । 

অচিনস্ত্যাক্ষর ব্যাপকাব্যস্ত তত্ব জগস্তীসকাধীশ পায়াদপীয়াৎ ॥ 

তদেকং স্মরামন্তদেকং জপাঁমঃ তদেকং জগৎসাক্ষিরপং নমামঃ। 

সদেকং নিধানং নিরালম্ৰমীশং ভবীস্তোৌধিপৌতং শরণ্যং ব্রজীমঃ ।--মহা। ত ৩1৫৯. ৬৩ 
১. 1, 1. ০1, 2], 10620, 0. 111 
২ নাখসন্প্রদীয়ের ইতিহাঁন দর্শন ও সাধনপ্রণালী, ১৯৫০, পৃ ১৫৬ 


১০৫২ ভারতীয় শক্তিসাধন। 


সহজযানে অন্তরঙ্গ গুহ সাধনার উপর বেশী জোর দেওয়] হয়।১ “সহজযানীদের কাছে 
বাহান্ুষ্ঠানের কোনো মূল্যই ছিল না 1” 

কালচক্রঘান- পূর্বেই বলা হয়েছে কালচক্রধান বজ্রধানেরই রূপবিশেষ। শ্রীকালচক্র- 
মূলতন্ত্রে কালচক্রযানের যে-বিবরণ পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় এই মত অনুসারে নরদেহেই 
আছে ব্রন্মাওড আর দিন রান্রি পক্ষ মাস ব্সরাদিতে বিভক্ত কাল আছে প্রাণবায়ুর প্রবাহের 
মধ্যে । এই গ্রন্থে সহজের বিবরণ দেওয়! হয়েছে এবং সহজকে লাভ করতে হলে শক্তিসহ 
যে-যোগসাধনা করতে হয় তারও বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। বজ্বযানে আর 
কালচক্রযানে মতের দিক্‌ দিয়ে কোনে! পার্থক্য নাই। তবে কালচক্রঘানে যোগের উপর 
বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হয়।* 

তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের উত্তবহেতু-_মহাষানী বৌদ্ধদের লক্ষ্য ছিল সর্বমানবের নির্বাণ । 
এই জন্য আপামরসাধারণকে তারা বৌদ্ধধর্মের আওতায় আনতে চেয়েছিলেন। তাই 
বৌদ্ধধর্তকে জনপ্রিয় করে তোলার চেষ্টা তীরা করেন। আর তা করতে গিয়েই 
জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত তন্্রসম্মত নান! বিশ্বাস নান! আচার অনুষ্ঠান তাদের বৌদ্ধধর্মের 
অন্তভুক্ত করে নিতে হয়। সাধারণ লোকে মন্ত্রশক্তিতে বিশ্বাস করে। বহু দেবদেবী 
আছেন এবং তাঁদের পূজ1 করলে তাদের কৃপায় ইষ্টলাভ হয় ও অনিষ্টপরিহার করা যায় 
এ তাদের নিশ্চিত বিশ্বাস। তার! বিশ্বাস করে যন্ত্রতজ্্রের দ্বার! বিপন্ুক্ত হওয়া! যায়, 
শক্রদমনাদি কর] যায় এবং মানুষ নানা রকম অলৌকিক ক্ষমতা লাভ করতে পারে। এই 
সমস্ত ব্যাপার সবই জনপ্রিয় তন্ত্রমতের অন্তর্গত । এই সমস্তকে মহাধানীর! ক্রমে ক্রমে গ্রহণ 
করায় বৌদ্ধধর্মের রূপ বদলে গেল। এই নূতন বূপই তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্শ। গৌতমবুদ্ধ- 
প্রচারিত ধর্ম থেকে এ ধর্ম পৃথকৃ। পূর্বেই বলা হয়েছে এই তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের 
অন্ুসরণকারীর] বজ্যানী সম্প্রদায় নামে পরিচিত হলেন। | 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় বৌদ্ধধর্মে তন্্াচার প্রবেশের ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছিল বুদ্ধের 
সময় থেকেই। সাধারণ মানুষ স্বভাবসম্মত প্রবৃত্তির পথে ধর্মসাধন। করতে চায় ও করতে 
পারে। স্বভাববিমুখ কঠোর নিবৃত্তিমাগী ভিক্ষুধর্মের যথার্থ অধিকারী লোক বেশী মিলে না । 
অথচ, বুদ্ধদেব নিবিচারে সব লোককেই ভিক্ষু করতে লাগলেন। ফলে এমন সব লোক 
ভিক্ষুসজ্ঘে ঢুকে পড়ল যার! ভিক্ষুধর্ম যথোচিত পালন করতে পারত না। বিনয়পিটকে 


১358০81, ি০1965০2) 01 6৮৩ 7900:8১ 0, গানে 19০. 1ড., 2,250 
২ বাই, পৃঃ ৬৩৭ 
০] 0. ৮, 0. ৮০, 260-41 


তন্ত্র ১০৫৩ 


এই-সব ভিক্ষুদের কথ৷ পাওয়া যায়। এর! সন্তান্ত পরিবারের স্ত্রী, কন্া, যুবতী এবং 
ক্রীতদাসীদের ফুলের মালা পাঠাত। এদের সঙ্গে একাসনে বসত, একই মাছুরে একই শধ্যায় 
একই আচ্ছাদনে শয়ন করত। এরা খন খুশি খেত, তীব্র স্থর৷ পান করত এবং সঙ্গীত ও 
নৃত্য করত। এসব কথা বুদ্ধদেবের কানে যায় এবং তিনি তার কয়েকজন বিশ্বস্ত শিষ্ককে 
&ঁ ভিক্ষুদের সম্পর্কে 'পব্বজনীয় কম্ম” করার জন্য অর্থাৎ এদের বহিষ্কৃত করার জন্য পাঠিয়ে 
দেন।১ এই শ্রেণীর ভিক্ষুরাই কালে স্বভাবের অনুকুল পথে ধর্মমাধনার যে-মত দেশে 
প্রচলিত ছিল সেই তন্ত্রমতকে বৌদ্ধধর্মের অন্তভুক্ত করে নেয় অর্থাৎ বৌদ্ধ আবরণ দিয়ে 
তান্ত্রিক সাধনাকে গ্রহণ করে। 

বৌদ্ধতান্ত্রিক গুহ সাধনার মূলতন্ব-_ সনাতন ধর্মী তান্ত্রিক সাধনার মতো বৌদ্ধ- 
তান্ত্রিক সাঁধনীও দ্বিবিধ__বহিরঙ্ক আর অন্তরঙ্গ । গুহ অন্তরঙ্ক সাধনার মূলতত্ব উভয়তন্ত্রমতে 
একই রকম। এটি পরম একের তত্ব। এই তত্ব বস্তুতঃ উপনিষৎ-প্রোক্ত অদ্ধমব্রহ্ষতত্ব। সাধারণ- 
তাবে বলা যায় সনাতনধর্মী তস্োক্ত শিবশক্তির অবিনাভাবমৃ্দ্ধ এবং স্নমরস্ত আর বৌদ্ধতম্্ে 
যুগনদ্ধ 'এই অদয়্রক্গতত্বেরই বিশেষর্ধপ। যুগনদ্ধ সম্বন্ধে “পঞ্চক্রম'-এ বলা হয়েছে__ ছৈত- 
কল্পন। বর্জনের দ্বারা সংসারনিবৃত্তি হলে -এবং পরমার্থতঃ সংক্রেশ (প্রপঞ্চ ) ও ব্যবধান 
(পরমতত্ব ) অবগত হলে যে-একীভাব উপলব্ধ হয় তাই যুগনদ্ধ।২ আবার বল৷ হয়েছে 
প্রজ্ঞা ও করুণার এঁক্য যুগনদ্ধ। এর ক্রম বুদ্ধগোচর | 

সাধনমালার মতে শূণ্যতা ও করুণার এঁক্যবদ্ধ কায়া একের স্বাভাবিক কায়া। একে 
নপুংসক বল হয় আবার যুগনদ্ধও বলা হয়।৪ 

আমরা যুগনদ্ধের বিষয় পূর্বেও একবার আলোচনা করেছি। দেখা গেছে শুন্যতা ও 
করুনা* কিংবা প্রজ্ঞা ও করুণ অথবা প্রজ্ঞা ও উপায়ের ভাবকল্পনা শিবশক্তির ভাবকল্পনারই 
বৌদ্ধরপ। মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ,কবিরাঁজ মহাশয়ও মন্তব্য করেছেন “ব্ল৷ বাহুল্য, 


১৬10955 1216819) 00111582695 1118, 9, 8, 7), ০1, ৬71 

২ সংসারনিবৃত্ধিশ্চেতি কল্পনাদ্বয়বর্জনাৎ। একীভাবে। ভবেদ্‌ ঘত্ত্র যুগনদ্ধং তদুচ্যতে । 
সংক্রেশং ব্যবধানঞ জ্ঞাত্ব। তু পরমার্থতঃ।-_পঞ্ক্রমবচন, দ্রঃ 0. ৪. 0.১ 9. 89, 2 0. 1 

৩ প্রজ্ঞাকরুণয়োরৈক্যং জ্ঞা(নং) হত্র প্রবর্ততে । : যুগ্ননদ্ধ ইতি খ্যাত; ক্রমোহয়ং ব.দ্ধগোচরঃ।-_এ 

৪ এক: স্বাভাবিকঃ কায়ঃ শুম্যতাকরূণাদ্বয়ঃ। নপুংসকমিতি খ্যাতে। যুগনদ্ধ ইতি ্ধচিৎ। 

-98010902700915, ০), 1], 0,605 

& মহাযানী গ্রন্থে শৃন্যতাকে প্রজ্ঞা বল। হয়েছে আর করুণাকে উপায়। বজধানীর! শৃন্যত। তণ। প্রজ্ঞাকে স্ত্রী 

এবং করুণ! তথা উপায়কে পুরুষ বলেছেন।-_দ্্রঃ 0. 2, 0. 00, 0, 88 


১৬৫৪ ভারতীয় শক্তিসাধনা 


তন্্রশাস্ত্রে শিব ও শক্তির যে স্থান কিংবা যে তাৎপর্য, বজ্বঘান ও সহজযানের শূন্য ও ককণা 
অথব! বজ্জ ও কমলেরও অনেকাংশে সেই স্থান ও তাৎপ। স্থতরাং অর্ধাচীন বৌদ্ধ 
সাহিত্যে যে শূন্যতা ও করুণার মিলনের কথা বর্ধিত দেখা যায় অথবা গোপনে বজের সঙ্গে 
কমলের সংঘটনের বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেখানে তত্ত্রোস্ত শিবশক্তির মিলনই বুঝিতে 
হুইবে।৮১ 

লক্ষ্য করা গেছে সনাতনধর্মী তন্ত্রের একটি বিশিষ্ট মত পিওুব্রন্ধাগুবাদ। এই মত গুহা 
বৌদ্ধতাস্ত্রিক সাধনারও সিদ্ধান্তগত অন্যতম মূলভিত্তি। তা ছাড়া অন্তরঙ্গ সাধনায় সনাতন- 
ধর্মী তস্ত্োক্ত যৌগিক প্রক্রিয়াদির মতো! যৌগিক প্রক্রিয়া অন্তরঙ্গ বৌদ্ধতান্ত্রিক সাধনায়ও 
নির্দিষ্ট হয়েছে। 

বৌদ্ধধর্মের উপর তন্ত্রের গ্রভাবের কয়েকটিমাত্র দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা হল। এ বিষয়ে 
বিদ্বত আলোচনার অবকাশ এখানে নেই । .. রি 

ভারতের বাইরে তন্ত্রের প্রভাব--তন্ত্রের প্রভাব ভারতের বাইরের কোনো কোনো! 
ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়। 

ইছদ্ীদের মধ্যে--যেমন, ইহুদীদের মধ্যে কব্বলহ. (100819 ) নামে একটি মরমী 
মত আছে। একে ইহুদী তম্্রমত বল যায়। এই মতের সঙ্গে স্ফীমতের এঁতিহাসিক 
যোগাযোগ এবং প্রকৃত সাদৃশ্য আছে। বর্ণের শক্তি, যাছ্মন্ত্র ও কবজতাবিজ, দেবতা থেকে 
স্থষ্টির প্রকাশ বা বিবর্ত, তন্ত্রের পিগুত্রন্মাণ্ড তত্বের মতো তত্ব, এই-সব উক্ত মতের অন্ততুক্ত। 
এই সমস্ত মবই ভারতীয় তন্ত্রপিত বিষয়।* 

কব্বলহ, কথাটার অর্থ পরম্পরা বা সম্প্রদায়ক্রমে প্রাপ্ত মত।* 

আমর! লক্ষ্য করেছি তন্ত্রমত গুরুশিস্তপরম্পরাক্রমে বা সম্প্রদায়ক্রমে প্রচারিত হয়। 
কব্বলহ মতে সীমার জগৎ অসীম ঈশ্বরের থেকে নিঃস্ছত হয়েছে যেমন কোনো ভাম্বর পদার্থ 
থেকে রশ্মি নিঃস্থত হয় তেমনি।৪ এটি তস্ত্রোক্ত বিবর্তবাদ বা পরিণামবাদ । কব্বলহ মতে 
পিও্ড (1015:0990915 ) এবং ব্রহ্মাণ্ডের (1580:09009500 ) এক্য স্বীরুত। এটি একটি 
বিশিষ্ট তান্ত্রিক সিদ্ধান্ত । 

অন্কমান কর] হয় কব্বলহ. মিশর থেকে ইউরোপে ছড়ায়। নবম শতাববীতে মিশরে এর 
প্রচলন ছিল, তার পরে ইউরোপে যায়। মিশরের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ ছিল অতি 


7১ উত্তরা, কাতিক, ১৩৩৪ বাং 
্‌ মু, 5০ ০] শু]]। ১০, &61-462 
৩ ভ্$ 75008181510 10). 33. ৪ 116 


তত্ব ১৩৫৫ 


প্রাচীনকাল থেকেই । এ রকম অবস্থায় কব্বলহ ভারতীয় তন্ত্রমত থেকেই গৃহীত হয়েছে 
এক্স্‌প অনুমান অযৌক্তিক হবে না। 

খৃষ্টানদের মধ্যে-_খৃষ্টানদের ধর্মানুষ্ঠানের মধ্যে কয়েকটি তান্ত্রিক ক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। 
অথবা বল! ষেতে পারে তান্ত্রিক ক্রিয়ার অনুরূপ ক্রিয়া লক্ষ্য কর যায়। রোমান ক্যাথলিক- 
দের ব্যাপ্টিজম্‌ বা খুষ্টানকরা ব্যাপারটিতে দেখা যায় পবিত্র জল ছিটান হয়, এ ব্যাপারটিকে 
তান্ত্রিক অভিষেকক্রিয়ার অনুরূপ বলা যায়। হাঁত দিয়ে ক্রশ-চিহ্ন রচনা করতে দেখা যায়, 
একে বলা যায় তান্ত্রিক মুদ্রা। তার পরে “পিতার নামে ইত্যাদি” (হও 039138776০৫ 006 
780১61) বলে মন্ত্র পড়া হয়।১ 

খৃষ্টানদের ইউকেরিষ্ট ( 78017911560 980019০০ ) নামে অনুষ্ঠানে যে কটি ও মদ 
উৎসর্গ করা হয় সেই রুটি ও মদকে খুষ্টের মাংস ও রক্ত মনে করা হয়। খুষ্টানরা এই রুটি 
ও মদ খান। এটি তাদের ধর্মান্ুঠানের অঙ্গ | তান্ত্রিক সাধনায় যে মদ্য ও মুদ্রা ব্যবহার 
কর] হয় তাও ভগব্তীরই বূপবিশেষ বলে গণ্য । 

রোমান ক্যাথলিকদের উপর ভারতীয় তন্ত্রমতের প্রভাব পড়েছিল কি না নির্ণয় করা 
কঠিন। তবে উপরে বণিত ক্রিয়াকর্মের বিষর বিবেচনা করলে একটি সিদ্ধান্তের কথা 
সহজেই মনে আসে--জগতের সবত্রই মানুষের আদিম অবস্থা থেকেই কতকগুলি সাধারণ 
বিশ্বাস ও সংস্কার প্রচলিত ছিল। মানুষের প্রাটীন ধর্মে সেগুলি প্রভূত পরিমাণে স্থান 
পাঁয় এবং পরবর্তীকালের লোকপ্রিয় ধর্মমতগুলিতেও সে-সব একেবারে পরিত্যক্ত হয় নি, 
কোনে না কোনো আকারে থেকে গেছে। 

তান্িক ক্রিয়াকমের অন্যতম উৎস-_তন্ত্রে সেই-সব প্রা্ীন বিশ্বাস এবং সংস্কার 
স্থান পেয়েছে এবং অনেক তান্ত্রিক ক্রিয়াকর্মের উৎ্সও সেই-সব বিশ্বাস ও সংস্কার। এই- 
জন্য ভারতের বাইরের কোনে। কোনো ধর্মসম্প্রদায়ের অনুষ্ঠানে তান্ত্রিক ক্রিয়াকাণ্ডের 
অনুরূপ ক্রিয়াকাণ্ড কোথাও কোথাও লক্ষ্য করা যায়। 

এদিক্‌ দিয়ে বিচার করলে অবশ্য জগতের সব ধর্মেরই মূল উত্স আদিম মানবের বিশ্বাস 
ও সংস্কার। কাজেই তস্্োক্ত ধন্েরও সেই একই উত্স । তবে এক্ষেত্রে তন্ত্রমতের বিশেষত্ব 
আছে। তন্ত্রমতই একমাত্র ধর্মমত যাতে নিয়তম স্তরের ধর্মবিশ্বীন থেকে আরম্ভ করে 
উচ্চতম স্তরের ধর্মতব পর্বস্ত সমস্তেরই স্থান আছে এবং সেই অনুসারে সাধনাও বিছিত 
হয়েছে। 
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তন্ত্রের প্রাচীনত্ব-_এই প্রসঙ্গে তন্ত্রের প্রাচীনত্বের প্রশ্নটি এসে পড়ে । মানবের আদিম 
বিশ্বাস ও সংস্কারকে, মানবহৃদয়ের বাসনাকামনাকে অবলম্বন করে তন্মত গড়ে উঠেছে। 
এই হিসাবে তন্ত্রের গ্রাচীনত্থের এতিহাসিক পরিমাপ কর যায় না। 

আবার শাস্ত্রবিশ্বাসী সাধকদের কাছে তন্ত্র সনাতন। কেন না অঙ্রের প্রধান বিষয় ব্রঙ্গ । 
ব্রহ্ম ষেমন সনাতন তেমনি আগমনিগম অর্থাৎ তন্ত্রশান্্ও সনাতন ।১ যা সনাতন তার 
কালনির্ণয়ের প্রশ্ই উঠে না। বিশেষতঃ এরা মনে করেন সাধনশাস্ত্র তন্ত্রের প্রামাণিকতা বা 
গৌরব এঁতিহাসিক কালনির্য়ের উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে এই শাস্্বিহিত 
সাধনার ছার! সিছ্দিলাভ করা যায় কি না তার উপর । এ রকম অবস্থায় তন্ধের কালনির্ণয়ের 
কোনো গ্রয়োজনীয়তা এর! স্বীকার করেন ন|। 

কিন্ত ধারা কোনে! শাস্ত্েরই সনাতনত্ব স্বীকার করেন না তার! যেমন বেদেরও 
কালনির্ণয়ের চেষ্টা করেন তেমনি তন্ত্রেরও করেন। কিন্তু কাঁজটি অত্যন্ত কঠিন। বিশেষ 
করে তস্ত্রের ক্ষেত্রে আরও কঠিন। কেন না তন্ত্র গুহা সাধনশাস্ত্। এ শাস্ত্র গুরুগম্য। 
লিপিবদ্ধ হওয়ার আগে গুরুপরম্পরায় বহুকাল চলে এসেছে এক্সপ মনে করার হেতু আছে। 
তন্ত্গ্রন্থ মুদ্রিত হওয়ার পূর্বে তাম্িক গুরুর! তন্ত্রের পুঁথি পর্যন্ত সম্প্রদায়ের বাইরের লোককে 
দ্বেখতে দিতেন নী। এখনও এমন-সব রক্ষণশীল বাক্তি আছেন ধার! তন্ত্রের পুথি সম্প্রদায়ের 
বাইরের লোকের হাতে পড়তে পারে এই আশঙ্কায় সে-পুথি কিছুতেই হাতছাড়া করেন না। 
এর থেকেই অন্থুমান কর! যায় তান্ত্রিক গুরুরা অতান্ত্রিকদের হাতে পড়তে পারে এই আশঙ্কায় 
তত্ত্রশান্ত্র প্রথমে হয়ত লিপিবদ্ধই করেন নি। 

তা ছাড়া তন্ত্রও শ্রুতি বলে গণ্য। শ্রুতি অর্থ যা গুরুমুখে শ্রুত। কাজেই তত্ব যে 
লিপিবদ্ধ হওয়ার পূর্বে দীর্ঘকাল গুরুপরম্পরায় সম্প্রদায়ক্রমে চলে এসেছে তা এই শ্রাতি- 
নামের থেকেও অনুমান করা ষায়। তবে কতকাল এবপ ভাবে চলেছে তা নিশ্চিতব্ধপে 
নির্ণয় করার কোনো উপায় নেই। 

তন্ত্রের কালবিভাগ--তবু তন্ত্রের মোটামুটি একট! কালবিভাগ করা হয়। যথা 

(১) প্রাচীন অথবা বুদ্ধপূর্বযুগ । প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে এর আরম্ত। 

(২) মধ্যযুগ । বুদ্ধপরবর্তী এই যুগ মোটামুটি ১২০০ খুঃ পর্বস্ত বিস্তৃত । 

€৩) আধুনিক যুগ। ১২০০ খুষ্টান্দের পর থেকে এই যুগের আরম্ভ ধরা যায়। 

প্রাচীন যুগ-- প্রাচীনযুগের কোনো তত্গ্রস্থ পাওয়া যায় নি। অনুমান এই সময়ে 
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তত্ব শ্রুতি-আকারে ছিল। তক্ত্রো্ত অনেক বস্তর নিদর্শন এই সময়কার নান! স্থন্ে পাওয়া 
যায়। দেবতা অপদেবতা প্রভৃতির তুষ্টিবিধান, মন্ত্র ওষধি প্রভৃতির অলৌকিক শক্কিতে 
বিশ্বাস, এন্দ্রজালিক ক্রিয়াকর্ম এ-সব আদ্দিম মানবলমাজে ছিল, বেদসংহিতাতেও এ-সবের 
নিদর্শন আছে, মোহেঞ্চোদড়োতে মাতৃকার্দেবী এবং লিঙ্গযোনিপ্রতীকের পূজা আর মন্ত্র 
কবচতাবিজে বিশ্বাসের নিদর্শন পাওয়া গেছে। আমরা পূর্বেই এ-সবের উল্লেখ করেছি। 

বৈদিক যাগযজ্ঞে মগ্যমাংসাদির ব্যবহারের কথাও আমরা পঞ্চমকারসাধনার প্রসঙ্গে 
আলোচনা করেছি। 

আরও কোনে! কোনে তান্ত্রিক বস্তুর পূর্বরূপ. বৈদিক সাহিত্যে পাওয়া যায়। ষট্কর্মের 
বিষয় পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। 

“ফট” অনেক তান্ত্রিক মগ্ষের অংশ বিশেষ । তত্্মতে ফট অশ্ত্রবীজ। বাজসনেয়ি- 
সংহিতায়১ এই ফট্‌-শবটি পাওয়া যাচ্ছে। 

কেউ কেউ মনে করেন তৈত্তিরীয় আরপ্যকে একটি স্ুম্পষ্ট তাস্ত্রিক মন্ত্র ব্যবহৃত 
হয়েছে ।২ সায়ণের মতে মন্ত্টি আভিচারিক ক্রিয়া সম্পর্কিত ।* 

বাংলাদেশের সিদ্ধ তাস্ত্রিক মহাপুরুষেরা কেউ কেউ পঞ্চমুণ্ডী আসনে বসে সাধন 
করতেন। ছুটি চণ্ডালের মুণ্ড, একটি শৃগালের মুণ্ড, একটি বানরের মুণ্ড এবং একটি সর্পের 
মুণ্ড দিয়ে পঞ্চমূণ্তী আসন প্রস্তত হয়।* এর পূর্বরূপ দেখতে পাওয়া যায় বৈদিক যজ্ঞের 
অগ্নিবেদীরচনার ব্যাপারে । শতপথব্রাক্ষণে আছে«ধ একটি মানুষ নিয়ে মোট পাঁচটি 
প্রাণী বলি দিয়ে তাদের মুণ্ডের উপর অগ্নিবেদী রচনা করতে হবে এবং এই প্রাণীদের দেহ 
জলে ফেলে দিতে হবে আর সেই জলের থেকে বেদীর ইট তৈরির কাদা! আনতে হবে। 
এবূপ করলে বেদী স্থায়ীভাবে শক্তিশালী হবে ।* 

কুগুলীযোগের সূচন।-_কুগুলিনীযোগ তন্ত্রমতের একটি বিশিষ্ট সাধনা । লক্ষ্য করা 
গেছে এই সাধনার অন্যতম প্রধান অবলম্বন স্বুযুয়া নাড়ী। দেখা গেছে কঠোপনিবদেখ ও 
ছান্দোগ্যোপনিষদে৮ স্ুযুয্নার বর্ণনা আছে। উপনিধদে ষে ভাবটি বীজাকারে আছে তাই 
পরবর্তাকালে কুগুলীযোগের আকারে অঙ্কুরিত ও পল্পবিত হয়েছে এক্সপ অনুমান করা যায়। 


ব! সং ৭৩ 

থট ফট জহি। ছিন্বীভিন্ধীহদ্বী কট। ইতিবাঁচঃজুরাণি।--তৈ অ! ৪1২৭ 

জ্ঃ এ সায়ণভাগ্ 

সাধক কবি রামপ্রসাদ, ১ম সং, পৃঃ 8৪ ৫ শত্রা ৬1২1১1৩৭০১৯: ৭11২1১-৩ 
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প্রভীকোপাসন! ব৷ মৃতিপূজ্জার সৃচন।-_ বৃদ্পূর্বযুগেই ষে প্রতীকোপাসনা বা 
মৃতিপূজার সুচনা হয়েছিল তা আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করেছি। 

মধ্যযুগ-_বৃদ্ধপূর্ববতী যুগে তন্ত্রোক্ত যে-সব বন্ত লক্ষ্য করা গেল তা বুদ্ধের সময়েও 
যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। 

দীর্ঘনিকায়ের অন্তর্গত ব্রহ্মজাল্ত্রে দেবতার উদ্দেশ্টে রক্তদান, যাছুমস্ত্রের বারা লোকের 
সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য বিধান, পশুপক্ষীর শব্জ্ঞান প্রভৃতি নানারকম বিদ্যা, ভূতসিদ্ধি 
প্রভৃতি নানারকম লোকায়ত্ত বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। বুদ্ধ এই-সবের তীব্র নিন্দা 
করেছেন।, 

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি দীঘনিকায়ের শিলক্থন্ধবগ গ-এ অন্যান্য বহু বস্তর সঙ্গে 
সুর্য, সিরি (শ্রী) এবং মহা একের ( অন্থমান করা হয় ইনি ধরিত্রীমাতা ) পূজ। নিষেধ করা 
হয়েছে। তার অর্থ তখন দেশে এ দেবতাদের পুজার বিশেষ প্রচলন ছিল। 

বুদ্ধের সময়ে তান্ত্রিক ষট্‌কর্মের মতো! আভিচারিক ক্রিয়াদির প্রচলন ছিল।ৎ এ সময়ে 
'ইদ্ধি' বা খদ্ধি অর্থাৎ অলৌকিক শক্তি বা সিদ্ধাই-এর অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। 
মহাবগ গ-এ এক গৃহস্থের সমগ্র পরিবারের 'ইদ্ধি'র কথা আছে ।৩ 

বুদ্ধের এক শিশ্ক ছিলেন ভিক্ষু ভারদ্বাজ। তিনি একবার কোনো কিছুর সাহায্য না 
নিয়ে শূন্যমার্গে উপরে উঠে এক শ্রেষীদত্ত তিক্ষাপাত্র নিয়ে আমেন। এরূপ ছি দেখাবার 
জন্য বুদ্ধ তাকে খুব তিরস্কার করেন ।ঃ 

এ সময়ে অনেক লোক মড়ার মাথার খুলি ভিক্ষাপাত্ররূপে ব্যবহার করত, “ুল্পবগ গ'-এ 
তার নিদর্শন আছে।« 

বুদ্ধের সময়ে অনেক শ্রমণ এবং ত্রাঙ্ষণ ছিলেন ধারা মনে করতেন পরিপূর্ণ ভোগের মধ্য 
দিয়ে নির্বাণলাভ করা যায়।* 

কথাবখ,তে €েথাবস্ত) মৈথুনকে ধর্ম বলা হয়েছে অর্থাৎ মৈথুনকে ধর্মসাধনার অঙ্গ বলা 
হয়েছে।" 


(আদি শাকির 


9801)91010518) ৬০], 11) 20. এ 900 1.0. 17 01910806801 006 80001092816 19 
0. 17726 

ড্রঃ বন্দজালবৃত্ত ১1২৬ 

16517958888, ঘা/ 2451956 ৪, 2. 0, ড্বও1. সা 

ড1875 51/8885 00113598৪8৬, 5/9 ভ্র$ 93,38১ ০]. 24 

1০10 ৬110  ৬ 70121085868 ০: (29 9000108, 28৮ 1, 00, 40750 

একা ধিপ্পীয়েন মেখুনে। ধন্মো। পটিসেবিতব্রো!। অর্হস্তানং বঞ্জেন অমনুসস1 ৮ ধ্্ং নিল 1 
কাব, ২৩।১-২ 


৬ 


শটি কি হট ও /9 


তন্ত্র ১০৫৯ 


মজি ঝমনিকায়-এ (001820190010558100হ0্রা58 95500100605 00910100094 
158, ০]. ], 9. 305 ) একদল শ্রমণ ও ব্রাক্ষণের উল্লেখ আছে যার! রিরংসাবৃত্তিকে 
দৃষণীয় মনে করত না। অবশ্ঠ এরা ভোগকে ধর্মসাধনার অঙ্গ মনে করত কি না গ্রন্থে তা 
স্পষ্ট বল! হয় নি।১ 

্য়ং বুদ্ধ পরমদিট্ঠধম্মনিব্বানবাদের অর্থাৎ ইন্দ্রিয়োপভোগের মধ্য দিয়ে নির্বাণলাভ 
করা যায় তার সময়ে প্রচলিত এই মতবাদের উল্লেখ করেছেন ।* 

জৈন তীর্ঘস্কর মহাবীরকে বুদ্ধের সমসাময়িক মনে করা হয়। স্থানাঙ্গস্ত্রেৎ মহাবীর 
সায়বাদী এক ভোগাভিমুখ ধর্মসম্প্রদীয়ের উল্লেখ .করেছেন। মনে হয় এদের মধ্যে তন্ত্রাচার 
প্রচলিত ছিল। 

উত্তরাধ্যয়নকুত্রে* রোগনাশক মন্ত্রের উল্লেখ করা হয়েছে। হ্যত্রকৃতাঙ্গেৎ এমন সব 
লোকের কথা আছে যারা মানুষের ভাগ্য বলে দিত, স্থখ বা দুঃখের বিধান করত, আথর্বণি- 
মন্ত্রের প্রয়োগ করত। 

অশোকের শিলালেখে তান্ত্রিক বর্ণ--পর্ডিত শামশাস্ত্রী দেবনাগবী লিপির উৎপত্তি 
নির্ণয়* করতে গিয়ে লিখেছেন তান্ত্রিক রেখাচিত্র (1)161098151)105 ) বা যন্ত্র থেকে 
দেবনাগরী লিপির উদ্ভব হয়েছে । অশোকের শিলালেখে যে-লিপি ব্যবহৃত হয়েছে সেই 
লিপিই কোনে। কোনে তস্ত্রে বণিত হয়েছে। 

অশোকের শিলালেখে একার ত্রিকোণাকৃতি, যথা /১। তগ্ত্রেও একারকে ত্রিকোণ* 
বল! হয়েছে, বল! হয়েছে ত্রিকোণোপ্তব |” ভাস্বররায় সেতুবদ্ধে লিখেছেন* সম্প্রদায়বিদেরা 
দেবনাগরী অক্ষর “এ, ত্রিকোণাকারে লেখেন। 

'অনুমান করা যায় ষখন দেশে অশোকের শিলালেখের লিপি প্রচলিত ছিল তখন 


১ ভ্রঃ &, বা, 0, নু, 05 ০], ছা, 0, 198 
২ 10181080988 ০! 686 70:401৯১ ০1. 11. 00. 4080 $ দীঘনিকায় ১।৩1১৯-২০, ১৩1।২৭-২৮ 
৩ স্থানাঙ্গনুত্র। ৪18, 91. 708709 2 & 78800757০01 17০1)0001039610 [00157 [00119800155 ৮0৯ 191? 
89? 
উত্তরাধ্যয়নশৃত্র, 78108 986:55॥ ও. 8. 7.১ ০1. স1।৬5 0,108 
সুত্রকৃতাঙ্গ ২1২, [18, 0, 866 
[0095 011810 ০1 6056 10558205687] &10050686 1, & ১ 1906 
দ্রঃ তন্ত্রাভিধানের অন্তর্গত প্রকারাস্তরমন্্রাভিধান। 1. 2.» ০1, [. 
যদেকাদশমাধারং ৰীজং কোণত্রয়োস্ঞবম্‌।--ব1 নি ১/৬ 
নাগরলিপ্যাং সান্প্রদধায়িকৈরেকারন্ ভ্রিকোণাকারতয়ৈব লেখনীৎ।--এঁ, সে ব 
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তগ্থাচারও প্রচলিত ছিল। নৈলে যে-লিপি প্রচলিত নেই তন্ত্রে সে-লিপির বিবরণ থাকত 
নাবা তা লেখারও নির্ঘশ দেওয়া হত ন1। বর্ণোদ্ধার প্রভৃতি তন্ত্রে১ বর্ণের যে-বিবরণ 
দেওয়া হয়েছে তার থেকেও আমাদের অনুমান সমধিত হয়। বর্ণোদ্ধারতন্ত্রে বঙ্গাক্ষরের 
বর্ণনা দেওয়া হয়েছে । ম্পইই বোঝা যায় এই তন্ত্র বাংলাদেশে রচিত এবং যখন রচিত হয় 
তখন বাংল! দেশে বঙ্গাক্ষরই প্রচলিত ছিল, সেইজন্য তারই বিবরণ দেওয়। হয়েছে। 

কৌটিল্যের অর্থশান্কে_-কৌটিল্যের অর্থশান্ত্রেখ নানা রকম যাছ্মন্তাদির উল্লেখ 
আছে। 

প্রাচীন তন্স-_খৃষ্ট পূর্বাব্ষের কোনো তন্ত্গ্রস্থ পাওয়া যায় নি। যে-সব তন্ত্র পাওয়া 
গেছে তা সবই থুষ্টজন্মের পরের রচনা । 
তন্ত্র মধ্যে সব চেয়ে প্রাঈীন আগমশ্রেণীর তন্ব। অনুমান করা হয় আগম প্রথম পাঁচছয় 
থৃষ্টীয় শতাব্ীতে কুশানযুগ থেকে গুপ্ত যুগ পর্যস্ত সময়ে বিশেষভাবে প্রচলিত হয় ।৩ 

এই আগমের মধ্যে শৈব আগম এবং বৈষ্ণব আগম উভয়ই ছিল। অষ্টম ও নবম 
শতাবীতে উত্তর ভারতীয় লিপিতে. লেখা শৈবাগমের কয়েকখান৷ পুথি পাওয়া গেছে। 
কিন্তু পণ্ডিতদের অনুমান অন্ততঃ গুরপ্তযুগে শৈবাগমের উত্তব হয় ।$ 

জয়াখ্যসংহিতা একখানি বৈষ্ব পাঞ্চরাজজ আগম। ডঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্যের মতে 
গ্রন্থখানি রচিত হয় পঞ্চম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ।« 

এই সময়ে শৈব তন্ত্র থেকে পৃথক কোনে শান্ত তন্ত্র প্রচলিত ছিল কি না নিশ্চয় করে 
জানা যায় না। তবে পঞ্চম শতাবীর প্রথম পার্দে উৎকীর্ণ (আনুমানিক ৪২৪-২৫ থৃঃ) 
বিশ্ববর্মার শিলালেখের প্রমাণ থেকে অনুমান করা যায় কোনো না কোনে। শাক্ততন্ত্ 
প্রচলিত ছিল। উক্ত শিলালেখের* বিষয় আমরা পূবেই আলোচনা করেছি। 

শাক্ততত্ত্বের অস্তিত্বের নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় আরও পরে। গুপ্তলিপিতে লেখা 
কুক্জিকামততন্ত্বের একখানি পুথি নেপাল দরবারের সংগ্রহশালায় আছে। কাজেই অস্ততঃ 
এই সময় থেকে শাক্ততগ্র লিপিবদ্ধ হয়েছে এ কথা বলা! চলে । তবে গ্রস্থখানির রচনাকাল 
আরও পূর্ববর্তী হতে পারে। কারণ তন্ত্রের মতো সম্প্রদায়গত শাস্ত্র লিপিবন্ধ হওয়ার আগে 
শ্ররতির আকারে গ্রচলিত থাক! সম্ভবর। 


খে 


সঃ প্র! তো. কাণ্ড ১, পরিঃ ৭ ২ অর্থশান্ত্র ১৩।৩ 
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তশ্্র ১০৬১ 


আসল কথা অন্ত তন্ত্রের মতো শাক্তৃতস্ত্রেরও উত্তবের সুনির্দিষ্ট কালনির্ধারণ কর] যায় না। 
অঙ্গমান করা হয় খটীয় দশম শতাব্দীর মধ্যে শাক্ততন্থ তার স্থনিদিষ্টর্বপ নিয়ে প্রচলিত হয়ে 
গিয়েছিল।১ 

যামলশ্রেণীর তত্ত্রও বেশ প্রাচীন। ডঃ বাগচির মতে ষষ্ঠ থেকে নবম শতাবীর 
মধ্যে এই শ্রেণীর তন্ত্রের প্রচলন হয়েছিল এরূপ অগ্নমান অযৌক্তিক হবে না । 

মোটের উপর বল! যায় মধ্যযুগেই সব চেয়ে বেশী তন্গ্রস্থ রচিত হয়। বেশীর ভাগ 
প্রামাণ্য আকর গ্রন্থ, এই-সব গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত নিবন্ধগ্রস্থ এবং প্রামাণ্য আকরপগ্রন্থের 
টাক এই যুগেই রচিত হয় ।৬ 

আধুনিক যুগ-_-আধুনিক যুগেও বহু অন্ত গ্রন্থ রচিত হয়েছে। তবে অল্প কয়েকখানি 
উৎকষ্ট গ্রন্থ ছাড়া বাকী সবই দ্িতীয় শ্রেণীর রচনা । এই-সব গ্রন্থের মধ্যে আছে নিবন্ধ- 
গ্রন্থ, পদ্ধতিগ্রন্থ এবং বিবিধ বিষয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থ ।* 

ভন্তুগ্রন্থ-- ভন্গ্রস্থের সম্পূর্ণ বিবরণ পাওয়ার কোনে। উপায় নেই। কারণ 
(১) মুমলমানশাঁসন প্রভৃতি নান! কারণে অনেক তত্তগ্রন্থ নষ্ট হয়ে যায় ২) তত্ত্শান্ত্র গোপন 
শান্তর বলে মুদ্রাযস্ত্রর যুগেও অনেক সাধক অন্গ্রন্থ মুদ্রিত করতে দেন নি। আর এমনও 
হয়েছে এ রকম সাধকের মৃত্যুর পর তাদের বংশধরেরা পু থিগুলির পুজো! করেছেন কিন্তু 
সে-গুলো রক্ষা করার কোনো চেষ্টা করেন নি। ফলে কালক্রমে অনেক পুথি জীর্ণ হয়ে 
নষ্ট হয়ে গেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই তন্বও লোপ পেয়েছে । 

আকরগ্রন্ছ ও নিবন্ধগ্রন্থ-_ তত্বগ্রন্থগুলির মোটামুটি ছুটি শ্রেণীবিভাগ করা যায়__ 
আকরপগ্রস্থ আর নিবন্ধগ্রস্থ। বল! হয় আকরগ্রন্থ শিবাদি-দেবতাপ্রোক্ত আর নিব্ধগ্রন্থ 
মানবরচিত।* ৃ 

আকরপগ্রন্থছ-_-কোনো কোনো তন্ত্রে আকরগ্রস্থের নাম করা হয়েছে বা বিভিন্ন শ্রেণীর 
তত্ত্বের সংখা! নির্দেশ করা হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ সন্মোহতগ্রব্িত* নিয়োক্ত তালিকার 
উল্লেখ কর! যায়। লক্ষ্য করার বিষয় এ তালিকায় কোনো বিশেষ তন্ত্রের নাম দেওয়া 
হয়নি, শুধু বিভিন্ন শ্রেণীর সংখ্যা নির্দেশ করা হয়েছে। যথা শৈবতন্তব_ তন্ত্র ৩২, 
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১০৬২ ভারতীয় শক্তিসাধন। 


উপতন্ত্র ৩২৫, সংহিতা ১০, অর্ণৰ ৫, ষামগ্প ২, ডামর ৩, উদ্দাল ১, উড্ডীশ ২, কল্প ৮, 
উপসংখ্যা ৮, চুড়ামণি ২, চিস্তামণি ২, বিমধিণী ২ 

বৈষ্বতঙ্ত্ব: তন্ত্র ৭৫, উপতন্ত্র ২০৫, কল্প ২০, সংহিতা ৮, অর্ণবক ১, কক্ষপুটী ৫, 
চূড়ামণি ৮, চিস্তামণি ২, উড্ডীশ ২, ডামর ২, যামল ১, পুরাণ ৫, তত্ববোধ-্বিমধিণী ৩, 
অ্বৃততর্পণ ২ 

সৌরতন্ত্র₹_ তন্ত্র ৩০, উপতন্ত্র ৯৬, সংহিতা ৪, উপসংহিতা ২, পুরাণ ৫, কল্প ১০, 
কক্ষপুটী ২, তত্ব ৩ বিমন্তিণী ৩, চুড়ামণি ৩, ভামর ২, যামল ২, উদ্দাল ২, অবতার ২, 
উড্ডীশ ২, অস্ত ৩, দর্পণ ৩ এবং কল্প ৩ 

গাণপত্যতন্ত্র--তন্ত্র ৫০, উপতন্ত্র ২৫, পুরাণ ২, সাগর ৩, দর্পণ ৩, অস্ত ৫, কল্পক ৯, 
বিমধিণী ২, তত্ব ২, উড্ডীশ ২, চুড়ামণি ৩, চিন্তামণি ৩, ভামর ১, চন্দ্রধামল ১ এবং 
পাঞ্চরাজর ৮ 

বৌদ্ধতন্ত্র_( মূলের বক্তব্য পরিষ্কার বোঝা যায় না ) অবর্ণক ৫, স্ুক্ত ৫, চিন্তামণি ২, 
পুরাণ ৯, উপসংজ্ঞা ৩, কক্ষপুটী ২, কল্পত্রম ৩, কামধেনু ২ স্বভাব ৩ এবং তত্ব ৫ 

বিশেষভাবে চোখে পড়ে এই তালিকায় শাক্ততন্ত্রের পৃথক্‌ উল্লেখ কর] হয় নি। এর 
কারণ নির্ণয় করা কঠিন। হয়ত সন্মোহতত্ত্র শাক্ততন্ত্রকে শৈবতন্ত্রের অস্ততুক্ত মনে 
করেছেন। উক্ত তগ্ধ রচনার সময়ে দেশে বিভিন্ন নামে বহুতন্ত্র প্রচলিত ছিল উদ্ধৃত তালিকা 
থেকে এর বেশী কিছু আর উদ্ধার করাও আজকের দিনে সম্ভবপর মনে হয় না। 

ক্রাস্তাভেদে তন্ত্র--আমরা পূর্বেই ক্রান্তাভেদে তন্ত্রের শ্রেণীবিভাগের উল্লেখ করেছি। 
মহাসিদ্ধনারতস্ত্রে১ তন্ত্রের ক্রাস্তানুষায়ী একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে । যথা-_ 

বিধুগত্রাস্তার তন্ত্র-_ দিদ্ধীশ্বর কালীতন্্ব কুলার্ণৰ জ্ঞানার্ণব নীলতন্ত্র ফেতকারী 
( ফেকারিণী ) দেব্যাগম উত্তর শ্রীক্রম সিদ্ধিযামল মত্স্যস্ক্ত সিদ্ধসার সিদ্ধিসারম্বত বারাহী 
যোগিনী গণেশবিমর্ধিণী নিত্যাতন্ত্র শিবাগম চামুণ্া মুণ্ডমালা হংসমহেশ্বর নিরুত্বর কুলপ্রকাশক 
দেবীকল্প গন্ধর্বক্রিয়াসার নিবদ্ধ স্বতন্ত্র সম্মোহন তগ্ররাঁজ ললিতা রাধা মালিনী কদ্রযামল 
বৃহত্শরীক্রম গবাক্ষ কুমুদিনী বিশুদ্বে্খর মালিনীবিজয় সময়াচার ভৈরবী যোগিনীহৃদয় ভৈরব 
সনৎকুমার যোনি তত্রান্তর নবরত্েশ্বর কুলচুড়ামণি ভাবচুড়ামণি দেবপ্রকাশ কামাখ্যা 
কামধেল কুমারী ভূতডামর ষামল ব্রক্ষবামল বিশ্বসার মহাকাল কুলোড্ডীশ কুলাম্ৃত কুজিকা 
যন্ত্রচিন্তামণি কালীবিলাস এবং মায়াতন্ত্র। 

রথক্রান্তার তন্্- চিন্ময় মৎশ্যস্থত্ত মহিষমর্দিনী মাতৃকোদয়.হংসমহেশ্বর মেরু মহানীল 
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তন্ত্র ১৬৬৪ 


মহানির্বাণ ভূতডামর দেবডামর বীজচিস্তামণি একজটা বাহুদেবরহস্ত বুহদগৌতমীয় বর্ণোম্ৃতি 
ছায়ানীল বৃহদ্ঘোনি ত্রহ্মজ্ঞান গকুড় বর্ণবিলাস বালাবিলাম পুরশ্চরণচন্জ্রিকা পুরশ্চরণ- 
রসোল্লান পঞ্দর্গা্পাচ্ছিলা প্রপঞ্চসার পরমেশ্বর নবরক্ষেশ্বর নারদীয় নাগার্জুন যোগসার 
দক্ষিণামৃতি যোগস্বরোদয় যক্ষিণীতন্ত্ স্বরোদয় আ্ানভৈরব আকাশভৈরব রাজরাজেশ্বরী রেবতী 
সারস ইন্দ্রজাল কৃকলাসদীপিকা কন্কালমালিনী কালোত্তম ঘক্ষডামর সরন্বতী সারদা 
শক্তিসঙ্গম শক্তিকাঁগমসর্বত্ঘ সম্মোহিনী আচারসার চীনাচার ষড়ায়ায় করালভৈরব ফোড়া 
মহালম্্মী কৈবল্য কুলসত্ভাব সিদ্ধিতদ্বরি কৃতিসার কালউভৈরব উড্ডামরেশ্বর মহাকাল এবং 
ভূতভৈরব। 

অশ্বত্রা স্তার তন্্র-_-ভূতশুদ্ধি গুপ্তদীক্ষ! বুহত্সার তত্বসার বর্ণসার ক্রিয়াসার গুপ্ততন্ত 
গুপ্তসার বৃহৎতোড়ল বৃহনির্বাণ বৃহত্কস্কালিনী সিদ্ধাতত্ত্ব কালতন্্র শিবতন্্র সারাৎসার গোৌরীতন্্ 
যোগতন্ত্র ধর্মকতন্ত্র তত্রচিস্তামণি বিন্দৃতত্্র মহাযোগিনী বৃহদ্যোগিনী শিবার্চন সম্বর শৃলিনী 
মহামালিনী মোক্ষ বৃহন্নালিনী মহামোক্ষ বৃহন্মোক্ষ গোপীতন্ত্র ভূতলিপি কামিনী মোহিনী 
মোহন সমীরণ কামকেশর মহাবীর চূড়ামণি গুধর্চন গোপ্য তীক্ষ মঙ্গল কামরত্ব গোপলীলা- 
মৃত ব্রন্ধাণ্ড চীন মহানিক্ত্তর ভূতেশ্বর গায়ত্রী বিশুদ্বেশ্বর যোগার্ণৰ ভেরগা মন্ত্রচিস্তামণি 
ঘন্চুড়ামণি বিছ্যুলপতা ভূবনেশ্বরী লীলাবতী বৃহত্চীন কুরঞচ জয়রাধামাধব উজ্জাসক ধুমাবতী 
এবং শিব। | 

দেখা যাচ্ছে কয়েকখাঁনি তন্নকে একাধিক ক্রাস্তার অন্তভুক্ত করা হয়েছে। যেমন 
মতশ্তম্ত্ত হংসমহেশ্বর ভূতডামর এবং মহাঁকাল বিষুক্রাস্তা ও রথক্রান্তা উভয়ের অস্ত ভুক্ত 
এবং ক্রিয়াসার ঝিষুক্রাস্তা অশ্বক্রাস্তা উভয়ের অস্ত তুক্ত হয়েছে। ক্রাস্তা ভৌগলিক বিভাগ । 
সে দিক্‌ দিয়ে দেখলে একই তন্ত্রের একাধিক বিভাগে প্রচলিত থাক! অসাধারণ কিছুই 
নয়। 

আলোচ্য বিভাগ সম্বন্ধে কিছু কিছু মতভেদ আছে তবে মোটের উপর এই বিভাগ 
সবাই শ্বীকার করেন। 

কুলতন্ত্র-_ বামকেস্বরতন্ত্রে চৌষট্টিখানা কুলতগ্ত্রের একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে। 
যথা-_মহামায়। শম্বর যোগিনী জালশম্বর তত্বশম্বর ভৈরবাষ্টকতন্ত্র (অসিতাঙ্গ রুরু চণ্ড ক্রোধ 
উন্মত্ত কপালী ভীষণ এবং সংহার এই অষ্টভৈরবগ্রতিপাদক অষ্টতন্ত্র অথবা সিদ্ধিভৈরব 
বটুকভৈরৰ কংকালতৈরব যোগিনীভৈরব মহাভৈরব শক্তিভৈরব মায়িকভৈরব ভৈরব 
এবং কালাগ্লিভৈরৰ এই অষ্টভৈরবপ্রতিপাদক অষ্টতন্ত্র) বহুরূপাষ্টকতন্ত্র অর্থাৎ 
্রাঙ্মী বৈষ্ণবী মাহেশ্বরী বারাহী নারসিংহী কৌমারী এন্দ্রী এবং শিবদূততী এই অষ্ট- 
দেবীপ্রতিপাদক আটখানা তত্ব যামলাষ্টক অর্থাৎ ব্রদ্মযামল বিষুষামল ক্ত্রযামল 


১৪০৬৪ ভারতীয় শক্তিসাধন! 


লক্ষমীযায়ল উমাযামল ক্বন্দযামল গণেশযষামল ও জয়দ্রথযামল এই আটখান। যামল 
চন্ত্রজ্ঞান বাস্থকি (পাঠাস্তর মালিনী) মহাসম্মোহন মহোচ্ছ,স্ত বাতুল বাতুলোতর হস্তে 
তন্ত্রভেদ গুহ্তন্থ কামিক কলাবাদ তন্ত্রভেদে গুহাতন্ত্র কামিক কলাবাদ কলাসার কুব্িকামত 
তস্ত্রোত্তর বীণ| ত্রোতল ভ্রোতলোত্তর পঞ্চামৃত বূপভেদ ভূতোড্ডামর কুলসার কুলোড্ডীশ 
কুলচুড়ামণি সর্বজ্ঞানোত্তর মহাকালীমত মহালক্্ীমত সিদ্ধযোগেশ্বরীমত কুরূপিকামত 
দেবরূপিকামত সর্ববীরমত বিমলামত পূর্বায়ায় পশ্চিমায়ায় দক্ষিণায়ায় উত্তরায়ায় উর্ধ্বায়ায় 
বৈশেষিক জ্ঞানার্ণব বীরাবলি অকণেশ মোহিনীশ বিশ্তুদ্দেশ্বর | 

লক্ষণীয় এই তালিকায় কোনো কোনো তস্ত্বের একাধিকবার উল্লেখ করা হয়েছে। 

তন্্রতন্বোক্ত তালিকা তত্ত্রতত্বে, তন্ত্রগ্রন্থের একটি তালিক] দেওয়া! হয়েছে । এই 
তালিকায় বিষুক্রান্তাদি ক্রান্তাত্রয়ের অস্ত'ভুক্ত তন্ত্রের অতিরিক্ত যে-সব তন্ত্রের উল্লেখ আছে 
শুধু সেই-সব তন্ত্রের নামগুলি এখানে অকারাদিক্রমে সাজিয়ে দেওয়া! গেল-_-অঘোঁর-ভৈরব 
অঘোরভৈরবী অইৈততন্ত্র অন্নদাকল্প অন্নপূর্ণাকল্প অভিচারকবচ আগমকল্প্রম আগমতত্ববিলাস 
আগমসন্দর্ভ আগমসার আগমার্ণৰ আগমাদৈতনির্ণয় আদিত্যহৃদয় উতৎপত্তিতত্ব উত্তরকামাখ্যা 
উত্তরধামল উমাযামল উবায়ায় একবীরাকল্প একবীরাতন্্র কমলাতন্তর কমলাবিলাস 
কাত্যায়নীকল্প কাত্যায়নীতন্ত্র কামরূপদীপিক1 কামাখ্যাতন্ত্র কামাখ্যাদর্পণ কামাখ্যাপ্রয়োগ 
কালিকোল্লাম কালিকার্চনচন্দ্রিকা কালীকল্প কালীকুলসন্তাব কালীকুলসর্বন্ব কালীকুলার্ণৰ 
কালীকুলামৃত কালীক্রম কালীহদয় কালোত্তর কুমারীকল্প কুলকল্পলত! কুলমূলাবতার কুলসার 
কুলস্থন্দর কুলশ্ৃত্র কুলাচার কৃত্যাতত্ব কৃত্যাপ্রয়োগ কৃষ্কার্চনচন্দ্িকা কৌমারীবিলাস 
কৌগগকৃত্যতত্ব কৌলার্চনদীপিকা কৌলাবলী ক্রমচক্দ্রিক। ক্রমদীপিকা ক্রিয়াযোগসার গপ্ত- 
সাধন গ্প্তার্ণব গুরুতন্্গৃঢার্থদীপিকা গৌতমীয়তন্্ব গৌরীযামল ঘেরগুসংহিতা চণ্ডিকার্চন- 
চন্দ্রিক চক্রমূুকুর চক্রবিচার চক্রেশ্বর জ্ঞানতন্ব ডামর ডামরস্জর তন্তরকৌমুদী তন্ত্রচুড়ামণি 
তন্থপীপিকা ত্জপ্রমোদ তন্বরত্ব তগ্রসাগরসংহিতা তত্থসার তস্ত্রাদর্শ তান্রিকদর্পন তারাখণ্ড 
তারাতন্ত্র তারার্ণৰ তারানিগম তারাপ্রদীপ তারাভক্তিন্থধার্ণৰ তারারহস্ত তারাসার 
তোড়লতন্ত্ ব্রিপুরাকল্প ত্রিপুরা্ণব ত্রিপুরাসার ত্রিপুরাসারসমূচ্চয় ভ্রেলোক্যসম্মোহন দক্ষিণী- 
মৃ্তিকল্প দত্তাত্রেয়যামল ছুর্গাকল্প দেবীযাঁমল নন্দিকেশ্বরসংহিতা নাগাদিন নারদপঞ্চরাত্র 
নারদীয় নারাঁয়ণায়ক নারায়ণীতক্ত্র নিগমকল্পত্রম নিগমকল্পলত1 নিগমকল্পপার নিগমতত্ব- 
রত্ব নিগমতত্বনীর নিগমসার নিত্যাপ্রয়োগসার নির্বাণতন্ব নির্বাণসংহিতা নৃসিংহকল্প 
পরদেবীরহস্ত পরমহংসপটল পার্ধতীতন্ত্র পীঠরত্বাকর পুরশ্চরণবোধিনী পুজাসার প্রয়োগসার 


৯ তৃত। পৃঃ ৩৮০৩৯) 


তন্ত্র ১০৬৫ 


ফেরুতন্্ব বালাবিসাস বুদ্ধতন্ন ভক্তিস্ধার্ণবৰ ভগবদ্ভক্কিবিলাস ভীমপরাক্রম তৃবনেশ্বরী- 
পারিজাত ভৈরবকোষ উৈরবধামল ভৈরবসংহিতা ভৈরবানন্দসার মন্ত্রতন্ত্রপ্রকাশ 
মন্থদর্পণ মন্্রমহোদধি মন্তরমুক্তাবলী মন্ধ্রত্ব মন্ত্রত্বাবলী মহাঁকপিলপঞ্চরান্্ মহাকাল- 
মোহিনীতন্ব মহালিঙ্গেশ্বরতন্ত্র মাতঙ্গীতন্ত্র মাতৃকাতেদ মানসোল্লাম মুড়াণীতন্ব যোগচিস্তামণি 
ষোগিনীহদয় রামার্চনচত্ট্রিকা রেবাতস্থ লক্ষপাগর লক্মীকুলার্ণৰ লিঙ্গার্চন বর্ণ ভৈরব 
বরদাতন্ত্ব বামকেশ্বর বামদেবতন্্ব বায়বীয়সিংহিতা বিজয়াতস্্র বিদ্যানন্দনিবন্ধ বিদ্কোৎ- 
পত্তিতন্্র বিমলাতন্ত্র বিষণণষামল বিষ্ণুরহস্ত বীরতন্ত্র বীরভদ্র বৃহত্তন্ত্রলীর বৃহদ্রুত্যামল 
বৃহন্নীল বৃহন্নায়া বেহায়সীমগ্ত্রকোষ ব্যোমকেশসংহিতা ব্যোমরত্বতন্ত্র শক্তিতন্ত্র শক্তিযামল 
শল়্ুসংহিতা শাক্তক্রম শাক্তানন্দতরঙ্গিণী শাবরতন্ত্র শাস্তবীতগ্র শারদাতন্ত্র শারদাতিলক 
শাশ্বততন্ত্র শিখরিণীতন্ত্র শিবতাগ্ডব শিবধর্ম শিবরহস্য শিবসংগ্রহ শিবশ্যত্র শৈবরত্ব শ্যামাকল্পলতা 
শ্টামার্চনচন্দ্রিকা শ্যামাপ্রদীপ শ্যামারহম্য শ্যামাসপর্যা শ্যামাসপর্যাক্রম শ্যামাসপর্যাবিধি 
্ীকুলার্ণৰ শ্রীক্রমসংগ্রহ শ্রীতত্বচিন্তামণি শ্রীরামমংগ্রহ ষট্কর্মদীধিতি ষট্কর্মদীপিকা 
যোড়শীনংহিতা সময়াতন্ত্র সারচিন্তামণি সারসংগ্রহ সারসমুচ্চয় সিদ্ধপহরীতন্ত্র সিদ্ধবিদ্যা- 
দীপিক! সিদ্ধান্তসার সিদ্ধিতন্ত্র সিদ্দেশ্বরীতত্ত্র সিংহবাহিনীতন্ত্র স্বন্দযামল স্বচ্ছন্দমাহেশ্বর 
সারস্বততন্ত্র হসপারমেশ্বরতন্ত্র হন্ছমত্কল্প হয়শীর্ষপঞ্চরাত্র এবং হরগৌরীসংবাদ। 

নিবন্ধগ্রন্থ-_তন্থতত্বের তালিকায় আকর এবং নিবন্ধ উভয় প্রকার গ্রন্থেরই নাম 
দেয়! হয়েছে । সাধকদের কাছে নিবদ্ধগ্রস্থের মর্যাদা আকরপগ্রন্থের চেয়ে কম নয়। 
তত্ত্রপার প্রভৃতি নিবন্বগ্রন্থ অতিশয় প্রামাণ্য বলে গণ্য হয়। তাছাড়া সাধনার ক্ষেত্রে 
নিবন্ধগ্রন্থের উপযোগিতা বেশী । নিবদ্ধগ্রন্থের সংখ্যাও কম নয়। সাধারণভাবে বলা যায় 
উপরের তালিকায় চন্দ্রিকা দীধিতি দীপিকা সংগ্রহ প্রভৃতি-যুক্ত নামগুলি নিবন্ধগ্রন্থের। 
কালিকার্চনচন্দ্রিক! কৌলাবলীনির্ণয় তারাভক্তিন্ধার্ণৰ তারারহস্য তন্ত্রার ত্রিপুরাসারসমুচ্চয় 
পুরশ্চর্যার্ণৰ প্রাণতোষণী (প্রাণতোধিণী ) শাক্তপ্রমোদ শাক্তানন্দতরঙ্গিণী শারদাতিলক 
শ্যামারহন্য শ্রীতত্বচিন্তামণি হরতত্বদীধিত প্রভৃতি নামকরা নিবন্ধগ্রস্থ। 
নিবদ্ধগ্রন্থগুলি বেশীরভাগই বাংলাদেশে রচিত হয়েছে । মুসলমান রাজত্বের পূর্বে কোনো 
নিবন্গ্রস্থ রচিত হয়েছে বলে জানা যায় নি।১ 

তন্ত্রোক্ত গ্রন্থুতালিকার মূল্য-_একদা৷ আমাদের দেশে তগ্রনামে এক বিরাট শাস্ত্র যে 
প্রচারিত ছিল উপরের তালিকা থেকে তার সুস্পষ্ট আভাস পায়! যায়। 

যুগপ্রভাবে ধর্মসাধন! আমাদের দেশেও মন্দীভূত হয়েছে, তবে লোপ পায় নি। তাস্ত্রিক 
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সাধনা এখনও চপছে। কাজেই সাধকদের কাছে তক্ত্রের পুঁথি এখনও রক্ষিত আছে। 
কিস্তকি পরিমাণে আছে জানা অত্যন্ত দুরহ। তবে সাধারণভাবে বল] যায় ভারতে 
বৈজ্ঞানিক যুগ প্রবর্তিত হওয়ার পূর্বে এ সাধন! যেরূপ ব্যাপক এবং প্রবল ছিল উক্ত যুগ 
প্রবর্তনের পর তা আর থাকে নি। ফলে সাধকের সংখ্যাও যে ক্রমে কমে এসেছে তা 
সহজেই অন্থমান করা যায়। এই অবস্থায় যথার্থ যত্বের অভাবে তন্ত্রের একদা প্রচলিত 
অনেক পুঁথি লোপ পাওয়ার সম্ভাবনা । মুদ্রিত তন্ত্রের সংখ্য] খুব বেশী নয়। এইজন্য 
তত্ত্রবণিত তন্গ্রন্থের তালিকার একটি বিশেষ এঁতিহানিক মূল্য ষে আছে তা অস্বীকার করা 
যায় না। 
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৫১৭ )-মন্ত্ব ৫১৮ )-পীঠ ১৬৮ 


উগ্রভৈরব ২৩৮-৩৯ 
উগ্রমহাকালী ১৪৪ 
উগ্র ( সম্প্রদায়) ২৩৫ 
উগ্র ৫২০ 
- উচ্চাটন ১০৩৪-৩৫ )-আপসন ৭৮৮ 
উচ্ছিষ্টাচাগ্ডালিনী | ৫৪৬ 
উচ্ছিষ্টামাতঙ্গী ৫৪৫ )-মন্ত্র ৫৪৬১-ধ্যান ৫৪৬ 
উজিনিহঙকালী ১৪৪ 


উড্ডিয়ান € উড্ডীয়ান ) 1 ৮৬০) 

৮৪৯৪ | 

উত্তর-আম্লায় ১৯১২-১৪ $-দেবতা ৪৬৮, 
১০১৪ 


(৬) 


উত্তপ্নকৌল ৫৮৪ 
উত্তরক্রম ৩১৪৯ 
উত্তর সাধক ৬৮৫ 
উদগীথ ৬৮১) ৮০৬ 
উদ্বাসন ৯২৬-২৭ 
উদাসীন ( বর্ণ) ৩৮৬ 
উন্মত্ত ( তৈরব ) ১৫৭ 
উদ্মনা ৩৭৫ 
উন্মনাভূমি ৩৭৬ 


উন্ননী ৩৭৪-৭৬) ৪০৪, ৪১৪১ ৬৫৫) ৪৬৫, 
৪৮৫) ৯৯৭ )-উল্লাম ৬৫৪ ;-ভাব ৬৫৫ 
উন্মনোল্লাম ৫৭৯১ ৬৫৫-৫৭ 
উন্মেষশক্তি ২৭০, ২৮৯) ৩১৩-১৪ 
উপচার ৯০১, ৯৪, ৯০৭-০৮ ;-- ব্যাখ্যা 

৯০৫)--স্বুল ৯০৬ )-চক্ম ৯০৬ 
উপচারসমর্গণ ৯০৫ ;-মন্ত্র ৯০৭)-রহস্ত ৯০৮ 


উপমন্ধ্য ২২৭ 

উপমিতেশ্বর ২৩০) ৭২৮ 

উপার্দান-কারণ ২৬৮-৬৯, ২৯১) ৩৪৩) ৩৬১) 
৪১১১ ৪৭৮ 

উপাদানশক্তি ৯৩৩ 

উপায় ৩৪১-৪২১ ১০৫৩ 

উপাসক-সম্প্রদায় ৬৯ 


উপাসনা ৭৯৯-৮০১ ১--প্রকারভেদ ৮০৩-০৫ 
উমা ৪৯, ৭৩, ৮৩) ৯০১ ৯১১ ৯৪-৯৮) ১১১- 
১২, ১১৬) ১২০-২১, ১২৭-২৯১ ১৩১-৩২, 
১৩৯, ১৫৩) ১৬৩) ১৭৮, ১৮৬১ ২২৬-২৭, 


ভারতীয় শক্তিসাধন৷ 


উমাবন ১৬৩ 
উমামহেশ্বর ৪২, ১২০ 
উমামৃতি ১২7 
উমালক্খমী ১৭৪ 
উমেশ ৯৬ 
উর্বশী (দেবী) ১৬৪ 


উল্লাস ৫৭৬, ৬২৭, ৬৫৫-৫৭/-স্অর্থ ৫৭৬ 


উষা ৪৯) ৫৬১ ৭২) ১০৯ 
উষ্মীশবিজয়! ১৩৭ 
উধ্বষোনি ১৭০১ 


উত্ধবায়ায় ১০১২-১৪)-দেবতা ৪৬৮, ১৭১৪ 
উগ্নিশক্তি ২৭১ 
৬. 
খগবেদে-_ (আধ্যাত্মিক তত্ব) ৫৭3-স্দেবতা 

৫৬) বিষনাশমন্ত্র ৫৮)-- মহাশক্ধি 


৭১ $-- মৃতসপ্ীবনীমন্ত ৫৮). 
রাক্ষলাদ্দিবিনাশমন্ত্র ৫৮) শক্রধবংল- 
মন্ত্র ৫৮)-- সম্তানোৎপাদনমন্ত্র ৫৮ 
সপত্বীনির্ধাতনমন্ত্র ৫৮ 
ধণী-মন্্ ৩৪৯৫ 
খত ৫৩ 


খষি (মন্ত্র) 


৩৯১-৯৩, ৩৭৫ 


এ এ 


একজটা (একজটা) ১৩৬, ১৪১, ১৬৮, ৫৮৩, 
১০১৪ ব্যাখ্যা ৫১৭; মন্ত্র 8১৮ 


৩৪১১ ৪৬৬ এফবক্ত, মহারুত্র ৪৭৪ 
উমানন্দ €( ভৈরব) ১৬৯ _একবীরা ১৭৫ 
উমাপতি ৯০, ১৮৬) ২০৯) ২১১ একমুখলিঙ্গ ২৩০ 


একা (দেবী) ১৭৩ 
একানংশা | ১০৮) ১১২, ১১৫) ১১৬ 
একামরগীঠ ১৭৩ 
এডনিস ৩২ 
এখিন! ৩৩ 
এখিনি ৩২১ ৩৩ 
এনিমিজম্‌ ২, ৯ 
এফ্রদিতি ২৫১ ৩২৭৩৩ 
এল্লাম্মন ১৪৭ 
এল্সি-অশ্মন ১৪৪ 
একাহিক (সোম্যাগ) ৬৭৮, ৬৮০ 
ও ও 
গঁকার ১০৬, ২৪৫১ ৩৮৪১ ৩৯৪১ ৮০৬ 
ওডিয়ান ১৫৫ 
ওভ্যানপীঠ ৩৬৮ 
গ্শ্ম ১২৪ 
ওয়েন চেঙ্গ ১৪০ 
ওয়েস (উম্নেশ) ১২০ 
গরেওা ৪৯ 
ওষধী (দেবী) ১৬৪ 
ওসম মাতা ১৮২ 
ওসাইরিস ৩০) ১৫৪) ১৫৫ 
ওকন্পান ৮৩৪) ৮৩৬ 
ওষধী (দেবী) ১৬৪ 
ক 
কংকালী ১৬২ 
কংকালীপীঠ ১৭) ১৭১ 
কংস ১০৯ 


নির্ঘপ্টা : (৯) 


কংসকালী ১৬২ 
কটকচণ্ডী ১৭৩ 
কতি-অঙ্ম্মেন ১৪২ 
কনককাক্ী ১৭৬ 
কনকদুগা-অন্মন ১৪২ 
কনকনন্দ। দেবী ১১৬ 
কনবেশ্বরী ১৬৮ 
কনখল ১৬৪ 
কণ্টকশোধিনী (দেবী) ১১৬ 
কণকাবতী (দেবী) ১৭৪ 
কনা ৯৩৪-৩৫১ ৯৪ ও) ৯৪৮৪৯ 
কন্দমকালী ১৪৫ 


কন্তাকুমারী ১২১, ১৫১, ১৭৭-৭৮) (দেবী) 


৪৯ 


কন্তাতীর্থ ১৫১ 
কর্পদী ১৯৪ 
কপালকুগ্ুলা ২৩৬ 
কপালভাতি ৯৭৫-৭৬ 
কপালমোচন ১৫৮ 
কপালিনী ৪৬৮, ৫০৫ 
কপালেশ্বর ২৩৬ 
কপিলা ১০০ 
কপিলেশ্বর ২৩৪) ৭২৮ 
কবচ ৫৭৩ ৫০৫-০৬--ব্যাখ্াা ৫০৪ 
কবদ্ধ শিৰ ৪৭৪ 
কববলহ, ১৩৫৪) ১০৫৫ 


কমলা ১৬১, ১৬৯, ৪৬৮, ৪৭০-৭২) ৪৭৪, 


৫০০১ ৫২৭) ৫৯৯, ১৯৫৯ )স্-মজ্জ। ধ্যান 
৫৪৮-৪৯ 


করতোয়াতট ১৭৪ 


১০) 


করন্তাস ৬৬৮, ৮৫৪ 
' করবীর ১৫৭, ১৭৯ 
করবীর পীঠ | ১৫৭ 
ককরমাল। ৭৮৯, ৭৯৩-৯৫ ;-_ ব্যাখ্যা ৭৯৩ 
করনত ৬৮০ 
করালচামুণ্ডা ২৩৬-৩৭১ ২৪১ 
করালবদনা-_ব্যাখ্যা ৪৮৯ 
করাল! (দেবী) ১৪১ 
করালী ৮৬১ ৯৭, ১৯০ 
করিম-কালী ১৪৫ 
 করীধিণী ৮০ 
করুণ! ৩৪১১ ১০৫৩-৫৪ 
' ককগ্নন ১৪৪ 
করেডী-মাত৷ ১৭৪ 
কর্কোটা ১৬২ 
কর্ণমাতঙ্গী ৫৪৫) ৫৪৭-মন্ত্র ৫৪৮ 
কর্তরী (মন্ত্র) ৩৯৫ 
কর্দম লক্ষ্মীর পুত্র) ৮৩ 
কর্ম ৪৩২) ৫৫২) ৫৫৪; ৯৩১ 
কর্মচাগ্ডালিনী ৬৬৬ 
কর্মবাদ ৪৫, ৫৫২ 
কর্মযোগ ১১৪) ৪৩২, ৯৭১, ৯৮৮ 
 কলহপ্রিয়া ১০৫ 


কলা ১০৯) ২৪৪, ২৪৮, ২৫৫) ২৫৯-৬১) ২৬৫১ 
২৯২-৯৪), ২৯৬) ২৯৯১ ৩২৬, ৩৬২-৬৩) 
৩৬৫) ৪০৪১) ৪০৭; ৪১০১ ৫৩৩, ৫৪৮) 
৮৪১১ ৯৫০, ৯৫১) ৯৬৫, ৯৯৭ )--বিভিন্ন 
অর্থ ৩৮৭ 

কলাতত্ব 

' কলাদীক্ষা 


২৯২-৪৩, ৪০৯ )--ভৃবন ৪১৬ 
৬৯৫ 


ভারতীয় শক্তিসাধন! 


কলান্তাস 


৬৬৮ 
কলাবতী দীক্ষা ৪৯৪-৯৫ 
কলামৃতি ৪5৪ 
কন্ধি ১০৫৪ 
কল্পতর ৯৫৫৫৬ 
কল্যাণী (দেবী) ১৫৯ 
কহাদদিমত ৪৬২-৬৪ 
কাকিনী ৯৫০১ ৯৫৫) ৯৯৫ 
কাধী ১৭৬, ৮৬৩ 


কাত্যায়নী ৪৯, ৯০) ১০৪) ১০৫) ১০৭ 
১১৩-১৪১ ১২২১ ১৫৬) ১৬৩১ ১৬৮) ১৮২১ 
১০১৪ | 


$ 


কাদি-বিষ্া ৫২৭ 
কার্দি-মত ৪৬২-৬৩) ৪৭৪ 
কানফাট! যোগী ১৬৭ 
কান্যকুক্জ ১৬২ 
কাপাল ২৩৪-৩৬ 
কাপালিক ২৩৪-৪১, ৫৬৮, ৫৭৫) ৫৮১ 
--পঞ্চবিধ ৪৬৪; --ব্যাখ্যা ৪৬৪ 

কাপালিক গুরু | ২৩৯ 
কাপালিক। ৬৬৬৬৭ 
কাপালী ১০০, ৬৬৬) ৬৭১ 
কাপালেশ্বর হই 
কাবু (8৪৩0) ১৪৪-৪৬ 


কাম ৩৭৭, ৪৭৩, ৫২৯১ ৬৩২, ৭১২) ৭৩৭) 
৭৪ ২ ১৭৪৭ 

কামকণ্টকা ১১৫ 

কামকলা ৩৭৭-৮২, ৩৮৪, ৫৩৩, ৯২৭, ৯৩২ 

কামকলাকালী 

কামকোটিতীর্থ 


৪৬৮, ৪৮১ 
১৭৬ 


নির্ঘণ্ট 


কামগিরি ১৬৯ 
কামচারিণী ১৬৮ 
কামতত্ব ৩১২-১৩ 
কামরাজকুট ৫২৭, ৫৩৩, ৫৩৬, ৬৬৮) ৮৯৫ 
কামরাজবীজ ৩৭৮, ৫২৭, ৫৩৩) ৮৯৫ 
কামরূপ গৌঠ) ৪৫, ১৫১১ ১৫৫১ ১৬৯) ৩০৩১ 
৬৬৯, ৮২৩, ৮৬*১ ৮৯৫) ৯৫০ 
কামাক্ষী ১৬৪ 
কামাক্ষীদেবী ১৬১, ১৭৬ 
কামাখা। ( দেবী ১১৫, ১৪০) ১৬৯, গৌঠ) 
১৫৪ 
কামাখ্যাবাসিনী-বাঁল! ৪৭১ 
কামাখ্যাযোনি ৯৩৩ 
কামিক (আসন ) ৭৮৭-৮৮ 
কামুকা (দেবী ) ১৬৪ 
কামুকী ( দেবী) ১৬৪ 
কামেশী ৪৬৮) ৮৯৬ 
কামেশ্বর ১৬৯১ ৩৭৭) ৮৯৪ 


কামেশ্বরী ১৬৯ ৫২০১ ৫৮৩, ৬৬৮১ ৮৯৪-৯৫ 
কাম্যপূজা ৬৬,৮১১-১২১ ৮২১,৮২৩, ৯২৭ 


কায়াবরোহণ ১৭৪ 
কারণ ( মগ্য ) ৬৪৫, ৬৮৬) ৮৪২ 
কারণদেহ ৪১১-১২১ ৪৯২, ৮২৬) ১০০০ 
কারণবিন্দু ৩৬৭-৬৯) ৩৭৯ 
কারণশরীর ৪১২ 
কারণিকসিদ্ধাস্তী ২৩৫ 
কাতিকেয় ( দেবীস্থান ) ১৬৫ 
কার্ধবিন্দ ৩৬৭-৬৮, ৩৭৪ 


কাল ৫০১ ৮৬, ২৯২) ৩২৬, ৪৭৪-৭৫, ৪৯১১ 
৪৯৪) ৯৪৪-৪৫ 


(১১) 


কাল (তত্ব ) ২৪৮, ২৫৫) ২৬০-৬১, ২৬৫, 
৩০৩) ২৯৪১ ৪১০) ৪১৮ 


কালকালী ৪৮১ 
কালচক্র ৯৫৮ 
কালচক্রযান ১০৫১-৫২ 
কালতত্বের ভূবন ৪১৬ 
কালগরর ১৬৩ 
কালগুর-তষ্টারক ২৩৯ 
কালবাদেবী ১৮০ 
কালভৈরব ১৬০১ ১৭৪১ ৪৭৪, ৬৮৪ 
কালরাত্রি ১০৫১ ১০৭, ১১৪১ ৪৭০) ৫১৭ 
কালল ১৪৫ 
কালমংকধিণী ৩২০১ ৩২২১ ৩২৬১ ৪৬৮ 
কালহস্তীশ্বর ১৭৫ 
কালাগ্রিরুত্র ৩২৪-২৫ 
কালাগ্নিরুদ্রকালী ৩২২) ৩২৫ 
কালামুখ ২৩৪-৩৫) ২৩৯) ৫৬৮ 


কালিকা ১৭৩৭৪, ১৭৮, ১৮০, ১৮২, ১৮৪ 
২২৫) ৩৯১১ ৪৭৪-৭৮১ ৪৮০-৮৪১ 


ঠ 
৪৮৭, 
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কার্ম ২৭৯-৮৪) ২৯৫ ১--পাঁচ অবস্থা ২৯৬) 


_মায়ীয় ২৭৯-৮৩ 


মলয়বাসিনী ১০৮ 
মলশক্তি ২৫৯ 
মলাপকর্ষণশ্আান ৮৩৫ 


মহৎ (তেত্ব) ৩৯১, ৪১০১ ৪৯২১ ৮৫০১ ৮৯৫১ 
৯৬০-৬১) ৯৯৬ 

মহতুপট্ঠানং ১৩৩ 

মহাকারণ-দেহ ৪১১-১২ )-শরীর ৩৭৩ 

মহাকাল ১৩১-৩৩১ ১৭৪১ ২০২, ২২৫) ৩২৫, 
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যোগিনীপীঠ ৪৫ 
যোগেশী . ৪৬৮ 
যোগেশ্বরী ১৬৩ 
' যোনি ৭৪, ১৬৯, ২১৮২০, ২২৪-২৭; ২৮৮ 
৩৮১-৮২) ৪৯২১ ৪৯৫) ৫২৭; ৫৮৪১ ৬২৬, 
৬৬৯১ ৬৮১১ ৭৭৯, ৮১৮১ ৯৩৪; ৯৫০ 
৯৫৯১ ১০০১ 
যোনিকুণ্ড ১৫০, ৬১৩ 
যোনিঘ্বার ( তীর্থ ) ১৫১ 
যোনিচিন ২২৭ ;--€ আইমিসের প্রতীক ) 
৩৩ 
যোনিপীঠ ১৬৯, ৬৬৯ 
যোনিপুষ্প ৬১৫ 


যোনিমুত্রা ৭৭৬, ৭৭৮-৮০) ৭৮৯১৮৯৪১ ৯৮৫, 


(৪৯) 


৯৮৯, ৯৯০ 
যোনিমুত্রাপ্রবন্ধ ৭৮৬ 
যোনিরূপা দেবী ১৫৯) ২২৪, ৪৪৫ 
যৌগী দীক্ষা ৬৯৬ 


যৌনক্রিয়া স্পূজার অঙ্গ ২৮, ২৯/-- যাছুর 
অঙ্গ ১২ 

যৌনব্যাপার -_পৃজার অঙ্গ ২২;--যোগ- 
সাধনা ৩১২-১৩ 


যৌনমিলন _'পৃজার অঙ্গ ২২, ২৯ 
যৌবনোল্লাস ৫৭৬) ৬৫৫-৫৭ 
ল্ 
রক্তকালী ৩৬০ 
রক্তবিন্দু ৩৭৭ 


রক্ষাকালী ১৪৪, ৪৮১ )-ধ্যান &১৪-১৫) 
_ব্যাখ্যা ৫১৪ $-মন্ত্র ৫১৪ 
রজকা 


৬৬৬-৬৭ 
রজকীস্থতা ৬৭১ 
রজনী ১০৫ 
রণচণ্ডী ২৯ 
রণদেবতা ২৫) ৮৮১৮৯ 
রণদেবী ২৩) ৩৩১ ৭৯১ ৮৮, ৮৯ 
রতি (দেবী) ১০৩৬ 
রখক্রাস্ত। ১৩০১৪-১৫) ১০৬২-৬৩ 
রবিবিন্দু ৩৭৯) ৩৮১ 
রমণ। ১৭৯ 
রমণীকালিক! ৪৮১ 
রমা ১৭১১ ৭৯১) ১০৩৬ 
রস্ত। ১৭৮ 
বস ৩২৯) ৪৬৪-৬৫ 
রসতত্ব ১০৪৫-৪৬ 


(৫) 

রসতত্বসাধন। ১০৪৬ 
রসসাধক ৩৩১, ৪৬৪ 
রসসাধনা ৩৩১, ৪৬৪-৬৫, ১০৪৭ 
রপানন্মযোগসমাধি ৯৮৪ 
রসেশ্বরার্শন ৩২৯-৩৩ 
রহহ্যমাল। ৪৯১ 
রইস্ঠযোগিনী ৮১৬ 
রহস্য ৮৯২ 
রাক। (দেবী) ৪৯) ৭৫ ৮১, ৯৪ 
রাঁকিণী ৮৬০, ৯৫০) ৯৫৩, ৪৯৫ 
রাকেশ্বন্নী ১৬৪ 
রাক্ষস (অনার্ধ ) ৬৪) ৮৭ 


বাগ (তত্ব) ২৫৫) ২৬০-৬১১) ২৬৫) ২৯৩ 
"৯৪) ৪০৯১৬ ৪১৮১ ব্যাখ্যা ২৯৩ 


ভূবন ৪১৬ 
রাগ ( কেশ) ২৬৫ 
রাজচক্র ৬৭০-৭১ 
রাজবোলহাট ১৭১ 


রাজমাতঙ্গী ৫৪৫) ৫৪৭)-ধ্যান ৫৪৬ ?»মন্্ 
৫৪৬ 

রাজমাতঙ্গিনী ৫৪৫ 

রাজযোগ ৯৭১-৭২, ৯৭৯) ৯৮৭-৮৯ $--যড়বিধ 
৯৮৪ 


রাজযোগসমাঁধি ৯৮৪-৮৫ 
রাজরাজেশ্বরী ১৬০) ৬৩৯, ৭২২ 
রাজলক্মী ১৪৯ 
রাজসিক অহংকার ২৯৪ 
রাজস্য হজ ৬৭৮ 
রাজেশ্বরী ১৬২) ১৭২ 


রাত্রি ৪৯, ৭২) ৭৩, 


৭৫) ৮৫১ ১৪৫) ১১৬, 
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৪৭৯ ;--কালী ৭৩ ;_-হুব্যবাছনী ৮৫ 
রাজিরূপিণী মহাশক্তি ৭২ 
রাত্রিক্ক্ত ৭১) ১১১ 
রাধা ১১৫) ১৮৩, ৩৪২-৪৩) ৪১৭) ৯৫৩ 

৯৯৪৯১১০৪৩৪৪), ১০৪৬-১০৪৮ ৪- 

জগন্নাতা ১০৪৪ 
রাধাকষ্ণত্ব ১৪৪৬ 
রাবাননা ( ভৈরব ) ১৬৯ 
রামর্িরিপীঠ ১৭৫ 
রামতীর্থ ১৭৪ 
রামানন্দ ( ভৈরব ) ১৬৯ 
রাসমগ্ডল ১০৪৬ 
রাসলীলা ১৪৪৫ 
রিয়া ২৯ 
রুঝিণী ১৭৯ 
রুদ্ধ মন্ত্র ৭৩ ৫০৬৬ 


রুদ্র ৫৪, ৫৬) ৭৪, ৮৩, ৮৭১ ৯১, ৯২, ৯৪-৯৬, 
১৯৭-২০৭১, ২৯৯-১০১ ২২২, 
২২৫-২৬, ২৪৩, ২৫৩-৫৪, ২৬৫, ৩২৪, 
৩৩৮) ৩৪৬) ৩৫২, 


১৮৬-৯৫) 


৩৬৮) ৩৮৮) ৪১৩) 
৪১৭-১৮, ৪৫০১ ৪৬৩) ৪৭৫) ৪৭৮১ ৫৯৯, 
৫১৭, ৫৩০১ ৫৫৯, ৭১৫, ৭২২১ ৮৫৯১ ৮৮১) 

৯১৭১ ৯৫৪, ৯৯২১ ৯৪৫১ ৯৯৭, ১০৪২, 
১৯১০, ১০১৯) ১০৩৭ 

রুত্র --অঘোর ১৯৩১)-_ অনেক ১৯৯--- 
অন্তর্ধামী ১৯৯১ ২০০ )--অবস্থান ১৯৮- 
৯৯১--অসিত ২০১)--আপামর সাধা- 
রণের দেবতা ১৯৩-৯৪ )-_-আর্ধদেবতা 
১৯১) ঈশ্বর ১৯০1 ১৮৯ 
একাধারে দ্বইর়প ১৯৪ )--গষধিপত্ডি: 


নির্ঘণ্ট 


১৯৫ )- কবি ১৮৯ ১--কল্যাণকারী 
১৮৯) কুকুর ২০১) কুল্য ১৯৫; 
কত্তিবান ১৯৪, ২০০) কৃষির. দেবতা 
১৯১১ ১৯৫ গণদেবতা ২০৫ ;-_গিরিশস্ত 
ইত্যার্দি ১৯৫ ;__চোঁরডাকাতের দেবত! 
১৯৩, ২০০;_-জল আকাশ প্রভৃতির 
সঙ্গে যোগ ১৯৫, ২০০ )-_তাত্রবর্ণ ১৪৯৩ ; 
_তার ১৯৬, ২০) দরিদ্র ১৯৯ ১ 

সের দেবত। ১৮৭, ১৯২) ২০২ ১ 
ধ্বংস ও হ্ৃট্টির দেবতা ১৯১-৯২, ২০২ )-- 
নানা! বেশ ও অবস্থা ১৯৪)-_নীলগ্রীব 
১৯৩) ১৯৯ /--নীললোহিত ১৯৩ )-- 
পথের দেবতা ১৯৬) -পশুপতি ১৮৬, 
১৯৫, ২০২) সমীপে প্রার্থনা ১৯১; 
১৯৯) বন্ধু ১৮৯ 3--বরাহ 
বিবিধরপ ১৯০১ ১৯৩ ;-বৃদ্ধ ১৯৪ $-- 
বৃষ ১৯০)-ব্যাখ্যা ১৮৮-৮৯ / ব্রন্ধ 
২০৩)-- ব্রাত্য ২০২)--ভগবান্‌ ১৯৭, 
২০০ )- ভবন্ত হেতিঃ ১৯৮ ;_ভিষগ শ্রেষ্ট 
১৮৯) মঙ্গলময় ১৯৬) _মকরুদ্গণের পিতা 
১৮৭) ১৭১ মহাকাল ২০২ 7--ও 
মহাদদেবী ২০*;- মীড়হষ্ট ১৮৯ )-_মীচ। 
১৮৯)-_মুগ্ডিতমন্তক ১৯৪7 যোদ্ধা ১৯৬, 
২৯* )-_রক্তবর্ণ ১৯৩; রক্ষাকারী ১৯* ; 
_রেম্য ১৯৬)--শিব ১৯৬, ১৯৮ 
সহত্রাক্ষ ৯২)- সেনানী ১৯৬ $- সোম- 


১৮৯ ১ 


পতি ৯২ ৯৬ 
কুদ্রকালী ৩২২, ৩২৪ 
রুপ্রকোটা ১৫৯ 
ট্গ্রন্থি ৯৬১১ ৯৪৯ 


(৫১) 
কুদ্রচপ্তিক। ১২৭ 
ক্্রচামুণ্া ূ ১২৭ 
কত্্পত্বী ৯১ 


কন্ভৈরবী ৫৩৬, ৫৩৯ (ধ্যান ৫৩৮ )-মন্ 
৫৩৮ 

কজরৌদ্রেশ্বরী ৩২৮ 

রুদ্রেশিব ১০১ ২০২, ২০৪-০৫১ ২০৬-০৭১ ২০৯, 
২১৬, ২২১, ২২৬-২৭, ২৫১ 


১৯০৩ 


রু্রসাধুজ্য ২৪৬ 
কুদ্দরাণী ৪৯) ১৫৯) ২০০৩ 
কুদ্ত্রের বালরূপ ২১০ 
কদ্ধের হার ১৯০ 
রূপবিদ্যা ১২৭ 
রুরু ( টৈত্য ) ১১৪ 
রেচক ৮৬৪, ৮৬৮) ৯৭৬, ৯৭৯) ৯৮১) ১০০৩ 
রেণুকা (দেবী) ১৪৮, ১৭৫ 
রেবতী ১০৬-০৭ 
রোধশক্তি ২৬১ 
রৌদ্রলিঙ্গ ২২৬ 
বৌন্দ্র সম্প্রদায় ২৩৫ 
রোধিনী ৩৭৫ 


রৌত্রী ১০৫) ১১৪১ ৩১০১ ৩২৮, ৩৫২) ৩৬৮- 
৭) ৩৮০১ ৪৬৩) ৫৩৬১ ৮৯৫১ ৯০০১ ৯৫৩ 
লকুলীশ ২৩৩-৩৪১ ৭২৮ ১ চারশিল্ ২৩৩ ;- 
সম্প্রদায় ২৩৩ | 
লক্ষণাদেবী ১২৫ 
লক্গ্মী ৭৫১ ৭৬) ৮০-৮৩) ১০৫১ ১১৫-১৬১ ১১৯১ 
১৩১-৩২১ ১৭৩১ ৩৪২১ ৩৯৭৪ ৪৫৬) ৪৬৬. 
৬৭) ৪৭১) ৫৩০) ৫৩২, ৫৪৮) ৫৫৯১ ৫৭১, 


(৫২) 
৭৮১, ১০১৪ 

লঘিমা ৮৯৯ 
লজ্জ! ( দেবী ) ১০৯ 
লতা ( সাধনসঙ্জিনী ) ৬১২ 
লম্বিকাগ্র ৮৯৩) ৯০৯, ৯৫৮ 
লতাসাধন। ৬১২ 
লয়ভোগাঙ্গবিধান ৬৯৬ 


লয়যোগ ৪৫৩১ ৯৩২১ ৯৭১-৭২), ৯৭৯, ৯৮৬- 
৮৭১ ৯৮৯) ৯৯৮) ১০৩১১ ১০০৪ 


লয়সিদ্ধিযোগসমাধি ৯৮৪-৮৫ 
ললন! ( চক্র ) ৯৪১, ৯৫৮ 
ললিতকাস্তা ১৪১ 
লঙলিতাপুর ১৬২ 


ললিতা ১৬০-৬২, ১৬৫) ১৮৪১ ৪৬৭-৬৮, ৫২৬১ 
৫৯৬১ ৮৯৪১ ১০১৪ 


ললিতাহুন্দরী ৮৮৮ 
ললিতেশ্বর ( ভৈরব) ৪৭৪ 
ললিতোমা ১১৬ 
লাকিনী (শক্তি) ৫০১ ৯৫৪, ৯৯৫ 


লিঙ্গ ২১১-১৪, ২১৬-১৮) ২১৯-২৮, ২৩০ 7 
ব্যাখ্যা ২১৪ 


লিঙ্গ- ও যোনি-প্রতীক ৪২, ২২৬. 
লিঙ্গদেহ ৪৯২, ৮৫৪ 
লিঙগত্রয় ৩৬৩) ৬৩৪, ৯৯২ 
লিঙ্গধারণ ২২৩ 
লিঙ্গধারিণী ১৬২ 
লিঙ্গপীঠিকা ২২৬ 
লিঙ্গপুষ্প ৬১৫ 
লিঙ্গপূজা ২১২, ২১৯, ২২১ 


লিঙ্গমুতি 


২১৭) ২২৩ ২২৬ 
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লিঙ্ষশরীর ৪১২) ৮৯৩ 
লিঙ্ষায়ত ২২৩ 
লিঙ্গার্চনা ২২৩-২৪ 
লিপিন্তাস ৮৫৩ 
লীলা ' : ৩৩৭, ৪৯৩) ১৪০০ 
লীলামৃততি ৩৩৭ 
লীলাশক্তি ৯৩৩ 
লোপামুদ্র ৬৭ 
লোপামুন্রা পঞ্দশাক্ষরী বিদ্যা) ৫২৭-২৮ 
লোলিকা ২৯৪ 
লৌলিকী ( নৌগী ) ৯৭৫-৭৬ 
শা 
শাংগ্ ১৯৫ 
শক ১৫ 
শকংভর ৬৫ 
শকুনী € দেবী ) ১৩৬-৪৭ 


শক্তি ৪-৬১ ৮-১১১ ১৩) ১৬-১৭১ ৩৪১ ৩৫১ ৭১, 
৮৭১ ৯৫-৯৭১ ১৩১-৩২, ১৩৪১ ১৪১৪২, 
১৪৭, ১৮৬-৮৪১ ২০৪, ২২৫-২৭, ২৪৩, 
২৪৬-৪৮১ ২৫৪-৫৮, ২৬০৬৯) ২৭১-৭২, 
২৭৪-৭৭, 
৩০৪-০৬) ৩০৮) ৩১০-১১১ ৩১৫-১৬) ৩২৬, 


২৮৪-৮৫) ২৮৭১ ২৯২১ ৩০১৪ 


৩৩২, ৩৩৩১ ৩৩৫-৪৬১ ৩৪৮-৫৫১ ৩৬১১ 
৩৬৪-৬৭, ৩৭৫-৭৬) ৩৭৯, ৩৮২-৮৩১ ৩৮৬- 
৮৯১ ৩৯১১ ৩৯৩) ৩৯৬-৯৭। ৩৯৪৯১ ৪৬১-০২১ 
৪০৪-১০, ৪২৭২৮, ৪৩১) ৪৩৩, ৪৬-৬১১ 
৪৬৫-৬৬) ৪৭৩, ৪৭৫-৭৬) ৪৭৯১ ৪৮২, 
৪৯৩-৯৪, ৫১৬-১৭) ৫৩৬) ৫৫৯) ৫৬৩-৬৪, 
৫৭৪, ৫৭৮ ৫৮৪) ৫৯৬) ৬১৫-১৭) ,৬৩৫। 
৬৪৭-৪৮) ৬৬২-৬৪) ৬৯৩) ৬৯৫) ৬৯৯) 
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৭৩৪) 9০৪9১ ৭০৮ ৭২৩) ৭৩৮) ৭৪১) 98৭, 
৭8৯১ ৭৫২) ৭৭৩১ ৮০৪১ ৮৬৩১ ৮৭৮, ৯০৭, 
৯১১১ ৯৩২-৩৩১ ৯৩৫-৪ ০১ ৯৪৭-৪৮) ৯৫১১ 
৯৫৩, ৯৫৫১ ৯৬২) ৯৬৪; ৯৬৮) ৯৮৮, ৯৯০ 
৯৯৩) ১০২৩) ১০৪২-৪৪১ ১০৪৬) ১০৪৯১ 
১৬৫৪ | ্‌ 

শক্তি _-যবন্ধীপে ১৩১ $- উপাসন। ( জৈন- 
সম্প্রদীয়ে ) ১৩৮ $-উপাসনা (মহারাষ্ট্রে ) 
১৮১ ;_বুৎপত্তি ৩৩৩ 


শক্তি ঘন্ত্রাঙ্গ ) ৩৯১, ৫০৭১ ৮৫৩ 
শক্তি (মুদ্রা ) ৬৩৫ 
শক্তি (সাধনসঙ্গিনী ) ৬১১, ৬৫২১ ৬৬০ 
৬৬৪-৭১, ৬৭৩-৭৪১ ৭৫৯ )-- দ্বিবিধ। 
৬১২ $--বিভিন্ন ৬৬৬-৬৭ 
শক্তিকারণতাবাদী ৩৪৩, ৩৪৫-৪৮ 
শক্তিকূট ৫২৭) ৫৩৩, ৫৩৬) ৬৬৮, ৮৯৫ 
শক্তিচক্র - ৮৯০ 
শক্তিচালনীমুদ্্া ৯৭৮) ৪৮৯ 
শক্তিজগণ ২৯০) ৪১৭ 


শক্তিতত্ব ৩৫১ ৩৬১ ৭৪১ ১১৪১ ২৬২১ ২৬৫, 
২৮৪) ২৮৭-৮৮) ৩০১১ ৩০৪, ৩৬৭, ৪৪, 
৪০৬-০৯, ৪১১১৩, ৪১৫১-- ভ্তররিবিধ 
২৮৬ $-ভুবন ৪১৫ ্‌ 

শক্তিত্রিকোণ ১৫৮, ১৬০) ১৬৪) ১৭৪) ৪৬১, 
৪৬৪) ৮৮৭, ৮৯০ ৯৫৯ 


শক্তি -_পুরুষরূপ ১ 
শক্তিধারিণী ১৫৭ 
শক্তিনিপাত ২৬৫ 
শক্তিপাত ২৬০) ৭৩৮ 
শক্তিপাজ ৬১৩ 


(৫৩) 
শক্কিপিও ৩৬৮ 
শক্তিপীঠ ২৩, ১৪৫, ১৬৯) ১৬৩ 
শক্তিপীঠালয় ৮৮৮ 
শক্তিপুদ্গল ২৭৮ 


শক্তিপূজা ৪, ৩৪১ ৪৪, ১৮১-৮২১ ৮২৩) ৮৭) 
৯০৯) ১০৪৪ 


শক্তি-বর্ণ ৩৮৫ 
শক্তিবিশিষ্টাদবৈতবাদ ২৬৯ 
শক্িবীজ ৫২৭, ৫৩৩ 
শক্তিভূমি ৪২৩ 
শত্তিমন্ত ৪০০) ৭০৪) ৭১৯-২৩ 
শক্তিমাল। ৭৯৪ 
শক্তিলেখা ৮৮৫ 
শক্তিলোক ৪১৮ 
শক্তিশোধন ৬৫২ 
শক্তিহীন মন্ত্র ৭৩৫-০৬ 
শক্্যণ্ড - ৪০৬ ;-মগুল ৪১৫ 
শক্ঞ্যয়বাদ ৩৫৮ 
শক্ত্যছয়বাদী ৩৩২ 
শক্র ১০৯ 


শঙ্কর ১১১১ ২০৪, ২২৬) ২৪৩, ৩৪১১ ৪৮৪১ 
৮০৫) ৯১০) ১০২৩ ৃ 

শঙ্করাচার্য ৯১, ১১৪, ১৭৬) ১৭৮) ২৩১৯ ৩৩২, 
৩৫৬১ ৩৬১১ ৮০৬১ ৮৭১ 


শঙ্করী ১১৪, ১৬৫ 
শঙ্িনীতীর্ঘথ ১৫০ 
শখ্খিনীনাড়ী ৯৬২ 
শঙ্ধোদ্ধার ১৭৪ 
শচী ১৭৩ 
শতাক্ষী ১৫৯ 


(৫৪) 

শত্রু (মিত্র) বর্ণ ৩৮৬ 
শক্রবলি. ৪১৯ 
শনি ১৫৩ 


শব ১৩১১ ১৩৬, ১৪২), ৩৪৫৪৬) ৪৯২৯৩, 
৫০৯) ৫১৯২০) ৬৮৪-৮৮ 


শবকর্ণভূষণা_ব্যাখ্যা ৪৯০ 
শবমাধন। ৪৫১) ৬৮২-৮৪১ ৬৮৮-৮৯ 
শবানন ৪৩০) ৬৭৫ 
শবর ১০৫) ১৩৯, ১৪৭ 
শবরী - ১১৩) ১৩৯ 


শবব্রঙ্গ ৩৬৯-৭০) ৩৯৩৭৪) ৩৮০১ ৩৮২১ ৩৮৪) 
৩৮৮-৮৪) ৩৯১, ৩৯৬, ৩৯৯ 

শন্ভু ২৩৫১ ৪১৭, ৪৬৯, ৪৮৪১ ৫৩৯, ৫৭8 
৭৪৮, ৭৮১ 


৩৬৪১ ৩৬৭১ ৪১০) ৮৪৫) ৯৯৭ 


শড়ুবীজ ৯৫৯ 
শর্ব ১৯৩) ২০০-০১, ২৫৪ 
শর্বাণী 16৯, ৩৩ 


শাকস্তরী ১০০) ১৫১, ১৬৩;__নামের ব্যাখ্যা 
১৫১ )-গীঠ ১৬৩ )-স্থান ১৫১ 


শাকিনী (শক্তি) ৯৫৯) ৯৫৭, ৯৯৫ 
শাক্ততীথ ১৫০১ ১৫২১ ১৫৪-৫৫ 
শাক্ত দর্শন ৩৫৬১ ৩৫৮) ৩৬১-৬৩) ৪১১১ ৪১৩, 
৪২২১ ৮৮৮ 
শান্ত পা ১৫১১ ১৫৪১ ১৫৬) ১৫৮১ ১৬৪ 
শাক্ত-ভুবন ৪১৫ 
শান্ত যত ৬৯) ৩২০) ৩৫৮-৫৯) ৩৬২) ৮৭১ 
শাক্তসিদ্ধ ৩২৭ 
শাক্তাদৈত ৫৩ 
শাক্কাভিযিক্ত ৫৬২ 


ভারতীয় শক্তিসাধনা 


শাক্তাভিষেক 
শাঁকী দীক্ষা 
শাক্তেয়ী দীক্ষা 
শাক্কোপায় : 


শান্তা (জৈন দেবী ) 
৩৫২, ৩৬৮-৬৯) ৪০৯১ ৮৮৯ 


শীস্তাশক্তি 
শাস্তিকর্ম 
শান্তিকলা 
শাস্তিত্বস্ত্যয়ন 
শীস্ত্যতীতা কল! 
শাস্ত্যদক 
শাপমোচন ( মন্ত্রের) 
শাবর আচার, 
শাবরোৎসব 
শাস্তবগণ 

শাম্ভব সম্প্রন্ধায় 
শাম্তবসিদ্ধ 
শাস্তবী দীক্ষা 
শান্তবী মুদ্রা 
শাস্তবোপায় 
শারদা 

শালগ্রাম 
শাসনদেবী 

শাস্ত্র ব্যাখ্যা 
শাস্ত্রী দীক্ষা 
শিতিক 
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প২২ 

৬৯৫) ৬৯৮০৭ ০৩ 
৬৯৪৯ 

২৮১.৮৪) ৩১৯) ৩২৮ 
১৩৮ 


১০৩৪-৩৬ 
৪০৫-০৭, ৪২২১ ৬৯৪ 
৬৯, ১০৩৩, ১০৩৭ 
৪০৫-০৭, ৪২২, ৬৪৪ 
৬১ 

৭০৫ 

৫৬৭ 

১৪৬-৪৭ 

২৯০১ ৪১৭ 

৫৬৮ 

৩২৭-২৮ 

1 ৬১৫) ৬৯৮-৭০৯ 
৯৭৮) ৯৮২, ৯৮৪ 
২৮১-৮২) ৩১৮১৯ 
১৫৭, ১৭৮ 
৮৭৭-৭৮ 

১৩৮ 

১০১৬ 

৬৪৮ 

১৯৩ ১৯৪ 


১৯৩ 


শিব -_অষ্টাদশভুজ ২০৯ ; উগ্র্মৃততি ২০৮ 
--চরাচরগ্তর ২১১  জ্ঞানমৃত্ি ২১৯) 
_দশবাছ ২০৯;-_- দেবীর পুত্র ২১ ১ 
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পল্তপতি_-- ২২৮ )-_ পশ্তমূতি ২১৬ ১-- 
ব্যাখ্যা ১৯৬-৯৭ $- ব্রহ্মচারী ২৯৯ 
মহিষ ২৯৯7 _বন্বীপে ১৩১ শদ্ধি- 
রুপী ২৬৯)-__হুর্য ৯৬ ;-_সৌম্যসুতি ২*৮ 


শিবকারিণী ১৫৭ 
শিবগায়্ত্রী ৮৪২ 
শিবচক্র ৮৯৬ 
শিব (জন ) ১৯৭-৯৮ 


শিবতত্ব ২৫৮, ২৬২, ২৬৪-৬৫)১ ২৮৪) ২৮৬- 
৮৮ ৩০১) ৩৪৪) ৩৪৯, ৩৬৭৪ ৪০৪, ৪০৬ 
০৭) ৪৯৯, ৪১১-১৩, ৪১৫) ৪১৭১৮) ৪২১) 
৫৮৪, ৫৮৯) ৮৬২, ৯৪৭)-_ব্যাখ্যা ৪১২) 


শসভূবন ৪১৫ 
শিবত্রিকোণ ৮৮৭, ৮৯৩ 
শিবছুর্গা ( যবন্থীপে ) ১৩১ 
শিবদৃতী ১১১, 
শিবধর্ম ২৫২ 
শিবধারিণী ১৫৭ 


শিবপত্বী ৫৪, ৯৫, ৯৮, ১২২) ১৪১৯ ১৪৭, 
১৫৩ 


শিবপার্বতী ১৮১, ২৩২ )-বিগ্রহ ১৭৬ ১- 
মৃতি ১২৮ 
শিববিগ্রহ , ১২৮ 
শিববিষ্ু ৯৩৬ 
শিববীজ (পারদ) ৩৩১ 
শিবব্যোম ৩১১ 
শিবত্রহ্ষ ২২৩ 
শিবভক্তি ২৩১ 
শিবভাগবত ২৩২-৩৩ 


শিবমৃতি ১২৯, ২১১, ২১৫-১৮১ ২২১, ২২৮০ 
৯৪৯ 


(৫৫) 

২৯) ২৩২ 
শিবষুবতী' ৮৫৩ 
শিবষোগী ৪৩১ 
শিবরেখা ৩৮৬ 


শিবলিঙ্গ ১২৫, ১২৭-৩০১ ১৭৭, ২১৩-২৪, 
২২৬-২৭, ২৩০, ২৩২১ ৭২৮, ৮৭৭-৭৮ $-- 
বিবিধ প্রকার ২২৬ 

শিবশক্তি ৯২, ৯৫) ১৪৭) ১৮৬, ১৯৬১ ২২২, 
২২৫-২৭) ২৩৭) ২৫৫-৫৬১ ২৬১৭ ২৬৪, 
২৯১, ৩৩৪-৩৫) ৩৪৯.-৪৩১ ৩৫০-৫১, ৩৫৩, 
৩৬৫-৬৭, ৩৭৯) ৩৮১১ ৪০৭, ৪২৩) ৫৬, 
৪৬০) ৪৭৯, ৪৮৩, ৪৮৬) ৪৯9) ৫১৬১ ৫২৬) 
৫৯৬, ৬১৬) ৬৩২, ৬৬৩-৬৪) ৬৬৯, ৭৭২) 
৭৮৩) ৮৪৭১ ৮৯০, ৮৪৪১ ৯২২ ৯৩২, ৯৩৯) 
৯৪৭, ৯৬৫-৬৬, ৯৬৮৭০) ৯৯০১ ৯৯৩, 
৯৯৬, ৯৯৯১ ১৩০৩, ১০২৯) ১৯০৪৩, ১০৪৫. 
৪৬, ১৪৫৩-৫৪ $-তত্ব ২৫৪, ৩৪১-৪২; 
শ্যাস ৮৫৪ 

শিবহম্ত ৬৪৭ 

শিবা ১৯৭, ১৫৮ ১৮৬, ২৫৮১ ৪৭৬) ৪৮৮, 
৫৩৩, ৫৪৮, ৫৬৯; ব্যাখ্যা ১৮৬ 

শিবা € শৃগালী ) ৬৬, ৮৮, ৪৮৫)- ব্যাখ্যা 
৪৯৬ 


শিবাহয়বাদ ২৭১ 
শিবানন্দ €( ভৈরৰ ) ১৬৪ 
শিবানী ১৭৫, ১০৪৬ 
শিবাবলি ৬ 
শিবি (জেন) ১৪৯৮ 
শিবের অঙুচর ২৩৭ 
শিবের অষ্টমৃতি ২৪৪ 


(৫৬) 
শিবের 'জাযুধ ২৯৮ 
শিষের পঞ্চতঙ্থ ২৫৩ 
শিবের ষড় বিধরূপ ২৭২ 
শিবোগ্রা ১৬৪ 
শিক্পদেব ৬৪১ ২১৮ 
শিশ্পদেবাঃ ২১৮১৯ 


শিল্কু ৩০৬, ৪২২) ৫৬৪, ৫৮৭) ৬৪৯) ৬৯৩-৯৭, 
৬৯৯-৭০১) 4০৯-১১৪ ৭২২-২৩, ৭২৭, 
৭৩১১ ৭৩৩-৪৫, ৭৫:-৫৬) ৭৫৮) ৭৬৪-৬৫, 


১০২৯ 
শীৎক্রম_ ৯৭৬-৭৭ 
শীতলা ১১৬ 
শুরুবিন্দু ৩৭৭ 
সুদ্ধ-অধব ২৮৯-৯৩ 
শুদ্ধ তত্ব ২৬১, ৩০৯, ৪১২, ৪১৮) ৯৬৭-৬৮ 


শুদ্ধবিস্তা ২৫৫, ২৬১ ২৬৪, ২৮৯) ২৯৯১ ৪০৭, 
৪০৭৯) ৪১৭ 

ু্ধবিষ্ভাতত্ব ২৬৫, ২৮৯, ৪৯৬, ৪১১-১২, 
৪১৫, ৪১৭-১৮ )-ভূবন ৪১৫ 


শদ্ধমায় ২৬৪ 
শুদ্ধান্তদ্ধ তত্ব ২৬১৯ ৪১২-১৩, ৪১৮ 
শুদ্ধি ৬১১, ৬৫৮ 
শুদ্ধি (দেবী) ১৫৮ 
সতনংশেপ ৯১৭ 
শুভাগমপঞ্চক €৭৪-৭৫ 
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ত্্ধা ১০০, ১১৫ 


ড৪) | ভারতীয় শর্তিসাধনা - 


্বপুষ্প ৫৯২ হঃদগীঠ ৭৪৬, ৯৬৭ 
স্বপ্ন (অবস্থ!) ৩৭৩১ ৬৫৫. হংসবতী কু. | ৬৫০ 
স্বগ্লাঘতী ( বিদ্যা ) ৩৬০ হুংসমন্তর ৬৫০১ ৭৭২-৭৩, ৭৭৮ ৮৪৯৫০) 
স্বভাব-বীর ৬৩৭ ৯৬৪, ৯৭২, ৯৯২-৯৩ . 
সয়ভুকুম ৪৬১, ৬১৪ হংসরাজ (হাধিমত ) 8৬৩ 
য়স্ুলিঙ্গ ২১৪১ ৩৬৩, ৬৩৪, ৭২৯, ৭৮, হুকা রার্থস্বরূপিণী ৪৯৪ 
৯৩৪১ ৯৩৬, ৯৫১১ ৯৯৩, ৯৪৬ হঠযোগ ৪২, ৮৬৪, ৯৩২, ৯৭১-৭২,) ৯৭৪৭৭) 
স্বরূপশক্তি ও ৩৪২৪৩ ৯৭৯) ৯৮৬) ৯৮৮-৮৪ 
্বশক্ধি ৬১১-১২ হবিষ্াক্স _ ব্যাখ্যা ৭১৩ 
স্বস্তিকাসন ৭৮৮, ৮২৭  হয়ারিকুস্থম ৪৬১, ৭৯৩ 
স্বস্তিবাচন ৮২৬-২৭ হবি ধজ __সপগ্তবিধ ৬৭৯ 
স্বতিকৃক্ত ৮২৭২ হব্যকব্যকর্ম ৬৮০ 
স্স্তযয়ন ( অথর্ববেদে ) *১ * হয়গ্রীব ১৩৭ 
্থাতজ্্যবাদ ২৭* হুরগৌরী (অলঙ্করণমূততি) ১২৬ 
স্বাতস্ত্যশক্তি ২৭৩-৭৬) ২৭৯) -২৯০১৩০২-০৩১ হরগৌরীক্ৃি (পারদ ও অভ্রের সংযোগ ) 
৩১৬) ৩৪৬ ৩৩১ | 
্বাধিষ্টান (চক্র) ৩৭০) ৭৯৭ ৭৭৪, ৮৩৯ হরপার্ধতীর চিত্র. -_মধ্যএশিয়ায় ২৩২ 
৮৪৮-৪৯১৮৫৪১ ৮৫৯১ ৮৯৩, ৯৪১, ৯৫১ হরসিদ্ধিদেবী ১৭৪ 
৫৪, ৯৫৮) ৯৬১, ৯৬৮) ৯৯৪-৯৫) ৯৯৭-৯৮, হরি ৩৪২, ৯১০, ৯৬৪, ৯৯৫ 
১০৪৫ হরিণাক্ষী ( দেবী) ১৮৪ 
শ্বাধ্যায় র ৭৬৭, ১০২৪ হরিদ্বার ১৬৩১ ১৭৬ 
স্বাভাবিকপৃজ। ৮১৪-১৫ হরিহর ৯৬৪, ১০১৪ ;-_-কম্বোজে ১২৮ 
্বায়ভূবলিগ ২২৬ হভিনাপুর ১৬২ 
স্বাসছ ১০০১ ১০৬১.১১৫১ ১৭২ হাকিনী (শক্তি) ৯৫০১ ৯৫৯, ৯৯৫ 
হাদিবিস্ভা ৫২৭ 
ঙ 
হাদিমত ৪৬২-৬৪১-৪৭৪ 
হংন্ ২৯৮, ৪৪১, ৬৫০, ৭৭২-৭৩, ৯৩৫, ৯৫৬, হারীতাশ্রম টা 
, ৯৫৯১ ৯৬৪১ ৯৬৬১ ৯৯৪ বাধা ৯৬৪ হারীতী ১৩৭ 
হংনকালী ৪৮১ হাঞ্ধকল।া ' ৩৮ ১০৮২ 


হংসপদ ৩৮৯ হিউয়েন না ১২২, ১৩৫, ১৫৯১ 3৫৪, ২৩১ 


নির্ঘণ্ট 


হিংলাজ 


২৩, ১৫৬ 
হিঙ্কার ৬৮১ 
হিচ্কুল। ১৫৬ 
হিঙ্গুলাট ১৫৬ 
হিষ্বাইট ১৯১ ৩০ 
হিরণ্যগর্ভত ৩৩৮, ৩৬৮১ ৩৭৩, ৬২৫) ৯৯৬ 
হিরণ্যাক্ষী ৪ 
হিরপলিসে অস্ত্রেতমদ্দির ২৮ 
হুলডা ৩৪ 
সৃৎপন্প ৭৪৬-৪ ৭) ৮১৭ 
হেখর ১০) ৩৯, ৩১, গাভীরপিণী ৩১ 
হেমকুট ১৬৪ 
হছেরথান ৩৪ 
হেরা ৩২, ৩৩ 
হেরাকেস ২২৮ 


(৬৫) 
হেস্তিয়। ৩১১ ৩২ 
হৈমবতী ৪৯, ৯১, ৪৪, ৪৫, ১৩১, ১৮৬ 
ছোস্রী দীক্ষা ৬৪৮ 


হোম ৫৮, ৬৭, ৩৯৫১ ৪৪৩, ৪৬১-৬২১ ৫৭৫) 
৬৪৩, ৬৫৩-৫৪১ ৬৮১১ ৬৯৮১ ৭৩০-৩ ১৪ 
৭১২) ৭১৪-১৬, ৭১৯) ৭২১, ৭৬৫১ ৮১৮, 
৮২৫৭ ৮৮৫১ ৯০১১ ৯২১২৪ জ্ঞান---৯২২ 
- তাত্বিক ব্যাখ্যা ৯২৪১ নিগ্রহ--৯২২ 
প্রকারভেদ ৯২২; পর-- ৯২২-২৩) 


সুক্ধ-_৯২২.২৩) সৌম্য _৯২২ 3 শ্মুল-_- 
৯২২-২৩ ও 
ছোরাম ৩১ 
সী ১০১, ১০৮ 
হলাদিনীশক্তি ৩৪২-৪৩ 


পুস্তক-বিবরণী 


অগ্নিপুরাণ ; পঞ্চানন তর্করত্ব-সম্পাদিত, বঙ্গবাসী, ১৩১৪ . 

অথর্ববেদসংহিতা ; শ্রীপাদশর্ম!-সম্পারদিত, শুদ্ধ সং, ১৯৯৫ বিক্রম সং 

অর্থশান্্ম £ মহামহোপাধ্যায় গণপতি শান্্রী-সম্পা্দিত, ভ্িবেজ্জরীম, ১৯২৫ 

অষ্টাবিংশতিতত্বম্‌ £ রঘুনন্দল প্রণীতম্‌, শ্বামাকাস্তবিষ্যাভৃষণসম্পান্দিতম্‌, কলিকাতা, ১৩৭৭ বাং 

আনন্দলহরী ঃ শরচ্চন্তর চক্রবর্তী-প্রকাশিত, ১ম সং ] 

আপন্তস্ত-শ্রোতচ্ছহ £ 24164 ৮5 10. 21058103866, 85500 9০০10, 

০], [, 1882 ; ৬০1. 1, 1902 : ৬০1. 1], 1902 
আর্য পাণিনীয়ং ব্যাকরণম্‌ ঃ প্ডিত হরিশস্কর পাগ্ডেয়-সম্পাদতম্‌, ১৯৩৮ 
আশ্বলায়ন-গৃহস্থত্রম ১ 6:01660 ০5107. 1012178101815, 20591 [1018 19373 
ত, গণপতি শান্ত্রী-সংশোধিতম্‌, অনস্তশয়নসংস্কৃতগ্রস্থাবলী, গ্রস্থাঙ্ক 
৭৮, জ্রিবাস্কুর, ১৯২৩ 
ঈশ্বর প্রতাভিজ্ঞাবিমগ্রিনী £ ১ম ভাগ, 78810010 960165 ০£ 7556 2100 ৩০০ ৫1০৪, 
০. 4%07], 1918; ২য় ভাগ, ট০. ]া]) 1922 

'ঈশাগ্যষ্টোত্তরশতোপনিষদঃ, ৪র্থ সং £ নির্ণ্রলাগর প্রেস, ১৯৩২ 

উপনিষত্গ্রস্থাবলী £ স্বামী গম্ভীরানন্দ-সম্পার্দিত, ১ম ভাগ, ২য় সং, ১৩৭৯ ) ২য় ভাগ, ২য় সং, 
১৩৫১ 3 ৩য় ভাগ ১ম সং, ১৩৫১ 

উনবিংশ সংহিতা £ পঞ্চানন তর্করত্ব-সম্পাদিত, বঙ্গবাসী, ১৩১০ 

খগরেদসংহিতা : বৈদিক সংশোধনমগ্ডল-প্রকাশিত, ১ম ভাগ, ১৯৩৩; ২য় ভাগ ১৯৩৬) 
৩য় ভাগ, ১৯৪১) ৪র্ঘ ভাগ, ১৯৪৬ ; €ম ভাগ, ১৯৫১ 

এতরেয়-মারপ্যকম্‌ £ রাজেন্্লালমিজ্র-পরিশোধিতম্‌, 91911090608 [180108, 1876 

এতরেয়-ত্রাঙ্ষণ ; সামশ্রমিসত্যব্রতশর্া-সম্পাদিত, ১ম ভাগ, ১৮৯৫) ২য় ভাগ, ১৮৯৬) 
৩য় ভাগ, ১৮৯৬ 

এতরেয়-ব্রাঙ্মণ, বঙ্গাছবাদ £ রামেজ্জ সুন্দর জিবেদী, কলিকাতা, ১৩১৮ 

কশিলাশনীর পাতঞল ঘোগার্শন  হযিহরানন্দ অরণ্য, পরিবতিত ও পরিবধিত মাভান। সংঃ 

১৪৩৮ 
কল্যাপ, শক্তি-অঙ্ক, আগস্ট, ১৯৩৪ 
কল্যাণ, যোগ-অঙ্ক, আগস্ট, ১৯৩৫ 


(৬৮) ভারতীয় শক্কিসাধনা 


কাত্যায়নশ্রৌতনত্রম্‌ ; চৌথাস্ব। সংস্কৃত গ্রস্থমালা 

কাদন্বরী, 7.01660 5 101. 0, 14 ৬৪1059, 01161768001: 28£61205, 0০028, 1951 
কামরপশাসনাবলী £ পদ্মনাভ ভট্টাচার্ঘ, ১৩৩৮ 

কামাখ্যাতন্ত্রম্‌ : রদিকমোহনচট্টোপাধায়-সম্পাদিতম্‌ 

কালিকাপুরাণ £ বঙ্গবাসী সং 

কাঙগীতন্্ম্‌ £ সংস্কৃত সাহিত্যপরিষদ-গ্রস্থাবলী, গ্রস্থাস্ক ২. ১৩২৯ 

কালীবিগাসতঙ্ত্র ; 18100 গাতিযত, ড০1, ডা, 1917 
কুমারসন্তবম্‌ : খ্রিদাস-সংস্কৃত-গ্রস্থমালা, গ্রস্থাঙ্ক ৯০, চৌখাস্বা, ১৪৫৭ 

কুলচূড়ামণিতন্ ৪ 80606 ৩6, ০1. ডি, 1915 

কুলার্ণবতন্ত্রঃ তারানাখবিষ্ভারত্ব-সম্পাদিত) '210210 ঘাত, ৬০1. ডি. 1917 ; এবং গণেশ 

এণ্ড কো-প্রকাশিত, ১৯৬৫ এবং রলিকমোহন চট্টোপাধ্যাক়-প্রকাশিত 

কুর্মপুরাণ : পঞ্চানন তকবতব-সম্পার্দিত, ১৩১১ 

কৌটলীনবার্থশাস্ত্রম £ বিজ্বান্‌ এন্‌ এস্‌ বেটনাথাচারধ-সম্পাদিতমূ. ১৯৬০, প্রাচযবিষ্া 

সংশোধনালয়-সংস্কৃত গ্রস্থমালা, ১০৩ 

কৌরাবলীতন্ত্রম্‌ ; রসিকমোহনচ্টোপাধ্যায়প্রকাশিতম 

কৌলাবলীনির্শর 2 48716, ০1. 14 

কৌলমার্গরহন্ত £ সতীশচন্ত্র সিদ্ধান্ততৃষণ কর্তৃক সঙ্কলিত ও ব্যাখ্যাত. সাহিতাপরিষৎ 

্রদ্থাবলী, নং ৭৬ 
ক্রমদীপিকা £ বিভ্াবিনোদশ্রীগোবিদ্দভট্টাচার্ধকুবিবরণোপেতা 01:০811791008 921791076 
১5০1165. ০. 253 
খাদিরগৃহহজম : 2:81664 05 4১. 18053658. 3৪801, 7৮1০8668 ১2100, 
৩. 87550162912 

গন্ধরবতত্ত্রম £ রাষচজজ কাক- ও হরতবশান্ী-সম্পার্দিত: জীনগর, কাশ্মীর, ১৯৩৯ 

গরুড়পুরাণ £ পঞ্চানন তর্করত্ব-মম্পাদিত, বঙ্গবালী, ১৩১৪ 

গাথাসগ্তশতী : নর্মদেশ্বর চতুর্ষেদী-সম্পা্দিত, চৌখান্বা বিস্তান্তবন সংস্কৃত গ্রন্থমাল! ৫৫, ১৯৬১ 
গায়ত্রীতন্ত্রম্‌ : রসিকমোহনচষ্টোপাধ্যান্প্রকাশিতম্‌ 

গোপখজ্রান্ষণ 21011060668 15608, বত 36655. ২05. 215, 252)1872 
গোভিলগৃহস্থত্রম্‌ঃ মহামহোপাধ্যায় চন্্রকান্ তর্কালঙ্কার-সম্পার্দিত, ১ম ভাগ, ১৯০৮ খৃঃ 3 

বয় ভাগ ১৮৩৯ শকাব 


পুস্তক-বিবরদী (৬৯) 


গোরক্ষসিদ্ধাস্তসংগ্রহ, ১ম খণ্ড £ 010০5 0£ ৬/৪165 9815558 810258158, 15305 ২০. 
18, 1925 ৃ 
গোৌঁড়বহু £ বাক্পতি, শঙ্কর পাও্রঙ্গ পণ্ডিত-সম্পা দিত, ১৮৮৭ 
গৌতমীয়তন্ত্রম ঃ বমিকমৌ হুনচট্টোপাধ্যাপ্মপ্রকাশিতম্‌ 
ঘ্বেরগুসংহিত। 271)6 28151030960, 1914 ) এবং বেঙ্কটেশ্বর গ্রেস, ১৮৭৮ শকাব। 
চরকসংহিত] £ কবিরাজ শ্রানরেন্ত্রনাথ সেনগুধ- ও কবিরাজ শ্রীধলাইচন্্র সেনগুধ-সম্পাদদিত। 
১ম সত আগ্তখণ্ড ১৮৪৯ শকাব। 
গোরা আনন্দাশ্রম"সংস্কৃত গ্রস্থাবলি, গ্রন্থাক্ক ১৪, ১৯১৩ 
জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য £ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ৩য় সং 
জৈমিনীয়-ত্রাঙ্গণ £ 51660 5 101. 7981005119, 2150 101, 17958522780 1954 
জ্ঞানী গুরু : স্বামী নিগমা'নন্দ, ষষ্ঠ সং, ১৩৩৬ 
তন্ত্রতত্ব ; শিবচন্্র বিদ্ার্ণব, প্রথম ভাগ, ২য় মুদ্রাঙ্কণ, ১৩১৭ 
তত্বপ্রকাশ £ অনম্তশয়নসংস্কতগ্রস্থাবলি, গ্রন্থাঙ্ক ৬৮, ১৯২৯ 
তন্ত্রণরিচয় £ সুখময় ভট্টাচার্য শাস্ত্রী, সঞ্ততীর্থ, ১ম মং, ১৩৩৬ 
তন্বরাজতন্ত্র 27217601062055 ৬০15, ৬111, ১] 
তত্ত্রসার £ অড়িনবগুপ্ণ, কাশ্মীর সংস্কতগ্রস্থাবলি, গ্রন্থাক্ক ১৭১ ১৯১৮ 
তত্ত্রসার : কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ, গ্রসন্নকুমার শান্ত্রী-সম্পাদ্দিত, ৩য় সং 
তন্গালোক 2 1:891)0017 561155 0£ 7655 ৪150 50৮0165) 
০. £&%াা) ৬০1, 1918 
রি 4৬111, ৬০1. 11, 192] 
, 52050 ৬০1, ৬1) 192] 
".. সে ড০1. 17) 1921 
রি [যা ৬০1, 1933 
[ডা ০]. হা, 1936 


তাণ্যমহাত্রাহ্ধণ £ কাশী সংস্কৃত সিরিজ ্রশ্থমালা, নং ১০৫, প্রথম ভাগ, ১৯৩৫ ; ২য় ভাগ 
১৯৩৬ 
তাস্ত্িক গুরু £ স্বামী নিগমানন্দ, ৪র্থ সং ১৩৩১ 
তারাতগ্রম £ গিরীশচন্দ্রবেদাস্ততীর্থসন্ষলিতম্‌, গৌড় গ্রস্থমালা, গ্রস্থাস্ক ১ 
তারাভ্তিনুধার্ণৰ £ পু হিম ৩০1, সা, 1940 
তারারহস্তম্‌ ঃ রসিকমোহনচট্টোপাধ্যাক়্প্রকাশিতম্‌ 


(৭৯) ভারতীয় শক্তিসাধনা 


তিথ্িতত্বম্‌ £ নীলকমল বিষ্ভানিধি-দম্পাদিতম্‌, কলিকাতা, ১৩০৪ 

তৈত্তিবীয়-আরণ্যকম্‌ ২ রাজেজ্জলালমিত্রপরিশোধিতম্‌, কলিকাতা, ১৮৭২ 

তৈত্তিরীয়-ব্রান্ষণম্‌ ; প্রথমাষ্টকম্‌, 3০৮৪0670 012268] [চাঙা 9225৯ 
9101190১608 : 9878100, ০. 36, ১1559:6, 1908; 
দ্বিতীয়া্কম্‌, 70235675165 ০ 21550 01512091145 
[010115800775, 981)50510 961195 1০. 55, 1921 $ তৃতীয্াষ্টকম্‌, 
প্রথমভাগঃ, 0০০৮6:28006770 011512591 17105 96168, 
31011900662 9817910710, ০. 38, ?455০:০, 1911 ; দ্বিতীয়- 
ভাগঃ. 91011009605 92125101105) ০, 42, 24158015 1913 

তৈত্তিরীয়-সংহিতা £ 81011000608 1200158, ৬০1. [৬, 1881 7 ৬০1. ৬], 1889 3 ৬০. 
2. 189? 

জিপুরারহস্য ২১6 0:০6 0£ ড/816 981:85801 19852128056, ০. 15, 5216 

[1925 

দক্ষদংহিতা! (দ্রেঃ উনবিংশ-সংহিত। : পঞ্চানন তর্করত্ব-সম্পাদিত, বঙ্গবাসী, ১৩১০) 

দক্ষিণভারতের তীর্ঘপ্রসঙ্গ £ সারদাপ্রসন্ন দাস, ১৩৪১ 

দুর্গাসপ্তশস্তী £ গুপ্তবত্যাদিসপ্তটীক1-সম্ঘলিতা।, শ্রীবেস্কটেশ্বর প্রেস, ১৯১৬ 

দেবীপুরাঁপ £ বঙ্গবাসী সং, ১৩১১ 

দেবীভাগবতম্‌ £ পধশননতর্করত্বসম্পার্দিতম্‌, ২য় সং, ১৮৩২ শকাব। 

দ্বীপময়ভারত £ ডঃ স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৯৪০ | 

নদীয়াকাহিনী £ কুমুদনাথ ম্িক, ২য় সং, ১৩১৯. “ 

নাথসন্প্রদায়ের ইতিহাস ধর্ম ও সাধনা £ ডঃ কল্যাণী মলিক, ১৯৫০ 

নানাকথ! £ বাব! সর্বানন্-প্রণীত, কঙ্কাণী আশ্রম, পোঃ মহেশপুর, ১৩৬১ 

নারদপঞ্চরান্তর £ দ.০$05 ৮5 ৫, 21. 92186101, 491800 9০০/৪০ 0£ 12581, 1862 

নিত্যোৎসব £ উমানন্দবিরচিত (পরশুরামকল্পন্ত্র, ২য় খণ্ড), 08615190 0:161/091 991168) 

৬০1. সা | 

নিাণতন্ত্রম £ রসিকযোহনচট্টোপাধ্যায়প্রকাশিতম্‌ 

নিকত্তরতন্ত্রম £ এ 

পঞ্চদশী £ তুকারাম জাওজী প্রকাশিত, ১৯১৮ 

পরশুরামকল্পস্থতর, ১ম থণ্ড £ 08652. 0116551 কি ৬০, য়] 

পরিষদ্‌-পত্রিকা, বর্ধ ২ অঙ্ক ৪, ১৯৬৩, বিহার ব্াষট্রভাষ! পরিষদ, পাটনা! (মঃ মঃ.গোপীনাথ 

কবিবাজঃ কাশী কী সারম্বত সাধন) : 


পুস্তক-বিবরণী (৭১) 


পাছুকাপঞ্চকম্‌ £ তারাঁনাথবিষ্তারত্বসম্পাদিতম্‌, 18700516365 ৬০1, [ও 1913 

পারস্করগৃহ্স্থত্রম্‌ £ বেঙ্কটেশ্বর প্রেস, শকা ১৮১৫ 

পুরশ্চ্যার্ণব : নেপালমহারাজাধিরাজ প্রতাপসিংহ সাহু বাঁহাছুর বর্ম-বিরচিত, ১ম খণ্ড, 

১৯০১ 9 ২য় খণ্ড, ১৯০২ ? ৩য় খণ্ড) ১৯০৪ 

পুরোহিতশ্দর্পণ $ পণ্ডিত স্থরেন্দ্রমোহন ভ্টা চার্ধ-সঙ্কলিত, এক ত্রিংশ সং, ১৩৬৩ 

পূজাতত্ব ঃ মহামহোপাধ্যায় গোগীনাথ কবিরাজ-গ্রকাশিত, ১ম সং. 

পূজাপার্বণ : যোগেশচন্্র রায় বিদ্যানিধি, ১৩২৮ 

প্রত্যতিজ্ঞাহদয় ১755 78315201 921153০6555 হী 9৮৪0165) ৬০1. 1], 1911 

প্রপঞ্সারতন্ত্র 81215601065) ৬০1৪, [9 0150 44 

প্রাণতোষণীতন্ত্র ঃ বন্গমতী সাহিত্যমন্দির-গ্রকাশিত, ১ম সং 

প্রেমিক গুরু £ স্বামী নিগমানন্দ, €র্থ সং, ১৩৩৯ 

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ভাগ ৪৫, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩৪৫ (শরচ্চন্দ্র রায় £ ভারতের মানব 
ও মানবসমাজ) 

বরাহপুরাণ : পঞ্চানন তর্করত্ব-সম্পাদ্দিত, বঙ্গবানী, ১৩১৩ 

বরিবন্তারহস্যম্‌ £ পণ্ডিতস্থত্রদ্ষণাশাস্্ী-সম্পার্দিতম্‌, 40521 110128155 1941] 

বাংলার বাউল ও বাউলগান £ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ১ম সং, ১৩৬৪ 

বাঙ্গলা ভাষাতত্বের ভূমিকা £ ডঃ হুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ৩য় সং ১৯৩৬ 

বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব £ নীহাররগন রায়, ১মু সং ১৩৫৬ 

বাজসনেয়িমাধান্দিনস্তক্লষুর্বেদসংহিত্ত1 £ বাস্থদেব লক্ষণ শাস্্ী-সংশোধিত, বোম্বাই, ১৯১২ 

বামকেশ্বরতন্ত্রাস্তর্গত নিত্যাষোড়শিকার্ণব-£ আনন্দাশ্রম সংস্কৃত গ্রস্থাবলি, গ্রন্থাক্ক ৫৬, ১৯৪৮ 

বামা ক্ষ্যাপা £ যোগীন্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ৫ম সং 

বায়পুরাণ £ পধ্ানন তর্করতু-সম্পাদিত, বঙ্গবাসী সং, ১৩১৭ 

বাসবদতী। £ £:0165৭ ৮5 51625981081], 31511005602. [00168 02159669, 1859 

বিষুপুরাণ £ জীবানন্দ বিষ্তাসাগর-প্রকাশিত, ১৮৮২ 

বৃহৎকথামঞ্জরী £ নির্ণয়সাগর প্রেস, ১৯৪১ 

বৃহত্তস্ত্রসার : কষ্ণানন্গ আগমবাগীশ, বস্থমতী সাহিত্যযন্দির, ১০ম সং, ১৩৪১ 

বৃহৎসংছিতা £ মহামহোপাধ্যায় স্বধাকর ছিবেদী-সম্পার্দিত, ১৮৯৫ 

বে্ধাস্তকলপতরু £ 12151786780 98051116 9610165, ৬০1 201, 58101, 1895 

বেদাস্তসার £ সদানন্দ যোগীন্দ্, স্বামী নিখিলানন্দ-সম্পার্দিত) অদ্বৈত আশ্রম, মায়াবতী, ১৯৪৪ 

বেদাস্তসার : সদানন্দ যোগীন্দ্র, ৩য় সং, নির্ণয়সাগর প্রেস, ১৯১৬ 

১৪৩ 


(৭২) ভারতীয় শক্তিসাধনা 


বৈয়াকরণসিদ্ধাস্তকৌমুর্দী : শ্রীবেহ্টেশ্বর প্রেস, ১৮৩৬ শকাৰ 
বৌদ্ধধর্ম £ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ১৩৫৫ ূ 
্রন্ধবৈবর্তপুরাণ £ পঞ্চানন তর্করত্ব-সম্পাদিত, বঙ্গবাসী সং, ১৮২৭ শকাৰ। 
্রহ্মস্থত্র-_শঙ্করভাগ্ত, ভামতী, কল্পতরু ও পরিমল সহ £ মহামহোপাধ্যায় অনস্তকৃষণ শাস্ী- 
 সম্পার্দিত, নির্ণয় সাগর প্রেন, ১৯৩৮ 
রহ্ষস্থত্রভাব্বম্‌ শ্রীমৎ শ্্রীকাচার্ধকতং, শ্রীমদগয়দীক্ষিতরূতশিবার্কমণিদীপিকা খ্যব্যাখ্যা- 
সহিতম্‌ : প্রথমসম্পৃটম্‌, নির্ণয়সাগর মুদ্রণালয়। ১৯০৮ $ দ্বিতীয়সম্পুটম্‌ ১৯১৮ 
্রহ্বস্থত্র _শ্রীভাগ্, ওয় খণ্ড £ সাহিত্যপরিষদ্‌ গ্রস্থাবলী, সংখ্যা ৩৬, ১৩২০ 
রহ্সুত্রন্ত শক্কিভাহ্যম্‌ £ পঞ্চাননতর্করত্ববিরচিতম্‌, প্রথমাধ্যায়ঃ, ১৮৫৯ শকাবাঃ, ছিতীয়াধ্যায়াদ্‌ 
গ্রন্থসমাধ্ধিপর্বস্তম্‌, ১৮৬১ শকান্বাঃ 8 
ভাবপ্রকাশ £ কবিরাজ দেবেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত- ও কবিরাজ উপেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত-গ্রকাশিত, 
২য় সং 
তারতত্রমণ £ ধরণীকাস্ত লাহিড়ী চৌধুরী, ১৩১৭ 
ভারতীয় উপামকসম্প্রদায় £ অক্ষয়কুমার দত্ত, ২য় সং 
ভারতে শক্তিপূজ। : স্বামী সারদানন্ন, ৫ম সং, ১৩৩৫ 
মন্ুসংহিতা £ ষোগেক্জনাথ বিদ্যারত্ব-সংশোধিত, কলিকাতা, ১২৯২ 
মরুতীর্থ হিংলাজ : অবধূত, ১ম সং 
মতস্যপুরাণ £ পঞ্চানন তর্করত্ব-সম্পাদদিত, বঙ্গবানী সং, ১৩১৬ 
মহানির্বাণতন্ত্র : আর্থার এভালন-সম্পার্দিত, ১৯২৯ 
মহাভারত £ পঞ্চানন তর্করত্ব-সম্পাদিত, ১৮৩* শকাৰ 
মাতৃকাভেদতত্ত্রম : চিস্তামণিভট্টাচার্মসম্পাদিতম্‌, 0815965. 921251016 9561168১৬০1, ৬ 
মার্কেকপুরাণ £ পঞ্চানন তর্করত্ব-সম্পাপদিত, বঙ্গবাপী সং, ১৩১৬ 
মালতীমাধবম্‌ : দেবধর- ও স্থরু-সম্পাদিত, পুণা, ১৯৩৫ 
যজ্ঞকথা : রামেন্দরহ্ন্দর ত্রিবেদী, ১৩২৭ 
যোগবাশিষ্ঠ £ বান্দেব লক্ষণ শাস্ত্রী পণশীকর-সম্পাদ্দিত, ১ম ও ২য় ভাগ, ২য় সং, নির্য়সাগর 
প্রেস, ১৯১৮ | 
যোগিনীতত্ত্রম : রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায়-প্রকাশিতম্‌ 
যোগিনীহদয়ধীপিক! £ মহামহোপাধ্যায়' গোপীনাথ কবিরাজ-সম্পাদিত) [56 7১০6 ০: 
৬8165 92:88580 3198 52198116206, ০, 15 
যোগী গুরু £ শ্বামী নিগমানন্দঃ ৭ম সংঃ ১৩৩৩ 


| পুস্তক-বিবরণী (৭৩), 


পলাজতরঙ্গিণী £ হিতবাদী পুস্তকালয়ঃ ১ম খণ্ড, ১৩১৭ 7 ৩য় খণ্ড ১৩১৯ 
রামচরিত ২ অভিনন্দঃ 3. 0. 94 ০. 0৬১ 1930 
কত্রধামল, উত্তরতন্ত্র ঃ জীবানন্দ বিদ্যাসাগর-সম্পার্দিত, ৩য় সং, ১৯৩৭ 
রুদ্রযামল : রসিকমোহুন চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত 
ললিতাসহঅ্রনাম £ নির্ণয়সাগর প্রেসঃ ৪র্থ সং, ১৯৩৫ 
লাট্যায়ন-শোতস্ত্র £ আনন্দচন্ত্র বেদাস্তবাগীশ-পরিশোধিত) ১৮৭২ 
লিঙ্গপুরাণ : শ্রীবেহ্ছটেশ্বর প্রেস-প্রকাশিত 
শক্তিসঙ্গমতগ্র £ ১ম ভাগ, কান্সীখণ্ড, ত্র. 0. 5. ৬০1, 1205 ২য় ভাগ, তারাখণ্, ৬০]. 
503 ৩য় ভাগ, হুন্দ্রীখণ্ড, ৬০1. 01৬. 
শঙ্করবিজয় : 81511900908 150105, 195. 46, 137, 138, 0810969) 1868 
শঙ্করাচার্ধের গ্রন্থমালা, ১ম খণ্ড, ৮ম সং £ বস্থমতী সাহিত্য মন্দির 
শতপথব্রাঙ্ষণ, ২য়, ৪র্থ, ৫ম ভাগ £ শ্রীবে্কটেশ্বর প্রেস, ১৯৪০ 
শাক্তপ্রমোদ £ শ্ীরাজদেবনন্দন মিংহ বাহাছুর কর্তৃক সংগৃহীত, শ্রীবেস্কটেশ্বর প্রেস, ১৯৫১ 
শাঙ্খায়নগৃহৃস্ত্রম ই সীতারামসহগলসম্পাদিতম্‌, নৃতন দিল্লী, ১৯৬৯ 
শাহ্থায়নশ্রোন্মত্ £501060 05 4১160. [71116012700 10502 81011000608, 1150109, 
৬০1 ]া], 1897 ্ 
শারদাতিলক তত্্রম্‌ £7027000 76য65, ৬০15, ৬], ৬15 1933 
শিবপুরাঁণ £ পঞ্চানন তর্করত্ব-সম্পাদিত, বঙ্গবাসী সং, ১৩১৪ 
শিবসংহিতা। 055 380: 8০০ ০ 00০ [710005, ০1. ভে) 0816 1, 756 
08121751 02809। 1942 


শিবহ্ছত্রবাধ্তিকম £ 89001 96055 06 পতজডে 800. 569016, ৬০15, 1৬ 25৫ ৬, 
1916 


শুক্রনীতিসার £ জীবানন্দ বিদ্যাসাগর-সম্পার্দিত, ২য় সং, ১৮৯০ 

শ্যামারহ্যম্‌ £ রসিকমোহুনচট্টোপাধ্যায়প্রকাশিতম্‌ 

শ্রীকরভান্যম্‌ £ সি. হয়বদন রাও-সম্পাদিত, বাঙ্গালুর, ১৯৩৬ 

শ্রীগুহাসমাজতন্ত্র 03. 0. 5. তব০. 53 

শ্রীগোপাল বন্থুমল্লিক ফেলোসিপ লেকচর £ মহামহোপাধ্যায় চন্্রকান্ত তর্কালঙ্কার, ১ম বধ, 
| ২য় সং, ১৮২৬ শকাব ; ৪র্থ বর্ধ, ১৯০১ গ্রীষ্টাব ; ৫ম বর্ধ, ১৯০২ খ্রীষ্টাব 
শ্ীদূর্গা £ স্বামী প্রজানন্দ, ১ম সং, ১৩৫৪ 

শীপরাতিংশিক] : কাশ্মীর সংস্কৃতগ্রস্থাবলি, গ্রন্থান্ক ১৮, ১৯১৮ 

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ; হ্বামী জগদানন্দ কর্তৃক সম্পাদিত, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩৪৬ 


(৭৪) ভারতীয় শক্তিসাধন। 


শ্রীমদ্ভাগবতম্‌ £ পঞ্চানন তর্করত্ব-সম্পার্দিতম্‌, বঙ্গবাসী সং, ১৩১৫ 

শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ- দর্শনে ও সাহিত্যে £ শশিভৃষণ দাশগুপ্র, ২য় সং, ১৩৬৪ 

শ্রীবিষ্ভারত্বস্থত্রম্‌ £ 05 11506 0৫ ৪165 92785580 8085808 65, টব০. 11, 
1924 

শ্রীশিবদৃষ্টি : কাশ্মীর সংস্কৃতগ্রস্থাবলি, গ্রস্থাঙ্ক ৫9, ১৯৩৪ 

শ্ী্ীচৈতন্তচরি তামৃতম্‌, রাধিকানাথ গোস্বামী- ও নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী-সম্পাদিত, ষষ্ঠ মং 

জী্ীসিদ্ধিমাতাপ্রসঙ্গ £ রাজবালা দেবী, বেনারসঃ ১৩৫৯ 

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ : আনন্দাশ্রম সংস্ৃত্স্থাবলি, গ্রন্থ 


যটচক্রনিরুপণ 
যটচক্রবিবৃতি ৃ তারানাথ বিদ্যারত্ব-সম্পাদিত, 7", 7. ০1. 7, 08190668, 1913 


সর্বদর্শনসংগ্রহ £ মহামহোপাধ্যায় বাসুদেৰ শাস্ত্রী অভ্যঙ্কর-সম্পাদিত, 1179 81181109110 
011210021 2.5598101) 11550100066) 00018, 1924 
সদুক্তিকর্ণামৃত : শ্রীধরদাস-সম্পাদিত, £১9180০ 9০০1৩05 0 670881, 1912 
সরম্বতী £ অমৃল্যচরণ বিদ্যাভূষণ-সম্পার্দিত, ১ম খণ্ড, ১৩৪০ 
সনৎকুমারতন্ত্রম £ রসিকমোহনচট্টোপাধ্যায়প্রকাশিতম্‌ 
সাঙ্খায়ন-আরণ্যক £ আনন্দাশ্রম সংস্কৃতগ্রস্থাবলি, গ্রস্থাস্ক ৯০, ১৯২২ 
সাংখ্যকারিক]। £7/180185 [0201561515ে, 1948 
সাধক কবি রামপ্রসাদ £ যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ১ম সং, ১৯৫৪ 
সাধনরহস্তম্‌ £ প্রথম খণ্ডম্‌ £ অল্নদাপ্রনাদক বিভূষণসংগৃহীতমূ, শকাব্াা ১৮৫২ 
সাধনরহস্যপরিশিষ্টম্‌ £ অল্নদাপ্রসাদকবিভূষণসংগৃহীতম্‌ 
পিদ্ধসিদ্ধাস্তসংগ্রহ £ মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ-সম্পারদিত, 776 7:11১05 ০: 
ভ/8155 921:85826 13138582199 +16208, ০. 13, 1925 
সিদ্ধান্তসার £ বিহারীলাল সরকার-সংগৃহীত, শ্রীদরসিলাল সরকার-প্রকাশিত, কালিঘাট, 
কলিকাতা 
সুক্রতসংহিত1 £ কবিরাজ ষশোদানন্দন সরকার কতৃক অনূদিত, ২য় সং, কলিকাতা, ১৩১৮ 
সৌন্দর্যলহরী £ (01015613165 ০৫ 1155015 02150091 865568101) 17790086 00911০8- 
01003, 981551016 91165, টব ০. 11185191 
স্বন্দপুরাণ ; পঞ্চানন তর্করত্ব-সম্পাদদিত, বঙ্গবাসী সং 
হঠযোগপ্রদীপিকা : শ্রীবেঙ্কটেশ্বর প্রেস, ১৮৭৪ শকাব্ | 
হরিবংশ £ পণ্ডিত রামচন্দ্র শাস্ত্রী কিএওয়াডেকর-নম্পাদিত, ১ম সং, পুণা) ১৯৩৬ 


পুস্তক-বিবরণী (৭৫) 


০ [01, 0, 55065,7006 00010080008, 9218911 9০1:193 
90৫0199, 18 0.১ 1935 ; 2150 6.5 1963 
& 09100181 77150015 06 2539100 : 101. 3, 2, 38109, 01. [১ 1951. 
40161 8100 00061: 10616165 1 006০ ৬০৫৪: 1. 2. 56815010150 20. 7020155, 
1958 * 
/£& [701560150৫6 [1801817 141601:820016 : ভ/ 11221701659 [786115171705091561022) 
08100656. 0015615165, ৬০]. [9 1927) ৬০1, 11? 1933 
4৯ [19005 ০৫ [190181) চ111950105 : 101. 9816100181796) 07085 3068, ড০1. ৬, 
(02001011066) 1955 
4১172150015 01 0:5-800010150610 [170121) 101711095001)5 : 3.1. 38108১ 0210069 
00152151659 1921. 
4১715601501 5১21791165 1106180016 : ৬. 21805801020 ১1151751580 1952 
4 71560 0: 981291016 1416618 0016 : 4৯. 8. 75100) 0016, 1928 
471900150৫6 921591010 1166196016 : 5. টব. 1085 005. 280 5. 1৫. 10০5, 
৬০1. 1) 05810006. 00121521515, 1947 
£ 1505 ০: 5০0000 [17019.: 11115517008, 91085075 08010 00121561510 10:295, 
1955 
4১106101015 10015 2 70810 0. 98019809 ৬০]. [১ 10100091914 
/ঠাঠ। 4৯0215060 [71960:5 01 11018: ১ 0 ১182010021 বব. 0. £২০% 
01080017011 2170. 78111101551 10865520605 1950 
4১100161076 46 206 21008] 2 18156 51161) [721701501 ৬৬11119105 8190. 101£206, 
101900179 1913 
/100161)6 100181) 001019165 1) 06 721 77850 ১100. 0. 0. 112,20100081) ৬০1. 1। 
1090009১ 1927 ; ৬০1. 119 50580590519) 0216 15 1937; 281 
[9 1938 
£১10016100 1100121) 13150011059] 10705010102 2 0816101 ্ চু) 1,018001)9 1922 
4১0 [15009000002 00 1200000 30001)1500 5 989110100581) 1085 08108) 
0101561:51 ০0 08109099 1950 
£15815 0£ 31091091917 [:2528:01) 1[15610006) ০. 18, 1938 ৫1782625 
[009০61196 0£ 1015106 731012165 2 0090109158105 ) 
£100109001085 2 ১ 8, 510 156 8৭5 15000111217 2100 00. 159020009 1904 
£1:01)86010981081 50155 0: [15018 : 1903-1904 
01781585608 921010168 : 08105186101 55 ৬. 10. ৬/1010865, শু, 0, 5.১ ০15, 
৬7) ৬111) 1905 
48 ০010 00760102106 : লু, 0. ৪.১ ৬০1. 10 
4১ ড6910 [1006 : 21801106 819955861, 0810110£6) 1906 


(৭৬) ভারতীয় শক্তিসাধন। 


13811706231, 92105) 8০০৮ 119 08100608১ 1934 | 
31159150) ৬০1. 1:05 50065 01 5155 92195586 81785828165 ০, 
84, 1954 
90001515620 13:91709910108] 9০010900165 10 00০ 108০08 1%05200) : 221101- 
12176813179 6555811 1929 
3011601) 0£ 0১০ 2210810191)09, 010155102 [756006 06 00160169 ৬০1, ৬9 
961১৮. 1954, ০, 9 (90:02 892005 0: ১815 7০799 11) 
£18016106 15018. : 0. টব. 821760166 ) 
0010979 [1550110610101) 1191081010১ ৬০1. ]]] 0. মা, 21০65 1888 
[018195065 0 00০ 9000199১080]: চ, 12 10115 980০0 8০0০4 ০0: ৩ 
80900191509 ৬০1. ]], 1956 
10161)21)1/858) 97121015)9110179 ড৪£88 : 75811 70011580017, 90810, 01927 
(90212102176, 1958 
[0০০00106 06 98150 10) [1501910) 11606120016 : 018101)8001021)018 00081085215, 
0210062 1940 
1. 9176708111 155 9170818 015212101১2, [00120) 169621:01) 
[1561006, 0০21০009, 1940 
[018510181) (005 17 7/90610 [31190001510 £ ৬.7, 200001৩, [281911601) 
তব. ১১ 1915 
816175005 0৫ [31500 [00130121015 21, 4৯, 05090115901) 8০0, ৬০1, [, 7815 1 
810৫ 11, 1914 
4905 ০1018,2318 0775517108, ৬০15, 1) 14) 15, 101)0017, 1991. 
15০5 010198,6018. 06 7০118101800 00163, ৬০15, 2, 5, 6, 9১ 12 : 01891065 
৯০103659005, ৩ ১০:৮১ 1955 
[70181501018 [170108, ৬০15. 2৬], 1925; 20150192728; 49 192১-30 
(1150: 81081508115); 2050, 1931 
চ1010061 55025520919 20 1091)61))0-10810 2 090185, ৬০1. 1, 1938 
(80995818, : 5:01060 05 91281081217 01218 290916, 30920025 981981006 
91195 ; ০. ১৬ 
10015057011 ০0৫ 6156 21011900125 91 26118100 £ £0010902 156) 
1,000, 1946 
[31070001500 8170 03000115009 ৬০015. [, 11, 11712 9510 0021155 21106, ই 
4১180108150 00.১ 140100012১ 1921] 
13350 (01511129001), 02165 [5 11: 101. চিত 08006216৩, 815815055 
ড৬1058-1310852108) 1957 
[7000 08511128000 30 006 চা 795৮ 5107, 0, 0 16258109091 18 এ, 1944 


পুস্তক-বিবরণী (৭৭) 


[7100 70611510173 £: ৬/115070 [, ১ 051০005) 1899 
[215601:5 ০: 100150 8150. [10015691818 /১:6 2 4১10210021৫. 00000815801) 
[.0100019, 1927 
713001:5 0: 09০ 702115585 0৫ ৫৪2011 £ টি. 30179818179 001011581০0: 
1/180129, 1928 
নু 0৫6 00119500195) 78562102200 ৬/6০502:05 ৬০1. 1: 990185010 05 
606 70101505 ০£ 5:005861010) 00561310061) 01 [1)0199 1952 
13005 ০0৫ 0২6০1151012. 5 21120 01 2121659 70100 00785) 101590105 1895 
[70181 0010815, ৬০]. ৬) 3০. 7 (47 85০00810601 006 1515 
00903000199 17 2100. 0 00০ 1301:0915 08 [9012 0৮ 101. গিরি 
' 01588018, 92101581 ) 
[1001917) [7156911081 03021621015, ৬০], ৬1) 19303 ড০1. 10, 1933; ০1. %, 
1934 ; ০1. 0, ০. 4, 1947 
[00-/১15217 21001710701 : 101. 9. ৫. 01086661162, 02100662) 1960 
(10500100102 ০? [:2000018 1001, 1২. 0. 71822329091, 0156 4১518610 9০০1০ 
11000812121) 561165, ৬০1. ৬], 1953 
[ও 315911069, /১ চ1581105 ? 2 58001 915801121521505, 195৭ 
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